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প্রাচ্য ও প্রতীচা নাট্য-সমালোচকের তুলাদণ্ডে 
বঙ্গায় নাট্য-সাছিত্যের বিচার । 


বাঙ্গাল। নাট্য-সাঁহিত্যের মশস্তান্তিক অন্মবৃতাস্ত, বিভিন্নমুখী 
সাহিত্যের মধ্যগত নাট্যবীজ ও নাটকের জণদেহের বিবরণ, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে নাট্যকলাব জন্ম-কাহিনী-_বাংলায় প্রাক্‌- 
মধুস্থদন বুগের পঙ্গু নাট্য-সাহিত্য-বাঙ্গালী নাট্যকার 
রামনারায়ণ, মধুক্দন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, জ্যোতিরিজ্নাথ, 
গিরিশচন্দ্র, অম্ৃতলাপ, রাজকৃষ, অতুলকৃষ্ণ, বিহারীলাল, 
রবীজ্জনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেকজ্ছনাথ, 
অপরেশচন্দ্র, যেগেশচন্দ্র প্রভৃতি মৃত লেখকের নাট্য-সাহিতে)র 
এবং প্রাচীন লেখকের জীবন-সাধনার ফলস্বরূপ বহু বিক্ষিপ্ত 
নাটকের সংশ্লেষাত্মক ও বিশ্লেষাত্মক আলোচনা]! 





নিবেদন 


দুষ্ঠকাব্য-পরিচয়' বঙ্গসাহিত্যসৌধের এক নূতন বক্ষ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। 4৯ 17901012 

15 10072 195 10 716806", রজালয় হইতেই জাতিকে চেনা যায়; মুতরাং জাতির 

সভ্যতা ও সংস্কতি যে সাহিতে]র ভিতর দিয়া রজমঞ্চের পাদপীঠে প্রদর্শিত হয়, এরূপ একটা 

নত্যাবশ্তুকীয় বিভাগের সংশ্লেষায্মক ও বিষ্লেধাত্মক প্রণালীক্রমে দৃশ্তকাব্যের ইতিহাস সংকলন 

বিষয়ে বড় বড় সাহিত/সেবীদের দৃষ্টি ন1 থাকা বাঙ্গালী জাতির গৌরবের পরিচয় নহে। বাঙ্গালা 

'শছিত্যের অন্থান্ত বিভাগের মতো! নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক যুগও কুজ ঝটিকার অন্ধকারে আবৃত 

"| এমন কোন প্রতিতাদীপ্ত তপন সাহিত্যাকাশে আজও উাদত হুন নাই, ধাহার তেজো- 

[বে কুহেলিকা ভেদ করিয়। নাট্যসাহিত্যের অতীত ইতিহাসে আলোক-রশ্রিপাতের সম্ভাবনা 

ত পাওয়। যায়। কিন্ত বিশ্বরাজ্যের প্রত্যেক কার্ধে চিরকালই প্রতিভার পূর্বে উহার 

ধ্য ব্যাপার (8206-5011 ) সম্প।দনার জন্ত অপ্রতিভার হস্ত প্রথমেই দেখা দেয়, 

৭. 'দৃতঃ যখন শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার অভাব সাহিতোর এই বিশিষ্ট বিভাগের মুলে বিষ্তমান 

ছিল। এ শন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উপক্রমণিকাঁয় ষ্টব্য | আমার স্তায় অকুতবিষ্ধের আগমন 

প্রাকৃতিক নিয়মে অস্বাভাবিক হয় নাই। গত সাইন্রিশ বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টা আজ জগদীশ্বরীর 
ইচ্ছ'দ গ্রস্থাকার প্রাপ্ত হইল, ইহ! তাহার কৃপা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? 


বক্তব্য শেষ করিবার পৃবে” দুইচারিটি কথার উল্লেখ আবন্তক বোধ করি। এই পুস্তকের 
অন্তর্গত কতকগুলি বিষয় অধুনালুপ্ড '“নাট্যমন্দির' মাসিক পঞ্জিকার ১৩১৯ সনের শ্রাবণ মাস 
হইতে ধারাবাহিক কয়েক সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইহার একটি প্রবন্ধ গ্রে 
দট্টাটস্থ তদানীন্তন “সাহিতা-সতার, ১৩২৩ গনের ভাগ্রমাসের অধিবেশনে প্ঠিত হুইয়া পরে 
তাহ? উক্ত সভার মুখ-পত্র সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকার এ সনের তাদ্র সংখ্যায় মুদ্রত হুইয়াছিল। 
ইহার আর একটি প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক “ভারতবর্ষের ১৩২৫ সনের চৈত্রমাসে ও অপব একটি 
১৩২৬ ছনের ভাদ্র মাসে, এবং অন্ত কতকগুলি প্রবন্ধ তৎকাল প্রচলিত অধুনালুগ্ত 'সারথি' পঞ্জিকার 
১৩২৭ সনের আশ্বিন মাস হইতে ধারাবাহিক ছয়-সাত মাস কাল যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
(১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে যে প্রবন্ধটি “ভারতবর্ষে বাহির হুইয়াছিল, তাহা উক্ত 'সাহিত্য-স্ভার' 
১৩২৪ সনের কাতিক মাসের এক অধিবেশনে লেখক কতৃক পঠিত হয়। “গারথি' পত্তিকার 
প্রবন্ধগুলিও গ্রে সট্রীটস্থ তদানীন্তন সাহিত্য-সভার ১৩২৭ সনের ভাদ্র মাসের অধিবেশনে লেখক 
' ভূক পঠিত হইয়াছিল | এ্র-্ী অধিবেশনে যে-যে মনীবিগণ »ভাপতির আসন অলংকৃত করিয়া 
লেন, তাহাদের নাম যথাক্রমে সঙ্নিবিষ্ট হইল ! জ্যন্টিস্‌ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামভো- 
াধ্যায় সাহিত্যের ভাক্তাব সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, রসরাজ নাট্যাচার্য অমৃতলাল বন্থু। পূর্ব প্রকাশিত 
প্রবন্ধ নিচয়ের মধ্য হইতে গ্রন্থোপযোগী কতকগুলি বাছিয়৷ লইয়৷ প্গুলির যথেচ্ছ পরিবত্ন, 
পরিহার ও পরিবধন করিয়৷ এই গ্রস্থমধ্যে নিবন্ধ করিয়াছি। 


বিষয়টি যেরূপ গুরু ও বিস্তৃত, গ্রস্থথানি তদহুরূপ বিরাট হুইয়! পড়িয়াছে, পাঠক-পাঠিকারা 
এ ক্রটি মার্জন! করিবেন। ইহাতে প্রাথমিক কাল হইতে আরন্ত করিয়া) বাঞ্জালা নাট্যসাহিত্যের 
যে ন্ুরম্য হমঠ অধুনা নিগিত হইয়াছে, তাহারই কতকগুলি গ্রকোষ্ঠের পন্য মাত্র আছে। যে 


সকল নাটাকার এ নাট্যহমর্ণ গড়িবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের গঠনতঙ্গী এবং তাঁহাদের, 
নাট্যসাহিত্যে বর্ণিত পর্ণকুটার হইতে রাজপ্রাসাদ, উদ্ভান হইতে তপোবন, শৌগিকাল হইতে 
দেধালয় গ্রহৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচন! ইহার মধ্যে আছে । যে সময়ে নাট্যসাহিত্যে গ্রাচা ও 
গ্রতীচ্য ভাবের মিলন-সেতু নিগিত হইয়াছিল, এবং যাহার উত্যগ্রান্তে নাটারধিগণ বিচরণ করিফা- 
ছিলেন, তাহাদের বিষয়ই সাকরূপে আলোচিত হুইয়াছে। 

জীবিত লেখকের রচনা স্থিতিশীল না! হওয়। পধন্ত তাহার সম্বন্ধে আলোচন! রূপ লই" 
পারে না, কারণ কালজরোতে তাছার কোন্টা তানিয়া থাকিবে, কোন্ট! ডুবিয়া যাইবে, ত" 
দেখিবার জন্ত কালের অপেক্ষা! করিতে হয়, এ গ্রন্থে তাই মৃত লেখকের দৃশ্তকাব্যের আলোচনা ক, 
হইয়াছে, কোন জীবিত নাট্যকার আলোচনার মধ্যে আসেন নাই। 

্রন্থমধ্যস্থ মাল-তারিখগুলিকে ভারতের সব্বগ্রদেশের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য খুষ্টাব এ 
ইংরাজী মাস-তারিখে পবিণত করা হইয়াছে, কারণ সংখৎ। শকাব, বঙগাব, চৈতন্যা। গ্াভৃতি িখি 
সালের প্রচার তারতে প্রচলিত আছে। 

প্রত্যেক দৃশ্তকাব্য-প্রণেতাৰ পরিচ্ছেদের শীর্ষদেশে যে খুষ্টাৰের উল্লেখ আছে, তাহা 
তাহাদের জীবিতকাল নির্দেশক ন। হইয়া, গ্রস্থগুলির প্রথম অভিণয়-তারিখ বা গুথম গ্রকাশকা 
জ্ঞাপক হুইয়াছে। 


তর্পণ 


কলিকাতা -বিশ্ববিষ্ঞযলয়ের উজ্জ্বলতম রতু-্-ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আরস্ভিক 
যুগের নিষ্কামকর্মা ও সাধারণ সম্পাদক--আলিপুর ও কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপনন ব্যবহারাজীব--'নববিভাকর' পত্তিকাব 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের 
সম্পাদক পরলোকগত পুজ্যপাদ পিতৃদেব-_ 
৮গিরিজাভুষণ মুখোপাধ্যায়, 
এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্‌ 
মহাশয়ের চরণোদ্দেশে 


কি 


পিতঃ ! 

ম্বিষষ্টিতম বর্ষ অতীত হইয়াছে আপনি ধবাশাম ছাড়িয়া অভিলবিত 
লোকে গমন করিয়াছেন । আনার ছু'্ভাগ্যক্রমে নিতান্ত শৈশবেই আপনাকে 
হারাইয়াছি। এই দীর্থকালের মধ্যে বাৎসরিক শ্রাঙ্ধবাসর ব্যতীত আপনাকে 
স্বরণ করিবার সাহস কুলায় নাই, কারণ লে!কমুখে শুনিতাম যে, আপনি 
বিদ্যার্থার প্রিয় বন্ধু ছিলেন । আমি আপনার অকৃতবিদ্ভ সন্তান ) পাছে 
আপনার পরলোকগত আত্ম! পুভ্রেব অকৃতিত্ে ক্ষ হয়, তজ্জন্ পুত্রের শেব 
কতণ্বা পিগদান ব্যতীত অন্ত সময়ে আপনাকে স্মরণ করিবার যোগ্যতা 
রাখি নাই। আজ যে অকাল-তর্পণের আয়োজন হইয়াছে, ইহাব একটু 
অভিনবত্ব আছে, বিস্তাদ্ধারা না হোক, বয়সের অভিজ্ঞতা-্বারা যাহ! লাভ 
করিয়াছি, তাহ! লইয়া! সতিলের পরিবতে “ সপুভ্র-তপণের ব্যবস্থা করিয়াছি । 

আপনার এ পৌন্ত্র রক্ত-মাংস-অস্থি-ব্জিড়িত দেহী নহে, যে পুনরায় 
আপনার আশাভঙজ করিবে--ইহা মানসীকল্পনা-প্রস্থত অজৈব-দেহী। এ 
পৌন্র আপনার গ্রীতিব্ধন করিতে পারে, পুত্রের অন্ততঃ আর একটা 
কতরব্যপালন করিতে পারিয়াছি মানিয়া লইব ; আর যদি বিরক্তির কারণ 
হইয়া উঠে, আপনার ছুঃখ করিবার কিছুই থাকিবে পা; কারণ ইহাহারা 
বংশের গৌরববৃদ্ধি না হউক। কালিম। বিস্তৃত হইবে ন|। র়েখাপাত জৈব 
দেহ-দ্বারা সম্ভব, অজৈবের তাহাতে অধিকার নাই । হইতি”_ 


১৯৫৬, খৃষ্টাব আপনার ভাগ্যহীন অকৃতি সন্তান 
সত্যজীবন 


সী 


বিষয় পঞ্োঙ্ছ 
উপক্রমণিক। -- (১৩) 
দৃষ্তকাব্যের মনোবিজ্ঞান-সম্ঘত ও অলংকারশান্-সন্মত উৎপত্তির কথা -- ১ 
রাচ্য ওপ্রতীচ্য দেশে নাট্যকলা অর-সহীয নক্ষি ইতিহাস -- ৩ 
প্রাচীন হিঙ্দু-দৃশ্ঠকাব্য ৮ -০ ৪ 
গ্রীক দৃষ্ঠকাব্য -- ৮৯ ৭ 
ইংলগ্ডের নাটাসাহিত্য -- -- ৮ 
নাটকোৎ্পত্জির পূর্বে বাঙ্গাল! সাহিত্যের অবস্থ। স সস ৯ 
বাজাল৷ দৃশ্ঠকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস, চৈতন্তদেবের সময়ে দৃষ্ঠটকায্যের অবস্থা -- ১১ 


মঙ্গলগান ও তাহার মধ্যে নাটকের বীজ, বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির মূলে 
সংগীতের প্রভাব, কথকতা ও তাহার ভিতর দৃষ্টকাব্যের স্তর ১২ 


মঙজজলগান ও কথকতা র পার্থক্য, কথকতার অন্ধকরণে মঙ্গলপালার সংস্কার ০০ ১৩ 
যাত্রাভিনয়ের স্বষ্টি ও তাহাতে দৃশ্কাব্যের কঙ্কালকূপ, যাব্রাতিনয়ের সংক্ষিষ্ত ইতিহাস ১৪ 
যাঁজাতিনয়ের পারিপাশ্থিক আমোদ-প্রমোদ ও তাহাদের অঙ্লীলতা -- ১৫ 
বঙ্গসাহিত্যের উপর অমর কৰি ভারতচঞ্জ্রের প্রভাব কুরুচির সহায় হইয়াছিল -- ১৬ 
ভারতচন্জের অঙ্নীলতার কৈ ফিয়ৎ -- ১৭ 


যাক্রাভিনয়ে বিষয়-বৈচিক্র্ের চেষ্টা ও ভারতচক্জের সে সম্বন্ধে উদ্ভম, নিটল বার ৃ 
পালাগ্রন্থ ও তাহার অভিনয়, কিন্তু তৎপুর্বে কতিপয় বিক্ষিগু যাঝ্াতিলয় ১৮ 


বাক্জালীর রুচি পরিবর্তন -- -- ২০ 

ইংয়াজী নাটকের অভিনয় এবং তত্ত,লনার বাঙ্গালা নাটকের অতাববোধ -- ২১ 
মৌলিক নাটক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গ স্থারী রঙ্মঞ্চের সাময়িক প্রতিষ্ঠা 

নাটাসাহিত্যে প্রাচীন প্রথার উচ্ছেদ *- ২৪ 

নাট্যসাহিত্যে রামনারারণ তর্করত্বের কাল ( ১৮৫৪-৮১৮৭৫ খুঃ) ১ ২৪ 

রামনারায়ণের প্রথমাধকালের কুলীন কুল সর্বন্থ - -* ২৫ 

রামলারায়ণের ঘিতীয়ার্ধকালের দৃষ্ঠকাব্য ০ -- ৮ 


রামনারায়ণের কালে অপর প্রসিদ্ধ দৃশ্তকাব্যের কথা, বিধবাবিবাহ নাটক, 

চপলাচিত্তচাপল্য নাটক ৩১ 
কলিকৌতুক নাটক - -্স ৩ 
বর্ণ শৃঙ্খল নাটক, চার ইয়ারে তীর্থবাজ। (নাটক), বিস্তামুন্দর নাটক, সংযুক্তা-স্বয়ংবর নাটক ৩৩ 
ষাক্রাগান, গীতাভিনয় (অপেরা) ও নাটক, শকুস্তল! (সীতাতিনয়), নলদমরস্তী (সীতাতিনয়) ৩৪ 
জানফী-বিলাপ (গীতাতিনয়), প্রীবৎস-চিন্ত! (সীতাতভিনয়), উবাহরণ (গীতা তিনয়) ৩৫ 

নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাল এবং দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে ভাহার স্থান 
( ১৮৫৮-৮১৮৭৪ খৃঃ 0৮ ৩৬ 


খ 


$9 


বিষয় ৃ পত্রান্ক 
পল্মাবতী, পল্মাবতীর পৃষ্ঠ বা! অন্বশযোজনায দোষ-ুণ -* -* ৪. 
কুফকুমারী -- -- ও 
মধুক্দনের দৃষ্তাকাব্যের দোষ ” ”- ৪৫ 
মধুছদনের প্রহসন -- -- ৪৬ 
মায়াকানন ও টি ৪৭ 


মধুস্দনের কালে নাট্যসাহিতের লাভালাত, বাঙ্গাল! নাট্যসাহিত্যের ক্রিবিধ রূপ ৪৮ 
মধুস্দনের কালে অন্থান্য প্রসিদ্ধ দৃষ্টকাব্য, বুঝলে কি না? (প্রহসন), 
কিছু কিছু বুঝি ( প্রহসন) ৪৯ 
নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর কাল এবং দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে তাহ।র প্রভাব 


( ১৮৬০-*১৮৭৩ খৃঃ )স্্" ৫০0 


দীনবন্জুই সামাজিক নাটকের অষ্টা, নীলবর্পণ -স -স ৫০ 
নাটকে ভ্রিবিধ এঁক্য + ক্রিয়ার এক (01815 ০: ৪০61072) ০ ৫১ 
সময়ের একা (81১15 0£ 01106) --. ৯. ৫২ 
স্থানের একা (2010 ০৫ 1806) . ০. ক ৫8 
নীলদর্পণের রসবিচার -- -- ৫৫ 
নীলদর্পণের চরিক্রাবলীর বিশ্লেষণ -- -- ৫৭ 
নবীন-তপস্থিনী -- ৮. ৬০ 
লীলাবতী -- -- ৬১ 
কমলে কামিনী - ০ ” ৬৪ 
বিয়ে পাগলা বুড়ো -* ”- ৬৫ 
সধবার একাদশী -- - - ৬৬ 
জামাই-বারিক -- -- ৬৭ 
দীনবন্ধুর কালে বাঙ্গাল! নাটাসাহিত্যের লাতালাভ -- *- ৬৮ 
দীনবন্ধুর কালে উদ্ভূত অন্তান্ত দৃশ্তকাব্যের কথা, বোধেন্টুবিকাশ নাটক -- ৭১ 
শকুন্তলা নাটক, ছুর্ভিক্ষদমন নাটক, হিঙ্গু মহিলা নাটক শপ ৭২ 


উানিরুন্ধ নাটক, ইন্দুপ্রত| নাটক, এরাই আবার বড়লোক !» চন্দ্রাবতী নাটক, ৭৩ 
ভ্যালারে মোর বাপ! (( অর্থাৎ স্ত্রবাধ্য প্রহসন ), প্রভাবতী নাটক) ' 


তারতমাতা, মনোরম! নাটক ৭৪ 

বসন্তকুমারী নাটক, নয়শো-নপেয়! সস -« ৭৫ 
ছেমলত] নাটক পস -- ৭৬ 
নাট্যসাহিত্যে মনোমোহন বন্ধুর কাল ( ১৮৬৮--১৮৯০ খুঃ)- : -- ৭৬ 
রামাতিষেক নাটক ০৮ ০ ০ ৭ ৭৬ 

সতী নাটক -- -» ৭৭ 
প্রণয়-পরীক্ষা, নাগাশ্রমের অতিনয় রি রি ৭৮ 


হরিশ্ন্্র নাটক শ ০৭ ৭৯ 


৬০ 


পার্থ-পরাজয় নাটক ( অর্থাৎ বক্রবাহনের যুদ্ধে অদ্ভু্নের পরাতব ), 
রাসলীল! নাটিকা, আনন্দময় নাটক ৮০ 
মনোমৌহনের কালে দৃষ্ঠকাব্যের লাতালাত, মনোমৌহনের কালে অপর কতকগুলি 
প্রসিদ্ধ দৃশ্তকাব্যের কথা, আমি তো! উদ্মাদিনী ( নাটক ), কুম্মমকুমারী নাক ৮৯ 
বাজারের লড়াই, একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব? নক্দা-বংশোচ্ছেদ -- ৮২ 
মা এয়েছেন! ( গ্রহসন ), ্বর্ণলতা৷ নাটক, কুঙ্গীনকন্তা অথবা! কমলিনী, 
সতী-কি-কলক্কিনী ( কলঙ্ক তঞ্জন ) ৮৩ 


ভারতে যবন, রুদ্রপাল নাটক, আনদকানন ( নাটারপক ) ৮ ৮৪ 
শত্রসংহার নাটক, বঙ্গের নুখাবসান নাটক, মণিমালিনী ( নাটক )॥ বিধবার গলাতে মিশি ৮৫ 
বাল্যবিবাহ নাটক, শরৎস্সরোজিনী ৮ শ ০ ৮৬ 
নগনলিনী, ভীমসিংহ, পারিজাত হরণ বা দেব ছুর্গতি - - স্‌ ৮৭ 
সাক্ষাৎদণ ( নাটক ), গুইকোয়ার নাটক, পক্মিনী ( চিতোর রাজসতী ), 
বীরধালা নাটক ৮৮ 
স্বরেন্্-বিনোদিনী, অপূর্ব সতী বা! জলন্ধর বধ দৃশ্তকাব্য, বীর নারী -- ৮৯ 
ডাজ্তারবাবু নাটক, আচাভুয়ার বোশ্বাচাক (নাটক ) -- - - ৯০ 
গ্রকৃতবন্ধু ( নাটক ), কর্ণাটফুমার - ৮ 
নাট্যসাহিত্যে জ্যোতরিন্্রনাথ ঠাকুরের কাল ( ১৮৭২-- ১৯০৪ খৃঃ ঃ ৯১ 
উতৎ্কট নাট্যরঙগের ( চ,0:852£91729 ) হবি ও অভিনয়, কিঞ্ জলযোগ ৯২ 
পুর্রবিক্রম নাটক, সরোজিনী নাটক ৮» - ৯৩ 
অঙ্গীক বাবু * - ০ ৯৪ 
অশ্রমতী নাটক | ৮ - » ৯৫ 
প্রময়ী নাটক, হঠাৎ নবাব ৯৬ 


ুর্নবসন্ত, বন্বীলীলা ( তিনাটিক। রারপারররির িনিরী। হীতে বিপরীত ৯৭ 
ধ্যানতঙ্গ ( কাব্যচিত্রে ও গীতিনাটিক1 ), জ্যোতিরিক্ত্রনাথের অপর দৃশ্যকাব্যের কথ” 
জ্যোতিরিন্তরের কালে নাট্যসাহিত্যের লাভালাত) জ্যোতিরিজ্দ্রের কালমধ্যে 

অপর প্রসিদ্ধ দৃশ্তকাব্যের কথা ১৯৮ 

মোহান্তের এই কি কাজ | রসাবিফার বৃন্দক, নববৃন্ধাবন অর্থাৎ ধম্পিমন্বয় নাটক-- ১০০ 

রা রারনরিসির হকার ** ১০১ 


শৈলজা) নাট্যবিকার ১০২ 
মাট্যসাহিত্যে মহাকবি গিরিপচল্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ( ১৮৭৭--১৯১২ খুঃ)-» 
জাতীয় নাটকের সৃষ্টি ১০৩, 
পৌরাণিক বিভাগ $স 
' স্বামাযণ হইতে গৃহীত পৌরাণিক দৃষ্তটকাব্যের নায়ক  -- -- ১০৫ 
সীতার বিবাহ নাটকের রাম -- -- ১০৬ 


রামবনবাস নাটকের রাম ৩ - ১০৯ 


দিলি গজ 
সীতাহরণ নাটকের রাঁষ দি ্ ই 
রাবণবধ নাটকের রাম ্‌ তি হি টি 
সীতার বনবাস নাটকের রাম 8 রি হি 
লক্ষণবর্জন নাটকের রাম রি টা 
রামায়াবলঘ্িত পৌরাশিক দৃষ্টকাব্যের নায়িকা চি? সীতা চির্চাডীনা নায়িকা ১৪৩ 
রাম-্বনবাস নাটকের নায়িকা 
সীতাহরণ নাটকের নায়িকা সস টু রর 
রাবপবধ নাটকের নায়িকা সস টু 3০ 
সীতার বনবাস নাটকের নায়িকা টি ১৫৫ 
মহাভারত হইতে গৃহীত পৌরাপিক দৃষ্তকাৰা, তিবা-বব নট সি ১৫৭ 
পাণডবের অজ্াতবাস নাটক টি ১৫৯ 
দক্ষষ্ঞ নাটক রি তির ই 
ঞরবচরিত্র নাটক রি রি ই 
নলদময়ন্ত্ী নাটক -- টাই ১৮১ 
বৃষকেতু দৃষ্ঠকাব্য, প্রীবৎস-চিন্।। নাটক -- রি ১৮৩ 
প্রহলাদচরিত্র নাটক রি রর 
গ্রভাসযজ নাটক -শ রি টিক 
জন! নাটক ”* টি তি 
পাব গৌরব নাটক 5 ০ ২১৩) 
গিরিশচন্তের দৃষ্তকাব্যে কুরু-পাওব চরিত্র, দ্রোণাচার্য রি বট 
তন যুখিষির, ভীমসেন রঃ এ 
অন্ভুনি) কর্ণ, প্ীক। ৪ ৬ ০ ২২১ 
ক্্ত্দ্রা চু গজ ৮৬২ 
দ্রৌপদী, পৌরাণিক নাটকের বিদুবক চরিত্র -- -- ২২৩ 
কমলেকামিনী নাটক, পৌরাণিক দৃষ্তকাব্যের নাটকত্ব -* টা ২২৬ 

উচ্চভাব মুলক বিভাগ--টৈতন্তলীলা নাটক -- -- ২২৮ 
নিমাই সন্ধ্যাস নাটক -- -- ২৩২ 
বুদ্ধদেব চরিত নাটক রর নি উ 
বিদ্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক ক রি ২৪০ 
রূপ-সনাতন নাটক -- -- ২৪৯, 
পূর্ণচন্্ নাটক ৪ টা ২৫২ 
বিষাদ নাটক ্ ২৮ 
নসীরাম নাটক রি ্ ২৬৬ 

»«  করমেতিবাঈ নাটক রি ট ২৭০ 


সামাজিক বিভাগস্প্প্রফু্ন নাটক রি রি ২৭8 


বিষ পম 


ছায়াঁনিধি নাটক ক ও ২৮২ 
মায়াষসান নাটক * -* ২৮৭ 
বলিদান নাটক স্ -- ২৯১ 
ছুলাল চাদ * -- ২৯২ 
রূপটাদ, কিশোর, জোবি ্. -- ২৯৩ 
শান্তি কি শান্তি নাটক - -- ২৯৫ 
গৃহলদ্মী নাটক টি -- ২৯৭ 
এঁতিহাা্সক বিভাগ--আনন্ম-রহে। নাটক ৮ ২৯৯ 
চওড নাটক নদ চা ৩০০ 
কালাপাহাড় নাটক -- -- ৩০৩ 
তত নাটক ক এ পে 
সৎনাম নাটক চে স্চ - ৩০৯ 
সিরাজদ্দৌল। ৮" -- ৩১১ 
মিরকাসিম, ছঞ্পতি শিবাজী -- প- ৩১৩ 
শঙ্বরাচার্থ -স ৩১৪ 
অশোক ভা -- ৩১৬ 
বিবিধ নাটক বিভাগ-্যাক্বেধ, মূকুলমূজরা টি মি ৩১৯ 
মনের মতন রি -- ৩২০ 
তপোবল - ৩২২ 
নাটিক। বিভাগ-_দোললীলা, মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা, শা বিহার ৩২৩ 
মঙগিনমাল' হীরার ফুল, মলিন! বিকাশ - টি র্যা 
মহাপুজা, আবুহোসেন, স্বপ্নের ফুল রি -* ৩২৫ 
ফণীর মণি, হীরক জুবিলী, পারস্ু-প্রস্থন -- »- ৩২৬ 
দেলদার রী -- ৩২৭ 
মণিহরণ, নন্মতুলাল, অশ্রধারা, অতিশাপ -" -- ৩২৮ 
শাস্তি, হরগৌরী রি মি ৩২৯ 
বাসর রর ৩৩০ 
প্রহসন বিভাগ-_ামিনী চীন যা গোপন চুন, ভোট, বেলিকবাজার, 
সগ্তমীতে বিসর্জন ৩৩১ 
বড়দিনের বধশিশ$ সত্যতার পাঁগ্ডা, পাঁচকনে, আম্বনা -- রা ৩৩২ 
ফ্যায়সা-কা্ত্যায়স! ৯ নস ৩৩৩ 
গিরিশচন্দ্রের কালে নাট্য-সাহিত্যের লাভালাভ ”্- -- ৩৩৪ 
গিরিশচজের দৃষ্তকাব্যের দোষ পপ» - সর ৩৩৫ 


নাট্যসাছিত্যে রসরাজ অন্বতলাল বর কাল € ১৮৭৫-৮১৯২৮ খুঃ 7. 
চোরের উপর বাটপাড়ি -- রি ৩৩৭ 


বিষয় পরোক্ষ 
হীরকচ, নাটক, তিলতর্পণ ডি শ০ ৩৩৮ 
বরজলীলা, ভিন্মিস, চাটুজ্যে-বাড়জ্যে, বিবাহ-বিভ্রাট -- - ৩৩৯ 
তাজ্ব ব্য/পার, তরুবালা * - -- ৩৪০১ ৩৪১ 
সম্মতি-সন্কট -- -- ৩৪৫ 
বিলাপ বা! ( বিদ্তাসাগরের স্বর্গে আবাহন ), রাজ! বাহাছুর, কালাপানি -- ৩৪৬ 
বিমাতা বা! বিজয়-বসন্ত -- -- ৩৪৭ 
বাবু -- -- ৩৪৮ 
একাকার জী হি ৩৫০ 
বৌম। -- -- ৩৫১ 
গ্রাম্য বিভ্রাট, হরিশ্চজ্র -- -- ৩৫২ 
সাবাশ আটাশ -- ৩৫৬ 
যাছুকরী, আদর্শ-বন্ধ -- - ৩৫৭ 
কপণের ধন - - -- ৩৫৮ 
অবতার, বৈজয়ন্ত-বাস, নবজীবন -- -- ৩৬০ 
_ ৰাছবা বাতিক, পাবা% বাঙ্গালী, খাসদখল -- -- ৩৬১ 
নবযৌবন, ব্যাপিক৷ বিদায় -- -- ৩৬২ 
বন্দে মাতনম্‌, যাজ্তসেনী -- - ৩৬৩ 
নাট্যসাহিত্যে রাজকৃ্ণ রায়ের কাল € ১৮৭৫--১৮৭৩ খৃঃ )- 
পতিত্রতা নাটিকা, নাট্য সম্ভব -- - - ৩৬৪ 
অনলে বিওলী, দ্বাদশ গোপাল, ভারত-সাস্বনা, লৌহ-কারাগার - - ৩৬৫ 
তারক সংহার, চমৎকার নাটক, হরধনুভ 'ঈ - -- ৩৬৬ 
রামের বনবাস, তরণীসেন বধ -- ৩৬৭ 
যছ্ুবংশ ধ্ংংল, উৎ্কট বিরহ--বিকটমিলন, রাজ। বিজিত -- ৩৬৮ 
প্রহলাদ চরিত্র, গঙ্গা-মহিম) বামন-1ভক্ষা -- -- ৩৬৯ 
_ ছূর্বাসার পারণ, ভীয্মের শরশয্যা -- - ৩৭০ 
দশরথের মৃগয়া বা বালক সিদ্ধুবধ, চন্দ্রহাশ -- -- * ৩৭১ 
চতুরালি, চন্দ্রাবলী, হরিদাস ঠাকুর -- ৩৭২ 
কান! কড়ি, হরি-হরলীলা, কলির প্রহলাদ, জন্মাষ্টমী, গ্রমদ্বরা -- ৩৭৩ 
মীর! বাঈ, প্রীকষোর অন্নভিক্ষা] - -- ৩৭৪ 
খোকাবাবু, বেলুনে বাঙ্গালী বিবি, ভু, ডাক্তার বাবু, সত্যমঙ্গল নাটক, : 
টাট্কা-টোট্‌কা ৩৭৫ 
জগাপাগলা, লোভেন্জ-গবেক্্ রাজ! বংশধবজ, প্রহ্লাদ মহিমা নাটক -- ৩৭৬ 
নরমেধযজ ( ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক ), লয়ল! মঞ্জু, লক্ষপতি ৩৭৭ 
গিরি গোবর্ধন ? ছুটি মন-চোরা, লক্ষহীরা, বনবীর, খব্যশৃজ -- ৩৭৮ 


বেপেছির বমূরেমণি, হীরে মালিনী ( কৌতুক নাট্গীতি ) -- ৩৭৯ 
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বিষয় 


নাট্যসাহিত্যে অতুলকৃঞণ মিত্রেয় কাল € ১৮৭৬-১৯১৬ খু). 
আদর্শশতী, পিশাচিনী ( বা যাতন! যন্ত্র) -- ”" 
ধ্ণবীর মহম্মদ ( দৃষ্তকাব্য )। নদ্দবিদার -- রি 
ভাগের মা গঙ্গ। পায় না, ছিরগুম্ী, বাগারাও ( অপরূপ গীতিনাট্য ) -- 
শিরী-ফরছান্ধ ( গীতিনাট্য ), লুলিয়! ( গীতিনাট্য ), তুফানী, আয়ে! ( গীতিনাট্য ) 
প্রাণের টান ( নাট্য ), প্রণয় কানন বা ( গ্রতাস ), বিজয়! ( সতীনাট্য ), রত্ববেদী 
( বা অক্পরকানন ), ভীগ্মের শরশয্যা - 


৩৮০ 
৩৮১ 
৩৮২ 
৩৮৩ 


৩৮৪ 


গাধা ও তুমি, বন্ধেশ্বর ( বা সামাজিক নক্সা!) গোপী-গোষ্ঠ ( বা রাধাকুষের দিবামিলন ), 


আননাকুমার, গোবর গণেশ, নিত্যলীলা ( ব! উদ্ধব সংবাদ) -- 
বিধবা! কলেজ চাবুক, আমোদ-গ্রমোদ, কলির হাট ( পঞ্চরং ) বুড়ে। বাদর ( প্রহসন ), 
হিন্ন৷ হাফেজ, দমবাজ, শাহাজাদী, রংরাজ (ব্যঙ্গনাট্য ), পাধাণে প্রেম, 
ঠিকে ভুল, রকমফের, জেনোবিয়া, গিনি মায়া, আসল ও নকল 
ৃ ( কৌতুক নাটিক৷ ), মণিকাঞ্চন - প- 
নাট্য সাহিত্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাল ( ১৮৮১--১৮৯৭ সঃ ১- 
রাবণ বধ, পাওব-নির্বাসন 
প্রভাসমিলন, নম্দবিদায়, পরীক্ষিতের ত্রহ্ষশাপ ( রানির এ ), বাপযুদ্ধ-_ 
মিলন (সামাজিক নাটক) হি অবেবণ (নান! গৌরাশিক নাটানীতি, | নাহ 
( ব৷ যুগমাহাঘ্থ্য ) 
নরোজম ঠাকুর (ধম মুলক শৃষ্তকাব্য), ছুর্বোধন বধ, বৃদ্দাবন-দৃস্তাবলি, মান 
অহল্যা-হরণ (পৌরাণিক নাট্যুগীতি), ভৌপদীর গ্বর়ংবর (নাটকারাজনুর় যজ্ঞ (পৌরাশিক 
নাটক), প্রীবৎসচিন্তা, রুঝ্রণীরঙগ, সীতা-্বয়ংবর (পৌরাণিক দৃশ্তাকাব্য), মোহশেল 


৩৮৫ 


৩৮৬ 


৩৮৭ 


৩৮৯ 
৩৯০ 


(স্পুনাটক), মুই হ্যাছু (পঞ্চরং), যমের তুল (পঞ্চরং), এঞ্ৰ (পৌরাঁণক নাটক) ৩৯১ 


নাটাদাহিত্যে বিশ্বকবি রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল ( ১৮৮১--১৯৩৯ খৃঃ )-- 
রবীন্দ্র রচনাবলির কালক্রমিক তালিক। ও তাহাদের বিশ্লেষণ-*বাম্মীকি ০৪ 
দ্র পু ঞ্ 
কাল-মৃগরা॥ প্রকৃতির পরিশোধ ”" -্* 
নলিনী, মায়ার খেলা লী ছ 
রাজ। ও রাণী, তপততী -- তি 
গোড়ায় গলদ রী 
শেবরক্ষা চিত্রাঙ্গদ। (নাট)কাব্য)।, নৃত্যনাট্য চিনা লৈ খাতা 
গান্ধারীর আবেদন, সম্ভী, নরকবাস সু 
লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণ-ুন্তী সংবাদ, বিনি পয়সায় ভোজ, নুতন জ অবতার, রা 
প্রতি, হ্বগগীয় প্রহসন 
ব্গীকরণ, হাস্ত-কৌতুক, চিরকুমার সত! নী রা 


৩৯৭ 
৩৯৪ 
৩৯৫ 
৬৩৯৬ 
৬৩৯৭ 
৩৯৮ 
৬৩৯৯ 
8০9০9 
৪০৭ 
৪০৩ 


৪8০৪ 
8০৫ 


4৪ 


বিষয় পত্রোন্ 
প্রায়শ্চিনত, পরিজ্রাণ ০ -- 8০৭ 
শারদোখসব ৮ সস ৪০৮ 
খণশোধ, মুকুট সস -- 8০৯ 
রাজা, অরূপরতন, ভাকধর ৮» - ৪১০ 
মালিনী, বিদায় অভিশাপ -- -- ৪১১ 
অচলায়তন, গুরু টিন ০ ৪১৭ 
ফাল্তুনী/ মুক্তধারা -- -- ৪১৩ 
বসন্ত (গীতিণাট্য), গৃহ্প্রবেশ -- -- ৪১৪ 
শোধবোধ » স ৪১৫ 
নটার পুজা, খত উৎসব, সুন্দর -- -- ৪১৬ 
রক্তকরবী, নবীন - ৪১৭ 
নটরাজ (খতৃরঙ্শালা), শাপমোচন, কালের যার শট) রখের রশি -- ৪১৮ 
কবির দীক্ষ' রথযাত্রা, চণ্ডালিক! ৮ ৪১৯ 
বৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, তাসের দেশ -- -- 8২০ 
বাশরি, শ্রাবণগাথা, পরিশোধ -- -- ৪২১ 
শ্টামা, মুক্তির উপায় - ৪২২ 
নাট্যসাহিত্যে ক্ষরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদের কাল € ০ খ্‌ঃ রা ৪২২ 
ফুলশয্যা) প্রেমাঞলি ৪২৩ 
আলিবাব! স্‌» টি ৪8২৪ 
প্রমোদরঞজন, কুমারী নি ্ ৪২৫ 
ভুলিয়া, বক্রবাহন রর টা ৪২৬ 
সপ্তমগ্রতিমা -- -- ৪২৭ 
পাবিত্রী, বেদৌরা (অপেরা) -- -- ৪২৮ 
প্রতাপ আদিত্য, রঘুবীর টি রি ৪২৯ 
বৃন্দাবন বিলাস, রঞজাবতী -- -স ৪8৩০ 
পদ্মিনী, উল্গী -- ০৭ ৪৩১ 
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত; রক্ষংরমণী -- -- ৪৩২ 
চাদবিবি, দাদা ও দিদি -- -- ৪৩৩ 
নন্দকুমার র -- -- ৪৩৪ 
অশোক, বরুণা, দৌলতে ছুনিয়া তি -- ৪৩৫ 
ভূতের বেগার, বাসস্তী -- রি ৪৩৬ 
বাঙ্গালার মসনদ, পলিন, খাজাছান - -- ৪8৩৭ 
মিডিয়া -- - ৪৩৮ 
ভীত্ম, রূপের ডালি -- ৪৩৯ 


৪8৪১ 


নিয়তি, আহেরিয়। -- রি 8৪০ 
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বিষয় 
রামানূজ, বঙগে রাঠোর,কিরনী | এ রা 
মন্দাকিনী, আলম্গীর টি রি 
বের পাজি রর হা 
বিছুরথ ছি পর 
নর-নারায়ণ রর রি 
রাধার এ রর 


নাট্যসাহিত্যে হান্ঠরসিক কবি ও নাটককার ঘিজেন্দ্রলাল রায়ের বাল ও স্বান 
€১৮৯১৫-৮১৯১৬ খু 0. 
সমাজবিভ্রাট ও কফি অবতার টর রি 
পাধাদী রি রী 
জ্রযহম্পর্শ বা দুখী পরিবার টি র 


তারাবাঈ কঃ ইট 
রাণ! প্রতাপসিংহ রি ৪ 
সোরাব-্রস্তাম বর ই 
সীতা টিটি রি 
মেবার-পতন রর মর 
০ ও 
চন্দ্রগুপ্ত হরি ৭ 
পুনর্জস্ম। পরপারে রি ০ 
আনন্দ-বিদায় রী 2 
ভীম্ষ, সিংহল বিজয় ্দী ছি 
বঙ্গনারী বি নি 
নাট্যসাহিত্যে অমরেন্দ্রনাথ দ্চের কাল---( রি দির ) 
শ্রীরাধা, কাজের, খতম্‌ হি 
শিবরাত্রি, নিমলা, শ্রী টি 
মজা) থিয়েটার, চাবুক, গুপ্তকথা টি ন্ট 
ফটিক জল, ঘুঘু ( নক্সা ), বঙ্গের অঙ্চ্ছেদ ( বা [8166001) ০৫ 721)821 ), 
প্রণয় না বিষ ? এস যুবরাজ, 786০ 
কেয়৷ মজাদার, আশা-কুহকিনী, জীবনে-মরণে টি ই 
প্রেমের জেপ.লিন, ছুটিগ্রাণ রি সি 
অপ্রনিষ্ধ দৃশ্ঠকাব/গুলির কালামুক্রমিক তালিক। $-্" 
উহা ( গীতিনাট্য ), লাট গৌরাঙ্গ, হোলো! কি? কিস্মিস্, রোকৃশোধ, বড় ভালবাসি 
গন 


৪8৪৭ 


8৪8৭ 
88৮ 
৪88৯ 
8৫০0 
৪8৫১ 
৪৫২ 
8৫৩ 
8৫৪ 
৪৫৫ 
৪৫৬ 
৪8৫৭ 
8৫৮ 
৪৫৯ 
৪8৬০ 
৪৬২ 
৪৬৪ 
৪৬৫ 
৪৬৬ 
৪৬৭ 


৪৬৯ 
৪8৭০ 
৪8৭১ 


৪৭৭ 
৪৭৩ 
৪8৭৪ 
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বিষয় পরো 
নাট্যসাহিত্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাল--( দিলাজ্পাজাতী 
রঙ্গিলা, আহুতি ৮. ৪৭৫ 
শুতদৃষ্ি, রামাচজ -- * ৪৭৬ 
উর্বশী, রাখ্টী-বন্ধন ' -- শ- ৪৭৭ 
ছিরছার " - -- 8৭৮ 
অযোধ্যার বেগম, কাঞ্চন -- -- ৪৮০ 
প্রীক্ণ € পৌরাণিক দৃষ্ঠকাব্য ) -- -- ৪৮১ 
চঙ্দাস, শ্রীরামচন্ত্র - -০ ৪৮২ 
মুক্তি, শ্রীগৌরাজ ৪৮৩ 
দুমুখো! সাপ ( কৌতুক নাটিক ), বাসবদত্বা [ খালীন চি), অনসরা ( নীতিনাটকা ), 
নুদাম! ( তক্ভিমূলক গীতিনাট্য ), ইরাণের রাণী ( নাটক ), বন্দিনী ( নাটক ), 
মগের মুনুক ( প্রতিছাসিক নাটক ), পুম্পাদিত্য ( পৌরাণিক নাটক ), 
ফুল্পরা ( পৌরাণিক নাটক ), শকুন্তলা ( পৌরাণিক নাটক ) -. 8৮৪ 
নাট্যসাহিত্যে যৌগেশচন্দ্র চৌধুরীর কাল--( ১৯২৪--১৯৪০খ১) 
সীতা! -- -- 8৮৪ 
দিখ্িজয়ী ” - -- ৪৮৫ 
শরপ্রবিষুপ্রিয়। -- -- ৪৮৬ 
পুর্ণিমা মিলন, নন্দরাণীর সংসার ৪৮৭ 
রাবণ ০ - - ৪৮৮ 
মহামায়ার চর - * - - ৪৯১ 
পরিণীত। - - ৪৯২ 
অধুন! মৃত কয়েকটি প্রবীণ নাট্যকারের বিক্ষিপ্ত কা 
হামির -- ৪৯৩ 
হরিরাজ ৮০  - ৪৯৪ 
মদালসা ( পৌরাণিক দৃশ্তাকাব্য ), রিজিয়া, সংসার -- -- ৪৯৫ 
রাণীদুর্গাবতী, জয়দেব -- -- ৪৯৬ 
সাওদাগর, উপেক্ষিতা, বঙ্গেবগা - - -- ৪৯৭ 
আত্মদর্শন -- -- ৪৯৮ 
যোড়শ ্‌ 1 -- ৪৯৯ 
মানময়ী গার্লস্‌ স্থল, নাটকীয় কাহাকে বলে ”- -- ৫0০ 
দৃশ্ঠকাব্যে রসান্ভূতি, নাটকের বৈশিষ্ট্য -- -- ৫০১ 
উপসংহার -- - ৫০২ 
কতজতা চে (১) 
্রন্থপঞ্ধী (01011981215 ) -- ০ (১২) 
নির্দেশিকা ০ -- (ক--ল] 
সংশোধনী - ০ [ব] 


উপক্রমণিক। 


সাইন্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দৃষ্ঠকাবোর এমন অবস্থা গিয়াছে, যে সময়ে বঙ্গের নীতিবিদ্‌ 
শিক্ষিত-সমাজ ইহাকে স্েহের চক্ষে দেখিতেন না। তীহার! ইহাকে রঙ্গমঞ্চের কতকগুলি উচ্ছ জল- 
চরিজ্র-বিশিষ্ট ধুবকের ব্যসনী-জীবন চরিতার্থ করিবার উপায়ন্বরূপ জান করিয়া, এ সকল ুক্িরাসক্ 
লোকের সহিত দৃশ্তকাব্যকেও অশ্রন্ধা! করিতে লাগিলেন । 

নট্যিসাহিত্য ব্যষ্টির সামগ্রী নহে, সমগ্তির সামগ্রী। কোন জাতির সম্প্রদায়বিশেষ যদি 
জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে নিজেদের লাতবান্‌ করিবার জন্ত অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার চেষ্টা 
করেন, তাহা হইলে কি সেই জাতির অপর সম্প্রদায় এ জাতীয় সাহিত্যের গ্রতি বণ প্রদর্শন করিয়া 
সেই সম্প্রদায়বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন, না নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন? সন্কীর্ণতাই জাতীয় 
উন্নতির পরিপন্থী, বন্গতাবার প্রকৃত উন্নতিকামী সাহিত্যিকের পক্ষপাতশৃন্ত হওয়া উচিত ছিল। 

তাবসম্পদ-ই যখন সাহিতা-ভাগারের ধনরত্ব, তখন সে সামগ্রী সমাজচক্ষের নিন্দনীয় স্থান হইতে 
সংগৃহীত হইলেও তাহা! গ্রহণযোগ্য--প্রশংসার্থ স্থান হইতে আপিলে তো৷ কথাই নাই! তাক সম্পদ 
সাহিত্যরূপ রাজহংসের অন্গীভূতত হইলেই বুঝিতে হইবে, যে তাহার নীরত্ব ক্ষীরত্বে রূপান্তরিত 
হইয়াছে। সমাজদৃষ্টির সুস্থান-কুস্থান ভেদ ভাবগ্রাহী জনাদরন-যাহিত্যের মাপকাঠি নহে) সাহিতোর 
মাপকাঠি তাহার লাভালাতে-_স্থানভেদে নহে। বারাঙ্গনা-কলুিত রঙ্গালয় শিক্ষিত ভদ্রসমাজের 
আনরণীয় নৃছে সত, কিন্তু বতমান সমাজবিধানের অনন্তোপায় অবস্থায় উপায় কি? বিশেষতঃ 
রজ্মঞ্চের সহিত দৃষ্ঠকাব্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেচি পরম্পরাপেক্ষ অবস্থায় গঠিত হওয়ার 
অপরিহার্য হুইয়! উঠিয়াছে। একটি অপরটির স্োতক। রঙ্গমঞ্চের সহায়তায় দৃষ্ঠকাবের সৌন্ধর্ধ- 
বৃদ্ধি হয়, এমন কি দৃশ্যকাব্যের অনেক অপরিস্ুট অংশ পরিস্কুট হইয়! যায়। অপরপক্ষে রজমঞ্চও 
দৃষ্ঠকাব্যের সাহচর্বে স্কৌশলী অভিনেতা, সক গায়ক, নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী, মনোরম দৃষ্পট 
ও অতিনয়োপযোগী সাঅসজ্জ! পাইয়া শিল্পকলার পুইিসাধন করিয়া থাকে । এ সন্ধে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের! এইরূপ বলিয়াছেন $- 

“অতিনয়-কলার সহিত নাট্যকলার পরম্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ অত্যাবশ্ক | নাট্যকার পাঠকের 
কল্পনা দ্বারা তাঁহার অভিনেতার কার্য সম্পাদন করাইবার যতই কেন যুক্তি দেখান না, এবং যে সকল 
নাটক রঙ্গমঞ্চের তোয়াকা রাখে না, এমন নটিককে “সাহ্ত্যবিষয়ক নাটক" বলিয়া! যতই কেন 
মতিহিত করুন না, সেগুলির এ নামকরণ যে অধথ! হইয়াছে, এবং এগুলি যে আত্ম-মর্ধাদাহীন, 
ছোর পরিচয় অনাবস্তক । অভিনেত! নাট্যকারের নাটকীয় সৌনর্ষের অস্থা্ী প্রকাশক, কখন বা 
নাট্যকারের ত্রান্ত টীকাকার--কিস্ত সময়ে সময়ে নাটকীয় চরিজের বা পরিস্থিতির এমন কতকগুলি 
টুতখ্যের আবিষ্কার তিনি এমন ভাবে করিয়া দেন, যেগুলি ধ্যানমগ্ন নাট্যকারের বাহ্‌ চক্ষুর অগ্তরালেই 
কির বাইত। এ মন্তব্যে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নাট্যকল! ও অতিনয়কলার গতি ঠিক 
[াশাপাশি চলে না) কিন্ত তা'বলিয়া ইহাদের সংযোগ যে অনাবন্তক। তাহার গ্রতিধ্বনিও উদ্ত মন্তব্য 


(২ ) 


হইসে পাওয়! যার না, বরং উহা মিলনের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে হয়। দৃষ্ঠকাবা যতক্ষণ পর্য্ 
না অভিনীত হইতেছে, ততক্ষণ দৃশ্তকাব্য নামের অযোগ্য |” * 

বিধাতৃবিধানে বাঙ্গালীর মঙ্গলের ছুচন! হুইয়াছে। শিক্ষিত সমাজের বহুকালের বদ্বসংস্কার 
কালরুমে তিরোহিত হইতে আরস্ত করিয়াছে। শিক্ষিত সমাজ এগন রঙ্গাধ্যক্ষের সহিত হিলিয়া- 
মিশিয়া কাঞ্জ কগিতেছেন, এবং তাহার ফলে নট ব্যতীত অন্ত কতবিস্ত লোকের দৃষ্তকাবাও রজমঞ্চ 
অভিনীত হইতেছে। শৃশ্কাব্যের এই অভাবনীয় ভাগ্য পরিবর্তন দেখিয়া ইহার বিঙ্লেবাত্মক পরিচনপূর্ণ 
ইতিহাস সংকলনে সাহসী হইয়াছি। 

নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক কাল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও, বঙ্গসাহিত্যের অন্তান্ত বিভাগের স্থা় 
দুজেরি নহে। বাঙ্গাল! দৃষ্তকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে জন্মলাভ করিয়াছে । ভাবার 
প্রাচীনত্বের তুলনায় দৃশ্তকাব্যের আধুনিকত্ব নিন্দনীয় নহে, কারণ প্রত্যেক তাঁধারই যৌবনকালে নাটক 
উদ্ভূত হইয়াছে । কিবূপে এবং কোন্‌ অবস্থায় দৃশ্তকাব্যের গর্ভবান হইতে তাহার জন্ম ও পরিণতিলাত 
ঘটিল, এ বিদয়ের একটি ধারাবাহিক অন্নুস্ধান গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তবে ইহার এতিহাঁসিক 
গবেষণা! একটু ভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থারভ্ের পূর্বে তাহার আভাস দেওয়! কতব্য। ইতিহাসের খোলস! 
বাদ দিয়! তাহার ভিতরকার রসাল অংশই এ গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে । সন, তারিখ ও পরম্পরার 
দিকে নজর রাখিলেও সকল স্থলে যথানিয়মে উহ! রক্ষিত হয় নাই। কোন্‌ কালে বাঙ্গালীর চিস্তাশ্রোত 
কোন্‌ পথে ধাবিত হইয়! নাট্যসাহিত্যের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ কিরূপভাবে পুষ্ট করিয়াছে, বক্ষ্যমান গ্রন্থে 
তাহারই আলোচন! আছে। অনেক স্থলে এরূপ হইয়াছে, যে কোন আলোচ্য গ্রন্থ অপর কোন 
সমকালীন অথবা কিছু প্রাচীন অথচ একপ্ররুতিক অনালোচ্য গ্রন্থের পরে রচিত হুইয়াছে। সেখানে 
কিন্তু সেই প্রাচীনকে উপেক্ষা করিয়া আধুনিকের উল্লেখ কর! হইয়াছে, কারণ, এ আধুনিকে 
তৎকালোচিত চিন্তা রুচি ও ভাবের প্রভাব অধিক পরিমাণে দেখ! গিয়াছে। মনে হয় এরূপ 
চিন্তাগণ্ত, রূচিগত ও ভাবগত পরিবত'নের সুত্র ধরিয়! থাকাই এঁতিহালিকের কার্ষ, বিশেষতঃ 
সাহিত্যের ইতিহাসে উহা! একাগ্ প্রয়ৌজনীয়। 

এ গ্রন্থের আরও এক বিশেষত্ব এই যে, বিল্লেষণপূর্বক অনুশীলন ক্রমে (৪79101081 ৪৫) ) 
রতি দৃষ্কাবযের ই্ড ইতিহাসের অবতারণা ইহাতে আছে। এ প্রণালী বঙ্-সাহিত্যে একেবারেই নূতন 
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| বলিতে হইবে। ইহাতে একাধারে আলো গ্রন্থের সমালোচনা ও ধীতিহািক লাঙালাতের উননে 
থাকে এই বিশেস্বই ইহার নবীনত্ব। 

এ গ্রহ্থমধ্যে যে সকল দৃষ্ঠকাবয ালোচিত হইয়াছে, ভাহার প্রায় অধিকাংশই কোন-ন'*কোন 
রয্চে অতিনীত হইয়াছিল। যেগুলি অতিনীত হয় নাই, কেবল এঁতিহথানিক মৃল্য নিল্নপণের জন 
সেগুলির নাযোয্লেখ কর! হইয়াছে। অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির গ্রথমণ্অতিনয়-তার়িধ সর্বত্র দেওয়া 
হইয়াছে। ৩৭ বৎসর পূর্বে এই কার্ধে যখন প্রথম হতক্ষেপ করা হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
জাতীয় পুও্ক ছিল না বলিলেও চলে। যেগুলি ছিল এবং কাজ আরম্ভ করিবায় পর যেগুলির 
সাক্ষাংলাত ঘটিগাছে, গ্রস্থ-পরীর মধো তাহাদের নাম দেওয়! হইল। এ তালিকার মধ্যগত আধুমিক 
্রসথগুলির গবেষণার ফল সর্বত্র গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় নাই, কারণ তংপূ্বেই গ্রন্থের পালি 
শেষ হইয়া গিয়াছিল। নান! বিপর্যয়ের মধ্যে জীবন কাটাইতে হইয়াছিল, ভাই এতকাল ইছা 
মৃতরিত ছয় নাই। 

যাহ! হউক, এ জাতীয় ইতিহাস-সংকলন একার কার্ধ নহে। বিরাট বাঙ্গালা দেশে কোথায় 
কি দৃপ্তকাব্য রচিত হইয়া! অভিনীত হইয়াছিল, তাহার সংবাঁদ রাখ! এবরূপ ছূঃসাধ্য ব্যাপার । 
মু্রিত ও অভিনীত দৃষ্টকাবোর সকলগুলিকেই যে গ্রহণ করিতে ছইবে, একপ কথাও নহে, তক্ষদা 
কৈফিয়ত পৃধেই দেওয়া হইয়াছে। নাটককাঁরদের কালালোচনার শিয়োতাগে যে ভায়িখ দেওয়া 
আছে, তাহা না্যসাহিতোর প্রকাশকাল বা গ্রথম অতিনয়কাল ধরিয়া বরা হইয়াছে । 

সাহিত্যের মধ্যে দৃষ্টকাব্য ছুইরূপে জনসাধারণে প্রকাশিত হয়। ইহার ন্যাধ্য রাগ অতিনয়- 
কালে দর্শকসাধারণের চক্ষে গ্রথম পড়ে, এবং ভাহাতেই ইহার সার্থকতা বিদ্বান থাকে, কারণ এ 
বৈশিষ্ট্যের জন্য ভাহার আকারগত পার্থকা গ্রস্থকর্ত পূ থেকেই করিয়া দেন। যে দৃষ্কাধ্য 
অভিনয়ে দীড়াইয়! যায়, তাহার রস বৃঝিবার পন্ত ইহার দ্বিতীয় মুদ্রিত রূপের অহুসন্ধান চলে। 
এই গ্রন্থে তাজ দৃশ্তকাব্যগুলির প্রথম অতিনয়-তারিখ দেওয়া হইয়াছে । শতকরা ৯৫ তাগ নাটফই 
অতিনীত হুইয়াছে। অনভিমীত নাটক নাম-গোত্রহীন (101800106:)। 


দশ্যকাব্য-পরিচয় 


দৃষ্ঠকাব্যের মনোবিজ্ঞান-সম্মত ও অলংকারশীস্ত্-সম্মত উৎপত্তির কথা 


দৃহাকাব্য বলিলে কি বুঝায় এবং কিরূপেই বা৷ তাহা উৎপন্ন হইল ?--এ কথা জানিবার জন্য 
স্বতঃই যনের মধ্যে একটা কৌতুহল জাগে । সেই কৌতুহলের বশে আলংকারিকের তাধায় যাহাকে 
ব্যার্থ _ও বাচ্যার্থ বল! হয়, মানুষ তাহাঁরই অথসন্ধিৎনু হইয়া উঠে। দৃশ্ঠকাব্যের মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত উৎপতি দেখাইবাঁর কালে প্রথমেই ইহার ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যক্ত হইবে। এ আলোচনার পরে 
কিরূপে বঙ্গসাহিত্যে দৃশ্কাব্যের রূপ বিকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহার বাচ্যার্থও 
প্রতিপন্ন হইবে। 

মানুষের মানসিক বুতিশিচয়ের (8০81669 ০ 10490 ) মধ্যে নাট্যবুজি ও অন্থকরণ-বুততি নামে 
ছুইটি বৃত্তি আছে বৃতিগুলির ধর্ম এই, যে ইহারা অন্ঞাতসারে মানুষের উপর আবিপত্য স্থাপন 
করে, এবং মাহষ মন্ত্মুগ্ধের মতে! ইহাদের দাম হইয়া যায়। বৃত্য, গীত ও বাগ্ভের সমবায়কে নাট্য 
কছে। নৃত্য দেখিবার, গ্রীত ও বাস্ঠ শুনিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা, তাহাই নাট্যবৃত্তি এবং 
নাট্যবৃত্তির প্রেরণায় নৃত্য, গীত ও বান্ঠ--যাহ! দেখ! বা শুনা হইল, মানস-পটে তাহাদের চিত্রাঙ্কন 
করিয়া পুনরভিনয়ের চেষ্টাই অন্থকরণ-বৃত্তি! এই ছুই বৃতি কার্যকারণ-সম্পর্কে এত ঘন-সংক্পৃক্ত 
যে, স্ুলদৃষ্টিতে ইহাঁদিগকে অভিন্ন মনে হয়, কিন্তু বিচার করিলেই পার্থক্য বাহির হইবে। কিরূপে এই 
ৃততি-ঘ দৃষ্ঠকাব্যের উৎপত্তিমূলক হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহাই প্রদর্শিত হইবে । 

জীবপ্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্বস্ত সকল 
অবস্থাতেই জীবকুল নাট্যবৃত্তির সেবায় ভৎপর। এই বৃত্তির মোহিনী শক্তি কেবল যে যহথষ্যসযাজে 
পরিব্যাচ তাহা নহে, মন্থৃষ্যেতর প্রানীর মধ্যেও ইছার অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় । দেখা, গিয়াছে, 
গীত ও বাণ্চের শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সর্প বা মুগ সর্প-বৈদ্য বা কিরাতের ক্রীড়নক হুই়াছে। সুতরাং 
নাটাবৃত্তি যে ওতপ্রোত ভাবে জীবজগতে ছড়াইয়া আছে, তাহার আর অগ প্রমাণের আবস্তকতা নাই। 
_পৌর্বাপর্য সনবন্ধ নিবন্ধন অহৃকরণবৃত্তি নাট্যবৃন্তর অন্ুপারিমী। অস্ুকরণবৃতির ধর্ম এই যে, জীবের চক্ষে 
যাহ। কিছু সুন্দর ও আনন্বগ্রদ, তাহার অনুকরণে জীব স্বতঃ প্রণোদিত হয়, অপরের গ্ররোচনার অপেক্ষা 
রাখে না। এরিস্উটল্‌ (4:150011৫) এই বৃত্তির সর্বজনীনতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন +--“যানব-যনে অন্গুকরণ- 
বৃত্তি স্বভাব ও শৈশব হইতে -্ঘুরিত। অন্থুকরণলব্ধ আমোদ সর্বজাতি সর্বকালে সমভাবে উপ্ভাগ 


দৃশ্তকব্য-পরিচয় 


করে।* শিশু মাতৃক্ষোড় হইতেই মাতার হর্যোৎকু্প অনতঙগিযুক্ত মেহ-সম্ভাবণ, ভ্রাতীতগিনীর আদর- 
আপ্যারন, এবং কোন উদ্দিষ্টবস্ত নিকটবভাঁ করিবার আঙিক কৌশলাদি নিয়ত লক্ষ্য করিয়া, শিশু শখ্যা 
হইতেই সেই সকল প্রদর্শিত বাচনিক ও আজিক অনুকরণে আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে নিধুক্ত করে. এবং 
বয়োবুদ্ধির় সহিত পারিপার্থিক অবস্থার তিতর দিয়! নিজ নয়ন ও যনের গ্রীতিপ্রদ যাহা কিছু দেখে বা 
গুনে, তাহারই অন্থকরণে প্রবৃত হয়। নাট্যবৃত্তির যতো অন্থৃকরণ বৃত্তিরও প্রভাব যহৃষ্েতর প্রাণীর 
মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পক্ষিশীবকের উত্ডয়ন-চেষ্টী ও তাহার অস্ফুট মধুর কাকলি যে, তাহার 
মাঁতাপিতার উড্ডয়ন-অভ্যাস ও শবশীলতার অনুকরণে সংসাধিত হয়, এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়। 

এই অন্থকরণ-বৃততি সময়ে সময়ে এরূপ প্রবলভাবে দেখ! দেয় যে, যখন কোন মাস্ুষ অপর ফোন 
মান্থবের ভাব বা অবস্থার সংস্পর্শে আসিয়া তন্ময়চিত্তে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে, তখন 
ন্রদ্থের ঠায় সেই লক্ষিত ব্যাক্তির ভাব বা অবস্থার অন্থ্যায়ী ভাব-ভঙ্গী নিজের অজ্ঞাতেই নিজ দেহমনের 
ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে দেয় । “কখনও বা এমন হয় যে, ভাবপ্রবণ মানুষ আপনার পার্খস্ সমাজের কোন 
এক উন্নত ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া, সেই ভাবের অনুকরণ করিয়া আপনার যনোরাজ্যে তাহার একটা! চিত্র 
চিত্রিত করে, এবং সেই অস্থকরণ-স্ষ্ট মানসী প্রতিমাই ক্রিয়াধুক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রাশময়ী হইয়া উঠিতে 
থাকে। পরে সেই প্রাণময়্ী মানসী প্রতিমা বহুবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিব্রবহল উপাখ্যান- 
বন্ত হৃষ্টি করে। কালে ইহাই বহ্রধয়ব পাইয়! দৃশ্ঠকাব্য আখ্য। লইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 
ইহাকেই দৃশ্তকাব্যের যনোবিজ্ঞানসন্মত উৎপত্তি (55070108101 07810 ) বলা হয়। দৃশ্াকাব্যের 
জন্ম-সন্বন্ধীয় এই চিরস্তন প্রথার বৈলক্ষণ্য কোথাও নাই । সৃ্ির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত দৃণ্ত- 
কাব্যের জন্ম সর্বত্র এই নিয়মে নিয়মিত আছে। স্থষ্টি-বৈচিত্র্ে অবয়বের বিচিত্রতা থাকিতে পারে, 
কিন্তু জম্ম-রহশ্ঠের পার্থক্য নাই। নাটা-অবয়বের বিচিত্রতা আলোচনার তারতম্যাহ্থসারে হইয়! 
থাকে। যে জাতির মধ্যে দৃশ্থকাব্য যত বেশী উৎকর্ধলাভ করিয়াছে, সেখানে ইহা। যত্রসেফিত 
বনম্পতির মতো নান! শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতিলাভ করিয়া আপনার স্ুনীতল ছায়াতলে ও সুগন্ধি 
কুম্থয-বিলাসে আশ্রিত পাস্থের পথশ্রম লাঘব করিয়াছে । এবং যেখানে ইহা! সমাক্রূপে আলোচিত 
হয় নাই, সেখানে উবর ক্ষেত্রোৎপন্ন অযত্ববর্ধিত তৃণগুল্সের মতো কঙ্কালসার হইয়া ফাব্যকুস্মন্থুরতি- 
পরিআাত সাহিত্যকাননের শোভার অন্তরায় হইয়াছে । 

প্রসিদ্ধ জার্যান্‌ নটন্ত্রকার শ্লিগেল (9০:158৩1) সাহেব দৃশ্ঠকাব্যের উৎপত্তির অলন্ধান 
বিবয়ে অন্গুকরণ-প্রবৃত্তি হতে আরও একপদ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন । তাহার মন্তব্যের তাৎপর্য 
এইকূপ :-_“মানুবের পৃথক পৃথক সামাজিক জীবন হইতে অন্থকরণীর অংশগুলি পৃথক করিরা লইয়া 
সেইগুলিকে চুন্বক-ভাবে একটি ঘটনার অঙ্গীভূত করিয়া সমাভ্চক্ষে উহাদের এককালীন পুনঃ প্রদর্শনই 
দৃষ্টকাব্যোৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা।””1 এ শ্লিগেল সাহেব (9০%152৩1) আর এক স্থানে 
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[িাছেন-“কলাব্া মাত্র অনুকরণ ফলপ্রদ হয় না। অপরের কাছ থেকে আমরা যাহা অনুকরণ 
বারা লাত করি, তাহাকে প্রকৃত নাটাভাবাপক্ন করিতে হইলে, আমাদের মনের মধ্যে ইহার পুনর্জগোর 
প্রয়োজন হইঃ1 থাকে । বিজাতীয় অন্ৃকরণ যাহা আমাদের প্রকৃতিগত নহে, তাহার কি 
প্রয়ো্ন আছে? গ্রকৃতিগত না৷ হইলে কলাবিস্তা তিঠিতে পারে না। মানুষ তাহার নিজের 
গ্রতিবিত্ব-ছাড়া মহচরদের আর কিছু দিতে পারে না।” * 

ূর্ববণিত আলোচনার মধ্যে আমর! দৃষ্তকাব্যের ব্য্যার্থ পরিক্কুট দেখিলাম। এক্ষণে 
আভিধানিক ও আলংকারিক বুৎপত্তি ছার! ইহার বাচ্যার্থ প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের গপবিকাশ 
ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করব । 

অলংকারশাস্ত্র কাব্যকলাপ্রনুত সেই গ্রস্থ-বিশেষকে দৃশ্কাব্য বলে, যে গ্রস্থাবলদ্বিত ক্রিয়ার 
পান্র-পান্িগণ ক্রিয়াহ্ুমোদিত হইয়া! সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যকে শ্রব্য 
ও দৃঃভেদে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যাহা! গুরুমুখে শ্রবণেজিয়-গ্রাহ্‌ তাহাই শ্রব্য-কাব।, 
ঘথাঁ-মহাকাবা, খণ্ডকাবা, কোষকাব্য ইত্যাদি। পুরাকালে যখন লিখনগ্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, 
তখন প্রাচীন রীত্যন্থসারে উল্লিখিত কাবাদির অধ্যয়নাদি প্রধানতঃ শ্রুতিসাহাষে] নিশক্ন হইত। 
দিও মুদ্রাযস্্র প্রচলনের পর পূর্বোক্ত কাব্যাদির পঠলক্রিয়াও সম্পািত হইতেছে, তথাপি ইহার! 
নাজও সেই প্রাচীন শ্রব্যনামে অভিহিত আছে। যে কাব্ের শ্রবণ বা পঠন ব্যতীত দর্শনেরও 
প্রয়োজন হুইয়া থাকে, তাহাই বাচ্যার্থগত দৃশ্তকাব্য। 

বাঙ্গাল! দৃশ্কাব্যই এ গ্রন্থের অবলম্থিত বিষয়, তজ্জন্ত তাহার উৎপত্তির ও রূপেয় অনুসন্ধানে 
চযশঃ অগ্রসর হওয়া! যাকৃ। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে নাট)কলার জন্ম-সন্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বাঙ্গালা নাট্যপাহিত্]র ধারাবাহিক ইতিছান আলোচনার পুর্বে, পৃথিবীর ছুই মহাজাতির মযো 
করে দৃশ্যকাব্য উদ্ভুত হইয়া ছিল,তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাসালোচন! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ 
াপনার কোন একটি বিষয়কে ভাল করিয়! বুঝিতে হইলে, ধরক্নূপ সমধর্মী বিষয় প্রাচীন প্রতিবেশীর 
রে কিংবা দূর বিদেশীর গৃহে কিরূপে উৎপন্ন হইয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার 
ালোচনায় প্রতিপাস্ত বিষয়ের জ্ঞান অধিকতর পরিপ্ফুট হইবে। ন্ুতরাং প্রথমেই আমরা প্রাচীন 
চু ও গ্রীক, এই ছুই মহাজাতির নাট/ঃকলার জন্ম-সনবদ্বীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই 
গাল! দৃশ্তকাবোর জন্মাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 
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৪ ৃকাবা-পরিচয় 
প্রাচীন হিন্দু-দৃশ্টকাব্য 

সংস্কৃত নাট্য-শান্থে দশ্তকাবোর উৎপত্তির কারণ নি্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে £-০কধিছ 
আছে যে, পুরাকালে ব্রদগা ইত্কত্‌ ক অভ/ধিত হইয়া হার চিত্-প্রসাদনের নিমিত্ত চতুর্বেদ হইতে 
সংকলন করিয়া নাট/নামে পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন। বেদের স্তায় উপবেদও চারিটি এবং তন্মধে৷ 
গান্ধর্ব বেদ * শ্বয়স্তু শিবের নিকট শিক্ষালাত করেন, এবং হয়স্তুর নিকট হইতে ভরতমুনিই তাহা 
মরতে প্রচার, করিয়াছিলেন। সেবন্ত শিব, ব্রশ্ষা ও ভরত--এই তিন জনকেই নাটকের গ্রবত ক 
বল! হয়।”? 

ইন্ের ব্রহ্মার নিকট যাওয়া স্বন্ধে একটা কিংবদন্তী গ্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ :--অতি 
প্রাচীনকালে বৈদিকষুগে যখন অনুন্নত জন-সাধারণ বেদের নীরস আত্মিক তত্বের রসবোধ করিতে 
পারিল না, তখন ধীরে ধীরে সমাভদেকে পাপাচরণ গ্রবেশলাভ করিল। তদানীন্তন সমাজরক্ষক 
ধধিগণ ইঞ্জের নিকট যাইয়া জন সাধারণের শিক্ষার অন্ঠরূপ সহজবোধ্য ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। 
ইন্্র হ্বয়ং তাহা করিতে অক্ষম হুইয়! ২ন্জার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রদ্ধা তখন সবেমাত্র সমাপ্ত 
দেবাস্ুর সংগ্রাম বিষয়ক নাট॥ভিনয়ের আদেশ দিলেন। দেব, নর, অন্ুববুন্দ দর্শক বা শ্রোতুর 
আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অন্রেরা ইহাতে আপনাদিগকে অপমামিত মনে করিয়া উপত্রব শুরু 
করিয়! দিল। তদবধি অভিনয়ক্ষেত্রের পুরোভাগে বিশ্বশান্তির নিমিত্ত ইন্ত্রধ্ বা জর্জর প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা হইল। 

খক্‌ হইতে কথোপকথন, সাম হইতে সংগীত, য্ুঃ হইতে ভাবরাজি, অথর্ব হইতে সাজ- 
সঙ্গ! গ্রতৃতি বিবিধ উপকরণ গ্রহণ করিয়া নাট্যবেদ প্রণীত হইয়াছিল। ভরতই হছার প্রচারক 
হইলেন। 

১ ভরত কর্তৃক ০, সদ ভরতকেই নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা বল! 
ইয়। নট, নাটক, নৃত্য, % অভিনয়-শান্্র ওভূতি দৃহ/কাব্য-সনবনধীয় যাবতীয় বিষয়ের 
সহিত ইহার নাম এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ভরত ব্যতীত তারতে নাট্যকলার অস্তিত্ব 
নাই বলিয়াই মনে হয়। কাহারও কাহারও মতে ভরত তাহার গ্রকৃত নাম নহে।, ত (তাব) শা 
র (রাগ) + ত (তাল)_এই তিনের সমন্বয়ে ত্রক্ষরবিশিষ্ঠ নাম়পকের সৃতি হইয়াছিল, 
এবং পূর্বকথিত মুনি ইহার গবর্তক বলিয়াই এই নাম তাহাতেই অর্পিত হইল। পূর্বোক্ত ভাবাদি 





22555222285 
* গান-ধর্ম (নিপাতনে সিদ্ধ )+ ঝম্পগান্ধর্য। গান ধর্ম যার এমন বেদ, অর্থাৎ নাট্যবে, কারণ 
নাটকের গান একটি ধর্ম বিশেষ । 
1 “ইহান্ঞরতে বন্ধ! শক্রেলাভ্যধিতঃ পুর! । 
চকারারুষ্য বেদেত্যো নাট/ বেস্ধ পঞ্চমং | 
উপবেদোৎখ বেদাশ্চ চন্বারঃ কথিছাঃ স্বৃতে| । 
ততোপবেছে। গন্ধ: শিবেনোস্তঃ দ্বয়ভ,বে ॥ 
. তেলাপি তরতায়োক্ত সেন মতে প্রচারিতঃ। 
শিবাজমোনিভরত! ভম্মাদস্ত প্রযোজকা: ।* 
“লীত দামোদর” 


নাটাকলার জন্ম-সব্বস্ধীয় সংক্ষি্ ইতিহাস & 


বিতাগে অগ্র-সন্গিবেশ নিবন্ধন ভাবের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়, এবং এই প্রাধান্ত গায়সজত, কারণ 
তাবই দৃশ্তকাব্যের প্রাণ | * 

তরতের পর শিলালিন্‌ ও কৃশাশ্ব এই ছুই নটন্ত্রকারের নাম পার্পিনীতে পাওয়া যায়, এবং 
তাহার্দিগের নামানুসারে শৈলালী ও কৃশার্থী, এই ছুইটি পদ নটার্থ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
পাঁপিনী-ভাব্যকার পতগ্রলি ছুইখাঁনি নাটকাঁতিনয়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন-সকংসবধ ও বালিবন্কন। 
ওয়েবার (৮৮৫১৩) সাহেব তীহার ভারতবর্ধায় কাব্যের প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থে বলিয়াছেন পাঁপিনীর 
শিলালিনু শব শতপথ ত্রাঙ্গণে শৈলালী নামে ব্যবহত আছে, এই মন্তব্য প্রামাণিক হইলে 
ইন্দু নাটকের উৎপত্তি বৈদিকযুগে সম্ভাবিত ছিল। পতগ্রলিকথিত নাট্যাভিনয়ের পোষকতা 
করিয়া এগেলিং (7:8811108) সাহেব বলিয়াছেন ১-স্পতঞ্জলিবণিত নাট্যাঁতিনয় হইতে ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার গ্রাহুর্ভাবকালে যে সকল নাটকের অভিনয় হইত, সেগুলি 
টওরোপীন় প্রথার ধর্মসন্দ্ধীয় নাটকের সহিত অনেকটা তুলনীয়, এবং এ সকল নাট্যাতিনয়ের 
ূ্বে তৎকালপ্রচলিত প্রথাশ্ুযারী কতকগুলি সরল প্রকৃতিক নাট্যাভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু পঙঞ্জলি 
সগুলির নামোল্লেখ করিবার অবসর পান নাই। 1 

বেদের পর পুরাণেও নাট্যাভিনয়ের নামোল্লেখ পাওয়া যার। ' বিরাটপর্বে উত্তর-গৃছে বৃহন্নলা 
মতিনয় শিখাইবার জন্ত বৃত হইয়াছিলেন। “বজ্রনাভপুরে প্রভাবতী-হরণকালে প্রছায় নটবেশে 
[টযাভিনয় করিয়াছিলেন। “বান্সীকি রামায়ণে উক্ত আছে-_-তরত যখন . মাতুলালয়ে পিতার মৃত্া- 
্বন্ধীয় অণু স্বপ্ন দেখিয়া বিষ ও চিন্তিত ছিলেন, সেই সময়ে তাহার মনের শীস্তি-বিধানের জন্ত যাচ্ছ, 
ত্য ও নাটকাদি দ্বারা তাহার চিত্রের প্রসাদন করা হয়। “মার্কতেয় পুরাণের বিংশ অধ্যায়ে উদ্লিধিত 
দাছে যে, সঙ্গাজিৎ রাজার পুত্র গীতশ্রবণে ও নাটকদর্শনে অস্থরাগী ছিলেন। তিনি কখনও কাবাফলার 
ঢালোচনা করিতে কখন বা গীত ও নাটকে ব্যাপৃত থাকিতেন। নাট্যাতিনয়-প্রথার প্রাচীনত্বের 
বার এক নিদর্শন “মহুসংহিতার দশম অধ্যায়ে “নুটশ্চ, করণ” ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।$ 
বীস্ধগ্রস্থেবুদ্ধশিশ্া মৌদগল্যায়ণ ও উপতিত্যের জীবনবুতে এই ছুই মহাত্মার সম্মুখে নাটকাতিনয়ের উল্লেখ 
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$ হর্গাদান লাহিড়ী সম্পাদিত “পৃথিবীর ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড। 
চ 


৬ ৃম্কাব্য-পরিচয় 


দেখা যায়। 'ললিতবিত্বরে' কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে সকল বিস্তার জন্ুদীলন করিতেন, তত্মধ্যে 
নাট্যকল৷ একটি । 

পুরাণে নাটকাভিনয়ের নামোল্লেখ থাকিলেও, গ্রকৃত অবয়বে সে নাটকগুলি প্রকাশিত হয় নাই। 
ক্রমে যখন হিন্ুদিগের মহাকাব্যগ্জলি কথোপকথনের আতিশয্যে নাঁট্যভাবাপন্ন হইতেছিল, সে সময়ে 
ছিন্ছুনাটক মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের অপূর্ব সংমিশ্রণেব ফলম্বরূপ গ্রকূত অবয়বে স্বাধীনভাবে উদ্ত,ত 
হইতে লাগিল। নুতরাং গ্রর্কৃত নাটক মহাভারত ও রামায়ণের পর উৎপন্ন হইয়াছিল। এ অংশে 
হিদুনাটক গ্রীকনাটকের সহিত তুলনীয়, কারণ প্রাচীন স্তোত্রাদির পর গ্রীকদিগের যেরূপ হোমার- 
লিখিত কাব্যাদি গ্রশ্থত হইয়াছিল এবং সেই কাব্যাদি হইতে পরে যেমন গ্রীকনাটকের উদ্ভব হয়, 
সেইরূপ হিন্ুনাটকও বেদ হুইতে পুরাণ এবং পুরাণ হইতে নাটক, এই ক্রপন্ধতি অনুসরণ করিয়াই 
উৎপন হইয়াছিল। 

হিশুনাটকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা হিচ্ুদিগের সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব সম্পত্তি, কোনরূপ 
বৈদেশিক প্রভাব ইহার জন্ম কলুষিত করে নাই । এখানে ওয়ার্ড (৭) সাহেবের মত গ্রামাণ্যস্থরূপ 
উদ্ধত হইতেছে। তিনি ভারতব্ষায় নাটকাবলির উৎপত্তি সন্ধে বলিয়াছেন, “ইহা হিদ্ুদের নিজস্ব 
সম্পত্তি, এ কথা নিঃসংকোচে বলা খায়। মুসলমানগণ ভারত আক্রমণকালে কোন নাটক সঙ্গে ইয়া 
আসে নাই। পাবসীক, আরব এবং মিশরবাঁসীর জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ছিল না। হিন্মুনাটক চীনদেশীয় নাটকের 
কাছে খনী, একথা একরূপ অসঙ্গত এবং গ্রীকদিগের প্রভাব হিন্দুনাটকে কোনকালে সংক্রামিত হইবার 
প্রমাণও নাই। অধিকন্ত হিন্দুনাটক যখন উন্নতির শিখর হইতে অবনতির পিচ্ছিল পথে পদার্পণ করিল, 
তাহার পর হইতে বতমাঁন সময়ের ইওরোপীয় নাটকের সুব্রপাত হইয়াছে । $ সংস্কৃত নাটকের 
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নাটাকলার জগ্ম-সমবনধীয় সংক্ষিত্ত ইতিহাস : ণ 


প্রর্চীনত! ও বৈদেশিক গ্রতাবহথীনতা! সন্ধে জার্ধান নটহুত্রেকার প্লিগেল (5০৮158৩1) সাহেবের যতও 
এখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিয়াছেন £--“হিন্দুরা যেরূপ তাহাদের সমাজবন্ধন ও যন:কর্ষণ বছু 
শতা্বী পূর্ব হইতে নিজেদের হস্তগত করিয়াছিল, সেরূপ তাহারা তাহাদের নটকাবলিও বিদেশী 
্রতাবস্পৃ্ট হইবার পূর্বে পাইয়াছিল। হিন্দুদের নাট্যেখ্ধ অতি অল্পদিন ইওয়োপীয়ের দৃষ্টিপখে 
আসিয়াছে । * 

পূর্বোক্ত বিবরণে প্রতিপন্ন হুইল যে, অতি গ্রাচীনকালেই হিুদের নাট্যতিতি প্রতি্টিত 
ছিল। মৃক্ছকটিক, শরুস্তলা, উত্তর-রামচরিত প্রসৃতি নুরম্য নাট্হর্ষ্যের অপূর্ব দৃখ্ে সমস্ত জগৎ 
আব বিশ্মিত হুইয়াছে। ইহাদের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বিচরণ করিরা তগ্মধ্স্থিত অমূল্য 
সম্পদরাজি দেখিয়া অগতবাঁপী পুলকবিন্ময়ে চাহিয়া আছে। এগুলি প্রাচীন নাট্যভিজ্িকে আশ্রয় 
করিয়াই গড়িয়া উঠিরাছিল। প্রাচ্য আলংকারিকগণ দৃশ্যকাব্যের বিবিধ রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ইদানীং ইহাদের অধিকাংশ অপ্রচলিত, এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রশ্োঙ্গ- 
রহিত বলিয়া এগুলির মাত্র নামোল্লেখ করিয়াই বিবযান্তরে প্রবেশ করা যাইবে। সংস্কৃত 
অলংকারশাস্্ে দৃশ্তকাব্ের এই কয়টি রূপ কল্পিত হইয়াছিল £-_-নাটক, প্রকরণ, তাঁধ, ধ্যায়োগ, 
সমবকার, ভিয, ঈহামৃগ, অস্ক, প্রহসন, বীধী, নাটিকা, আটক, গোষ্ঠী, সষ্টক, নাটারাসক, প্রস্থীন, 
উল্লাপা, প্রেঙ্খণ, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, ছুর্মলিকা, হল্লিস.। বাহুল্যতয়ে এইখানেই 
্রাচীন হিন্দুকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস শেষ করিতে হুইল। 


গ্রীক দৃশ্যকাব্য 

প্রতীচাখণ্ডের নাট্যোথপত্তির ইতিহাস অন্থুসন্ধীন করিতে যাইলে, কেখলমান্তে প্রা্ীম 
ইওরোপীয় সত্যতার কেন্্রভূমি গ্রীসের নাট্যেতিহাস পাঠ করিলেই তাছ। নির্ণীত হুইবে। 
গ্রীসাকাশে যে সভ্যতাহূর্য উঠিয়াছিল, উত্তরকালে তাহারই কিরণজাঁল পাশ্চাত্য গগনের অহানত 
গ্রহ-উপগ্রহকে শশধরের মতে। দিপ্তিশালী করিয়া তাহাদেরই উৎকীর্ণালোকে প্রতীচ্যদেশের 
নাট্যকক্ষের অন্ধকাঁণ দূর করিয়াছিল। সুতরাং গ্রীসের নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস জানিলেই অন্যান 

পাশ্চাত্য দেশের নাট্যেতিহাস স্থুলতঃ জান! হইবে। 
প্রাচীন হিন্তুদের যতো গ্রীকদের নাট্যহ্্যা ধর্মতিত্তির উপর প্রতিঠিত ছিল। আছ্্যানিক খু 
দন্মিবার ৬।৭ শত বৎসর পূর্বে ধর্ম-সমব্ধীয় গুহা উৎসবাদি (15145 ০5:500021915) হইতে 
ইলিউসিনিয়ান্‌ মিন্টেরির (6153912180) 15506:9) জন্ম হয় এবং যে সকল দেবতার কার্যকলাপ 
অবলঙ্বনে এ মিসটেরি গঠিত হইয়াছিল, তাহাই আবার উক্ত দেবোদিক উৎসবাদিতে শসক্তদায়ের 
পুরোছিতগণ দ্বারা অতিনীত হইত। এই ধর্ম-সম্পর্কিত অভিনয়াদি যিস্টিক ড্রামা (015900৫2518) 
নাষে পরিচিত ছিল। উত্তরকালে এগুলি উৎকর্ষলাত করিয়া! যিস্টেরি বা মিরাকেল্‌ (955৬5 ৩৫ 
৬. 544১280176 005 11/018188, 1১055 50০19] 1758056001) ৪0৫ 0)610981 ০010158002 
05906110 01500065091815 0017 ৪. 151000 ৪00100165, 0183 61৩ 1600 1026 96916 
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৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


11118016) নাটকের সহি করিয়াছিল। আমাদের মহাভারতের ভয় হোমার (07)51) লিখিত 
ইলিয়াড, (111120) ও ওডিসিরূপ (094)58)) মহাকাবোও নাটকের বীজ দেখ! যায়। ঠ্ই হেতু 
* এরিম্টটলু (4:%5:০:০) হোমারকে নাটকের জট নির্দেশ কবিয়াছেন, কিন্ত গ্রকৃত প্রস্তাবে থেম্পিম্ই 
(1০921 নাটকের কৃ ষ্টিকত] বৃলি বৃলিয়া ও | প্রতীচাখগ্ডে না চ্যখণ্ডে নাটক স্বীয় যাবতীয় ব্যাপারই থে বেসিন আট 
(01863015151) ৪10 নামে [অভিহিত হিত হইয়াছে । ভোরি | ডোরিয়ান্দের (00789) সংগীত আইয়োণিয়ান্দের 
(197019795) ডিথাইরাথের (19101919179) সহিত সম্মিলিত হইঞা সমবেত সংগীতের (01018190289) 
সৃষ্টি করিয়াছিল; এ গীতগুলি বেকাসের (8৪০০103) জন্মোহসবে বা বিজয়োৎসবে গীত হইত এবং 
সেই সংগীতের সহিত উক্ত দেবের গ্রীত্যর্থে ছাগ বলি দেওয়া হইত। তজ্জন্য ্ গান ট্রাগাডিও 
(1:98900) ছাগগীতি নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে ট্রাজেডি (7:28605) লিলে যে নাটকবিশেষ 
বুঝায়, এই-ট্রাগাডিও শব্ধ তাহার জনক | সমবেত সংগীতের সহিত বাক্য সংযোদ্িত হইয়া ক্রমশঃ 
কথোপকথন চলিতে লাগিল। এই জাতীয় গ্রীসীয় কোরাঁস্‌ অনেকটা সংস্কৃত নাটকের “প্রবেশক' ও 
বিষন্ভকের' মতে। কার্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। পুর্বোক্ত কথোপকথন একজন অভিনেতা দ্বার সম্প় 
হইত, তাহাতে প্রশ্োতরেব ব্যাঘাত ঘটিত, থেমপিস্‌ তঞ্জ্ দ্বিতীয় অভিনেতার প্রচলন করিলেন। 
পরে এস্কাইলাস্‌ (65৫18) নাটকে সংগীতের ভাগ কমাইয়! বক্তৃতার ভাগ বাড়াইঃ দিলেন এবং 
থেস্পিস্‌ প্রবর্তিত দ্বিতীয় অঠিনেতার চলনও বষ্ভার রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সফোরিদ্‌ (9০17০153) 
অতিনেভার সংখ্যা বাড়াইয়! তিন করিয়াছিলেন ।পইউরিপিডিসই (80:11158) গ্রথযে গ্রীকনাটকে 
দার্শনিকতাঁর অবতারণা করিলেন। "্ালেকজাগারের (21635757) সময়ে গ্রীসীয় নাট্যপ্রতাব 
ইওরোপের সর্বস্ত্র বিস্ৃতিলাভ কবে এবং তাহার রাজত্বকালেই গ্রীক নাট্যকল! চরযোন্নতি প্রাপ্ত হয়। 
অধুনাতন ইওরোপীয় পণ্ডিতনগুলীর মতে পূর্বোক্ত উৎসবাদিতে এবং সমবেত-সংগীতে নাটকের 
উপাদান থাকিলেও মহাকাব্য (21 7০613) ও খণ্ডকাব্য (110 006108) জন্মিবার পর হইতেই 
গ্রক্ত নাটক প্রস্থত হইয়াছিল। এমন কি, যে সময়ে পূর্বোক্ত ছুই প্রকার কাব্য পৃথিবীর সাহিত্য- 
সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিল, ঠিক তাহার অবাবহিত পরেই নাটক সাহিত্যের আকারে জনসমাজে 
পরিচিত হইয়াছিল। * 
“গ্ীক্রাই পাশ্চাত্যের নাট্যগ্ররু। তাহাদের পথানুসরণ করিয়া প্রতীচোর অন্তান্ত জাতির স্ব-স্ব 
নাট্যসম্পদ আরও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। 


ইংলগ্ডের নাট্যসাহিত্য 


এখানে একটি কথা প্রসঙ্গত: বলা দরকার। অনেকের ধারণা, ইংলওড তাহার দৃশ্তকাব্যের জন্য অন্তের 
নিকট খণী লছে, এবং এঁ মত সমর্থনের জঙ্ত তাহারা শেক্সপীয়রের নাটকাঁবলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
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নাটকোৎপত্তির পূর্বে বাঙ্গাল সাহিত্যের অবস্থা ৯ 


শেক্পপীয়র প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করেন নাই, এমন কি বহ্‌ স্থানে গ্রাচীন নাট্ট্য়ীতি উপেক্ষা 
করিয়াছিলেন । এ কথা সত্য যে, শেক্সপীয়র গ্রীকদের নাটক লিখিবার রীতি গ্রহণ করেন নাই এবং 
ইহাও মাণিতে হুইবে যে, তাহার গ্রদণিত পথই নাটক লিখিবার উৎকৃষ্ট পথ, কিন্ত তা' বলিয়! কি বলিতে 
হইবে যে, তিনি ইংলগদেশীয় নাটকের অ্টা ? শেক্সপীয়রের পূর্বে ইংলণ্ডে নাটকের চ্চ1 হইয়! গিয়াছে। 
. ইংলগ যেমন তাহার ধর্মের জন গ্রীকৃদের শিষ্য. রোঘকদের নিকট খণী, সেইযধপ তাহার নাট্যকল। 
_বিষরে তাহীরা & এক গুরুরই শি শুধু তাহা নহে, শেকগীয়রের পূর্বে ইংলগ্ডে নাট্যকলা! নিতান্ত 
"অনুয়ত ছিল লা । তাহার দিদরশনশ্বূপ আমরা ইংলগ্ডের নার্ট্যেতিহাস পাঠ করিলে, লাইলি, 
কিড, গ্রীণ, মাবূলো, গীল, এবং জন হে-উড প্রভৃতি কতকগুলি নাট্যকারের লাম পাহয়া 
থাকি। উপরি উক্ত ব্যজিদের মধ্যে যারুলে! বিশেষ প্রতিঠাপন্ন ছিলেন, তাহা হ্যাজলিট 
(22156) লিখিত তাহার প্রশংসাবাদে দেখা যায়। হ্যাজলিট বলিয়াছেন :.-“নাট্যকারদের 
তালিকার মধ্যে মালে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া “প্রায় শীর্ধদেশে বসিয়া আছেন। ইনি 
শেক্সপীয়রের কিছু পূর্বে প্রাহঞূত ছিলেন এবং শেক্পপীয়র ও অপর নাট্যকার অপেক্ষা তাহার 
নটিকীয় চরিঝ্রে বৈশিষ্ট্য ছিল ।” * সুতরাং ইংলও যতই কেন নাট্যাগৌরবে গৌরবাদিত হ'কৃ না। 
এবং যত বিভিন্ন পথে তাহার নাট্যগতি পবিচালিত থাকুক না, এঁ দেশীয় নাটকের উৎপত্ির 
মূলে যে সেই প্রাচীন সংগীতাদি ও গ্রীকৃদেয় অনুষ্টিত মিরাকেল বা মিস্টেয়ি প্রের প্রভাব বিগ্তযান 
ছিল, ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ | কারণ, ইংরাজি দৃশ্টাকাব্যের বিবিধ নামকরণের মধ্যে পূর্বোক্ত 
মন্তব্যের ইিত পাওয়া গিয়াছে, পাদটাকায় নামগুলি দেওরা হইল। 1 বাহুল্যতয়ে এইখানেই 
গ্রতীচ্যদেশের নাট্যোখপত্তির ইতিহাস শেষ করা গেল। 


নাটকোৎপত্তির পূর্বে বাঙ্গাল। সাহিত্যের অবস্থা! 


অতীতে বদর দৃষ্টিনিক্ষেপ সম্ভবপর ততদুর পর্যালোচন! করিলে জানা যায় যে, যুলযান কতৃ ক 
বঙ্গ-বিজয়ের কিছু পূর্বে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ষেরা সাধারণের বোধগম্য হুইবে বলিয়া! সংস্কত পরিত্যাগপূর্বক 
দেশজ ভাষায় নিজেদের ধর্মমত--পোহাঁ, ছড়া ও গ্রীতিকার আকারে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
এইকপে চর্যাপদের স্থষ্টি হইল। হার! যে ভাবা ব্যবহার করিতেন, তাহা! মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাবা। + এ মন্তব্য প্রামাণিক ধরিলে বাঙ্গালা 
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$ “বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিগনের বর্ধমান অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতি নহাষছোপাধ্যায় পাণ্ডিত 
হয়প্রসাদ শাস্ত্রী যহাশয়ের অভিভাহণ ।” 


১০ ৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
ভাব! ঘে, তখন বাঙ্গালীর কথিত ভাষা ছিল, ভাহাতে সঙ্গেহ নাই। কালগ্রবাছে ভারতবর্ষ হইস্ডে 
যাগধী, আবন্তিকী, প্রাচ্য, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাঁহলীকা, দাক্ষিণাত্যাঁ-এই সপ্তমৃতিযয়ী 
প্রাত-ভাবা বিস্বৃতির অতল সাগরে অল্পে অল্পে ডূবিতেছিল, এবং পরিবর্তমশীল সংসারের অযোধ 
মিয়ষের বশে তাহাদের স্থান নানা গোড়ীয় ভাষা স্বারা * অধিকৃত হুইতেছিল। সংস্থৃতের চর্চা তখন 
ক্রযশঃ কতিপয় পণ্ডিতমগ্ডলীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে লাগিল। 

এই সময়ে “কপূর মঞ্জরী” নামে একখানি প্রারুতভাবায় লিখিত নাটকের নাম পাঁওয়া বায়। 
ইহা বৌদ্ধসংঘের দ্বারা গ্রাম্যলোকের মধ্যে অতিনীত হইত। এটি কবিতা ও সংগীতবহল ছিল। 
বাঙ্গালা-দৃষ্ঠকাব্য এই গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়৷ অন্ত নাটক সম্বপ্ধে অধিক বলা! নিশ্রয়োজন। 

বঙ্গীয় সাহিতাক্ষেত্রে যে সময়ে ভাষাগত পরিবর্তন এইরূপে আরম্ভ হইল, তাহার অত্যাল্লকাল 
পরে অর্থাৎ ১২০২ খুষ্টাকে বখতিয়ার প্রমুখ মুসলমানগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিল। নিরুপদ্রব 
বাঙ্গালী ধনগ্রাগ লইয়া বিব্রত হইয়! পড়িল, তাবাচর্চার অবকাশ তাহার রহিল না। কয়েক শতাব্দীর 
পর আক্রমণকারীর! যখন এইদেশে বসবাস আর্ত করিয়া দিল, তখন অত্যাচারিতেরাও অত্যাচারীর 
অপরাধ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। বঙ্গবাসীর! ধীরে ধীরে শাস্তির স্বুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় 
পাইয়া পুনরায় সাহিত্যসেবাঁয় খনোযোগ করিল। বঙ্গতাঁধা যেন এই শুভমুহূর্তেরই অবসর 
খু'ঁজিতেছিল। আঁজ যে ভাবার কলনাদে সমগ্র বাঙ্গালাদেশ মুখরিত, যাহার অমৃতনিস্তনদিনী বাণীর 
যোহিনীশকি বিদেশীয়দিগকেও মুগ্ধ করিয়াছে, সেই বঙ্গভাষার পুষ্টির ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানে 
সম্মিলিত শক যে কাজ করিয়াছিল, তাষাতত্ববিদের কাছে এ কথা অনবগত নাঁই। বলিলে যোধ 
হয় অত্যুক্তি হইবে না, পৃথিবীর কোন ভাবার ইতিহাসে একূপ অপূর্ব সমন্বয় ঘটে নাই। কোন্‌ 
বিজেত! বিজিতের "ভাবা গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার উন্নতির জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছে? 
বিজিতেরা সর্বতোতাবে বিজ্েতার অনুসরণ করে, বঙ্গদেশে কিন্তু তাহার বিপর্যয় ঘটিল! বিজেতা 
মুসলমানগণ যে, কেবল বঙ্গভূমিকে মাতৃ সম্বোধন করিল তাহা নহে, ভাহারা তাহাদের পৈতৃকভাবা 
পরিত্যাগপূর্বক বঙ্গভাষাকেই মাতৃভাষায় বরণ করিয়া লইল, এবং তাহার অবশ্স্ভাবী ফর্গ শ্বরূপ 

সাহিত্যে আমরা কতিপয় মুসলমান কবির আহ্ুকুল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলায। 
বিস্ভাপতির সময়ে নাশীর শাহ, সুলতান গিয়ানুঙ্দীন, পরাগল খান্‌ এবং ছুটি খান্‌ গ্রতৃতি মুসলমান 
উৎসাহদাতাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতচন্ত্রের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীনতম 
মুসলমান কবিদের অন্যতম দৌলত কাজী ও আলাওপ কবিও বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। বঙজ্গদেশে 
আজ দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও, তৎকালে বিজেতা মুসলমান সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য 
ছিল না। প্রতিহত শ্বোতোবেগ যেন বাধ! অতিক্রম করিয়া অধিকতর বেগশালী হয়, আমাদের 
ব্গভাবাও সেইরূপ মুসলযান আক্রমণে প্রতিহত হইয়া পরে হিন্ছু ও মুসলমানের যৌথ-শক্তি বারা 
অধিকতর ঘেগে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে লাগিল। 

মহাপ্রভু চৈভন্তদেবের সময়ে অর্থাৎ ১৪৮৫ থা হইতে ১৫৩৩ খুষ্টাবের মধ্যে এই অধটন 
 লঘটিত হইয়াছিল। ভিনি তাহার বিশ্বপ্রেমের পশর়াটিকে হৃদিকনায়োৎসাবিত তক্তিযন্নাকিনীতে 


৬ “হরন.লি সাহেবের ঘতে গৌড়ীয় ভাব! এই কয়েকটি--বাঙ্গালা, দার়াঠা, হিগি, গুজ.যাতি, কাশী, 
ভাছিল। ভেলে, ফেনাহিন্‌--* দীদেশবাবুদ্র “বঙ্ভাহ! ও সাঁহিতা? 


বাঙ্গালা দৃষ্তকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস ১১ 


অতিষিক্ত করিয়! জাতিধর্মনিবিশেষে বজবাসীর দ্বারে-ন্বারে অবাচিতভাবে প্রেমতক্তি বিলাইয়াছিলেন। 
তাহার সে আকুল আহ্বানে হিন্দুর কথা দুরে থাক্‌, বিধর্মী মুসলমানেরাও আত্মবিস্বৃত হইয়া! তড়্ি 
গম্গদূচিতে তাঁহার শরণাপন্ন হুইয়াছিল। তাহার সময়ে শুধু যে বাঙ্গালীর ধর্ষঘগতে বিষ্লাব 
আলিয়াছিল তাহা নহে, তাহাদের মাহিত)ও সমধিক অলংকৃত ও সরস হইয়া! উঠিয়াছিল। চৈতন্তদেবের 
আবির্ভাবের পুবে চণ্ডিদাস ও বিষ্ভাপতি ছার! পুষ্ট বঙ্গসাহিত্য-নদ প্রেমের বস্তায় টল্‌-টল্‌ চল্-ঢল্‌ 
করিত। পূর্বরাগ হুইতে বিরহ পর্যন্ত প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি তরজ-তঙজগে সে নদ-বক্ষে 
ক্রীড়া করিত। বাধারুষের অপার্থিব প্রেমমাধুরী বক্ষে ধারণ করিয়া কাপিন্টীর মতো! যখন আমাদের 
তাষা-জননী বঙ্গের শ্ামল বক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন ভগীরথের স্তাগ্ন চৈতগ্ছদেবই তক্তিরূপা 
অকতনয়াকে আনিয়া তাহার সহিত মিলাইয়৷ 'দিলেন) নবহীপেই সাহিত্য-প্রয়াগের নি হইল। 
চৈতগ্তদেবের শিষ/-প্রশিষ্যের৷ সেই ধুক্তবেণীতে অবগাহন করিয়া প্রেমতক্তির নির্মাল্য শিরে 
ধারণপুর্বক নিজেরাও ধন্ত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষব-সাহিত্যকেও ধন্ত করিলেন | নাটক, 
উৎপত্তির পূর্বে বাঙ্গালা-সাহিতা এবংবিধ প্রেম-তত্ির বনতার গলাবিত ছিল।. 


বাঙ্গাল দৃপ্তকাবোর উৎপত্তির ইতিহাস 
চৈতন্যাদেবের সময়ে দৃশ্মকাব্যের অবস্থা! 


বঙ্গদেশে চৈতন্তদেবেব পূর্বে দৃশ্থকাব্যের নাম বিরলপ্রচার ছিল। তিনি পার্ষদ সমতিব্যাছারে 
যখন “কৃষ্ণলীলা”র অভিনয় আরস্ত করিলেন, তখন ভাবাতিব্যঞ্জক নাটকের অতাব পরিদৃষ্ 
হইয়াছিল। এ “কষ্ণলীলা” কোন নাটক-_কি ভাবাতিনয়, তাহা! আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। 
কাহারও মতে উহা! জন-সাধারণের বোধগম্য ভাবায কৃষ্ণলীলার অংশবিশেষের ভাবব্যঞ্কক 
অভিনয। নাটকের অভাব পৃরণার্থ গোবিন্দদাস কৃত “লঙগীতমাধব', রূপগোম্বামীর “বিদগ্ধমাধব', 
'ললিতমাঁধব' এবং কৃষ্দাস কবিরাজের 'গোবিন্বলীলাম্বত' এ সময়ে রচিত হইয়াছিল। 
শরদ্ধাম্পদ দীনেশবাবু তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে এই সময়কার এক নাট্যাভিনয়ের 
উল্লেখ নিযনলিখিতরূপে করিয়াছেন £-্রায় রাষাননা উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুত্রের একজন উতধ্ব তন 
কর্মচারী ছিলেন, ইতি বিখ্যাত 'অগন্াঁথবল্লভ" নাটক রচনা করেন। চৈতন্তদেৰ ইহার 
দর্শনেচ্ছায় নিজে বিষ্তানগরে গিয়াছিলেন।” পূর্ব বর্ণিত নাটকগুলি সংস্কৃততাধার রচিত হুইয়াছিল। 
পরে যদিও ৫প্রযদাসের “চৈতন্তচজ্জোদয়', রূপগোন্ামীর “বিদষ্ধমাধৰ' প্রভৃতি নাটকগুলির বঙ্গাহুবাদিত 
অবস্থায় অতিনীত হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহ পয়ারাদি-ছন্দে মূলের ব্যাখ্যানমারে 
পর্যবসিত ছিল। এ গুলি 'শকুন্তলা'প্রমুখ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের স্তায় মনুযাচরিত্রের ঘাগু-প্রতিঘাত- 
জনিত ঘটনা-পরম্পরায় বিভূষিত হয় নাই। এগুলি পূর্ববণিত প্রেম-তি-প্রবাহে ভাত, এবং 
চৈতন্তদেব গ্রধতিত ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্ত গুলিতে অধিক লক্ষিত হইয়াছে। 

এই সকল নাট্যাতিনয়ের রস সংস্কৃত ভাবায় অজ্ঞ ব্যক্তিরা উপভোগ করিতে পারিতেন ন' 
তক্জন্ত বাঙ্গাল! মৌলিক দৃণ্তকাব্যের অতাৰ বিশেষভাবে দেশবাসীর মধ্যে অনুভূত হইথে লাগিল। 


১২ দর্ীকাবা-পরিচয় 


মঙ্গলগান ও তাহার মধ্যে নাটকের বীজ 


চৈতগ্রদেবের কিছু পরবর্তাকালে মঙ্গলনামধেয় একপ্রকার গীতাবলি বাঙ্গালা-সাহিতে! 
দেখা দিল। বাঙ্গালার অসংস্কিতজ্ঞ জনসাধরণ সংস্কৃতজ্ঞ প্রতিবেশিবর্গের নাট্যাভিনয়ের অনুকরণে 
অনুপ্রাণিত হইয়! বঙ্গসাহিতোর তদানীস্তন স্বল্প ক্ষেত্রের মধ্য নাট্যশক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলে তাহাদিগকে অধিক বেগ পাইতে হইল না। কারণ ধর্মমঞ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া 
যথাক্রমে কৃষ্ণমঙ্গল, রামমঙ্গল, চৈনন্মঙ্গল, মনসামগল, গঙ্গামঙগল, চণ্ডীমঞ্ল, প্রন্থৃতি যাবতীয় 
মঞ্গলকাব্া গুলির মধো তাহারা নাটাবীজ দেখিতে পাইয়া সুর-তাল ও বাদ্য সংযোগে এ গুলির 
কোন-কোনটি পালাকারে গঠিত করিয়া গান করিতে লাগিল। তৎকাল-গ্রচপলিত গল্প ও পুরাণাদি 
অবলম্বন করিয়া কথিপ্রস্থুত পরিকল্পনা ও প্রতিভাবলে নৃতনমৃতিতে এই যঙ্গলপালাগুলি রচিত 
হইতেছিল। পৌরাণিকী আখ্যায়িক! ব্যতীত অন্যবিষয়ক মঙ্গলগানগুলির মধো যদিও ভাষাগত 
আবর্জনা এবং ইতরজনোচিত ভাববানুল্য অধিক থাকিত, তথাপি ইহাতে দেশের অন-সাধারণের 
সহানুভূতি ও তাহাদের নাট্যবৃত্তি চরিতার্থতার চেষ্ট! চলিতে লাগিল। 

এই পালাগুলি গাহিবার পঞ্ততি, কতকটা প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে গীত রামায়ণ ও চত্তীর 
গানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রধান গায়েন মাথায় তাজ, অঙ্গে লালবর্ণের চেলী পরিয়া, গলদেশে 
পুষ্পমালা দৌলাইয়া, চামর ও ঘুমুর সহযোগে গানের ধুয়া ধরাইয়া দেয়, অবশিষ্ট গায়েনেরা 
মৃদ্গ ও যন্দিরার সহিত সেই গীতের প্রতিধ্বনি করে। এই গীত-পন্ধতি গ্রীকদের র্যাপসোভিস্ট 
( 21:7501155 ) সম্প্রদায়ের গীত-পদ্ধতির সহিত অনেকট! তুলনীয় | তাহারাও মঙ্গল-গায়েনদের 
মতে] হোমায় অথবা অন্ত কোন গ্রীককবি-রচিত মহাকাব্য সাধারণের মনোজ করিয়া বাদিত্র সংযোগে 
গান করিত। 

বাঙ্গাল! দৃশ্যুকাব্যের উৎপত্তির মূলে সংগীতের প্রভাব 


বঙ্গীয় দৃষ্ঠটকাবোর উৎপত্তির মূলে প্রাকৃতিক নিয়মের বাতিক্রম ঘটে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় 
জাতির মধে সংগীতই নাটকোৎপত্তির আদিম কারণ। বাঙ্গাল দৃশ্যকাব্য তাহারই পাহুসরণ 
করিয়াছে। 


কথকতা ও তাহার ভিতর দৃশ্যকাব্যের স্তর 


মঙ্গল পালাগুলির সমসাময়িক বা কিছু পূর্বে বঙ্গদেশে আর এক অন্থঠানের সুচনা হয়, ইছাও 
অল্প-বিস্তর দৃগ্তকাবা রচনার সহায়তা করিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের নাম কথকত!|। কথকতার স্ষট 
কৰে এবং কোথাঁয় হইয়াছিল, তাহা! এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ইহা! যে অতি প্রাচীনকালে 
_বতমান ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাঁই। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কৃ্তিবাস ও কাশীরাম 
তাহাদের রচিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক উপাদান কথকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
তবে প্রাচীনকালের কথকতা! বর্তমানের প্রণালীর মতো না্টারসাত্মক ছিল না, নিরনলিখিত 
ঘটনাতে তাহার উপলব্ধি হইয়াছে--“একদিন বৈকালে গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় কোন একস্থানে 
শ্রীমস্কাগবত পাঠ করিতেছিলেন। অন্য অন্ত স্থানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্ত অধিক লোক 


বাঙ্গালা দৃশ্তকাবোর উৎপত্তির ইতিহাস ১৩ 


সমাগম হইত, কিন্তু এরস্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাভার 
কারণ ডিজ্ঞাসা করিলেন । গুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে, সেইখানেই সকল 
লোক যাইতেছে । শিবোমণি মভাশয বলিলেন, আচ্ছা সক্পকে বলিবে, কলা হইতে আমার 
নিকট ভাগবত-গান শুনিতে পাইবে। তিনি যেমন স্ুুপণ্ডিত, তেমনি সুগায়ক ও কবি ছিলেন। 
“েতে পবদিনেব ব্াাখ্যান অংশকে তাহাব স্বর পোল-উদ্চাবিত ক্ণকতাঁন রীতিতে পরিণত করিয়া 
বাধিতে”। পর'দন খৈকালে নৃতন লীতিব কথকতা খাব কবিলেন। চানিদিক ভইতে লোক 
গাঙ্গিয়। পড়িল। তীভার সব-সংযোগ, বাকানিন্যাস, ব্যাখ্যা ও স্ংগাত পদাবলী শ্ুনিরা লোকে 
বিশ্বিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিবোমণি মহাশয় পতিদিন ধ'বচবিত, গহলাদচনিত, দক্ষঘজ্ঞ, 
বামনভিক্ষা, প্রঙ্গতি শ্রীমন্ভাগবতেন মংশ সকল ব্যাথা! কবিতে লাগিলেন । ইষাই আধুণিক বাতির 
কথক্তার প্রথম শ্ব্টি। ক্রমে বামাষণ, খহাঁভাবতের কথাগ্রন্থ বিবচিত 5ইল। গঙ্গাধব শিবোনণি 
কণকতাকে শনেক পল্লবিত ও উন্নত করিষ। গিযাঁছেন। গোবরভাঙ্গান বামধন শিরোমণিও তাচাতে 
নেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন ।” * 

উপনিউক্ত ঘটনাতে প্রতিপন্ন ভইল যে, গঙ্গাধব শিবোমণি প্রবর্তিত কথকতার প্রণালী 
'্ধিকতর সদয গ্রাচী ভইযাছিল। যদিও অতি 'প্রাচীনকালের কথকতাব কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আজও 
পাশ) মাষ নাই, তুবে তাভ' ধষে নেকটা পুবাণাদিব নীলস ব্যাখযাষ পর্যবপিত ৬ইত, অন্দানে তাভা নবা 
বিয়া 1 5খলপন অপেক্ষ বিবোননি মহাশযেব কথকত। অংধক নাটান্ডাবাপন হউযা দীঢাহল। 

মঙ্গলগান 'ও কগকতার পার্থকা 

কথকতা *সাহনযেন সখোগ এনেক গাকে।  কথককে একই প্রমঙ্গে কখন বা পঞ্চমবাঁয় 
পঃলাদ ১শজিখ) £লিতক্তেব ভিন কনিতে ভয, কখনও বা বিষুদ্েনী ভিবণাক শিপুব বৈরী-সাধনা 
'দখাইচ্ছে হয, কখন বা কষাধুব পুশ্রগেতের পবিত্র উত্ম উৎসাবিতত কবিতে হয, কখন ৰ' 
»&-দার্কগেব নৈতনিক শধাপনাব পশতিচ্ছবি দেখাইভে ভষ। এউকপ পবন্পণবিবোধী নানা 
"সাভিনষেব 'এবসধ ইহাতে পাকে । এই অশ্িনযে যিনি দত পিক দক্ষ, তিনি ততোধিক 
প্রসিদ্ধ লান করিয়া গ্যাছেন। মর্দন পালাগুলব ৮তো মা ডা « সংগীতে ইহ।ব সর্বাজীণ পুষ্টি 
মাত শষ না বলিয। কথককে বসাতিবাঞ্জক কোপ কগনের শ্রাধ লইতে হউযাছিল। কণক 
“ধদাতে পঞিখা সবশ বলা দ্বাব। শ্রোতমগ্ডলীব কল্পশাকে নি নশিত 'বলখেন সঞ্সািন্ঠি করিয়া 
লখেন : সেহ জলন্ত শোতাবা নি্গ নি মানে খঠ্যা খাকিষাউ দরশ্তাপট »তিরেকে ককের কল্পনাব সঙ্গে 
কান ভালণ শ্বাপদসংকুল মরণ্যানা, কখনও না! পনৈশ্বয পাপণ্ণ বাজগ্লালাদে পারদনণ করিতে পারেন। 

কথকণতার অনুকরণে মঙ্গল পালার সংস্কার 

আধুনিক রাঁতির কথকতা প্রবর্তিত হুইবাব পর স্াহাব গঙ্থুকবণে পণতী সাচিতা »ংস্বাবকেলা 
সথদশ শতাব্দীন মঙ্গল গানগুলিকে এধিকতর হদষ গ্রাভা কবিবাব প্নিশু পাত্রপাজর কণোনকথনেব 
মধ্যে সংগীত ও পদাবলির বাহুলা কমাইয়া গদ্য প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত করিলেশ। কিন্তু কি নঙ্গলগানে, 
কি কপকতায় “ভাণ' প্ররুতিক সংস্কত দ্ুশ্তকাবোব মতো মঙ্গল গায়ক খা কথককে আকাশভাবণ 
ক রাজনারায়ণ বাবুর “বঙ্গতাযা ও লাহিত্য বিষয়ক বকতা ।” 


১৪ দৃশ্বীকাব্য-পরিচয় 


হইতে উক্তিপ্রত্যুক্তি পর্যন্ত সমুদয় ব্যাপারই একক সম্পাদন করিতে হইত, তাহাতে অনেক 
সময়ে পুরাণানাভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের কল্পনার ব)তায়জনিত রসবোধের ব্যাঘাত ঘটিত। 


যাত্রাভিনয়ের সৃষ্টি ও তাহাতে দৃশ্যকাব্যের কন্ধালরূপ 


এ অভাব দূরীকরণার্থ সামাজিকগণের চেষ্টা চালয়াছিল, এবং সেই চেষ্টার ফল পরবতীকালের 
যাত্রাতিনয়ের জন্ত রচিত পালার মধ্যে দেখা গিয়াছে। এ পালার নূতনত্ব এই-স-প্রধান গায়েন 
ব্যতীত পালার নায়ক-নায়িকার! শাসবে নামিতে আরম্ভ করিল, এবং আপনাদের বক্তব্য গায়নরূপী 
সথক্জধারের মুখে না বলাইয়। [নজেরাই খালিতে আরম্ভ করিল। শ্রোতৃবৃন্দেন কল্পনা তখণ শৃঙ্খপার 
ভিতর ভ্রমণ কশিতে পাহর। রসবোদের ধ্যাথাত দেখিতে পাইল না। এই পালাগুলি প্ববণিত 
মঙ্গলগান বা কথকতা অপেক্ষ। আধক নাট্যভাবাপন্ন হইধা দৃশ্যকাব্য লাখবার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর-লাও 
কাঁরতে লাগিল। মঞ্জলগান ও কথকতার মধ্যগত নাট্যব।জ যাক্রাতিনধের জন্ত রাচত পাণায় 1করপে 
দৃশ্যকাখ্যের কন্কালরূপ ধাঁণ কবিল, এখং কিরূপেই বা এই কষ্কালরূপ রক্তমাংস-মেদ বিরত হইব 
পূর্ণাবযব পাইল, আমবা ক্রমশঃ তাহাবই অন্ুসপ্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। 


যাত্রাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


যাত্রাগানগু।ল? প্রান্তে 'গৌরচন্ত্রী' পাঠ হইত, তজ্জন্ত অনেকে? বারণ। মহাপ্র? চৈতগ্ে ং প্খবে 
যাত্রাগুলি বর্তমান আকারে দেখা (দিয়াছিল, কিন্ত আমণা ঠিক সকালের মদ্ল গীতাভিনয [হর 
অপর কোন যাত্রীতিণয়েদ ণামোর্েখ পাই না। অপেক্ষাকৃত শ্রাধুনক কাছে কতকগু:ল 
যাক্রাতিপয়ের উল্লেখ পাওখ! শিয্নাছে, তন্মধ্যে একুষ্ধযাঞা সধাপেক্ষ। প্রাচান। শশ্ীকষ্যাত্রাব 
সাধারণ নাম 1ছুল “কালাধধমন', কিন্ত এই যাঞ। শামেণ অর্থনারে সংনাখঞ [হপ ন" শ্রীকষো 
যাবতীয় লালাহই এই 'কালাযধযন' যাত্রার অভিশাত হইত।” ৬ আনুনা,নক বদ অষ্ান* 
শতকের গ্রারস্ভে কেদেল। গ্রাম নিবাসী শিশুরাম অধিকাবা গাচ'ন যাত্রাব সংস্কাৰ করির। নূতন বাদল 
প্রচলন করেন। 1 তাহা পর "্বীরভূমনিবাল। পরণানন্দ অধিকারা +'দান-নুবল ঠা ক্রু 
বার? ও "নিমাই সন্রযাস' গাহিব! শ্রোত্বৃন্দকে বিমুগ্ধ করিবাছিলেন। কথিত গ্রাছে ইনি কুমাবটীলিন 
বিখাত বনমালা সরকাণ ও মহাবাজ নবকষেরর বাউ!তে পাল গাহনা রি এরূপ মুগ্ধ 
করিয়াহিক্লোন বে, তাহারা সংজ্ঞাশুন্ত হইবা পডেন, এবং পরে কবিকে তারা অপরিষিত সংখ্যক মুদ্রা লন 
করিয়াছছলেন। লোচণ আঁধকার', গোব্ন্দি অধিকাণ। এ কাঙটোব। নিবাসী পাতান্বর অধিকাবী 
ইঠাদের পণণতীকালে প্রদিদ্ধিপাভ করিযাছিলেন। শ্রক্কঞ্ধাত্রার পর পাঠাইহাটে প্রেঃটাল 
অপিকার, আনন্দ অধিকাবী, জধচন্ত্র অধিকারা 'গানধাত্রা৭' লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইরাহিলন। ফরাশডাঙ্গার 
গুরু পরনাদ ঝজ্ল৩ "গ্ডীযাক্রা' ও বব শানের পশ্চিখাংশনিধাসী লাউসেন ব্ডাল 'ননসার ভাসান' পাল' 
গাঁভিতেন * $ ইহান প্রায় অধ শভাব্ী পে “কষ্চকমল গোস্বাটী “নিমাই সঙ্যাস' যাত্রা রদ! 
কবেন ও তাহ মতিনয় করিব! নখ্দ্বীপবাসীকে মুগ্ধ করিবাহিলেন। ইহার স্বিপ্নবিলাস' ঢাকায় রচিত 


অত সপ পা ডর 











সপ পাস” যার (৮ ও বা ছে এ আজ 





যার হস, পপ রর সস কি 


দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য * 
1 ব্রজেক্ষ বক্ষ্যোর “বঙগীয নাট্যশালার ইতিহাল” 
1 ভারত, মাত, ১২৮৮ মাজ। 


বাঙ্গাল! দৃষ্কাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস ১৫ 


হ্য়। ই বপ্লবিলাস-যাত্রাগানের একটি সংস্করণ যাহ! পরবর্তা কালে গন্গাপ্রসাদ চক্রবতা এবং 
বাধানাথ চক্রবর্তী প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার একখানি বই কলিকাতা সাহিত্য-পরিব্দ-পাঠাগারে 
»ংনক্ষিত "আছে, তাহার আভাস এইরূপ £স্*গথমে মঙ্গলাচরণ গীত, রাগ বেছাগ--তাল ধরপদ 
'লনে' ্রীগৌরচন্ত-চনণারবিন্দ-দন্ব । মকরন্দ গঞ্চ-লুক্-বুনদীনক-বুনদবন্দ্য 0" ইত্যাদি। পালাটির 
সংক্ষিপ্তলাব দেওয়! গেল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করিয়। মথুরায় ধনূর্ধ্জে যাইলে, ব্রজ্ঞধামে যশোদা 
ও গ্রীন; বাধিকার যে স্বপ্রবিলাস ঘটিয়াছিল, তাার কথা শ্মনথু প্রাসবহল পাঁচালী-ন্দে গীত হইয়াছে। 
বিন্ত-ন্দেনাঁষ বাধিকাব ও চন্্রাবলীর মু, কুষ্ণনাম সংকীত নে সংজ্ঞালা, শ্ীরফেব গৌনরূপ 
দেখ্যি। বাশরুষ্ণের মিলন কেন তল, এ সকল বিষ এই পাঁলান বৈশিষ্ট্য। বাগ-রাগিনী-তাল- 
খাঁনাদি ধুক্ত গান, কথা ও পয়ারাদি শ্লোক ইচ্ভার বাহন। “রাই উন্মাদিনী', “বিচিত্র বিলাম'। “ভবত- 
দিলনা, নিনদ্ঠবণ?, শ্থিবল সংবাদ পৃ্ৃগ্চি পালাও ইনি বচনা করিয়াছিলেন। * “পাই উন্মাদিনী'তে 
1ধিকাণ দিন্যোন্মাদ-ভ।ব চিজ্সিত ভইয়াছিল, ইচান ন্চনামাধূর্য ও কবিত্ব গোস্বামী মাশয়কে 
অমর কবিধ। বাধিবে। প্তখনকার শ্রেষ্ট যাক ওয়ালা শিমাই_দাস ও নিতাই দাসের যাত্রা এ বাটীতে 
১উভ। এই যালোম “কেলুযা-ভুনুযা' সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল।”" ৭ণিরান্রনাথ ঠীুব 
“ছি, পাঁণবিলাল' নাঁমক যাত্রা আমাদের বাডীতে একবাধ অভিনীত ভইমাছিল! 'আমবা তখন খুব 
, ঈকি-ঝীবি চাবিষা দেখিযাছিলাম লনে শ্রাছে 1” 1 


মত্রা *নযের পাবিপাখিক আমোদ-প্রমোদ ও তাহাদের মশ্্ীলত 


মাতরািনম খন বঙ্গবাসাকে মামোদ দিতেছিল, সেই সমযে তাঠাব পাশিপাশ্বিক শ্বামোদ- 
পণোদ ও যথেষ্ট | ছিল। কবি। 1 পাচালা &, ফুল বা ঠাঁফ মাখ্ডাউগ্, ত্জ ॥ ৯ডকেন সং গ্রহৃতি শানাবিধ 


শপ এ আপিল পপ সদ শপ শা শপ শপ পদ 


টু রামগন্ি সাবের “বঙ্গভাষ! ও সািশ্তা বিষয়ক প্রস্তাব” 
এ চট্টার “জ্বোতিরিন্্নাথের জীবনম্বৃতি" পৃঃ ৩৪. ৩৬ 
“কলিকাহাম কলির লড়াই সম্বন্ধে একটা পটজ্িত কথ! আছে" না তব!ন*ন' সাই । নাই দাস 
এ ঝাপ। ও ভাগনী: বেণে এই দুই জনের কবিন দল ছিল, টগাদে? লঙাই কপিকা্ার। হালে, সভা শনিবার 
ভন দুট দিন দার পথের লোক শাদিত, ইঠাদি।” প্রমথ মাপ্কর "কলিকাতা কথা? (হম খল)। 
জা ময়না « নীলু ঠাকুর কবিওসাল| ছিলেন ।” শিবনাথ শান্ত প্রধীত “বাধওমু লাড়িডা « তংকালীন 
পসসমাছ |” "হকঠাকৃব। রাস নসিং রামবন্্র কবির গানও বিখা্ ছিল। নিতাই দাগের এব পাতিন 
'ছল। 'ান্পাছার পাগ্ুতন। তাষ্কাকে 'নিত্যানন্দ প্র্' বিয়া ডাকিতেন। গালা ডাই 2৮৭ একজন 
দয়া | গোন্টনি ফিরিঙ্গী নামক ফবাশাঙ্গার খকশন এরাশী গবীটিব বাগণনে খানকি কাতর গান 
বাধিত "হাব বিপক্ষদলের সাংস্কৃতিক নাম-হ- মো-স, (সন্ধবঠ: হবমোইন হেন )1 রাজনাধ'মূণ 
ক্র "সকাল আর একাল” । 
নল গায়েন প্চে পৌধাণিক আধ্যায়িকা স্ুর-তান সঙ্ধ বর্ণন করিত ও মধ্যে মবো সদ” “কউ ভাব 
হুচক এফ একটি গান করিত। লগ্মা'কাস্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নম্র প্রাসন্ধ পাচাসীয্াঙ্গা ছিজেন। দশবখি 
রায় ঠাহাছের পরধতী'কালের পাচালীগায়ক |" 
শিখনাখ শাস্ত্রী প্রণীত-_রামতমু লাহিড়ী ও তংকালীন বঙ্গলমাজ” 
'রু-ছুম্ব আর এক পাচালীকার ছিলেন- “বঙ্গভাষার লেখক ১ম ভাগ” হবিষ্বোহন মুখোপাধ্যাম ৩5 4 
হা সম্পাদিত । 
৮ গু “বাগবাজার নিবাসী স্বর্গীয় মোহন? ঠাগ বনু হাফ"মাথচাইএর আবিষ্কারক" 
অবিনাশ গাছুলীর 'গিরিশচ্ পৃঃ ৪২৬ 


১৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


আমোদ তখন বঙ্গের গ্রামে বা নগরে অনুষ্টিত হইত। ইহার! আকারে, প্রকারে পৃথক হইলেও মূলে 
সকলগুলি এক ছিল, কারণ তৎকাল প্রচলিত গীতিপ্রবণত1 ও অশ্লীল ব্াঙ্গোভি-পরায়ণত! ইহাদের" 
কোনটাই অতিক্রম করিতে পারে নাই। সময়ে সময়ে অশ্লীলতার মাত্রা এতদূর বাঁড়িয়া যাইত যে, 
অবলম্থিত বিষয় ছাড়িয়া বাক্তিগতভাবে দলপতিরদের উপর প্র অশ্লীল আক্রমণগুলি আসিয়া পড়িত। 
এইরপ ব্যঞ্গোজির মাত্রা যে দলে ধত অধিক হইত, সেই দল তত বেশি পরিমাণে লোকের মনোরঞ্জন 
করিতে পারিত। এইভাবে আনন্দ-দানের ব্যপদেশে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার প্রচার চলিতে লাগিল। 


বঙ্গসাহিত্যের উপর অমর কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব কুরুচির সহায় হইয়াছিল 


অমান্গুধা প্রতিভামম্পন্ন ভারতচন্ত্র ৰঞ্গসাহিতো]র বুগপ্রবর্ত ক হইয়াও কালধর্মকে জয় করিতে 
পাবেন নাই। বাঙ্গালাগ অমূল্য সম্পদ তীহার গ্রন্থরাজির মধে। তাঁহার কুহুকিনী লেখনী প্রস্থত 
প্তন্নদাঁ়জলের” অন্তত বিষ্তানুন্দর এ কুরুচি-গবণতার জন্য দায়া। তাঁধার প্রাঞ্জলত', বিচিত্র 
ছন্দোবঙ্ষের ঝংকার ও রসের প্রগাঢ়তা থাকিলেও স্বানে-স্থানে এরূপ কুরুচি প্রপর্ধ আছে থে, 
সেগুলি তাহাব চতুব পিখনভঙ্গীগ্রতাবে বিচাব-বুদ্ধিহীন তণলমতি পাঠকের চিত্ত অতি সহজেই 
গ্রলুকক কবে। তীহাঁব লেখনার এমনি কুহক যে, যখন খে প্রগঙ্গের অবতারণ| কবিধাহেল, সেই 
প্রসঙ্গই প্রন্ফূটিত কু্্ম-স্তবকেব মতো ফুটিযা উঠিব। পাঠকেব মনোহণণ কলিষাঠে। এহ থোছে 
পড়িয়াই বোধ হয কোন-কোন প্ডিতেরা বলি] থাকেন যে, প্রা্ত জনেব কাছে বিদ্যানুন্দবের আনেক 
দবার্থবোৌধক বিষমের ?চ্ছন্ার্গ সংহত »ইযাগে। 

কালধষের বিরুদ্ধে দীড়াইতে যাহলে প্রহৃত নৈতির খলের গ্রয়ো্ন। ভাবতচন্দ্রে 
সময়ে বাঞ্গালীর নৈতিকজীবন অবসাদগ্রত্ত ছিল, তাহা না হইলে ভারতচন্ত্র স্সানাগিন' কুল- 
কামিনীর মুখে সরন্দধকে দেখিধা £- 


“দেখিয়। সুন্দর রূপ মনোহর 
স্ররে জব জর যত রমণী । 
কবরী ভূষণ কাচলী কমণ 
কটির বসন খসে অননি ॥ 
খাঁ গং এ 
আহা মনে যাই লইয়া বালাই 
কুলে দিয়! ছাই তজি ইহারে। 


“১৪৬৫ খৃষ্টাবে স্বর্ণনদীন তীরবস্তা ভাটকঞ্গাগাছি গ্রামে প্রথম রথধাব্রার দিনে ছুই দপ মিলিয়া লগীত 
সংগম আবস্ভ কবেন। প্রথম দলে ভরিঙগাস ঠাকুল মুলগায়ক স্বরপদাল ও ননাতনদাল ধারক হন। ন্বিত'য় 
ঘলে নিত্যানম্্ কঠা মূল গায়ক, গোবিপ্দকঠা ও মাধবকও| ধাবক থাকেন। এই হমুজনই পণ্ডিত-চক্রবর্তা ভট 
বিষুরাম বাগচীর ছাত্র ও শিষ্য। এই সগীত-সংগ্রাষের নাম আখড়াই সংগীত, পরে কবির লড়াই, মুললমান 
কবিরা এতর্ভার লড়াই শুরু করে। পরে সংস্কৃত হইয়া পেশাদারী কবিবা “ডা কবি নামে খ্যাত হইল। 
ফুল-আখডাই সংগীতসংগ্রামের মাঝে খেঁউড গান ঢুকাইয়। হাফ-আখ কাই সহি হইল।” 

"হাফ আখড়াই সগীত-নংগপ্রামন ইতিহাস” গঙ্গাচরণ বেঙান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য বিশ্লচিত। ১৩২৬, 
সালের ৩*শে ভাদ্র ও ১৩৩২ সালের ভাঙমাসে প্রকাশিত । 


বাঙ্গালা দৃশ্কাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস ৯ 
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়। 


যাই পলাইয়। সাগর পারে ॥ 
০ স্‌ ০ 
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার 
মিছার সংসার ভাতার জরা। 
দতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী 
ননী নাগিনী বিষের তর1॥ 
ষ- ঁ ্ 
রতি মহোৎসবে এ কর পল্লবে 
কুচটে যবে শোভিত হবে। 
কেমন করিয়। ধৈবধ পরিষা 


গুচানে মরিয়া গুমান রবে 1" 

গ্রড়ীত ₹ 4 এমন করিয়া প্রকাগভ!বে বলাইতে পারতেন না। তীহার হায় এক্তিশালী 
লেখক ৬5. ৭. প্রশ্রষ ন্ধাহেন বলিগাই তো তীাহাব পরবতী আগ্ঠা“"ণ শতক ও উনবিংশ 
শতকে : পল্রে আবিরঙ্গাশিত শহিত্যে অনেক অনর্থপাত ঘটিয়াছিল। এমন কি, অতি 
অন্লীনত”* 251 “য বিদয ভিনি প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সেই প্রক্ষরাংশও তীহার 
পরবত এ%৯এ০চারীল সাহসের সত প্রকাশ করিদ! গিরাছেন। নুতরাং সে সমবের সাহিতো। 
এবং পপি গনি, পাগলী প্রতি আযোব-প্রমোদে অনেক আবর্জনা জমিয়াহিল, যা পববত্তি- 
কালে” সা, শা-সাক্কাবক্গিকে দুর কনিতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। 


ভারহচন্দ্রের অশ্লীলতার কৈফিয়ত 


খা এ* কাবণে এই অশ্লীলতার প্রশ্রয় সাহিতে। আস্বাছিল, যাশার সুযোগ ভারতচন্ত্রেব 
পৃবকা-"*; গ1ঠিতো বড় একট) দেখা যাইত না। তারতচন্ত্রই প্রথমে সামাজিক বপার 
লইদা 5, 2টি করিলেন। ইতঃপূর্বে যে সকল কাব্যকার কাব রচন| করিষাছিলেন, 
পুরাণ * সএসগগয প্রচলিত কিংবান্তা টাহান্রে উপন্রীব্য ছিল। ভারতচন্দ্রের পূর্বে মৃকুন্দরাম 
এবং ধশ্পাথ ঠাঙাদের কাবো সামাজিক প্ররকঙ্গের অবতারণ! করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহ! 
খাটি পাণাগিক নহ। পৌরাণিক ও সামাঞ্জিকের অভ্ভুত-সংমিশ্রণে এ সকল কবির গল্পাংশ ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। প্রঠণাং তীহাদের বণিত পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াকলাপের পরিণতি এ আশ্রিত বিষষেব 
প্রদরণি পপে +ণিতে হইবে বলিষা এ চরিব্রগুলি বিধি-নিষেধের অতীত ছিল। থিষ্যাসুন্দরের 
পাব্র-পাজে; 1 খন্ব'গ্য চরিত্র প্রাকৃত জন, তাহারা আমানের মতই সামাজিক, সে গন্য সমাজ-সন্ত 
বিধিশনিপেনেপ সে? না রাখিলে চলিবে কেন? যদিই বা চরিত্রহীন! সমাজবিপ্রোহী কোন নানীচরিক্র 
দেখাইণাঁ ৪% এরূপ কোন কুলমহিলার আমদানী কবি করিয়া থাকেন, তবে তাহার লহিত বাকি 
কাবাংশেব শ্ার ছেন সম্পর্ক রাখেন নাই কেন? ইহাতে যনে হয় ভারতচজ্্র কালধর্ষের প্রভাব 
ড়া. ৪ পাঁধেন নাই। তিনি যাঁদ বিবাহিতা ভদ্র কুলকামিনীব মুখে না বলাইবা মালিনীর মুখ এ 


১৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


কথাগুলি বলাইতেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিত না)--কারণ সে নষ্টচরিত্রা। সমাজের নৈতিক 
বলের ক্ষতিকর কার্ধে কবিরও হম্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, যদি তিনি এ কার্ষের অন্ুরূপ' 
পরিণতি তাহার কাব্যে ন! দেখাইতে পারেন। 

সাম।জিক রীতি-নীতি কালের সঙ্গে বদ্লাইয়া যায় সতা, তন সমাজে এনন কতকগুলি চিরন্তন 
নাতি থাকে, যাহ! অপরিবর্ত নীপ়্ | পতি-পত্রীর একনিষ্ঠ! তাচাদেব মধ্যে একট । পৃথিবীর সবজাতি 
এ নিষ্ঠ। স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 


যাত্রাভিনয়ে বিষয়-বৈচিত্রের চেষ্টা ও ভারতচন্দ্ের সে সম্বন্ধে উচ্ঠম 


জয়দেব ভইতে ভারতচন্জ্র পর্যন্ত প্রার চারিশত বর্ষকাল সমুদয় প্রাচীন পদ-কতাই রাধা-কৃষের 
প্রেমকেই আপনাদের উপজীব্য করিষাছিলেন। সুতরাং ক্ষন-সাধারণ বিষয়-বৈচিত্রযের জন্য উৎকষ্টিত 
হইয়া উঠিল। তীক্ষৃষ্টি-সম্পন্ন ভারতচন্ত্রের নিকট এ চাঞ্চল্য 'অলক্ষিত বছিল না। কিন্ত রাধারুষ্ণের 
প্রেমকাহিনী শুনিতে অভাস্ত কর্ণে হঠাৎ অন্য গান ভাল শুনাইবে না বলিষা, বিষ্যানুন্দরের প্রেম-গাথা 
তিনি গ্রহণ করিষাছিলেন। তবে 'গ্রভেদ এই-_বুন্দাবনের প্রেম কামগন্ধবর্জিত, আব বর্ধমানের পরে 
কাম দ্বারা পুষ্ট ছিল, সুতরাং প্রাকৃত জন যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে, তাহ! আর বিচিত্র কি! কেহ-কেহ 
বিযান্ুন্দবকে উদ্দেশ্টাম্মক কাঁবা বলেন, এবং বর্তমানের মাপকাঠি দিয়া তাহার শ্লীলতাব বিচার কবিলে 
কবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কন! ভইবে--এরপ মন্তবা কবেন। কিন্তু ইহা উদ্দেগান্মক হইলেও 
কাবা-সৌন্দধের "প্রাচ্য হেতু ইাকে হ্রিক সাময়িক সাহিত্য-হিসাবে ধরিলে চলিবে না। সাময়িক 
সাহিতোব লক্ষা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি এবং তাহাতেই তাচার পরিসমান্তি। বিষ্ানুন্দরে উদ্দেষ্তেব পৃবণ 
হইয়া থাকিলেও, ইহার কাব্যমাধূর্য ও ছন্দোবৈচিত্র্য ইহাকে বিশ্ব-সাহিত্যেব আসনে বসাইগ্নাছে। 
উত্তর পুরু যাার বিচার করিবে, তাহা সংযত হওয়া বাঞ্চনীষ। 

তৎকালীন যাত্রাভিনয়ের জন্য রচিত পালাগুলি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মতো বস্ত-তন্ত্রে পর্ণ 
নভে দেখিয়া, সংস্কৃতজ্ঞ ভাঁরতচন্ত্র মার্কগ্ডেয় পুরাণান্তগত মভিযান্্র-ব্ধ বিষয় লইয়া “ণ্ীনাটক' নামে 
একখানি নাটক লিখিবাঁব 'প্রধাস করেন, কিন্তু আন্ভ করিয়া তিনি নিজেই ভবনাটাযলীল! শেষ 
করিলেন। নাটকের প্রারচ্ছে সংস্কৃত, হিন্দি, মৈথিলী, বাঙ্গাল প্রন্ৃতি নান! ভাষার এক জগাখিচুডি 
প্রস্তুত করিষাছিলেন। যাহা চোক, অসম্পূর্ণ বন্তর উপর মত-প্রকাশ সমীচীন নহে 1 


বিষ্তানবন্দর-গীতা ভিনয়ের পালা গ্রন্থ ও তাহার অভিনয়, কিন্তু 
তৎপুর্বে কতিপয় বিক্ষিপ্ত যাত্রাভিনয় 


অষ্টাদশ শতকের মধ্যবতী সময়ে ভারতচন্ত্রের দেহাবসানের কিছুকাল পরে তাহার রচিত 
বিগ্তানুন্নর-কাব্য গীতাভিনয়ের উপযোগী করিয়! বঙ্গদেশের বহ্স্থানে অভিনীত হইয়াছিল। সেই 
প্রান পালা-রচয়িতার নাম আজও অজ্ঞাত গহিয়াছে। পরবর্তাঁ কালের যে সকল বিষ্তানুদ্দর-পালার 
নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রায় সরুলগুলি উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে অভিনীত 
হইয়াছিল। এই সকল বিস্তামুন্দর-গীতাতিনয়ের পূর্বে কলিকাতা বা তক্লিকটবরতা স্থানে যে সকল_ 
* গজাচয়ণ দরকার প্রণীত “বঙ্জসাহিত্য ও বজভাবা” 


বাঙ্গাল! দৃষ্তকাবোর উৎপত্তির ইতিহাস ১৯ 


অভিনয় হইত, তাহা! পূর্ববর্ণিত ও পরে লিখিত যাত্রাতিনয়। রামমোহন সম্পাদিত 'সংযাদ-কোমুদী' 
পত্রিকায় ১৮২১ থুষ্টাকে “কলিরাজার বাঝা' নামক একখানি নাট্যাতিনয়ের উল্লেখ আছে।& পরে 
ব্রজেন্্র বাবু প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার পাত্র-পাত্রীগণ এইরূপ £--"কলিরাজ, মন্ত্রী, গুরু, চট্টগ্রাম 
হইতে আগত কোন ইংরাজ (নিজস্ত্রী ও ভৃত্যসহ ) রঙ্গাসরে অবতীর্ণ হইয়া নাচ, গান ও সরস 
কথাবার্ত। দ্বারা দর্শকের তৃ্ডিসাধন করিয়াছিলেন।” ইহা! না যাঝআ।না! কোনকূপ দৃশ্কাব্য ! 
£বিষ্মঙ্গল' নামে আর একখানি াক্রাগানের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্ত ইহার অভিনয় বা সত্তার কোন 
ঁবচয় নাই। ১৮২২ খুষ্টাবে ভবানীপুর 'নলদময়ন্তরী যাত্রা" ও “কামরূপ যাত্রা' অভিনীত হইবার 
সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পালা-গ্রন্থ না থাকায় ইহাদের নাট্যমূল্য নির্ণাত হইল না। ১৮২৩ খুষ্টাবে 
ভূ-কৈলাসে “রাজ! বিক্রমাদিতা' পালা অভিনীত হইয়াছিল, কিন্ধু গ্রন্থ না থাকায় গাহারও নাট)মুল্য 
নিত, হইবার উপায় রহিল না। ? 

উপরিলিখিত নাট্]াভিনয়ের সংবাদে বুঝা যায় যে, ধাব্রাতিনয়গুলি ক্রমশঃ উন্নততর হইতেছিল 
এবং প্রয়োজনমতে। অতিনেতার সংখ্যাও তাহাতে বাড়িতেছিল। সম-সাময়িক পত্রিকায় আরও 
কতকগুলি যাত্রাভিনয়ের নামোল্লেখ আছে। 'প্রবোধ চন্দ্রোন়' নাটকের বাঙ্গাল! অন্তবাদ “আত্মতৰ 
কৌমুদী” নামে ১১২২ খুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াষ্ঠিল : 'ছান্তার্ৰ' নামে একটি প্রহ্সনও এ সময়ে ছিল। 
১৮২৮ খু্ঠাবে ছুই অঙ্কে সমাপ্ত কৌতুক স্বস্ব' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা 
গোপীনাথ চক্রবর্তিকৃত »ংস্কত “কৌতুক সর্বস্ব' অবলঙ্থনে হরিনাভিনিবাসী রামচন্ত্র তর্কালংকার কর্তৃক 
রচিত। নাটকটির আখ্/াঁনতাগ কলিবৎসল রাজার উপাখ্ান। $ গ্রন্থ না পাওয়ায় এগুলিরও 
নাটাধর্মগত মূলা নির্ধারিত হইল না। 

এইবার বিদ্যানুন্দর-গীতাতিনয়ের কথ। কলা হইতেছে । ৭১৮৩৩ খৃষ্টাবধে কলিকাত! শ্তামবাজাবন্থ 
বাবু নবীন্চন্্র বসু প্রড়র অর্থবায় করিয় তীঁহার বাড়ীতে কয়েকবার বিস্তাম্ন্দন নাটক অভিনয় 
করাইষাছিলেন। আধুনিক রীতি-অন্থগারে বিচার করিলে নবীনবাণর বাটার অভিনয অবএই সম্পূর্ণ 
নাটকোচিত হয় নাই। তাহাতে প্রতে।ক দৃশ্ব-পরিবর্তনের সময়ে একজন অভিন্তো সেই দৃষ্থের 
সংশ্লি্ট বিষয় ভারতচন্ত্র হইতে আবৃতি করিয়া দর্শকদিগকে গুনাইতেন। প্রত্যেক দৃ*-পরিবর্তনের 
সঙ্গে দর্শকদিগকেও রঙ্গভূমিতে স্থান পরিব্তন করিতে হইত | বকুলমূলে উপকিষ্ট সুন্দর বা মালিনীর 
গৃহ দেখিবার জন্ঠ দর্শকদিগকে স্বতন্-স্বতগ্ন স্থানে যাইতে হইত। তথায় তীহাদিগের জন্ত আসন 
প্রস্তুত থাকিত। ইহাতে দর্শক ও অভিনেত|। উভয়েরই অন্ববিধা হইত। কিন্তু এট সকল ক্রি 
সত্বেও, দৃশ্তপটের সমাবেশ $, অভিনেতৃগণের সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রবর্তন এবং লাউকোচিত বাকাবিস্তাস 
ও ভাব-ভঙ্গী গ্রতৃতির জন্ বিগ্ঠাুদর দূর অতিনয়কেই বজদেশের প্রথম নাটকাতিনয় বলা যাইতে পারে 


লি... পা বারা শি 0 পপর ০৮০৫ ৮ অত পিস ০০ শত 


ক (0০81000% 1616৮ ০1 সা সা) 1 1850 
1 ভীব্রেন্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচি্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার উতভিচাস' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত । 
শ 





$ দৃশাপটের অভাব ছিল বলিয়াই খ্বতন্্-স্বতত্ত্ স্থানে বাইয়া! অভিনয় দর্শন করিতে হইত, এ কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । তবে দৃশ্যপটের সমাবেশ কোথা হইতে আদিল? সপ্ভধতঃ ছুই এক বর্ধ অভিনয়ের পর শেষ জন্ভিনয়- 
গুলিয় লময়ে দৃশ্যপট আসিয়া থাকিবে । ব্রদ্ধেন্ছ বন্দোপাধ্যায় বহাশয় বিস্তানুচ্দরের অভিনয় তারিখ ১৮৩৫ 
খৃষ্টানদের ৬ই অক্টোবর বলিয়াছেন, তাহার ২ বগর পূর্বে এই নাটাশালা প্রতিটিত হইয়াছিল । ইতি গ্রন্থকাঃ। 


২৪ দুশ্যকাব্য-পরিচয় 


নবীনবাবুর বাটার অভিন্যকার্থ ছুই তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং নবীনবাবু তজ্জন্ত খ্ঘেট পরশ্রম ও 
অপর্যাপ্ত অর্থব।য় করিয়াছিলেন, এ দেশে সে সময়ে যাহা কিছু সম্ভবপর, নবী*41৭ '্াৎ!র কোন 
বিষয়েই ক্রটি করেন নাই। তীহার বাটার বিষ্যানুন্দর-অভিনয় হইতেই বঙ্গীন্ দশকগ*, প্রথমে 
নাটকাভিনষের আস্বাদ পাইয়াছিলেন।” * 

কলিকাতাব ধবাজার নিবাসী লাধালোহন সরকার লামক এক ধনাগা বাসি কাড়ীতে 
নবাঁনধাবুব বাড়ার অভিনয়ের প্রায় সদসাময়িক আব একটি ব্ছ্যানুনর-যাত্রার ₹* সাপ 5 2য় এবং 
বাতা নবরুষ্ের বাড়ীতে ইহার গ্রাথম আসর হুইয়াছিল। এই দলই পরে গোপাল উ:৩* দে পরিণত 
হইয়াছিল। ধখাশ্ডাঙ্গায় ভৈরব হালদারেব নেতৃত্বে থ্গ্ান্ুন্দর নাটকে আরও একটি দল গঠিত ভয় | 
এ সম্বদ্ধে একটু মতঙ্দ আছে, এখানে তাহাও উদ্ধত ভইল £--*বাঁধামোহন সবকাধেধ খভবাজারে 
শখের যাত্রা ছিল। গোপাল উড়ে সেইখানে বিগ্যানুন্দরের দালিনী সাজিয়া স্ব :ণৎ এর।প মনস্তষটি 
করে যে, উগ্র মাসিক মাহিনা দশ টাক| হইতে পঞ্চাশ টাকা করা হয়। রাধামোহের মুত্যুর পরে 
ভৈরব ছালদাণ নামক জনৈক ব্রাক্ষণের দ্বারা বাঙ্গালায় গান ও শ্ববযোজনা কাল! “থাপাল উড়ে 
তান্ভার দল করে। লোকশাখ দাসের ( লোক ধোপার ) যাত্রাব দলও বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছ* | প্রবাদ 
আছে, লোকনাথের কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, স্থয়ং ভগব্তী ছল করিয়া বৃদ্ধা-.৭:*: ঃার গান 
শুনিতে আসেন) কিন্তু মুণ দুষ্ভাগ্যবশতঃ তাহাকে উপেক্ষা কবিয় গান না শ্তনাইলে, "হাত » রুদ্ধ 
হইয়া! যায়। শেষে বপ্রে এ ব্যাপার জানিতে ল দেবীর শ্তব-স্ততি ও দেশত দরে গান 
গাহিয়া পুনরায লোকনাখের পৃধবৎ কগম্বন স্ষত হয়|” 

“মতান্তরে 'প্রসাদ্ধ আছে, কলিকাতাব শট নিবাসী ধনাঢ্য বীর নস “।লক মহাশয় 
বিছ্যান্বন্দবেণ পালা স্ষ্টি করেন: ইচাতে ঠাহার দেড লক্ষ টাক। ব্যয় হইয়াছিক্ । নাশ দেশের 
ওন্তাদ আসিয়া এই "শনে সুর দিরাছিলেন, নান! স্থানেব কবি আসিয়৷ গান বাধিয়া' হন” । “গাপাল 
উড়ে বাঁর নৃসিংহবানূর ভৃত্য ছিল। বীর নৃসিংহবাবু গোপাল উড়েকে এই পালা দান ক।ব্যা যান।”$ 
এই সকল কিংবদস্তীর কোন্টা সত্য, তাহা আজ বলা কঠিন। যাহ! ছোক তথিশাৎ ইত্হাসব্তোর 
জন্ত তথ্য সংগৃষ্ঠীত রহিল ।” 

“১৮৪৭ খৃষ্টাকের ১৪ই এপ্রেল তীরিখে শ্রী সিংহের বাড়ীতে '“নন্দবিদাং মাজার তৃতীয় 
অভিনয় হইয়াছিল, ইহ নূতন ধরণেব ধাত্রা, কিন্ধু নামমাত্র রৃহিয়! গেল, পালাগ্রন্থ পা ংবা খায নাই।” 


বাঙ্গার্সীর রুচি পরিবর্তন 


বিগ্যানুনদর প্রমুখ যাত্রাভিনয়গুলি বাঙ্গালীকে অধিক দিন আনন্দ দিতে পাবে না, ভাহার 
কাবণ রাজ! রামমোহন রায়ের ব্রাক্ষধর্ম প্রচারের পর বাঙ্গালীর রুচি-পরিবর্তন ঘটফাঁছিল এবং সেই 
পরিবতিত পরিবর্তিত রুচির অনুকূলে ইওরোপীয়দের নাটকাভিনয় দেখা গিয়াছিল। 

৮ ০৬ আবোঈ্রনাধ বন শ্রশ্ীত মাইকেল মদন তের জীবনচবিত' | 

1 গ্রহথ হল্লিকের 'কলিকাতার কথা' (২য় খণ্ড) 


£ বন্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপাল উড়ের টপ্পাগানের ভূমিকা'। 
গু বরজেন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস? হইতে সংগৃহীত । 


, বাঙ্গাল! দৃষ্তকাব্যের উৎপন্তির ইতিহাস ২১ 
ইংরাজী নাটকের জভিনয় এবং তশ্তলনার বাঙ্গাল। নাটকের অগ্ভাববোধ 


“১৭৯৫ খু্টাবের ২৬শে নভেম্বর তারিখে হেরাপিম্‌ লেবেডেফ নামীয় জনৈক রাশিয়াবাসী 
পডিস্গাইস' (ছন্পবেশ) নামক এক ইংরাজী নাটক বান্গাঙ্গয় অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালী নট-নটাঙারা 
অভিনয় করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইওরোপীয় চেষ্টায় ইহাই প্রথম বাঙ্গাল! অভিনয় ।” £ 
উক্ত অভিনয়ের সমর্থনে এই কথাগুলি পাওয়৷ যায়,--”লেবেডেফের নিউ থিয়েটারে বিলাতী বাস্তযন্তরে 
সহিত যে সকল বাস্বগ্ বাঙ্গালীদের প্রিয়, তাহাও ব্াবহত হুইবে। বাঙ্গালীর সরধজনপ্রিয় কৰি 
ভারতচন্ত্র রায়ের একটি শব্দ-ঝংকারপুর্ণ কবিতার সংগীতাবৃত্তি হইবে ।” % “১৮৩১ খুষ্টাবধের ২৮শে 
ডিসেম্বর তাবিখে নারিকেলডাঙ্গায় প্রপর্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হি্ৃথিয়েটার কত ক 'জুলিয়াম্‌ শিজর' 
প্রথম অভিনীত হয়।” ৭ “কলিকাতায় ইংরাজদ্িগের হার! প্রথমাবস্থায় যতগুলি নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহার মধো লী-ন্ুছি (9878-9০৫1) দাট্যশালার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 
প্রসিদ্ধ সংঙ্রতজ্ঞ হোরেদ্‌ ছিমান উইলসন্‌, ইংলিপম্যান পঞ্জিকার সম্পাদক কুলার (9৫০০৭০167 ), 
বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারী এইচ.-এম্‌-পার্কার (ছন, [1.১ 87851), বোর্ডের মেন্বর টরেজ্দ 
(1011508 ) এবং ব্যারিস্টার ছিউম্‌ (70696) প্রভৃতি সে সময়কার অনেক সুশিক্ষিত সন্তান্ত ও 
উচ্চপদস্থ ইংরাঞ্জ এই নাট্যশালায় অতিনয় করিতেন।” .£ দ্ঠী-্ুছিইংরাজী-নাট্যাশালার অভিনয়ে 
একজন বাঙ্গালী অভিনেত! বৈষ্ণবাদ আনা ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেন, উহার তারিখ ১৮৪৮ 
ৃষ্টা্েব ৯৭ই আগম্ট। শেক্সপীয়রের নাটকাবলি ডেভিড, হেয়ার একাডমি, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, 
হেট্রোপলিটন একাডমি এবং প]ারীমোহন বাবুর জোড়ার্সীকো নাট্যশালার একমাত্র উপজীব্য ছিল।”:: 
১৮৩১ খুষ্টানদে এ্সন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কৃতবিগ্ঠ ব্যকির উদ্যোগে উইল্দ্ন সাহেব করৃক ইংরাজী 
ভাষায় অনুদিত সংস্কৃত 'উত্তররাম চরিতের' অভিনয় $ হইতে আর্ত করিয়! হিঙ্ুকলেজের রিচার্ডসন্‌ ও 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর হার্মান্‌ জেফ্রয়েরের প্ররোচ নায় ( এক বিষ্টান্ুন্দর ও কতিপয় যাজাতিনয় ছাড়া) 
১৮৫৫ খৃ্টাব পর্যস্ত অগ্গান্ত সমুদয় অভিনয় ছাত্রবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে, হয় ইংরাজীতে, না হয় 
ইংরাজী হইতে অনুদিত বাঙ্গাল! ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। এ সকল অভিনয় দেখিয়া তখনকার শিক্ষিত 
সমাজের মধ্যে গ্রকৃত নাটকের অভাববোধ জন্সিয়াছিল, কিন্ক বাঙ্গালা নাটাসাছিত্যে তাহাদের রুচির 
সমর্থক একখানি নাটকও পাওয়া যাইল না। 

বমণী নাটক' নামক একখানি প্রস্থ পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় ১৮৪৭।৪৮ খুষ্ঠান্ধে প্রকাশিত 
কবেন। এখথানির নাটক আখ্য! থাকিলেও এখানি দৃষ্তকাব্য নহে । সন্তোষ নগরা ধপ নুরেজ্রেব 
কন্ঠ! রমণীর বিবাহ ও বযতিচার ইহার গল্পাংশ। পর়ার-লাচাড়ী প্রন্থুতি বিবিধ ছন্দে ও গণ্চে এই 
কাব্যথানি বিরচিত হুইয়াছে। স্ত্রী-পুরুবের বিহারঘটিত অশ্লীলতায় ইহা! পূর্ণ। দৃশ্কাব্যের পধায়নুকত 


2£ অজেন্ বন্দ্যোর “বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস” হইতে সাগৃহীত । 

$ ভরিসাধন হুখোপাধ্ায় প্রদীক 'কলিকাতা! সেকালের ও একাগের ইতিহাস' পৃঃ ৭১০। 
প অজেন্্র বঙ্যোপাধ্যায়ের ' বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিছান' । 

. ধোগীন্র বু প্রতীত 'মাইকেল মধুগ্থদন তের জীবনচরিত? | 

:: ব্রজেন্জ বন্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাটশালার ইতিহাস, | 

$ -0০81০06% 110100017 1080:081., 


২ ৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 

না থাকায় আলোচনা! নিশ্রয়োজন। ১৮৫২ খুষ্টাবে তারাটাদ শিকদারের “ভদ্রারূন' নাটক পয়ার ও 
ত্রিপদী ছন্দে এবং মধ্যে-মধ্যে গন্ঠে রচিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার লিখন-প্রণালী ও 
ভাবা শ্রব্য কাব্যেরই উপযুক্ত । কোন দৃশ্ পরিবতন করিয়া নৃতন দৃশ্ত সংযোজনার পৃবে কতকগুলি 
কার্ধ পান্র-পাত্রীর দ্বার না৷ করাইয়! নাট্যকার স্বয়ং সেগুলি করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকালীন 
অন্থুবিধা না হইলেও অভিনয়কালে ঘটনা-পরম্পরার সামঞ্জস্য থাকে না, এবং তাহাতে দর্শকবুন্দের 
বুঝিবার ব্যাঘাত ঘটে। ভাগ্যক্রমে তদ্রার্জুন অভিনীত হয় নাই। অভিনীত হইলে এ অভাব বিশেষ 
' ভাবেই অনুভূত হুইত। মহাতারতের আদিপর্ব হইতে অদ্ভুন কত ক সুতদ্রা হরণের ব্যাপার ইহার 
গল্লাংশ। দেশের প্রাচীন প্রথার সহিত পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাইতে যাইয়! নাটাকার ইহার মধ্য নান্দী, 
সুক্রধার, প্রস্তাবনা রাখেন নাই ৰটে, তবে 'আভাস' নাম দিয়া প্রথমেই পয়ার ছন্দ পূধরঙ্গের 
( 01910896 ) কার্য করিয়! লইয়াছেন। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা (79£18001.) ইহাতে দেওয়া আছে, 
সংঘাতরূপ নাটকীয় কৌশল নাই। বহু অবাস্তর প্রসংগে এই দৃশ্যকাব্যটির মূল ক্রিয়া ব্যাহত হইয়াছে। 
১৮৪২ খৃষ্টাৰের গোড়ার দিকে 'কীতিবিলাস নাটক' নামে একখানি নাট্গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ইহার আখ্যাপত্রে নাটককারের নাম ছিল না, তবে ইহা যে যোগেন্্র নাথ গুধ্ের রচন! তাহা! একরূপ 
স্থিরীরূত হইয়াছে, এখানি অভিনীত হুইবার সংবাদ নাই। ইহার নাটকীর সংজ্ঞাগুলি আধুনিক 
নাটযসাহিত্যে অপ্রচলিত, যথা :্অতিনাট্য ব্যক্তিগণ কামিনীগণ, প্রথমাঙ্ক প্রথমাতিনষ, দ্বিতীয়াঙ্ক 
দ্বিতীয়াতিনয় ইত্যাদি ।” সংস্কতের অনুকরণে প্রথমে নান্দী, নান্দান্তে হুত্রধার ইত]াদির সমাবেশ 
নাট্যকার রাখিয়াছেন । নাটকের ভাষা গগ্ঠ ও পন্য মিশ্রিত কিন্তু প্রাচীনত্বের গন্ধে ও আডষ্টতাষ 
উহা গতিশীল হয় নাই। এখানিকে বিদাদান্ত করিবার অভিগ্রায়ে গ্রন্থের ভূমিকায় নাট্যকার বহু 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এবং বাঙ্গাল! না্যসাহিত্যে নুতনত্ব আনিবার জন্ত প্রথমে হেমপুরাধিপ চন্দ্রকান্তের, 
তৎপরে বুবরাজ-বনিতা৷ সৌদামিনীর ও পরিশেশে কীতিবিলাসের মৃত্যু সংঘটিত করাইয়৷ বিমাদাপ্থ 
ঘটনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটকখানি নাটকীয় সংঘাতবিহীন ইওযাধ 
অপাংক্তেয় হইয়| রহিয়াছে । নাটককার নাটকের মধ্যে মন্ত্রুধি দিয়াছেন, কিন্তু সংঘাত তুলিতে 
পারেন নাই। এ দোধটি তিনি যে যুগের নাট্যকার সে ধুগধর্ান্গসারে দোষাবহ নহে, কারণ মৌলিক 
বাঙ্গাল নাটক তখন সবেমাত্র প্রস্থুত হইতে আরভ্ভ করিয়াছে । ইহার অগ্রগত একখানি গান 
এইরূপঃ-_“সই, রাখিব প্রাণ কেমনে। দেশান্তরে থাকে কান্ত সদা ভাবি মনে মনে। নিষুর নির্দর 
কান্ত আপিবেন না! একান্ত, হইল মোর প্রানাঞ যাতনা সহে না প্রাণে ॥”" এ গান খানির মধ্যে 
তৎকালে!চিত কবি-পাচালীর গন্ধ পাওয়া যায়। 

১৮৫৩ খুষ্টাবে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভাঙ্কমতী চিন্তধিলাস' এবং আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৪ 
খৃষঠাবে প্রকাশিত “চারুমুখ চিত্তহরা' নামে তাহার আর একখানি নাটক শেক্সপীয়রের যথাক্রমে “মা 
অফ. ভিনিস্' ও “রোমিও জুলিহেটের' ছায়া! লইয়! রচিত হইয়াছিল। এগুলি কবিতাবহুল, কাব্যাংশই 
তাহাতৈ শ্দুতত, নাটকাংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে । হুরচন্ত্র ঘোষের সবশেষ ন”্টক 'র্ভতগিরি-নন্দিনী' 
১৮৭৪ খুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। নাট্যকার বৈদেশিক নাটকের প্রভাবে এই নাটকের মধ্যে 
মন্রশকতি, ড্রব্যশক্ি ও অমানুষিক ক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছেন। অতিমান্ত সুন্দরী করিবার লোতে গ্রন্থের 
নায়িকা ক্ষণঃভাকে' পরীরাজ্যের কন্ঠ! হইতে হইয়াছে । এখানি নামে নাটক, গ্রন্থমধ্যে কোন খানেই 


বাঙ্গালা দৃষ্তকাষ্যের উৎপত্তির ইতিহাস হও 


সংঘাত লষ্ট হয় নাই। ঘাত উঠিলেই প্রতিঘাত করিবায় শক্তি কোন নাট্যচরিত্রেয়ই নাই এনসপভাবে 
তাহারা গঠিত হইয়াছে । এ দৃস্কাব্যধামি পঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । ইহার ভাবা! কেতাবী গন্ভ 
এবং উচ্ছাসের স্থানে পন্ের আশ্রয় লওয়া হুইয়াছে। গানের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং একাটি 
ছাড়া সবগুলি নেপথ্যে গীত হুইয়াছিল। এ তিনখাঁনি নাটকের কোন খানিই অভিনীত 
হয় নাই। 

প্নন্মকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুস্তল' ১৮৫৫ থুষ্টাবে সংস্কৃত হইতে অনুদিত ও প্রকাশিত 
হইয়া ১৮৫৭ থৃষ্টাৰের ৩০শে জাঙুয়ারি তারিখে কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধনী খ্যাতনামা 
আগুতোন দেবের ( ছাস্ুবাবু ) বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। এ পালায় গান বাধিয়াহিলেন তদানীন্তন 
ধিখ্যাত কৰি কবিচন্্র।” * প্গরিফার বৈষ্ঠ নন্দকুমার রায় যেখানে সংস্কৃত প্লোক আছে, বঙগান্ুবাদে 
সেই সেই স্থানে পয়ার বা ব্রিপদী দিয়াছেন। ** আমি তখন নাটকের কায়দা, কারচুপি কিছুই 
জানিতাম ল! | ** ননদকুমারের শকুন্ধলার অনুবাদ খুব সহজ না হইলেও সরস রচন1।”1 “এ বৎসরের 
১১ই এপ্রেল তারিখে. মহাভারতের লঙ্বপ্রত্ষ্ঠ অনুবাদক কালীপ্রসঙ্গ সিংছের বাড়ীতে রামনারায়ণের 
“বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল । এই ঘটনার আট মাঁস পরে উক্ত সিংহ-ভবনে সমধিক 
সমারোছের সহিত ফালীগ্রসন্ম সিংহের নূতন অস্থবাদিত “বিক্রমোর্ধশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল । 
শাটাকাৰ স্বয়ং তাহার একজন অভিনেতা ভিলেন। অগ্জিনয় কার্ষ এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পর় 
হইয়াছিল যে, কলিকাতার নিমন্নিত সম্তাস্ত ব্যক্তিগণ, এমন কি ভারত গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী ব'ডন্‌ 
সাহেব ( পরে শ্তর সিসিল বীডন্‌) পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে অভিনয়-ক্রিয়ার প্রশংসা ক্রিয়াছিলেন। 
সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার উমেশ চক্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ঘা. 0. 8০7616 ) মহাশয় ইছাতে একজন 
অভিনেতা ছিলেন।” $ ১৮৫৭ খুষটাবে কালীপ্রসন সিংহের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে মণিযোহন সরকারের 
অনুদিত নাটক “মহাশ্বেতা' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের “বিক্রযোধশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তারিখ 
ধরিয়! ছিসাব করিলে ইহার প্রবর্তাকালের উল্লেখযোগ্য অভিনয় পঞ্ডিত রামনাবায়ণ তর্করত্বের অনূদিত 
শীহর্ষের 'রত্বাবলী নাটিকা।* এই নার্টিকাখানি বেলগা 'ছ্ষা নাট্যশালায় ১৮৫৮ খুষ্টাবের ৩১শে জুলাই 
তাঁবিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। দেশের জন-সাঁধারণ তৎকাল প্রচলিত যাোঁভিনয়, হাফ, 
'খড়াই, পীচাল", তর্জ! প্রন্থৃতি আমোদ-প্রমোদেন গ্রাতি এককালীন শ্রঞ্জা হারাইয়াছিল। তাহাদের 
সেই অশ্রদ্ধা উক্ত পঞ্ডিত মহাশয় তীছার 'রত্বাবলী' নাটিকার ভূমিকায় নিম্নলিখিত ভাসার ব্যক্ত 
করিয়াছেন :--“সরস সংস্কত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়! গ্রচলিত 
স্বগিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমূচিত অশ্রন্ধ! হইয়া পর়িয়াছে। নির্যল সুধাকর বিনিঃস্ক সুধাধারার 
আস্বাদ পাইলে, কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিপচি হয় না।' মাইকেল মধুহ্দন ইংরাজ-দর্শকের জন্ত 
অনবস্থ ইংরাজীতে ইহার চারি অঙ্কই তর্জম| করিয়াছিলেন । 


% বিপিন বিছ্বারী গুপ্তের “পুরাতন প্রসঙ্গ” । 

1 হরিযোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের পিতাপুর পরিচ্ছেদ হইন্কে সংগৃহীত 
পৃঃ ৪৯৪ 

₹ যোগীন্রনাখ বন প্রদীড “মাইকেল নধুদৃগন দতের জীবন চরিত” ( মধ্যে মধ্য গ্রস্থকারের কথাও সনিবি্ 
হইয়াছে )। 


৪ | দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 
মৌলিক নাটক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের সাময়িক প্রতিষ্ঠা 


এ যাবৎ সমুদয় অভিনয় ধনী ব্যক্তিদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত রজমঞ্চে সম্পন্ন হইত। কোন স্থারী রজমঞ্চ 
তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অভিনয় উপযোগী দৃশ্ত-পট ও সাজ-সঙ্জা সেই-সেই দিবস ব্যাপী আমোদের 
জন্য সংগৃহীত হইত। ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুস্তল! অভিনয়ের পর মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর পাইক 
পাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী নাট্যামোদী প্রভাপচন্্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ শ্রাভৃ্ঘয়কে এক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 
নির্মাণের জন্ত অস্থরোধ করিয়াছিলেন। তাহাদের এঁকান্তিক বরে ও অর্থবায়ে তীহাদেরই বেলগাছিয়া 
উদ্ভানে এক অভিনব নারট্যশীল! নিখিত হইল। অভিজাত-সমপ্রদারের জন্ত ত রজমঞ্চ নির্মিত হইল, 
কিন্তু উক্ত নাট্যুপিপান্তগণ অনুদিত নাটকসমূহকে জাতীয় নাটকের সম্মানজনক আসনে বসাইতে 
সংকুচিত হইলেন। অঙন্থবা দ্বারা ভাষ! লাভব্তী হয় বটে, কিন্তু মৌলিক নাটকের অভাবে বাঙ্গালীর 
উত্তাবনী শক্তির দৈ্ত প্রকাশ পাইয়া সাধারণের নিকট বাঙ্গালীকে লজ্জিত করিয়া তুলিল। মধুস্থদনের 
“শমিষটা' এই রঙ্গমঞ্চে গ্রথম অভিনীত হইয়া বাঙ্গালীর সেই লঙ্জা দুর করিয়াছিল। মধুনুদনেব কাল 
বিচার-সময়ে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হইবে। 


না্যসাহিত্যে প্রাচীন প্রথার উচ্ছেদ 


বেলগাছিয়৷ রঙ্গমঞ্চকে প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যরীতির সেতু-্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইছারই 
এক প্রান্তে বু শতাবীসঞ্চিত প্রাচীন রীত্যন্থমোদিত সংস্কৃত নাটকের সমাধি-মন্দির। তর্করত্ব অনুদিত 
রত্বাবলী নাটিকার অভিনয় এ মন্দির হইতে নিংস্ত নির্বানোন্ুখ প্রদীপের শেষ ক্ষীণালোক মাত্র। 
প্র অভিনয়, রজনীর পর, যে অন্ধকার এ নাট্যপীঠে বিরাজ করিতেছিল তাহা দূর করিবার জন্ত 
মাইকেলের বালার্ককিরণমগ্ডিতা উবাসিমন্তিনী 'শমিষ্ঠা' আধুনিক রীতির পরিচ্ছদে ভূষিত। হুইয়' সেতুর 
অন্ত প্রান্ত দিয়! এ শু৯ঈ-পাঠ অধিকার করিয়া লইল। প্রাচ্যভাবের সহিত প্রতীচভাবের বিন্মির এই 
স্থানেই সংঘটিত হইল। এইরূপে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য জগ্মলাভ করিলে পর উচ্থার ব্যঙ্গ্যার্থ ও 
বাচ্যার্থগত উৎপত্তির ইতিহাস-কথা অনাবগ্তক বোধে এইখানেই শেষ করা গেল। অতঃপর প্রাসন্ধ 
নাট্যকারদের কালবিভাগ করিয়! নাটযসাহিত্যের ক্রমোরতি দেখান হইবে। 


নাট/সাহিত্যে রামনারায়ণ তর্করত্বের কাল (১৮৫৪-১৮৭৫ ঃ) 


রামনারায়ণ্রে কাল হইতে পরবতাঁকালের গ্রচ্দ্ধ নাটাকারগণ, হাহার! বেন্্ুস্থলে থাকিয়' 
নট্যসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, যথাক্রমে তাহাদের কাল এই গ্রন্থে প্রদর্শিতি হইবে) এবং 
সেই-স্ইে কালে কি-কি নুতন নাট্য-সম্পদ নাট্যসাহিত্যের ভাগ্ডারে আন্বত হইয়াছে, তাহার 'প্রদর্শনও 
ধীঁ কালবিচারের অগ্চতম উদ্গেস্তয থাকিবে। কোন সমসাময়িক নিঃসঙ্গ দৃশ্তকাব্য এ আলোচ্যক'লের 
মধ্যে প্রসিদ্ধি-লাত করিয়। থাকিলে তাহার আলোচনাও স্ই-সেই অধ্যায়ের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে। 


মাট্যসাহিত্যে রাষনারাররণ তৰরত্ের কাপ হ৫ 


রামনারার়ণের প্রতমার্ধকালের “কুলীন ফুল সর্ধন্থ' 


নাট্যসাহিত্যে পঞ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের কাল-বিচার করিতে হইলে তাহার কালকে প্রথমার্ধ 
ও দ্বিতীয়ার্ধ ক্রমে ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । হ্হার প্রথমার্ধ কাল বাঙ্গালা দৃশ্তকাবোর জগ্মকাল, 
এবং দ্বিতীয়ার্ধকাল গাহারই পুষ্টিকাল। প্রথমার্ধকালে দৃশ্যকাব্য সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
এমন কি ভাহার সৃতিকা গৃহত্যাগ পর্যন্ত ঘটিয়া! উঠে নাই। 

রংপুরের জমিদার প্রযুক্ত বাবু কালীচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুরস্কারলন্ক 'কুলীনকুলসর্বন্' 
রামনারায়ণ তর্করদ্ধের প্রথম মৌলিক দৃশ্থাকাব্য । ইহা ১৮৫৪ খুষ্টাকে প্রকাশিত হইয়া ১৮৫৭ ধুর্টাবের 
মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ছুইজন অভিনেতার উদ্যোগে চড়কডাঙ্গান্থ (বতগান 
টেগর্‌ ক্যাসল্‌ রোড, ) রামজয় বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। 

যাঞ্জরা, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই প্লাবিত দেশের প্রথম বাঙ্গালা দৃশ্ঠকাব্য যে, গুলির গ্রভাব 
অতিক্রম করিতে পারিবে, এবূপ আশা করা যায় না; কাজেই ইহার মধ্যে যাত্্রাভিনয়ের গীতবাহুল্য 
না থাকিলেও পাঁচালী বা তৎকাল প্রচলিত রসিকতার প্রভাব এখানি এড়াইতে পারে নাই। কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়া এই দৃষ্তকাব্যখানি রচিত হইয়াছিল। কৌসিস্ত-প্রথা প্রচলিত থাকায় বজদেশের 
কুলকাম্নীদের কিরূপ ছুরবস্থা হইয়াছিল ভাহারই চিত্র এই দৃষ্তাকাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। দৃষস্তকাবোর 
বিষয়বন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কলিবার কিছু নাই। তদানীস্তন সমাজের কুৎসিত-চিত্রের গুরদর্শন যখন 
ইহার উদ্দেশ্ট, তখন ইহ! যে অঙ্লীলভাবাপন্ন হইবে তাহা! আর বিচিত্র কি! তবে নাট্যকার তীঁহার 
লেখনীকে আরও সংঘত করিলেও করিতে পারিতেন। পূর্বধ্তী বিষ্ভানুন্দর গীতাভিনয়ের পালাগুলি 
তাঁহাকে কতকট। অসংযত করিয়া তুলিয়াছিল। বিষ্ঠানুন্দরের মালিনীর অন্থকরণে 'কুলীনকুল সবস্থের 
রসিকাও নিক্ললিখিতরূপে আয্মপরি5য় দিয়াছে +-- 


“বাড়ী মোর বংশীপুরে দেখা যায় কিছু দূরে 
ঘেরা-ঘোর! ঘর ছুইখাঁনি। 

নবীনা ঘুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী, 
তবু কতু ছুঃখ নাছি জানি ॥ * * 

তৃষিত পথিকগণ এসে করে আকিঞ্চন, 
যদি পায় মোর ঘরে বাসা। 

নাহি যায় অন্থস্থান করে সবে অবস্থান 


এমন আমার ভালবাসা 1” ইত্যাদি 

এগুলি অবান্তর প্রস্জ। মূল ঘটনার বিবয়ীভূত কুলীনকামিনীগণের নিঃসঙ্গজীবসভনিত খোদ 
দেখাইতে বাইয়া! নাট্যকার নাপিতবউ রসিকারও বিরহ দেখাইয়া লইলেন। এই দৃষ্তকাব্যে সংস্কৃত 
নাটকের অনেক অন্ধ অনুকরণ আছে। নান্দী, গুত্তাবনাদি প্রাচীন রীতির প্রকরণবন্ধান্থক্রমে এটি 
রূচিত হুইয়াছে। নান্দীটি নুন্দর, গ্রস্থপ্রতিপান্ত বিষয়ের স্ঠিত বেশ খাপ খাইয়াছে। প্রস্তাবনাঁটি 
লুনার হইলেও হুত্রধার যখন আপনার বক্তব্য শ্ে করিয়া নটার উদ্দেশে বলিতেছে £.-পপ্রিয়ে, যদি 
তোমার বেশ-বিগ্রাস হইয়া থাকে স্বরায় আইস।৮ নটা রজগমঞ্চে প্রবেশীনম্তর বলিল £ - *আর্ধপুত্র এই 
আমি আসিলাষ, আজ্ঞা! করুন কি করিব?” “এই আমি আসিলাম' কথাটি সংস্কৃতের অন্ধ অগ্নকরণ। 


২৬ দৃষ্টকাব্য-পরিচয় 


রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া আর্ধপুত্রের কাছে পৌছিয়। তাছারই সমক্ষে 'এই আমি আসিলাম' বল! অত্যুক্তি- 
মান্র। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত নাটকের প্রধান পাত্রের অন্গুকরণে এই দৃষ্ঠকাব্যের কুলপালক প্রভৃতি প্রধান 
পান্ররা সংস্কৃত বা বাঙ্গাল! প্লোকের মারা ছাড়িতে পারেন নাই । দৃষ্ঠকাব্যের ভিতর যেখানে-সেখানে 
উগুলির গ্রাবল্য দেখা গিয়াছে | 'জল-সওয়/' উপলক্ষে '্রন্ভিবাসিনী কামিনীদের আক্ষেপের ব্যপদেশে 
তৎকালএ্রুচলিত অন্ধ গ্রাসবভল পাঁচালীছন্দের অন্ভুকরণ৪ উহাতে আছে, বথা---প্রতিবাসিনীদের 
কথোপকথন £ - 
ছেমলতা- “* * বিয়ার নাভি প্রসঙ্গ অনন্ধেতে ভরে অজ 
রঙ্গ দেখে লোকে ব্যঙ্গ করে। 
মনেতে ভেবেছি সার গুধিব বল্লালি-ধার 
কুলে জলাঞ্লি দিয়! পরে ॥' 
যশ্োদা- “ওলো৷ তোদের দুখ, শুনে, মোর বুক ফাটে। 
তোরা খাস ভখড়ে জল, আমি খাই ঘাঁটে ॥৮ 
শুক-সাবীর রাধাকৃফের রূপগুণ বর্ণনার ভঙ্গীতে এই দশ্ঠকাব্যের ধর্মদীল ও অনৃতাচার্ধ বরের 
রূপ-গুণ নিঙ্নলিখিরূপে বর্ণনা করিছ্েছে ১-- ধর্ম--“দেখিতে সুনার বর দাদ সব গায় ।'' অনু--প্বিনা 
চক্রে শালগ্রাম শোতা নাই পায়,” ইত্যার্দি। তৎকালগ্রচলিত ব্যঙগেব আস্বাদন এইরূপ ছিল। 
অনৃতাচার্ষ ও গ্রহাচার্ষের নিরলিখিত কথোপকথনের মধ্যে ব্যজের পরিবর্তে স্াকামির ইজিত বেশ৷ প্রকট 
চই্যাছে। কোন কোন সম্প্রদায় ইহাতে বে* আমোদ উপতোগ করিয়াছেন, নমুনা দেখুন $- 
“অনৃ-_কাঁল লীত্রতে বিবাহ ভইতে পাবে কি না, তুই তাহাই বলে যা। 
গহাচার্ধ - ( সমীচীনকপে পঞ্জিকা! দেখিয়া ) না মহাশয়! কল্য দিন হইবে না। 
অনৃ--( ফিরিয়া! ) কল্য কি সূর্যোদয় হইবে না? দিন হইবে না কেন? এ বেটা বাতুল না কি! 
গ্রহা--( ঈষৎ ক্রোধে ) আমি বিবাহের দিন হইবে না বলিয়াছি। 
অনৃ--আঃ কি বিপদ, ওরে মুর্খ! বিবাহ কি দিনে ভয়? 
গ্রভা-_না-নাতা! নষ, কল্য বিবাচ্ের নক্ষত্র নাই, তাহাতে বঙলিয়াছি, কল্য নিশীতে বিবাহ 
হইতে পারে না। 
অনৃ--এ বেটা রাইতকানা না কি? এ রুষপক্ষের রাত্রি কলা তুই আমার নিকট আসিস্‌, 
তোকে আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়। দিব, খু'ঁজিয়। দেখিস্‌ ! একটাও কি বিবাহের হইবে না” ইত্যাদি। 
কুলাচার্ধের কুশল-জিজ্ঞাঁস কুলপালক কিরূপ পদ্ধতিতে করিতেছেন তাহার নমুনা :_মহাত্ম 
ব্যক্তির শরীর সর্বদা স্বোপাঞিত পুণ্যে পৰি; তাহাতে আধি-ব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, 
তথাপি অনিন্দিত শিষ্টাচারা্ুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিষুক্ত 
করিতেছি,_-মহাশয়ের শরীরের কুশল ?” 
গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্ত্রের প্রভাব সাহিত্যে তখন এত অধিক ছিল যে, নাকেও তাহা পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। ব্রাহ্মণী অর্থাৎ কুলপালকের স্্বী কণ্তার বিবাহে আনন্দে বিহ্বল হইয়া এইরূপ বলিতেছেন £-- 
“আঁজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে। 
শরীর ভুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে ॥" 


নাট্যসাহিত্যে রাষনারায়ণ তর্করত্ের কাল ৭ 
তৎকালপ্রচলিত রুচির আর একটা প্রমাণ এইবার দেখুন। মেয়ে মায়ের কাছে বিবাহ্প্রসঙ্গ 
লইয়া এইরূপ বলিয়াছে :--*কান্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাচে” ইত্যাদি । 

তর্করত্ব মহাশয় তাহার এই দৃশ্তকাব্যের মধ্যে নিয়শ্রেণীর কথোপকথনে সংস্কৃত নাটকের প্রারুত 

ভাষ! প্রয়োগের মতে। গ্রাম্যভাষ! প্রয়োগের লোত সংবরণ করিতে পারেন নাই। কুলপাঁলক 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ভূত্য ভোলাকে কোন কাজের ফরমাশ করিলে সে গ্রাম্যভাষায় 
দিম্লিখিতরূপে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল +- 

*( স্বগতঃ ) মোগার কোপালে দ্ুকু নেকেচে গৌসাই। 

খাটি খাটি মন, এই বষ্টি পাই নাই || 

বসি ঘরে প্যাটিভরে খাঁতি নাই পাই। 

চাকুরি ঝক্মারি কাম করি মুই তাই ॥” 

“এ ওত্তরের বাড়ির মূই খ্যান! কাটি গেছালাম, এস্তে এদ্তেই বড় মোশাই বল্যে "ওরে 
ভোলা তুই যা, পুরুঠঠাকুরেরে ডাকি আন্”। প্তা এই মুই আদরে থাকি আলাম্‌, তামুক খাতিও 
পালাম না, এটু জিরুতিও পালাম না,” ইত্যাদি। গ্রাম্য লোকের গণডচিত্রে হিসাবে এটি মন্দ নহে, 
ভৃত্যের অস্্র-বযথাই প্রকাশিত হইয়াছে । 

ধর্মশীল পুরোহিত কুলপালকের যজনকার্য করিলেও কন্ঠা-বিক্রয়-গ্রথার উপর বিদ্রুপ করিতে 
ছাড়েন নাই। কন্ত-বিক্রয় সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বঙ্িতেছেন $-রেখে দাও তুমি সংসার যাত্রা] 
বৃক্ষে কি পঞ্ত নাই, নদীতে কি জল নাই, আরশ্য ভূষিতে কি স্কান নাই, পঞ্জবে কি শষ্যা রচনা হয় না? 
বাম বাহু কি উপাধান হইতে পারে না? বন্ধল কি পরিধেয় নহে? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত 
অযত্ব সুলভ ফি না আছে, কি ন! পাওয়া যাষ ? তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক ?”" এই অংশটি ভাষা- 
হিসাবে দৃশ্থকাব্যের মধ্যে উত্রুষ্ট । 

এইরূপ উৎকুষ্টাপরুষ্ট্ের সংমিশ্রণ থাকিলেও 'কুল'ন কুল সর্বস্থে'র গঠনপ্রণালী নাটকোচিত হয় 
নাই। ইহার গ্রন্থন প্রণালী এইরূপ £-- 

প্রথমে-কুলপালক বক্ষোপাধ্যায়ের কন্ঠাগণের ব্বাহাল্ুষ্ঠান, দ্বিতীয়ে--ঘটকের কপট 
ব্যবহারস্থচক রহস্ত্জনক নানা প্রস্তাব, তৃতীয়ে--কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহা'র, চতুর্থে--শুক্রবিক্রয়ীর 
দৌবোদ্ঘোষণ, পঞ্চমে--নান! রহন্ত ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিদেবন, বষ্টে--বিবাহ নিবাছ। 
যদিও এই ছয়টি চিত্র অল্লাধিক মূল বিষয়েরই অ. প্রত্য*-স্বরূপ, তথাপি এইগুলি এরূপভাবে মূল ঘটনার 
সহিত গ্রথিত হইয়াছে যে, এগুলিকে পৃথক কারিয়া লইলেও মুল ঘটনার বিশেষ অল্গহানি হয় না। 
ফলার লোতী ব্রাহ্মণের চিত্র, ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের বহু প্রসঙ্গ কেবলমাত্র এক একটি ভিন্ন-গ্রকুতিক 
জাতিরূপ (0১৫) দেখাইবার উদ্দেস্তে দৃশ্তকাব্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এগুলি বদি উঠাইয়! লওয়া 
হয়, তাহা হইলে গ্রস্থাবয়ব কমিয়া যাওয়া ছাড়া, দৃশ্ধকাব্যের মূল বিষয়ের কোন রসতঙ্গ হয় লা। নিপুণ 
নাট্যকার এরূপভাবে কার্য করেন না। তাঁহার রচনায় মূল ঘটনা প্রধান শ্রোতঃস্বতীর মতে। তরন-তজে 
উদ্দেশ্তা সিদ্ধির পথে ধাবিত হয় এবং অন্তান্ত ক্ষুদ্র ঘটন! উপনদীর মতো! সেই প্রধান নদীতে আসিয়া 
মিশিয়া যায় এবং পরে সেই সম্মিলিত ঘটনাবলী এ্রবল জলত্রোতের মতো! নূতন বেগ লইয়। ন্দীর 
সাগরস*ম-রপ দুষ্তকাব্যের উদ্দেন্তসিদ্ধি লীত করে । 


ব্রি বশত, ১০ 


২৮ দৃহথকাব্য-পরিচয় 


কুলীনকুলসর্ন্থে এ নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে। নাট্যসাহিত্ের সুতিকাগারের শিশু দৃষ্টকাবে)র 

এ সকল ব্যতিক্রম শৌভনীয় না হইলেও অসহনীয় নহে। 
রামনারায়ণের দ্বিতীয়ার্ধ কালের দৃশ্ঠকাব্য 

'কুলীনকুলসবন্থে'র পর তর্করত্ব মহাশয় যতগুলি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলিকে 
অনায়াসে তাহার দ্বিতীয়ার্ধ কালের মধ্যে সঙ্গিবি করা যায়। এগুলি যখন রূচিত হইয়াছিল, তাহার 
পৃথে মধুনুদনের 'পিমিষ্টা রঙ্গালরে অবতীর্ণ হইয়! যশস্থিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তর্করত্রের বাকী 
ৃহ্যকাব্যগুলির মূল্য সুলীনকুলপবস্থেণ তুলনায় কম দাড়াইয়! গেল। 'নবনাটক', "সবপ্রধন' ও 'কংসব্ধ' 
ব্যতীত তর্করত্বের এ কালের অপর দৃশ্যকাব্য গুলি সংস্কত নাটকের বঙ্গান্নবাদ মাত্র। যদিও এ সকল 
অনুবাদের মধ্যে মূল সংস্কৃত নাটকের 'অবলদ্ষিত বিষয় ছাড়াইয়া অন্বাদকের ত্বকপোলকল্লিত ইঙ্গিতও 
যথেষ্ট ছিল, তথাপি সেগুলি মূলতঃ মূলকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া! উঠিয়াছিল। তঙ্জন্ঠ তীহার অনূদিত 
নাটক সমূহে বিস্তৃত শ্বালোচনা নিশ্প্রয়োজন॥। আমর! কেবল সেগুলির নাম ও প্রথম অতিনয় তারিখ 
উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব, কাবণ সৌন্দর্যের মূল্য যদি কিছু থাকে, তাহা মূলেরই প্রারুব্য । 

(১) “বেণীসংহার'--১৮৫৭ খুষ্টাবেব ১১ই এপ্রেল তারিখে কালীগ্রসন্ধ সিংহ মহোদযের 
বাটীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 

(২) 'বত্বাবলী'--১৮৫৮ খুষ্টাবের ৩১শে জুলাই, শনিবার বেলগাছিয়া নাট্/শালায় প্রথম 
অতিনীত *য়। 

(৩) “নালবিকাগ্রিমিত্ত' পাখুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দ্বিতলে নাচঘরের 
বাধা রজমঞ্চে ১৮৫৯ খুষ্টাবে প্রথম অভিনীত হয়। 

(৪) “অভিজ্ঞান শকুত্তল' ১৮৬০ থুষ্টাবঝে শাখারি টোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাড়ীতে প্রথম 
অভিনীত হয়। 

(৫) 'মালতীমাধৰ' ১৮৬৯ খুষ্টাব্বের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে পাথুরিয়াঘাটার রাঙ্জ বাড়ীতে প্রথম 
অভিনীত হয়। 

(৬) 'ক্ুক্িণী হরণ' ১৮৭২ খুষ্টাব্বের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে মহারাজ যতীন্মোহন ঠাকুর 
মহাশয়ের নিজ বাড়ীতে পাথুরিয়! ঘাটা বঙ্গ নাট.শালা-সম্গ্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির 
গল্লাংশ ভাগবত হইতে গৃহীত । ইহা ঠিক অন্বাদ নহে, মৌলিকতা যথেষ্টই আছে। 

তর্করত্ব মহাশয়ের উত্তরকালীয় নাটকগুলি গ্রাচীন প্রথায় লিখিত হয় লাই। ইংরাদি নাটকের 
লিখন-পদ্ধতি যেন তাহাদের মধো উকি-বঁকি দিয়াছে । দেশ-কাল-পার্র জান (5929৩ 06 77007250) 
তর্করত্ব মহাশয়ের তাদৃশ প্রথর ছিল না। 'রুক্সিণীহরণ' নাটকে কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথনের মধ্যে 
ইহার একটা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ৫ 

ীরের প্রতি নারদ-_“কালো। বলে মেয়ে দেয় না? তা' এক কর্ম কর না। 

কৃষ*কি কর্ম ? 

নারদ--£এখন কেউ-কেউ শুব্রকেশ দ্রব্যগুণে কালো করে থাকে, এমনও দেখ! যাচো--তা" 
তুমি কালো গায়ে কোন দ্রব্য দিয়ে কি সুন্দর হ'তে পারে! না? 


নাট্যসাহিত্যে বামনারায়ণ তকরত্বের কাল ২৯ 


এপ প্রসঙ্গ আধুনিক কালের সামাজিক নাটকে শোভনীয় হইলেও পৌরাণিক নাটকে সম্পূর্ণ 
'অশোতনীয়। যাহা! হোক এ নাটকখানি আটবার অতিনীত হইয়া গিরাছে। 

রামনারায়ণের 'পব-নাটক' জোড়াসীকোনাট্যশাল! কমিটি কর্তৃক বহু বিবাহবিষন্ক প্রস্তাব 
লইয়া রচিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খুষ্টান্বের ৫ই জানুয়ারি তারিখে জোড়াসীকো ঠাকুর 
বাড়ীতেই ইহার প্রথম অভিনয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। তর্করত্ব মছাশয়কে কিরূপতাবে পুরস্কৃত 
করা ₹ইয়ািল, তাহার বর্ণনা জ্যোতিরিক্রের জীবন স্বতিতে * এইনপ আছে £--*নাটক রচিত হইল। 
নাটকের নাম নবনাটক। যে দিন এই উপলক্ষ্যে তর্রত্ব মহাঁশয়কে পুরক্ষার প্রদান কর! হয়, সে 
একটি স্মরণীয় দিন * *। একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০২ টাকা + সা্জাইয়] রাখা হইল। তখন 
&ঁ ৫০০২ শত টাঁকা তর্করত্ব মহাশয়কে গ্রদণান করা চইল। নবনাটকে তিনি ইংবাজিশিক্ষিত লোক- 
দিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই খাঁটি বাঙ্গলায় এই সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।” শযখন 
গবেশবাবুর ছোটগিক্সি ও বড়গিক্সি গবেশবাবর এক একটা পা দখল করিয়া তৈলমর্দন করিবার জন্ত 
টানাটানি করিত আব বলিত, “এটা! আমার পা, তুই আমার পাটাষ কেন তেল মাখাচ্ছিস্‌ ইত্যাদি' 
তখন গবেশবাবুর অবস্থা ও মুখতক্গী দেখিয়া! দর্শকেবা কেবল হাসিয়া গঙাগডি দিতেই বাকী রাখিত। 
বড় স্ত্রী গবেশবাবকে বশ করিবার জন্য ওষধ করায় গবেশবাধর উদরটা ফুলিয়া টাক হইয়া উঠিয়াছিল। 
গবেশবাব যখন তীহার লগ্োদরটি আনও ফুলাইয় দর্শকমগুলীর সম্মুখে বসিতেন, ত*ন এই সামাগ 
দুশ্তোই সকলে ভাসির লঙর তুলিত। গবেশবাবর মুক্তা হইলে আমলা, কমলা, চন্ত্রকল! প্রভৃতি 
গবেশবাবুর পুরস্থীগণ এরূপ মডা-কা্জা জুড়িয়া দিত যে, সেই রোদন-রোল শুনিয়া পাড়ার লোকের পর্ব 
'আতন্ক উপস্থিত ভইত। প্রথম দিনের অতিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। 
'্মভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উতৎকল্প হইয়া বলিলেন £ -"যার! পলাট (01০1) নাই, পলাট নাই 
বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্‌'__স্মালো5কদ্িগের উপর এইবপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি 
আপনার আননা-সাফলো গর্বিত ভইম! খুব আন্ষালন করিয়াছিলেন।” $ নবনাটকে তর্করতু মহাশয় 
'কুলীনকুলসবস্থ' অপেক্ষা অধিকতর শক্তির পরনচয় দিয়াছেন । ইচার সংলাপ অপেক্ষাকৃত উর্নত ও 
ুক্তিপুর্ণ। কৌতুক ও রসগোষালিনীর রসিকতা, শ্লেষ, ভান্সরস স্থানে স্কানে বেশ উপতোগা ইইয়াছে। 
এ নাটকের মধ্য নাটককার এছ বিবা৯, ধলাদলি, সঞ্ডিতাভিমানী ও সুপগ্ডিতেপ তক গ্রাহতি বন 
গ্রসঙ্গ আনিয়াও যথাস্থানে নাটকোচিত পরাকাঠা 01:88; আনিবার কৌশল করিতে পারেন নাই। 
মৃত্যু, অপমৃত্যু আনিয়| বিনাদাগ্ভ পরিণতি দেখাইয়াছেন, কিন্ধু তজ্জনিত মনোমধ্যে বিশেন কোন সাড়৷ 
তুলিতে পারেন নাই; এমনই একটা কৌতুককর আব.-হাওয়া নাটকথাঁনির হধো রহিয়। গিয়াছে। 
প্রথম নাটাকার হিসাবে ইনি যথেষ্ট শক্তির পাঁরচর দিয়াছেন । 

ওর্করতব মহাশয়ের 'ঙপ্নধন' নাটকখানি ১৮৭৩ খুঙ্গাবের অক্টোবর মাসে বেঙ্গল পিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত ভইয়াছিল। বিদেশের রাজপুভ্র মতিমানের সহিত কেরল দেশীয় রাজকগ্ঠ! বুস্ুনলতার 


* জ্ীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত “জ্যোতিরিজ্্ নাখের ভীবনন্বৃতি” পৃষ্ঠা ১৭৩ 

1 “পাচশত টাক ভুলবে লিখিত হইয়াছে, ২**২ টাক হইবে, কারণ উদ্ভাই বিজ্ঞাপিত হটযাছিল" 
বজেস্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস” দ্রষ্টব্য 

$ বস্তকুমারের “জ্যোতিরিজ্র লাখের জীবনস্মৃতি” 


৩৪ দৃষ্তকাব্য-্পরিচয় 
পরিণয় ব্যাপারই ইহার গল্লাংশ। ইহার নায়ক-নায়িকা এক মহাপুরুষের কৌশলে উভয়ে উতয়কে 
স্বপ্নে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, নাটকের 
মধে) তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । নানা অলৌকিক কাণ্ড উহার মধ্যে আছে। 
কংলবধ 

রামনারায়ণের এই পৌরাণিক অথচ মৌলিক নাটকখানি ১৮৭৫ খুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
এখানির প্রথম অভিনয়-ভারিখ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার কংসবধকে নাটক আখ্যা দিলেও নাটকের 
আসল বস্ত রস ও সংঘাত ইহার মধ্যে নাই। বিবৃতিজাপক কথোপকথনগুলি যেন পর*পর সাজানো 
রহিয়াছে । মুর সত্বেও গান কয়খানি যেন প্রাণহীন কথার গীঁথা-মালা। এ খানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত। 
কষ্ণ-বলরামের বহু স্বৃতিমগ্ডিত বৃন্দাবন ত্যাগ রূপ এত বড় একটা ট্যা্জেডি নাট্যকার স্তিমিতপ্রায় 
দীপের মতো] নির্জনেই নির্বাপিত করিলেন ! 

রামনারায়ণের এই সকল নাটকের কোনটাই বুগ-গ্রবর্তক ছিল ন' নুতরাং এগুলির বিস্তৃত 
আলোচনা অনাবশ্ক । 

রামনারায়ণের “যেমন কর্ম তেমনি ফল' ১৮৬৫ খুষ্টাব্ষের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মহারাজ 
যতীন্্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭২ খুষ্টাবধে এখনি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত 
হয়। ইছার গল্পাংশ এইকপ £--নুধীর নামীয় কোন লোকের অন্নুপস্থিত কালে তাহার স্ত্রী মুমৃতির 
প্রতি কামাসক্ত হইয়া এক মুন্েফ ও তাহার এক সেরেস্তাদার & দম্পতির কৌশলে কিরূপ ছূর্গতিলাভ 
করিয়াছিলেন তাচার চিত্র ইহাতে আছে । এখানি ছুই অঙ্কে সমাপ্ত প্রহসন, নাট্যকৌশল বিশেষ 
কিছু নাই। 

রামনারায়ণের চক্ষদান' ও 'উভয় সংকট প্রহসনদ্বয় ১৮৭৪ খৃ্টাবের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে প্রথম অতিনীত হইয়া গিয়াছে। সামাজিক কলঙ্কের চিত্র কি “চক্ষুদানেঃ 
কি 'উত্তয় সংকটে" পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিকুঞ্জবিহারী নামক লম্পটকে তাহার স্ত্রী এক 
পুরুষের ছয্বেশধারিণী স্ত্রীলোক দ্বার! যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহার চিত্র চক্ষুদানে আছে? ইহার 
উপসংহার গীতটি এইরূপ £-_”এবেই বলে চক্ষুদীন ৷ এরেই বলে চক্ষদান ! ধোঁকা তে! মিটুলো৷ এবার 
সাহস ক'রে চক্ষু চান!” 'উিভয সংকটে' দুই পত্বীযুক্ত ব্যক্তির লাঞ্ছন৷ দেখানো! হইয়াছে । এই 
প্রহসনঘয় মধুসণন রচিত প্রহস্নদ্বয়ের পরে রচিত ও অভিনীগ হইয়ছে, সুতরাং মধুস্দনের প্রভাব 
যে গুলিতে পৌঁছায় নাই এ কথা বলা কঠিন। উপরিউক গ্রস্থত্রয়ের জন্ত রামনারায়ণ মহারাজ 
যতীন্ত্রমোহনের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। 

রামনারায়ণের কালে তাহার মৌলিক দৃশ্যকাবা '“কুলীনকুলসবন্থে' আমরা প্রথমে বাঙ চিত্রের 
আস্বাদ পাইয়াছি। ইহ! নাটক নামে অভিহিত থাকিলেও প্ররুত প্রস্তাবে ইহাতে নাটক অপেক্ষা 
প্রহসনের লক্ষণ অধিক পরিস্মুট রহিয়াছে । পরবতাঁকালে যে প্রণালীতে প্রহসন লিখিত হইয়াছিল 
সে পদ্ধতি ইহাতে ছিল ন', এবং নাটকীয় রীতির অভাবও সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তক্চন্ত ইহাঁ-ন! নাউক, না 
প্রহসন এইরূপ হইয়া শাড়াইয়াছে। প্রথম বাঞ্গালা দৃশ্তকাব সন্ধে ইছার অধিক মন্তবা করা নিশ্রয়োজন। 


- ধানে গাজার ূ 






... রানারাযণৈর পরীলীন. অপর বে কান লা এ পাস মি 
তাহাদের বিবরণ যথাজনে প্রদত্ত হইল £-- 


বিধবাবিবাহ নাটক 


হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্ত্র মিত্রের জাত উমেশচচ্ত্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক পণ্ডিত 
রামগতি ছায়রত্ের মতে বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত গ্রাথম বিয়োগান্ত নাটক $ কিন্তু বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত “জোতিরিজ্রনাথের ভীবন-স্থৃতি” গ্রন্থে রামনারায়ণের 'নব-নাটক' সম্বন্ধে এ কথাই বল! হুইয়াছে। 
সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত “বিধবাবিবাহ" নাটকের অস্তিত্বের কথা বা তৎপূর্বে ১৮৫২ খুষ্ঠাকে প্রকাশিত 
'কীতিবিলাস' নাটকের কথা জীবনস্থৃতিকারের মনে আসে নাই। ' যাহা হোক “বিধবাবিবাহ' নাটকথানি 
১৮৫৯ থুষ্টাবের নৈশাখ মাসে অর্থাৎ ২৩শে এগ্রেল তারিখে প্রনিদ্ধ ব্রাঙ্গধর্মগ্রচারক কেশবচন্ত্র সেনের 
উদ্যোগে কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটার রামগোপাল মল্লিকের বাসভবনে মেট্রোপলিটন থিয়েটার কতৃক 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উমেশচন্ত্র মিত্র ইহার গ্রাণেতা ও কে্দার নাথ বন্দে]াপাধণয় ইহার 
গ্রকাশক। প্রথম-মুদ্রনের তারিখ ২৫শে ভাদ্র ১২৬৪ সাল (ইংরাজি ১৮৫৭ খুষ্টাব )। ৯০ বৎসর 
পৃবে বাঙ্গাল৷ দেশে বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে ও তাহারই আশ-পাশের সামাজিক বাবস্কার মধে 
যে আলোড়ন আসিয়াছিল ইাঁতে তাচাবই একটি চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। নাটক তখনও পয়ার- 
লাচাড়ীর প্রভাব, অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাই পাক্র-পাত্রীর মধ্যে তাবাতিশয্য ঘটিলেই তাহা 
প্রকাশের জন্ত উহার আশ্রয় ল"য়৷ হইত। ইহার শস্তর্গতাক কথোপকথন, কি স্বগতোক্তি এত দীর্ব 
হইয়াছে যে উচছ্বাতে ঘটনা বর্ণনার তঙ্গী (171158001 ) তিন্ন নাটকীয় কৌশল ( 0601১151006 ) মোটেই 
রূপ গ্রহণ করে নাই। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত করিবার উদ্দেস্টে নাট।কার অদ্বৈত দত্তের 
বিধব! বন্া গ্রসন্নের বিবাহ দিয়া সমাজ রক্ষার পথ দেখাইলেন এবং কীভিরাম ঘোষের বিধবা কষ্তা 
স্থলোচনার বিবাহ না দিয়া বন্য! 'ও জ্রণহতা! একসঙ্গে কিরূপে সংঘটিত হইল তাহাও দেখাইলেন। 
নাটকখানি চার অক্কে সমাপ্ত । দৃগ্ঠ শৰে'র উল্লেখ করিয়া দৃশ্তযোজনা কর! হয় নাই বটে, তবে সংযোগ 
স্থলের উল্লেখ গ্রায়োজন মতো আছে। বাসরঘরের গান ছাড়! নাটকের মধ্যে আর গান ছিল না।. 
অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে এখানি বাঙ্গাল! ভাষার প্রথম বিবাদান্ত নাটক। তৎকালোচিত অশ্লীল 
কথার প্রয়োগ না থাকিলেও অল্লীলতঙ্গীর হাত হইতে নাটকখানি রক্ষা পায় নাই, বিষয়বস্তুর 
প্রর়োগনৈগুণোর ! ৫6119686197 ) অভাবই তাহার হেতু। পরবতীকালের বেঞ্ল থিয়েটারের অধ্যক্ষ 
বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে নায়িকার ভূমিকা লইয়াছিলেন। * 


চপলাচিত্তটাপল্য নাটক 


উপরিউক্ত “বিধবাবিবাহ' নাটক অভিনীত হইবার প্রায় ছুই বৎসর পৃে, অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টান্বের 
ভাগ্রমাসে 'চপলাচিত্তচাপলা' নাটকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পদ্ঘপাঠের' প্রসিদ্ধ কবি বছুগোপাল 


* বিগিববিহারী গণ প্রশ্ীত *পুড়াতদ প্রস* 


৩২ দৃশ্যকাব্য্পরিচয় 


চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা । নাটকখানি মুদ্রিত হইধার কয়েক বৎসর পূর্বে কবির বন্ধুমলে ইহার 
যৎকিঞিৎ আলোচনা হইগ্নাছিল। নাট্যকার উত্তগ্রস্থের ভূমিকায় এইরূপ বলিয়াছেন £--বিধবা- 
বিবাহ নির্বাহ হইবার পূর্বেই ইহার লেখ! শেষ হইয়াছিল, কিন্ত কোন অন্থর্জ্যনীয় প্রতিবন্ধকতাবশতঃ 
একাল পর্যস্ত মুদ্রিত হয় নাই! যদিও এখন ইহার সমুদয় তাগ অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি 
কিছু পরিবর্তন ন| করিয়া প্রথমে যেরূপ লেখা ছিল সেইকটপ প্রকাশিত হইল।” এটি উদ্দেশ্তাত্মক 
নাটক। বয়োকনিষ্ঠ বিধবার পুনবিবাহ না দিয়া সমাজে যেরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছিল তাহার চিত্র 
ইথার মধ্যে আছে। বনু বিবাহের অনিষ্টফল রামনারায়ণের “নবনাটকে' প্রদর্শিত হইয়াছে । বিধবার 
পুনরায় বিবাহ ন! দেওয়ায় সামাপ্তিক কুফল কিরনপ ভীষণ হইতেছিল উপরিউক্ত ছুইখানি নাটকে 
তাহার চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। “চপলাচিত্তচাপল্য' নামেমাজ নাটক, পদ্ভরচয়িতার হাতে পড়িয়া 
ইহার নাট্যশক্তি ক্ব্ধ হইয়াছে । নাটাকার ভূমিকায় স্বয়ং বলিয়াছেন যে, “ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্'। 
নাটকের দৃশ্বগুলি পরম্পরাপেক্ষ না হুইয়৷ পৃথক পৃথক চিত্রের গায় দেখাইরাছিল। ইহা নাটক 
লিখিবার রীতি ণহে, এবং স্থানে অস্থানে পয়ার ও ঝ্রিপদীছন্দের কবিতার প্রয়োগে নাটকটি ভারাক্রান্ত 
হুইয়া৷ চলচ্ছক্তিহীন হুহয়! পড়িয়াছিল। ইহার অভিনয়ে কোন খখর আসে নাই। সংক্ষেপে 
উপাখ্যানভাগটি এইরূপ --প্ধনী বাসব রায়ের কন্ঠা চপলা ১৪১৫ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। 
তৎকালীন সামাজিক প্রপান্যায়ী কন্তাকে বিধবার বেশ বা আহার প্রান করিতে কন্তার প্রঃত অত্যধিক 
ন্রেহশীল মাতাপিতা পাঠিলেন না। পাড়ায় রার-বাড়ী সম্বন্ধে নানা খোট চলিতে লাগিল। একে 
বাসববাধূ কন্ঠার চিন্তকে ধমপ্রবণ করিবার জন্য বাড়ীতে 'পুরাণ-কথা' দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের আসন 
হইতে চিকের ফাক দিয়া চপল! 'ও পাড়ার ছেলে চারুচন্দের নয়ন-বিনিময় ক্রমশঃ গ্রাণ-বিনিনষে 
পধবস্তি হইল। অপর দিকে বাসববাবু নানা শাস্ম পড়িয়া বিধবাবিবাহ শান্বসন্মত বুঝি! তর্কালংকার 
পুরোহিতের সাহাযো উহ্থাদেৰ মিলন সাধিত করিলেন ।" 


কলিকৌতুক নাটক 


রামনারায়ণ-কালের উপসংহার করিবার পূর্বে তাহার সম সামস্িক শ্রীনারায়ণ চট্টরা-গুণনিধি 
বিরাচিত “কলিকৌডুক' নাটক সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন। এখানি ১৮৫৮ খুষ্টাঝে মুদ্রিত । এখানি 
নামে নাটক হইলেও নাটক লিখিবার প্রণালী ইহাতে নাই। অঙ্কের বাবধাঁন থাকিলেও দুষ্থা নাই। 
একই অক্ষে বহু দু£ অবতারিত হইয়াছিল, মাত্র পাব্র-পান্রীর মুখে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়। কঙ্গির 
পাপাচারের নগ্ররূপ দেখানোই ইছার উক্ষেশ্তা। নাভারতের গাঞ্জা পরীক্ষিৎ হইতে যথাক্রমে “দ্ধ, 
তন, আগমবাগী*, কৌলাচার, ভৈরবীসাধন, আদিশুর, বল্লালসেন, কৌলীগ্প্রথা, নেড়ানেড়ী, বাউল, 
সাই, না-গোসাই, বাৰাভী, মুসলমানের ভারত আক্রমণ, মোঞ্ে দলের তারতধিজয়, ব্রাঙ্গদের বিরন্ধাচার 
প্রন্ৃতি বিবিধ বিষয়ের এককালীন চিত্র দেখাইতে যাওয়ায় ইহার নাটাশক্তি চূর্ণ-বিচুণিত হইয়াছে। 
লিখন-ভঙ্গী মোটেই নাটকোচিত হয় নাই। পয়ার, ব্রিপদী, চহুষ্পদী প্রদ্ভৃতি বিবিধ ছন্দের প্লাবনে এবং 
অন্লীলঞ্মালোচনার নাটকটি ভরপুন। সৌভাগ্যক্রমে নাটকখানি অভিশীত হয় নাই, এপ্প অনুমান 
করা চলে; কারণ সতা-সমাঞ্ের স্্রী-এু'লে একে বসিয়া ইহার অভিনয় কেখিতে পাবেন না) এমনই 
অঙ্লীল ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে। 


রামনারায়পের কালে অপর প্রসিদ্ধ দৃষ্ঠকাব্যের কথা ৩৩ 
স্ব্ণশৃঙ্খল নাটক 


ভাঁঃ হূর্থাদাস কর ইঞার প্রণেত। ১৮৬৩ খৃষ্টাবে যখন তিনি কর্মোপলক্ষে ঢাকায় বদলী ছুই! 
যান, সেখানে ইহ! মুদ্রিত করেন, কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৫৫ খুষ্টাবে বরিশালে বসিয়া এখানি রচন! 
করিয়াছিলেন এবং ১৮৫৬-৫৭ খুষ্টান্দের কাহাকাছি সময়ে বরিশালেই ইহা পাঙুলিপির আকারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে । ব্রজেজবাবুর মতে ১৮৬৯ 
খৃষ্টাবের জুলাই মাসে উক্ত অভিনয় ঘটিয়াছিল। বিস্তাসাগণী ভাষার মাধ্যমে মহাভারতীয় দ্রৌপদীর 
বন্মহরণ ইছার উপজীবা । াট্যকারের দেশ কাল-পাব্র জ্ঞানের অতাব রহিয়াছে, কারণ দ্বাপরের 
পাব্র-পান্রীর মুখ দিয়া নাধুনিক বাঙ্গালী সংস'রের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। 
ইংরাঞ্র রাজত্বেব কতকগুলি একচে টয়া দ্রব্যের বাবসা ছুর্যোধন-রাজো অনুষ্ঠিত হইতেছে এরূপ ইঙ্গিতও 
দিয়াছেন। তীহার সম-সামযিক নাটাকাৰ মনোমোহন বন্থুন নাটকেও এ দোষ দেখা গিয়াছিল। 
রসবৈচিত্র্য হি্বে রাজ-মজুর, বুড়ি ও ওডুলোকের অবান্তর প্রসংগে কেন্ত্রগণ্ত চিঞ্জের গৌরবহানি 
হইয়াছে । নূতনত্বের মধ্যে সংগীতপান্ধের সামান্য গবেষণ। নাটকের মধ্যে আছে। পাওবেরা ধর্মরূপ 
্বর্ণশৃঙ্ঘলে কিরূপ আবন্ধ ছিলেন তাহা দেখাইবার গন্য নাটকের এইরূপ নামকরণ নাট্যকার করিয়াছেন। 


চার ইয়ারে তীর্থবাত্র। (নাটক) 


মহেন্ত্রনা মুখোপাধ্যায় কতৃক রচিত। ১৮৫৮ খুষ্টাকে এখাঁনি প্রকাশিত হইয়াছিল। 
বিজ্ঞাপনের শারিখ ১৫ই ন্মামাঢ, সন ১২৬৫ সাল। প্রথমে স্ত্রধার, নট-ন্টী আবিভূত হই! কবিতা 
ও গন্ঘে মামূলী বক্তব্য বলিয়াছে। মদ, আফিম, গুলি ও গাজাখোরদের ছুর্ঘশার কথা পয়ার ও গঞ্চে 
বর্ণনাতঙ্গী-ক্রমে কথোঁপকথনেন আধাবে এই গ্রঞ্থে রূপায়িত হুইয়াছে। নেশার সর্বস্ব খোয়াইয়া 
জীবনযাত্রার পথে অঞ বন্ধুসহ চার ইয়ার অবশ্ষে বুন্নাবনধামে তীর্ঘযাত্রা করিয়া নেশার অভাস ছাড়িয়। 
সেখানে সামান্ত মাহিনায় সংসারধাক্রা নিবাঞ্ই করিতে লাগিল। অল্লীল কথ! ও তঙ্গী ইহার স্থানে গ্বানে 
আছে। চারি অঙ্কে এখানি সমাপ্ত । স্্রীচরিক্রের মধ কামিনী ও সারদা নিজ নিভ দুঃখেব কাহিনী 
পরম্পরের মধ্য বলাবলি করিয়াছে । নাটকত্ব ইহাকে স্পর্শ করে নাই। 

বিষ্ান্ন্দর নাটক 

মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর অল্লীল অংশ বান্‌ দিয়! “বিজ্ানুন্দর' নাটক রচনা! করিয়াছিলেন এবং 
ইহা! তাহাদের পাথ্রিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৫ খুষ্টান্দের ও*শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। বিষ্যাসুন্দর সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে, এখানে মাত্র ইহার বৈশ্ষ্টাটুকু উল্লিখিত 
হইল। 

সংযুত্ত-স্ব়ংবর নাটক 

গ্রাণনাথ দত্ত কতৃক ইহা রচিত হুইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাকের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। টডের 'আযানল্স অফ, রাজস্থান" নামক গ্রন্থ হইতে ইহার গল্লাংশ গৃহীত হইয়াছে, কিন্ত 
মনোহারিত্ব সম্পাগনার্থ নাট্যকার সামান্ত পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। প্রথমে নান্দী, নান্যন্কে 
সুত্রধারের চলন রাখ হুইয়াছে এবং তাহাতেও কোন নৃতনত্ব নাই। পূর্ণ ক্রিয়াপদবুক্ত ভাব! বাব্ত 


৩৪ ,  দুষ্তকাহা-পয়িচয় 


হইয়াছে, উচ্ছ্াসের বেগ কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে । জয়টাদ কনা সংঘুক্তা ও পৃষ্থীয়াজ ঘটিত ব্যাথার 
ইহার জখ্যায়িকা। সংলাপগুলি ফেনাইয়৷ এত বড় করা হইয়াছে যে, পাঁঠকের কৌতুহলে আধাত . 
লাগিয়াছে। ই! অভিনীত হয় নাই, তাই দর্শকের ধৈর্চ্যতি ঘটে নাই। নিপুণ হন্যে নাটকীয় 
কৌশল নষ্ট চইষাছে। নাটকথানি সাত অঙ্ক পর্যন্ত বিদ্বৃত, গানগুলি নীরস ও ভাবহীন। এই 
কসখানি দৃশ্তকাবোর সভিত রাগনাবায়ণ-কালের আলোচনা ৫ শেন করা গেল। 


যাত্রাগান, গীতাভিনয় (অপেরা) ও নাটক 


যাত্রাগানের স্বরূপ ও স্ষ্টির ইতিহাস পূর্বে বণিত ভইয়াছে। ইছা বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব 
সম্পতি। নদীবল শশ্বস্ামলা মাতৃভূমিব অঙ্কে তাহার ভাবগ্রবণ অধিবাসী-্থাবা উচা সৃষ্ট ও অতিনীত 
চই্য়াছিল। ভাবতের অনা প্রদেশে ঠিক এ জাতীয় দৃশ্তকাব্য দেখা যায় না। ইওরোপীষ দৃশ্ঠকাবোর 
সংস্পর্শে আসিষ। পুবাতন যাঁতরাগান 'গীতাভিনমে' রূপান্তবিত হইতে লাগিল। কয়েকটিব নমুনা দেওয়! 
হইল। 
শকুম্তুল! (গীতাভিনয় ) 


অন্নদাপ্রীসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার রচয়িতা। এরস্থের 'গ্রকাশকাঁল ১৩ই এপগ্রেল ১৮৭৪ খৃষ্টাক | 
এই পালাদারা প্রাচীন যাত্রার সংস্কার করা হইতেছে, পালাকার গ্রন্থের ভূমিকায় একনপ বলিয়াছেন। 
নট, নটা, পারিপান্থিক পুরে মতোই ছিল। পালাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১৮৬৪ খুষ্টানে এখানি 
বাগবাঞ্জার নাটাসমাজ কর্তৃক একাধিকবার অভিনীত হ্ইয়া গিয়াছে । পয়ার, ভ্রিপদী ও গল্ভন্বারা 
এখানি গথিত, নৃতন কিছু সমাবেশের পূর্বে ুয়া'র প্রচলন পূর্যেব মতোই রহিয় গিয়াছে । কালিদাসের 
শকুত্তুল। ইহার উপজীব্য বলিষা কয়েকটি স্থানে নাটকীয় সংঘাত দেখা দিয়াছে । যণা £_দর্বাসার 
'অতিম্ণপ, 'অভিজান দেখাউতেই পূর্বকথার স্মরণ, অঙ্গুলী হইতে অন্ধুরীয়কের অজ্াতসারে পন, 
অঙ্জুরীয়ক দেখিয়া হৃষ্্ত রাজের জেলেকে হার বকৃশিশ, ছুত্বন্ত পুত্রের সিংহশাবক লইয়া! খেলা, পিতৃনাম 
জিজ্ঞাসার পুরুবংশীয়ের পরিচয় প্রদান, মাতার নাম জিজাসায় শকুন্তলা নামের প্রকাশ। উভয়ের মিলন 
তখন সম্পাদিত হইয়] গেল। রাজ! এ কাল-অঙ্কুরীয়ক ফেরৎ দিতে চাঁছিলে পকুস্তলা পতির জেছই 
নারীর ভূষণ বলিয়! অঙ্গুরীয়ক আর গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে মোট ৬২ খানি গান আছে, গানের 
দিক দিয়! কোন সংস্কার দেখ! গেল না। 

নলদময়্তী ( গীভাভিনয় ) 

কালিদাস সান্নাল ইহার রচয়িতা । ১৮৬৪ খষ্টাব্ষে মদনমোহন তলায় বাগবাজার নাটাসম্্রদায় 

কতক এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎপরে ১৮৬৮ খুষ্টাবের ১ল৷ ফেব্রুয়ারি তারিখে 


্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে । গঞ্ছে় মাধামে লেখা, মহাতারতীয় বিখ্যাত উপাধ্যান ইহার গল্লাংশ। 
ঘটনাবলির মধ্যে সংঘাত্ত নাই। মহাকবি গিরিশচজ্জ পরব্তাকালে এই আখ্যান ভাগ লইয়! মুর 


বাজাগান, গীভাতিময় ও নাটক , ৩৫ 


নাটিক রচনা করিয়াছিলেদ। গীভাতিনট লধম গন্কে অমাপ্ত। ইহাতে ২২ খানি গান আছে, 
তদানীন্তন কালের সংগীতের প্রভাব এখানি অভিক্রগ করিতে পারে নাই। 


জানকী-বিলাপ ( গীত।ভিনয় ) 


হুরিমোহন কর্মকার (রা) ইহার প্রণেত' ১৮৬৭ ধুষ্টাবের ১৭ই আগম্ট তারিখে এখানি 
গ্রকাশিত। ১৮৬৮ খুষ্টাবের এগ্রেল মাসে এখানি অভিনীত হুইয়াছিল। হূমূখের লোকাপবাদ 
শুনিয়া রামের সীতানির্বাসন ও সীতার পাতাল-গ্রবেশ ইহার আখ্যায়িকা। নাটক হিসাবে এখানি 
দাড়ায় নাই। বনবাম-সংবাদে লীতা নিবে কাতরা না হইয়। মৃদ্াপ্রাধধ লক্ষণকে নিজ অঙ্কে লইয়া 
সাম্বনা করিয়াছিলেন। ৪১ খানি গান ইহাতে আছে। নাটকীয় সংঘাতের এমন অপমৃত্যু বড়ই 
ছুখেপদ হুইয়াছে। তৃতীয় অন্ধ পর্যন্ত এখনি বিস্তৃত । 


বৎন-চিন্তা ( গীতাভিনয় ) 


হরিমোহন কর্মকার (রার ) ইহারও রচয়িতা। ১৮৬৬ খৃষ্টান প্রকাশিত হইলে পর সিমুলিয়া 
শখের যাত্রা কোম্পানি দ্বারা এখানি অভিনীত হইয়াছিল। নাটকখানি সংগীতবহুল, প়ার ও ব্রিপদী 
ছন্দ ইহার বাহন। গানগুপি সুরতাল সংযোগে শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করিয়াছিগ, কিন্তু নাটকের মধ্যে 
ঘাত-প্লতিঘাত নাই। নিয়শ্রেণীর রসিকতা স্থান-লাভ করিয়াছে । পৌরাণিক বর্ণনার ভিতর দিয়া 
নাটকীয় রূপ প্রবিষ্ট হয় নাই। ২৫ খানি গান লইয়! ছয় অঙ্কে এখানি সম্পূর্ণ। ইহার পরবর্তীকালে 
মহাকবি গিরিশচন্জ্র এই একই বিষয় লইয়া সংঘাতপূর্ণ এক অপুধ নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হুইয়াছেন। 
গীতাভিনয়টি অস্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত হইয়া অপেরার নূতন রূপ লইয়াছে। 


উষাহরণ ( গীতাভিনয় ) 


অরদাগ্রসাদ বন্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা । ১৮৭৪ খৃষ্টাবের ৯ই আগস্ট তারিখে এই 
পালাঃস্থণানি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত তৎপুবে পাুলিপির আকারে ইহা কয়েকবার অভিনীত হইয়া 
ছিল। নাটক-নাঁটিকার সহিত গীতাতিনয়ের পার্থক্য দেখাইবার জন্ত ইছার বথফ্চিৎ আলোচনা 
আবশ্তক। ইহাতে ৫৭ খানি গান আছে। দুরের বালাই নাইঃ পাক্র-পাত্রীর৷ ওয়োজন মতো! 
যাওয়া'আসা করে। কবি পাঁচালীর ঢং কি কথোঁপকখনে, কি লংগীতে সবত্র দেখা দিয়াছে । নট- 
নটা-ুত্রধার-পারিপার্থিক প্রাচীন যাত্রার সমন্তই ইহাতে আছে। ভাবের তরঙ্গ কবিতায় গ্রকাশিত 
হইয়াছে, অন্ুপ্রাসের ছড়াছড়ি গ্রত্যেক গানে রিয়া গিয়াছে। 

গ্রাচীন যাত্রাগানের লহিত তুলনা করিলে পশ্চিমদেশীয় নাটকের আনর্শে সে সকল গীতাভিনয় 
উদ্ভূত হইতেছিল সেগুলির নাড়ীর যোগ ইহাদের ফ্হিত আছে বলিয়া মনে হয় না, বরং গীতাভিন়গুলি 
এইরূপ নূতন নাটকের দ্বারা গ্রতাবান্িত হইতে লাগিল। তবে যাল্লার গানের গ্রভাৰ ও নুতন গ্রন্থুত 
নাটকগুলি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী সংগীতপ্রিয়, তাই বাগালা নাটকে সংগীতের 
প্রাবল্য দেখ! যাঁয়। মধুন্দনের কালালোঁচনার সমরে নাটকের যে লংজা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই 
নাটকের প্ররৃতরনপ। সুধীপ্গন নাটক মমালেচিনার সময়ে এ কথাগুলি তৃলিবেন ন|। 


নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুহ্দ্ন দণ্ডের কাল এবং দৃশ্টকাব্যের 
ইতিহাসে তাহার স্থান 


(১৮৫৮-১৮৭৪ খুঃ) 


মাইকেল মধুন্দন দত্ত ষে সময়ে দ্প্তকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন, সে সময় বাঙ্জাল! নাটয- 
সভিতে।র নিতান্ত শৈশবকাল, এমন কি জগ্মকাল বলিলে? অতুযুক্তি হইবে না। তাহার পৃবে যে 
সকল দৃশ্তকাবা বলের সাহিষ্যু-আাসরে আসিয়াছল্, তাহাদের স্থারা বাঙ্গালীর নাট্যপিপাসা মিটে নাই। 
কেন মিটে নাই, তা্ভার কারণ সেই সেই অধ্যায়ে বল! ভইযাছে । 

নধুনদন এক শুত মুহ্ুতে বাঙ্গালা দৃষ্ঠকাবোর ভাগ্যনিয়ন্ত, রূপে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! ইহার 
গঠনরাতি নিণাঁতি করিলেন। শমিষ্ঠাই তঁংহাব অবলম্বিত রীতির প্রথম ফল। যদিও এই রীতি 
পণব্তীকালের ভূয়োজানেব পরিমাপে সবাঙ্গনুন্দর হয় নাই এবং তঞ্জন্ত উত্তরকালের দৃগ্কাব্ের মধ্যে 
যতকিঞ্চিৎ আত্যন্তরীণ পরিবত ন দেখা গিয়াছিল, তথাপি তাহা এত সামান্ যে, আজ পর্যন্ত বাজাল৷ 
দণ্ঠকাবাযমু* ভীভ'বই গঠনাদর্শে চিত *ইতেছে। ই দধুুদনের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে ! 
এই গন্য নাট।-সাহিতে। *ধৃস্থদনে স্কান খুন উচ্চেঃ কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তীভার গ্রন্-সমালোচকেহা 
ষ্টার এ বৈশিষ্ট্যের কপা উল্লেখ কবেন না। শ্রঝকাবোর ইতিহাসে অধিত্রচ্ছনদেব প্রততক 
বিয়া তীাব নাণ থেরপ স্ব ক্ষবে লিখিত থাকিবে দশ্থাকাবে র ইতিঙ্াসেও ভীাছাব নাম, লঙজগাল। 
নাটকের ঠিক গরনকরূপে না হলেও পাশ্চান্ত)বীতির নাটা-সাহিত্যের প্রবত'করূপে লিখিত চইবার 
সম্পূর্ণ যোগা । 


শমিষ্ঠ। 


মধুক্থদনের প্রথম দৃশ্াকাব্য পত্িষ্টা ১৮৫৮ খু্টাবের প্রারভ্ে ণচিত হইয়া ১০৫৯ খুষ্টাবের ওরা 
সেপ্টেম্বর তারিখে পাইক্-্পাড়ার রাজাদের গ্রতিষ্ঠিত বেলগাছিগা নাটাশালাধ প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । 
১৮৭৩ খুষ্টাৰের ১৬ই আগস্ট তাবিখে বীডন্সটাটস্থ বেঙ্গল থিয়েটার এই নাটক লইয়! খোল: হইয়াছিল্। 
মধুস্দনেব প্রথম মৌলিক দহ্াকাব্য বলিয়া ইনার একটু বিস্ৃত আলোচনা আবশ্যক । ইহার গঠন-প্রণাী 
্াধুনিক রীতির মতো! দেখাইলেও ইহার তাৰ ও রুচি প্রাচীন প্রথার অন্বর্তী ছিলল। প্রাচীন 
গ্রথানুমোদিত নান্দী, নান্দান্তে নুত্রধার ইত্যাদির সমাবেশ ইহাতে ছিল না বটে, তবে মধুসুদন তাহার 
এাথম দশ্ঠকাব্যটিকে প্রস্তাবন্াঙ্কীন করিতে গলাহসী হন নাই। একটা নৃতন কিছু করিতেছেন তাহার 
বিজ্ঞাপন দিবার জগ্য নিয়লিখিত প্রস্তাবনাটি [লিখিত হইয়াছিল £-- 

“মবি ভাণ॥ কোথা সে সুখের সময়। 
যে সময়, দেশময়, নাটারপ গাঁবশেষ ছিল রসময় | 


* শ্ঘন গে! ভারতভূমি ! কত নিদ্রা যাবে তুমি, 
আণ নিদ্রা উচিত না হয়। 
উঠ, তাক্ত ঘুম. ঘোর হইল, হইল ভোর, 


দিনকর গ্রাচীতে উদয় । 


নাটাসাহিতো মাইকেল যধুহ্দন দত্তের কাল ৩? 


কোথায় বাজ্জীকি, ব্যাস, । কোথা তব কালিদাস, 
কোথ! তবভৃতি মহোদয় 
অলীক কুনাটা রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বন্ধে, 
নিরবিয়া প্রাণে নাহি সয়। 
স্ুধারস অনাদরে বিষবারি পাঁন করে 
.. তাছে হয় তনু-যনকক্ষয় 
মধু কহে, জাগে! মাগো, বিতু স্থানে এই মাগো 
নুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্‌ তব তনয়-নিচয় ॥" 


এই ধরণের প্রস্তাবনা পরবর্তাঁকালের ছই-একজন দণ্ঠকাবাগ্রণেত। তাহাদের কোন কোন 
নষ্টকাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন । একটা নূতন কিছু বিজ্ঞাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার চলিত। 

শরিষ্ঠার আরম্তটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক । বিস্তার, কুলীনকুল-সর্বস্থ এবং রত্বাবলীর অতিনয়- 
দর্শকেরা সে অতিনব-চিআ দেখিতে পাঁন নাই। প্রথম দৃশ্যটি হিমালয় পর্বত, দূরে ইস্রাপুরী-- 
অমরাবভী। শরিষ্ঠার ভাষায় দৃশ্যটির পরিচয় এইরূপ :--স্থানে স্থানে তরুশীখায় নানা বিহ্জমগগ 
মধুস্বরে "গান কচ্ছে, চচ্ুর্দিকে বিবিধ বনকুস্ুম বিকশিত, এ দূরস্থিত নগর হ'তে পারিজাত পু্পের 
নুগন্ধ সহকারে মৃদ্মন্দ পবন মঞ্চার হচ্চে, আর কখন কখন মধুরকঠী অগ্মরীগণের ভাল-লয়-বিশুদ্ধ 
সংগীতও বর্ণকুহুর শীতল কচ্চে, কোথাও সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঙ্্-মহিযাদির তর শক, আবার 
কোথাও ৰা পর্বতনিঃস্থতা বেগবতী নদীর কুল-কুল ধ্বনি হচ্চে ইত্যাদি।” এই সমুদয় দৃশাটি দৃশ্যপট, 
অভিনেতা ও ততুপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে এক অতিনব চিত্রে চিত্রিত হইয়া বাঙালী দর্শকের 
চক্ষে অনৃষ্টপূর্ব মনোহর সাঁমগ্রীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। 

শার্িষ্ঠায় রত্বাবলীর সানৃশা অনেক আছে। বেলগাছিয়! রঙ্মমঞ্চে বারংবার রত্বাবলীর অভিনয় 
দেখিয়া! এবং & নাটিকাঁর ইংরাজী অন্থবাদ শ্বয়ং সম্পাদন করিয়া মধুলুদনের মানগপটে উক্ত মাটিকার 
ভাব এরপ দৃঢ়ভাবে অন্ধিত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা মূছিয়া ফেলিতে পারেন নাই । উভয় 
রথে সামৃশ্য আমিবার কারণ ইহাই যোগীন্্র বাবু মধুক্ছদমের জীবন'চরিত গ্রন্থে এই সাদৃশ্য অতি 
নুন্দরতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল ২ 

শ্উভয় গ্রন্থেই ঢুইজন নায়িকা, জো্ঠা অতিমানিনী ও কোপনা, কনিষ্ঠ অভিমানশৃন্ত! ও মুষ্ধ- 
স্বতাবা, রূপগুণে জো কমিঠার নিকট পরাভূতা। উতর গ্রন্থেই কণিষ্ঠা কিছুদিনের জন্ত জোষ্ঠার 
দাসী; কিন্তু পরিপামে কনিারই জয়। উতয় গ্রন্থেই জো! কনিষ্ঠাকে গ্থামীর দৃষ্টিপথ হইতে দুরে 
রাখিতে চে! করিয়াছেন, কিন্তু কতকার্ধ হইতে পারেন নাই। রাজায় রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই 
সমান মুষ্ঠা। যতদিন কনিষঠীকে ' ন! দেখিয়াছিলেন, ততদিন উতর গ্রন্থের নার়কই জোষ্ঠার প্রতি 
গ্রগা় অন্ুরক্ত, কিন্তু কনঠাকে দেখিবামাজর উভয়েরই প্রেম শরতের মেঘের সভায় কোথায় ভালিয়! 
গিয়াছে।” 

এই সামুস্ঠরক্ষার আরও এক কারণ: আছে। মধুদদন প্রতীচ্যরীতির পক্ষপাতী হইলেও, 
সংস্কৃতরীতির নাট্যাতিনয় দর্শনে অত্যন্ত প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্মুখে, তীহাদের বিরাগভাজন হইবার 


ঙ 


৩৮ দৃশ্তকাব্যা-পরিচয় 
আশঙ্কায়, তাহার প্রথম দৃষ্টকাবা 'পগিষ্ঠা'কে আমূল বিলাতী পরিচ্ছদে বাহির করিতে পারেন 
মাই। তজ্ঞন্ত রত্বাবলীর সহিত তুলনা করিলে নিনলিখিত প্রতেদগুলি নগরে পড়ে। শমিষ্ঠার 
নায়ক রত্বাবলীর নায়কের ন্তায় কেবলমাত্র আদিরসের একান্ত সাধক ছিলেন না, দস্থ্য হুন্তে নিপীড়িত 
দরিদ্র ব্রাঙ্মণের উদ্ধারার্থ বীররমের অভিনয়েও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার নায়িকা রস্বাবলীর 
সাগরিকার ন্যায় গ্রণয়াম্পদের বিরছবিধুর হইয়াও সেরূপ কাঠিন্টের পরিচয় দেন নাই? গ্রথম অগ্ধের 
দ্বিতীয় গর্ডাঙ্কে পরিচারিক দেবিকার সহিত কখোঁপকধনকালে শহিষ্ঠার সহদয়তার বহু পরিচয় পাওয়। 
গিগ্লাছে। রত্বাবলীব বিদুষক বপস্ত-উৎসবের আমোদে উন্মত্ত হইয়া মদনিকার হস্তধারণপূর্ধক নৃত্য 
করিয়াছিল। শমি্ঠার বিদূষক তাহার উপর মাজা! চড়াইয়! রাজার চিত্তবিনোদনার্থ আনীত নটাঁ চুম্ঘন- 
প্রয়ানী পর্যন্ত হইয়াছিল। শ্রীহর্ধদেব বসন্ত উৎণবের আড়ালে এই কার্য করাইয়াছিলেন, সে অন্ 
তীহার “সাত খুন মাফ”, মধুন্দনের কিন্তু সেরূপ কোন কৈফিযৎ ছিল না। এইরূপ স্থানে স্থানে তাৰ 
ও রুচির ইতরবিশেষ থাকিলেও শমিষ্ঠা প্রাচীন রূচিরই অগ্গামিনী ছিল। 

শমিষ্ঠা প্রকাশিত হইবার পর তৎকালীন সংস্কৃতাঁতিমাঁনী পণ্ডিতমগ্ডলী “ইহ! কিছুই হয় নাই' 
একবাকো এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিংলন। যোগীন্ত্রবাবু তার মধুস্থদনের জীবন চরিত গ্রন্থে 
পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের নির্দেশিত “ছুঃশ্রবস্', ঠ্যুতসংস্কারত্ব', এনিহতার্থত্ব', “অবিমুষ্টবিধেয়াংশ' প্রভৃতি 
অলংকার-শাস্োক্ত দোধ-নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় 'শগিষঠা' পড়িয়! তাহার! এই মত 
প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গাল! ভাবার বর্ণজ্ানহীন মধুক্থ্দন নাটক লিখিতে অক্ষম এই ধারণার 
বশবর্তাঁ হইয়াই তীঁহাবা ধীরূপ বলিয়া! থাকিবেন। কারণ আমবা অলংকারশান্জের সাহায্যেই দেখাইতে 
চেষ্টা করিতেছি যে, মধুক্দন বাঁশল! ভাষার বর্ণজ্ঞানশৃন্য হইয়াও কিরূপ দক্ষতার সহিত শগিষ্ট। 
রচন। করিয়াছিলেন। মধুক্ুদন কোন কালেই “সাহিত্যদর্পণ' গ্ণেতা বিশ্বনাথের পক্ষপাতী ছিলেন না; 
(কিস্ক অলংকার শান্ত্াহছমোদিত দৃশ্যকাব্যের লক্ষণচয় তাঁহার অজ্াওসারেই শিষ্ঠীয় প্রবেশলাভ 
করিয়াছে । রত্মাবলীর পুনঃ পুনঃ অভিনয় দেখিয়। উহাকে উক্ত রীতি গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছিল। 

মধুহ্দন তাহার শর্িষ্ঠাোকে নাটক নামে অভিহিত করিলেও ইহা নাটিকা-লক্ষণাক্রাঞ্ত। 
সাহিত্যদর্পণকার না্টিকার লক্ষণ বলিয়াছেন £-- 


"নাটিকা কম্ধবৃত্তাস্তাৎ স্ত্রীপরায়া চত্রক্ষিকা। 
প্রখ্যাতো ধীরললিতন্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ ॥ 
আদঙঃপুর সম্বন্ধ সংগীতবাপৃতোইধব|। 
নবান্ুরাগা কন্ঠাত্র নায়িকা নৃপবংশ্জ] ॥ 
সন্প্রবতে ত নেতাইন্যাং দেব্যান্্াসেন শঙ্কিতঃ। 
দেবী পুনভবেজ্জো্ট। প্রগল্তা হৃপবংশজা! ॥ 

পদে পদে মানবতী ত্গশঃ সঙ্গমোছয়োঃ | 
বৃ্তিঃ শ্তাৎ কৌশিকী স্বল্প বিমর্ধাঃ সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥” 


শমি্ঠ। যদিও মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, তথাপি বধুস্দম ভাই! আমূল গ্রহণ 
করেন নাই) ইচ্ছামত গ্রহণ করায় ইহা! কবিকল্পিত হইয়াছে। শরিা যে, ভ্ীচরিজ্্রধানা সে 


না্টযসাছিত্যে মাইকেল মধদান দতের কাঁল | ৬৯ 


বিষয়ের পরিচয় অনাবস্তক | যধু্দন ইহা পাঁচ অন্কে বিভক্ত করিয়াছেন) সুতরাং লাহিত্যদর্পণকায়ের 
হিসাব হইতে এক অঙ্ক ইহাতে বেশি আছে, কিন্তু এ ক্রটি নগণ্য । ইহার নারক যধাতি প্রখ্যাত্বচরিত 
ও ধীরললিত লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ নিশ্চিন্ত মৃহ এবং গীতবাভ্তপরারণ )। বদগিও দস্্যুদ্ন কালে 
ধীরোদ্ধতের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ! মাত্র একটি স্থানে । হুতয়াং তাহার উল্লেখ নিায়োজন। 
ইহার নবাছরাগিদী কুষারী নায়িক! শরিষ্ঠা হৃপবংশজা, অন্তঃপুরচারিগী ও সঙগতব্যাপৃতা। জোষ্ঠা 
পত্রী দেববানীও উজ্চবংশনন্ভৃতা, গ্রগল্ত1 এবং পদে পদে মানবতী। সেই পীর ভ্রাসে যষাতি সর্বদা 
সশস্ক খাকিতেন। শখিষ্ঠা ও যযাতির মিলন ছ্োষঠা পরীয কতৃতে সম্পাদিত হইয়াছিল। কোশিবীবৃ্তি 
নাটিকাতে থাক! আবশ্যক এবং পঞ্চসন্ধির মধ্যে বিমর্ধসন্ধি নাটিকায় কম থাঁকে। 
সামান্ত ইতরবিশেষ থাকিলেও শরিঠা প্রধানতঃ উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত! হওয়ায় ইহার স্থান 

নাটিকা পর্ধায়ের ভিতরে অবিসংবাদিতরূপে দেওয়। যাঁয়। এই মত দৃীভূত করিবার অন্ত অলংকার 
শাস্তোক্ত লক্ষণের আর একটু ভিতরে প্রবেশ করা যাক। কৌশিকী বৃত্তি এবং সন্ধি শর্ি্ঠায 
কিরূপভাবে আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। সাহিত্য-দর্পণকার কৌশিকী বৃতি সঘ্ধে 
এইরূপ বঙলিয়ান্ছেন £-_ 

"্যা ্লক্ষনেপথ্য বিশেষচিজ্া 

শ্বীসুলা পুল নৃত্যগীতা। 

কামোপভোগ প্রতবোপচারা 

সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্ত1 | 


ননোরম সাক্গসঙ্জা শোতা, স্বীসংকুলতা, নৃত)গীতবাহুল্য, কামভোগোঁপচার এবং চারুবিলাস যে সব 
ব্যাপারে অর্থাৎ নায়কাঁদির চেষ্টাবিশেষে বত যান থাকে তাহাই কোশ্শিকীবৃজি। নয, নর্মন্ফুজ, 
নর্যক্ফোট এবং নর্মগ্ড নাষে কৌশিকীবৃত্তির চারিটি অঙ্গ আছে। 

৮ ১) নর্ম--বৈদগ্ধ্যক্রীড়াই নর্ম। যধাঁতি দেবযানীকে দর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত)াবর্তন 
করিলে পর কোন নির্জন গৃহে চিত্তবিকারজনিত চিন্তীযগ্ন ছিলেন। সেখানে বিদূষকের সহিত 
নানাবিধ প্রশ্নোজরের মধ্যে দেবযানীর প্রতি মহারাজের অগ্থগাগ বুঝিতে পারিয়! সহান্তবদনে বিদ্ষক 
এইরূপ বলিতেছে "এমন কিছু নয়, তবে তা'হলে রাজলশ্বীর নিকট বিদায় হোন্‌। রাজদণ্ড 
পরিত্যাগ ক'রে বীণাগ্রহণ করুন, আর রাঁজবৃত্তির পরিবতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করু।” 

রাজা-”কেন? কেন?" 

বিদু--প্বযন্ত! আপনি কি জানেন না লক্ষী সরদ্থতীর সপত্বী! অতএব ভূমগ্ডলে সপস্থী প্রণয় 
কি সম্ভব?” ইত্যাদি। 

বিদ্ষফের বাক্চাতুর্বই এখানে শুদ্ধহান্ত নর্ম হইয়াছে। 

২) নর্বস্কুজ--আরস্কে সুখ কিন্ত ভয়ে সমাপ্ত নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন নর্মস্ষজ4 
শরিষ্ঠার সহিত মিলনে যযাতির যে সুখ হইয়াছিল, দেবযানী সেই সখের বিষয় জানিতে 
পারায় চতুর্থাঙ্ছের প্রথম গঠাক্কে বিদুষকের সহিত রাজার ভীতিনংকুল করাবাতাইি এখাদে 
নর্ঘন্কু্জ | 


৪৩ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 

(৩ ) নর্মক্ফোট--লেশমাজ্রভাবে অন্গুরাগের অল্পস্থচনাকে নর্মপ্ফোট বলে। গোদাবরীভীর 
পৰ্তমুনির আশ্রমে অশোক বৃক্ষতলে চিন্তামগ্ন শর্মেউাকে দেখিয়া যযাঁতির যনে যে প্রথম অ্্রাগ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই নর্ষশ্ফোট। 

৬6৫৫৪) নর্মগত--ছ্াবেশী নারকের রসাহুকুল ব্যবহার নর্মগর্ভ নামে অভিহিত । শর্খিষ্ঠায় 
নর্যগ্ড অঙ্ের অস্তিত্ব নাই। শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির প্রণয় ঘটিত কথ! অবগত হুইয়! দেবধানী 
ছচ্মাবেশে রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নায়ক ছল্সবেশে কোনরূপ রসানুকুল ব্যবহার না করায় 
ইহাকে ঠিক নর্মগঞ্ড বলা যায় না। 

উল্লিখিত চারি অঙ্গ ব্যতীত কৌশিকীবৃত্তির অন্যবিধ লক্ষণ আছে যরথা--মমোরম সাজসজ্জাশোতা 
স্বীসংকুলতা, নৃত্যয়ীতবাহুল্য, কামতৌগোপচার ও চারুবিলাস প্রভৃতি অবশিষ্ট অঙ্গবিশেষ ওতপ্রোতভাবে 
শর্মি্ঠার বিজড়িত রহিয়াছে । এগুলি শ্বগুঃসিন্ধ, ইহাদের উদাহরণ-প্রয়োগ মিপ্রয়োজন। লাটিকার 
অন্তান্ত লক্ষণও শরিটায় পূর্ণমান্রায় আছে। পরে পরে সেগুলি প্রদর্শিত হইতেছে। শমিঠা পঞচসন্ধি 
সমদ্বিত। সমগ্র গ্রন্থটি এক প্রয়োজনসিদ্ধির অতিমুখে ধাবিত হুইবে এবং সেই মৃখা এয়োজনের যে 
সকল অবান্তর প্রয়োজন আছে, তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে যে সন্বন্ধ থাকিবে তাহাই সন্ধি। এই 
সন্ধিগুলি মুখ, প্রতিমুখ, গঞ্ভ, বিমর্য ও উপসংহ্ৃতি তেদে পাঁচ প্রকার । 

(১) মুখ--যে ঘটনার মুখ্যফলের বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই মৃখসন্ধি। পর্বতমূনির আশ্রমে 
যষাতি ও শমিষ্ঠার প্রথম দর্শনজনিত পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অঙ্গুরাগ বীজোৎপতিমূলক মুখসন্ধি। 

(২) প্রতিমুখ-_স্পষ্টাম্প্টভাবে বীজোন্তেদই প্রতিমূখ সন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ডাক্কে 
যযাতি ও শমিষ্ঠার প্রণয় দেধিকার নিকট স্পষ্টভাবে উদ্তির, কিন্তু বিদূষক ও দেবযানীর কাছে তখন ইহা 
অস্পইতাবে উদ্ভিন্ন রহিল। এইরূপ স্পষ্টাম্পষ্ট বীজোঙ্েদই শরিষঠার প্রতিসূখ সন্ধি। 

(৩) গর্ভ-একাধিকবার হ্থাস ও অন্বেষণমিশ্রিত অগ্ুরাগ-সমূদ্তেদ ইহার গর্ভসন্ধি। তৃতীয় 
অঙ্কের তৃতীয় গ্রাঙ্কে রাজান্তঃপুরস্থ উদ্ভানমধ্যে যযাতির সহিত শমিষ্ঠার প্রথম গ্রেমালাপ রাঁজমহ্যীর 
তর়ে কথধচৎ হবাসপ্রাপ্ হইয়াছিল এবং চতুর্থাঙ্কের প্রথম গরাক্কে শমিষ্ঠার গুধ-গুপয়-ব্যাপার দেবযাঁনীর 
কর্ণগোচর হুওয়ায় রাজ! ও বিদুষকের শঙ্কাস্থচক কথাবাত] দ্বার! উহা৷ পুনরায় হাস পাইয়াছিল। গোদাবরী- 
তীরে শর্মিঠাকে দেখিবার পর রাজার পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার সাধ হয় এবং সেই সাধ মিটাইবার 
আশায় তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গঠাক্কে শণিষ্ঠার জন্ত যযাতির অন্বেধণের কথাও আছে। এইকপ 
একাধিকবার হসান্বেবণ-মিশ্রিত অগ্ুরাগ-সমৃস্তেদই শিষ্ঠার্‌ গর্ভসন্ধি। 

(৪) বিমর্ষ--গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক উদ্তিক্ন অন্থ্রাগাদি মুখ্যফলোপায় অভিশাপাদি বিস্নে 
অতিভূত হইলে বিমর্ষসন্ধি উৎপন্ন হয়। চতুরথাঞ্কের তৃতীয় গর্ভা্কে শখিষ্ঠার অঙ্ুরাগ রাজার ক্ষণবিরহ- 
জমিত বিলাপ দ্বার! পূর্ববর্ণিতি গর্ভসন্ধি অপেক্ষ! যখন অধিক ল্কূরিত হইয়াছিল, ঠিক তখন দেবযানী 
গৃহত্যাগের সংবাদে উভয়ের মন মহাতেজস্বী শুক্রাচার্ধের অভিশাপাঁদি আসে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল 
এবং পরে যযাঁতি অভিশাঁপ প্রভাবে অর্য্স্তরূপ বিশ্বেও অতিভূত হুইয়াছিলেন। এই ক্রিয়াসম্িবারা 
বিমর্ষপন্ধি উৎপন্ন হুইয়াছিল। সাছিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন-সনাটিক। স্বল্লবিমর্ষা;' অর্থাৎ নাটিকায় 
বিমর্ধণন্ধি অল্প থাকিবে। মধুক্দম কিন্তু বিশ্বনাথের এ আদেশ সম্যক পালন করেন নাই। যবাঁতির 
জরাগ্রাণ্ডি এবং তাহার সন্তানদের উপর অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পর৷ দ্বারা বিমর্যসন্ধি স্বল্ল লা হইয়া 


নট্যযসাহিত্যে মাইকেল মধুগ্্ধেন দত্তের কাঁল 8১ 


গ্রতৃত হইয়াছিল। মধুছদন উত্তরকাঁলে কষক্ুমারীর স্তায় বিষাদাপ্ত নাটক রচনা করিবার আশা 
সাথিতেন, তাই বিষর্ষসন্ধির প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অন্থরাগ দেখ! গিয়াছিল। 
008) উপসংহতি--বীজবান্‌ মৃখাদি সন্ধার্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া একার্ধকপ প্রয়োজনে 
আসিলে উপসংহার সন্ধি হয়। শখিষ্ঠা নাঁটিকার মুখাদি সন্ধার্থ বথাবথভাষে বিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চমাঞ্চের 
ছ্িতীয় গঞ্া্কে শমিঠার সহিত যযাতির মিলনরূপ একার্থে আসিয়! উপসংহার সন্ধি তি বরিয়াছে। 
অলংকার শাস্ত্রের আরও কতকগুলি নিয়ম আছে। দেখা যাক্‌, সেগুলি শহিষ্ঠায় কিরূপভাষে 

রক্ষিত হুইয়াছে। সেগুলি এই £-- 

র্বিদবস্তক _অতীত ব| ভবিশ্বৎ ঘটনার সুচনা ইহাতে থাকে। অস্কের প্রথমেই ইহার সম্রিবেশ 
হয়। মধ্যম পাত্র বা মধ্যম পাক্র্বয়,। অথবা একজন মধ্যম ও একজন অধম পাক্র বিষ্প্তকে প্রবেস্ত। 
প্রথম অঙ্কের প্রথম গঞভাঙ্কে বকান্ুর ও দৈত্যের কথোপকথনে শগিষ্ঠার অতীত এবং দেবযানী দাসিত্বরপ 
তাহার ভবিষ্তৎ ঘটনারও সচল! ইহাতে আছে। বকান্ুর ও দৈত্য মধ্যম পাক্রন্য় দ্বারা ইহা! শুচিত 
হইয়া! শুদ্ধ বিস্তক হইয়াছে। 

৮(প্রবেশক--ঠিক বিষ্প্তকের মতো, কেবল প্রথম অক্কে প্রবেশক হয় না৷ এবং প্রবেশকের পানর 
অধম। দ্বিতীয় অঞ্ষের প্রথমেই নাগরিকের দেবযানীয় জন্ত অধীরচিত্ত যযাতিকে লক্ষ্য করিয়! যে সকল 
বাক্যালাপ করিয়াছিল, তাহাতে যযাতির দেবযানী'প্রণয় স্থচিত হইয়াছে। এখানে নাগরিকেরা 
সাধারণ লোক, সুতরাং পাত্রও অধম। 


পতাকাস্থান-_ “সহসৈবার্থ সম্পত্তি ণবত্যুপচারতঃ। 
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্তিতম্‌ ॥” ইত্যাদি। 


কোন এক বিষয়ের চিস্তামুলক ব্যবহারের বা বাকাপ্রয়োগের সহিত চিন্তিত বিষয়ের শ্থাধর্মসম্পরন 
অতর্কিত বিবয়ান্তরের সম্বন্ধ ঘটিলে প্রথম পতাকান্থান বুঝিবে। তৃতীয় অঙ্বধের দ্বিতীয় গঠাক্ষে বিদুষক ও 
মহারাজের সংলাপের মধ্যে দেবযানীকে লক্ষ্য করিয়া_কষব্রিয় ভুপ্রাপ্য। মহর্ষি কন্ঠ! প্রা্ধি' ইত্যাদি 
চিন্তামুলক ব্যবহারের বা বাঁকঃপ্রয়োগের সহিত এই চিন্তিত বিষয়ের স্বাধর্মসম্পন্ন আহা সথে! তার 
সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপ-লাবণ্যের কথ কি বলিব' ইত্যাদি অতর্কিত 
বিবয়ান্তরের সম্বন্ধ হওয়ায় নুন্দর পতাকাস্থান হুইয়াছে। 

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, ঈধৎ পরিবর্তন ছাড়া শরিষ্ট। সর্ঘতোভাবে সংস্কৃত নাটিকারই 
লক্ষণোপেত। পুববর্ণিত সংস্কতাভিমানী ব্রা্ষণ-পর্ডিতেরা কেবলমাত্র অলংকারশাস্ত্রের সগডম 
পরিচ্ছেদান্তর্গত দোষবিভাগের কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া শিষ্টার দোষ নির্দেশ করিয়াছিলেন। অষ্টম 
পরিচ্ছেদ-বর্ণিত গুণবিভাগ তীহারা৷ স্পর্শ করেন নাই। আন্গবীক্ষণিক দৃিতদী দিয়া খু'জিলে “মিহতার্ঘনব' 
“অবিমৃষ্বিধেয়াংশ', 'চযতসংস্কারত্ব' দোষের ছুই-চারিটির সন্ধান হয়তো! মিলিতে পারে। বিশেষভাবে 
অনুধাবন করিলে অতি অন্লস্থানেই “হুঃপ্রবন্ধ' দোধের সন্ধান পাওয়া যায়। এতদ্বযতীত সমুদয় 
রচনাই প্রসাদগুণসম্প্ন, এবং স্থানে স্থানে মাধুরধগুণ বেশ ফুটিয়াছে। দৃষটাপ্তসথল £-তৃতীয়াঞ্চের ছিতীয় 
গরতাঞ্চে দেবযানী ও যযাতির সংলাপ এবং চতুখাক্কের তৃতীয় গতাক্কে শশিষ্ঠা ও যযাতির বাক্যালাপ। 
উক্ত পঞ্ডিতগণ নাটক সমালোচনা করিতে বসিয়া অলংকার শান্বের বষ্ট পরিচ্ছেদ কেম পরিত্যাগ 


৪২ ৃষ্টকাব্য-পরিচর 
করিলেন, বুঝ! কঠিন। বোধ হয় শর্িঠার সায় নগণ] শিকার সমালোচনায় অলংকার শাস্ত্র কলদ্িত 
হইতে পারে এইরূপ কোম ধারণা উহার মূলে বিস্তমান ছিল। 

দৃশ্তকাব্যের ইতিছাসালোচনার খাতিরে উপরিউক্ত তীত্র মন্তব্য কর! হুইল, সুধীজন ধৃত! 
ক্ষমা করিবেন। 


পল্লাবতী 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে সাধারণের সহাহুভূতি হারাইবার তয়ে মধুক্ছদন তাহার নাটকে আমূল 
বিলাতী-পদ্ধতি আনিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন শখিষ্ঠা সাধারণের উপেক্ষার বস্তু 
হয় নাই, বরং প্রীতিকরই হইয়াছে, তখন তাহার দ্বিতীয় নাটক পল্লাবতী আসরে নামিল। ইহার 
রচনাকাল আনুমানিক ১৮৬০ খুষ্টাব। ১৮৬৫ থুষ্টাব্ের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে পাখুরিয়াধাটার কোন 
বড় মানের বাড়ীতে পদ্মাবতী-নাটকখানি প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। শরিষ্ঠার সাফল্যে সাহসী 
হইয়া পল্মাবতীর উপাখ্যান-ভাগের অন্ মধুস্থদন হিন্টু পুরাণ ছাড়িয়া গ্রীক পুবাণের ছায়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার মনীষ! সেই উপাখ্যানটিকে এপ হিশগু আকার দিয়াছিল যে গ্রীক 
পুরাণানতিজ্ঞের সাধ্য নাই যে ইহার হিন্ুত্বে সন্দিহান হন্‌। বিলাতী নাটকের আদর্শে মধুস্থদন 
পল্পাবতীকে শথিষ্ঠা অপেক্ষ/! বৈচিত্র্যময়ী করিয়াছিলেন। প্রাচীন লাটকসমূহের মধ্যে সংস্কৃততাবায় 
রচিত “মুচ্ছকটিক', মুদ্রারাক্ষস' এবং “হরিশ্চন্র' ব্যতীত কি সংস্কত, কি বাঙ্গাল! কোন ভাবারই দৃগ্কাব্যে 
এত বৈচিত্র্য ইতঃপূর্বে ছিল না। 

শর্মিঠার স্তায় পল্মাবতীও স্ত্রীচরিত্র গ্রধান। তবে শগিষ্ঠ! মার ছুইজন নারিকার লীলামিকেতন, 
আর পল্মাবতী শ্বয়ং নায়িকাপদবাচ্যা হইলেও তিনজন দেববালার ক্রীড়াপুত্তলিক! ছিলেন। এ 
দেববাঁলাদের মধ্যে শচীদেবীর চরিত্রটি মধুস্থদন বিলাতী ছাচে ঢালিয়াছেন। ইতঃপূর্বে বাঙ্গাল! বা 
সংস্কৃত নাটকে এরূপ প্ররুতির চরিষ্জ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্ত্রী্বলত কোমলতাই ওাচীন নাট্যকবি- 
বণিত শ্ত্ীচরিত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিবয় ছিল; কিন্তু যধক্দন এ কোমলতার অন্তরালে কঠোরতা এবং 
সরলতার স্থানে কুটিলতা আনিয়! তাহারই একটি মূর্তিষতী চিজ্সে এ শচীদেবীর চরিত্রে অন্কিত 
করিলেন। শর্মি্ঠার মতো! পল্মাবতীর স্ত্রীচরিগুলিও মধুস্দনের হাতে বেশ ফুটিয়াছিল। নিজের 
যনীবাধলে এবং রাঁমনারায়ণ তর্করত্ব অনুদিত স্ত্ীপ্রধান শকুন্তলা, রত্বাবলী প্রভৃতি নাটক-নাটিকার অভিনয় 
দেখিয়া মধুস্থদন স্ত্ীচরিক্ত্র-চি্রণে সমধিক দক্ষতা! দেখাইয়াছেন। 


পল্পাবতীর দৃষ্টু বা অঙ্কযোজনার দোষ-গুণ 


শহিষ্ঠা বা পদ্মাকতীতে যযুক্ছদন নিপুণতার সহিত দৃষ্ঠবিভাগ দেখাইতে পারেন নাই। ছুই বা 
ততোধিক দৃষ্তের বর্ণনীয় বিষয় একই দৃষ্টে দেখাইয়াছেল, ইহাতে একজন পান্র বা পান্রী বখন সংলাপে 
নিযুক্ত থাকে, তখন এ দৃষ্তের অপর দলের কাষ্টপুত্তলিকার মতো! দীড়াইয়! থাকা-ছাড়! গত্যন্তর থাকে 
না। নাটকের সজীবতা ইহাতে নষ্ট হয় এবং পাঠক বা দর্শকের কৌতুহল উদ্দগ না হইয়া স্থাস-প্রাপ্ত হয়। 
মনে হয়, সংস্কৃত-দৃষ্ঠকাব্যের অঙ্থকরণে মধুস্দন তীহার নাটাগ্রন্থে দৃশ্ত-বোজন! করিয়া থাঁকিবেদ। সংস্কৃত 
দৃষ্ঠকাব্যে অঙ্কের মধ্যে পৃথক দৃষ্ঠবোজন! নাই, এবং অঙ্কের গ্রারস্তেও কোন স্থান বিশেষভাবে নিরি 
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থাকে না!। পার্রপাত্রীরা অন্বের যধ্যে প্রয়োজন মতো প্রবিট ও নিক্ষান্ত হইয়া যায়। তাহাদের 
'বর্ণনার় মধ্য হইতেই ক্রিয়ার স্থান বা সময় নির্ণয় করিয়। লইতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় সস্বৃত 
দৃঙ্কাযোর বিবিধ গুণসন্বেও ক্কত্রিমতাকে সে স্থানে-স্থানে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বহস্থলে এটি 
দোধের কারণ হইলেও. সকল স্থলে সেরূপ হয় না। রত্লাবলী নাটিকায় দেখা গিয়াছে যে, ইহার ক্রিয়া 
গথমদিনের সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরম্ভ ছইয় তৃতীয় দিনের কিয়দংশ কাল-মধো নির্বাহিত হইয়াছিল) 
নুতরাং ইহার স্ংযোগস্থল রাজার প্রাসাদমধ্যন্থ কদলীগৃহ, উদ্ভান, রাঙাৰঃপুর প্রভৃতি করেকটি নি্দি 
্থান-মাত্র, এবং এগুলি পৃথকভাবে উল্লিখিত ন! হইলেও সাধারণের বুঝিবার পক্ষে কোন অনুবিধা হয় না। 

অন্ক-বিভাগে মধুগ্দন সংস্কৃত নাট্যকবির অন্ধ অন্থকরণ করেন নাই। তিনি তাহার 
নাটকান্তগতি বিষয়গুলিকে গর্ভাঙরূপ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক খণ্ডের উপরিভাগে 
সেই গণ্রাঞ্চের সংযোগ-হ্থলের নামকরণও করিয়াছিলেন। এ সকল অগুঠান-সন্বেও তিনি দৃষ্- 
যোজনায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই, ফারণ ইহার একটি দৃশ্তে এমন অনেক বিষয় আছে 
যাহ! দৃষ্তাপ্তরে দেখাইলেই শোতন হইত । “দৃপ্ত এই পদের পরিবতে গার্ভাধ' পদ যধুসুদন তাহার 
অগ্রগামী নাট্যকার রামনারায়ণের কাছে পাইয়াছেন, সুতরাং এজন্ত তিনি দায়ী নহেন, অস্কারীমান্র। 

শি! নাটিকায় যযাঁতির শাপোৎ্সর্গ বাতীত অপর সকল বিষয়ে মধুস্থদন সংস্কৃত আলংকারিকদের 
অননুমোদিত পথে বিচরণ করিয়াছিলেন পল্মাবতীতে কিন্ত সেরূপ করেন নাই। স্ায়ীরসের 
বিরোবীরসেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-দর্গণকার বলিয়াছেন--"আগ্ঃ করুণবীতৎস 
রৌদ্র বীরতয়ানকৈ:” ইঠ্যাদি, অর্থাৎ করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর এবং তয়ানক রস আদিরসের 
বিরোধী রস। ন্ুতরাং আদিরসের বর্ণনায় এগুলি স্থান পাইবে না। পদ্মাবতী আদিরসগ্রধান 
নাটক। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী দেববালার ক্রোধে পড়িয়া! যেরূপ লাঞ্ছনাঁভোগ করিয়াছিলেন 
তাহাতে করুণরসের উদ্দীপনা যথেষ্টই হইয়াছে । শচীদেবী ও কলিদেব তাহাদের উপর যেরূপ 
রুদ্র বাধহার করিয়াছিলেন তাহাতে রৌদ্ররসের অভিনয়ও কম হয় নাই। মধুস্থদনের এই সকল 
প্রাচীন নাটারীতি সমব্ধীয় ব্যভিচার দেখিয়া! মনে হয় যে, তিনি ধীরে ধীরে আলংকারিক শৃঙ্খল 
খুলিয়া ফেলিতেছিলেন। 

পঞ্মাবতী নাটকের স্থানে-স্থানে অমিত্রাক্ষর ছনের প্রবর্তন করিয়! যধুক্দন সংলাপের ভাব- 
গাস্তীর্ঘ দেখাইয়াছেন ) এবং ভবিষ্যতে দৃশ্ঠকাব্য পুরাপুরি & ছন্দে লেখা যায় কিন! তাহা বুঝিবারও 
চেষ্টা ইহাম্বার! করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মধুস্দন বছ উপায়ে নাটামাহিতোর 
উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


পল্মাধতীতে যেটুকু বীধাবীধি ছিল রুফন্থুমারীতে তাহাঁও রছিল না। টছাতে নাট্যকবির 
অবাধ-কল্পানা বিভ্ৃতিপক্ষ বিহজগমের মতো উন্মুক্ত আকাশে পরিজমণ করিয়াছে, এবং ইহার নাটকীয় 
টরিগ্রগত ভাবরাজিও রাজাগুঃপুর রূপ গণ্ডি ছাড়াইয়া ধাছিরের আবহাওয়ায় মিশিয়াছে। ইহার 
নায়ক নায়ীসেধা পরিত্যাগ করিয়! দেশমাতৃকা ও কুলগৌরবের সেবা করিগ়্াছেন। ইহার নারিক। 
প্রণয়ধিযুর হ্য়াও পিতৃলাঙ্ছনাকারী প্রণয়াম্পদের অগ্বশারিনী হওয়ার চেয়ে পিতৃকুলের সম্মাণয়কষার্থ 


৪৪ ূ দৃশ্কাধ্য-পরিচয় 


' জীবন বলি দিয়াছেন। ইহার গ্রতিনায়কদ্বয়ের মধ্যে একজন যোদ্ধবেশে নেপথ্যেই ছিলেন, 
রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ পাঁন নাই। অপরজন নায়িকালাতে কৃতনিশ্চয় হইয়া আযৌবন: 
সেবিত লাম্পট্য ত্যাগ করিয়া রাজোচিত বীর্ষে বিভুধিত হইয়াছিলেন। ইহার মন্ত্র হ্বধর্মদিরত 
এবং বাজ! ও রাজত্বের মক্গলকামী। ইহার বিলাসবতী ও মনিকা! চরিত্র বুচ্ছকটকের বসন্তসেনা 
ও মদননিকার ছায়াপাতে লৃষ্ট হইলেও কার্ধমোতে ভিন্ন পথে গিয়াছে। বসন্তসেনার চারিত্রিক 
কোমলতা ছাড়া অপর কোন গুণই বিলাস্ুবতীতে প্রতিফলিত হয় নাই | বসন্তসেনার লালসা গুগজ, 
বিলাসবতীর উহা! কামজ, বস্তসেনা গ্রস্থ-শেমে হত্যাপরাধ হইতে ঢারুদত্তকে উদ্ধার করিয়া নিজের 
অভীষ্টবস্ত লাভ করিয়াছিল। বিলাসবতী নাট্যক্রিয়ার আরগ্ত হইতেই জগৎসিংহের উপভূক্ত। 
তবে স্ত্রীন্থলত কোমলতার অভাব তাহার ছিল না। ধনদাস যখন জগখলিংহের ক্রোধে পড়ি! গ্রাণ 
হারাইতে বসিয়াছিল, সে সময়ে বিলাসবতীর আন্তরিক যত্বে তাহার জীবন রক্ষ! পাইয়াছে। 

মনিকার চরিত্রটি এক অপরূপ কৌশলে শৃষ্ট হইয়াছে । ইহারই কুহকে পড়িয়! উদয়পুররাজ 
ভীমসিংহ ন্মেছের প্রতিমা! কুষ্ণাকে অকালে বিসর্জন দিয়াছেন, মহামহ্িথময়ী সাধবী রাজ্ীকে 
কাশোকে মোহ্মানা অবস্থায় হারাইয়াছেন, অবশেষে নিজেও রাজনৈতিক ও পারিবারিক দুশ্চিন্তায় 
বিকৃতমন্তিফ হইয়া জীবন্মত হইয়াছিলেদ। ক্ষুদ্র ধনদানকে দমন করিবার অভিপ্রায় মদনিকা যে 
কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে পড়িয়া ধনদাস তো! সর্বস্থাস্ত হইয়াছিলই, অধিকস্ধ উদয়পুর 
রাজপরিবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নাট্যকার মদনিকা চরিত্রের সামগ্রন্ত রক্ষা! করিয়া এরূপ নিপুণতার 
সহিত এই শোকপরম্পর! দেখাইয়াছেন যে, কোন স্থানে নাটকীয় সৌন্দর্য অপহ্বত হয় নাই। নাটকটি 
বিষাদান্ত হইবে বলিয়া! আরম্ভ হইতে বিষাদের রেখা অন্তঃসলিল! ফন্তর মতো উদয়পুর-রাজগৃছে 
বিস্যমান রাঁখিয়াছেন। ইহার তপস্থিনী চরিব্রটি মালতীমাধবের সংসারত্যাগিনী কামন্দকীর মতো 
সংসারাশ্রমের বাহিরে থাকিয়াও সংসার লইয়! বিত্রত ছিলেন। এই চরিত্রের অন্থপাতে ভাবী নাটকে 
অনেক চরিত্রে নষ্ট হইয়াছে । ধনদাস ওথেলোর ইয়াগো চরিক্রের ছায়াপাতে হু, তবে ইহার 
নৃশংসতার ক্ষেত্র তত বিশাল ছিল না। 

কুষ্ণকুমারীর আত্মহত্যা ব্যাপারটি পাপ দ্বারা কলুষিত হয় নাই। বংশের মর্ধাদারক্ষ1! যে 
আত্মত্যাগের মূলে বিদ্যমান থাকে সে আত্মঘাতিনীর কাছে সর্ববিধ বিসর্জনই মৃল্যবান্‌---প্রাণ তো 
তাহারই চরম দান। নাট্যকার এক অভিনব কৌশলে নায়িকার প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে 
কৌশলটি মন্ত্রীমহাশর আনীত একখানি পত্র। পত্রমধো কৃষ্ার প্রাণনাশের কথা ছিল। এই 
পত্রেধানি পাইয়! ভীমসিংহ ও বলেন্জ সিংহ যেবপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্বে কাও স্বপ্নযোগে 
তাহাদের বংশের নারী পরলোকগতা পদ্মিনীর আহ্বানে সেরূপ বা ততোধিক চমতরুত! হইয়াছিলেন। 
মধুনুদন কিন্তু এই ছুই ঘটনা এরূপ কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, কৃষকুমারীর দেহ-বিসর্জস- 
সম্বন্ধে বা ভীমসিংহের তাহাতে সম্মতিদানের বিরুদ্ধে কেহ কোনরূপ হজিত করিতে সাহসী হয় নাই। 

. ইছার রচনাকাল ১৮৬০ খুষটাবের ৬ই আগস্ট তারিখে আরম্ভ হইয়া! ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে 
শেষ হইয়াছিল। »ইহার গানগুলি মহারাজ যতীন্রমোহন ঠাকুরের রচিত এপ কিংবাী আছে। - 
১৮৬৭ খুষ্টাব্বের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার এই নাটকখানি শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটু.ফ্যাল 
সোগাইটির র্ষমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 


নাট্যসাহিত্যে যাইবেল মধুস্ঘন দতের কাল ৪৫ 
মধুসৃদনের মৃশ্বাক্কাব্যের দোষ 


পূর্ব আলোচনায় মধুঙ্ছদনের মাটকসমূহের গুণাবলি প্রদর্পিতি হইয়াছে, এক্ষণে দোবাবলির 
অনুসন্ধান করা যাক্‌। নধুহুদনের নাট্শিক্ষার হাতেখড়ি শঞ্ঠায় হইয়াছিল, রুফকুমারীতে তাহারই 
পরিণতি। তীহার নাট্যকলাকৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়! কফকুমারীতে উৎকর্ষ লাত করিযাছিল। 
কিন্ত কি শর্গিষ্ঠায়। কি পক্মাবতীতে, কি কফক্ষুমারীতে নাটকের রসমুর্ত চরিআরাবলি মধুদ্দন দক্ষতার 
সহিত শৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কৃষ্ককুমারীতে ইহার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র, কৃতকার্ধতা লাত হয় 
নাই। অপরিণত কুস্থযকলি যেমন আলো-জঞ্ধকারের সাহায্যে ক্রমে-ক্রমে প্রস্ছুটিত হইয়া লোক- 
লোচনের আনন্দপ্র্ হয়, নাটকীয় চরিক্ও সেইরূপ নানারূপ বৈধ ও অবৈধ ঘটনার ধাত ও গরতিঘাতে 
বিকশিত হুইয়! পাঠক বা দর্শকের গ্রীতিবধ ন করে। মধুস্থদনের কোন নাটকীয় চরিত্রই এইরূপভাবে 
বিকাশপ্রা্চ হয় নাই, সেগুলি যেন ছুটিতে-কুচিতে ছুটিল না, এরূপ তাবে চিত্রিত হুইয়াছে। তাহার 
জীবনচরিতকার যোগীক্বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়-“অতি কমনীয় মূর্তি ক্ষীণা্ দেখিলে 
যেমন ক্লেশ বোধ হয়, মধুন্থদনের নাটকীয় চরিক্রগুলি আলোচনা! করিলে, সেইরূপ ক্ষোত জন্মে। 
মনে হয় যেন পরিবর্ধিত হইতে হইতে হুইল না,স্্যেন আরও ছুই একটি কথা বলিলে, আরও 
ছুই একটি ঘটনার সমাবেশ করিলে তাহাদিগের পূর্ণতা হইত ।” 

শর্মিষ্ঠা পৌরাণিক নাটিকা। পৌরাণিক ভিভির উপর ইহাকে প্রতিঠিত করিতে হইবে; 
দেবযানীর দাসীত্বলাত হইতে আরম্ভ করিয়া যযাতির জরা প্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলির উল্লেখ মযুস্দন 
শঞিষায় করিয়াছিলেম। নুতরাং ইহার ক্ষেত্র অপরিসর। মধুস্দন তীহার সাছিভ্যসেবার প্রথম উদ্তমে 
এঁ অল্প পরিসরের মধ্যে নাটকীয় চতিক্র-গঠনের নিপুণতা৷ দেখাইতে পারেন নাই। ইহার পরবতী 
নাটক পদ্লাবতীতে আখ্যায়িক। বিষয়ে পৌরাণিক বন্ধন ন। থাকিলেও বিষয়-বৈচিত্রোর দিকে নজর 
রাখায় চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে । রুষ্ককুমারীতে কিন্ত চরিক্রনষির দিকে লক্ষ্য থাকিলেও 
ূর্ণাবয়বসম্পক্ন চরিজ্র একটিও হৃষ্ট হয় নাই। ভীমসিংছের ম্থুর বিষাদাপ্ত নটিকের সুরের সহিত 
খাপ খাইলেও তাহার চরিত্রের একদেশযাজ্র প্রদর্শিত হুইয়াছিল। যে ঘটনার উপগ্নবে ভীমসিহে 
সর্বস্থাস্ত হইয়াছিলেন, এবং যাহাতে তীহার নুখশীস্তি চিরনুগ্ত হইয়াছিল তাহার কোন চিজ নাটকের 
মধ্যে স্থান পায় নাই। এরূপ কোন চিত্রের সমাবেশ থাকিলে তাহার অপর মানসিক বৃত্তির সহিত 
পাঠক বা দর্শকের পরিচিত হুইবার সুযোগ ঘটিত, এবং তাহা তাহার চরিআ্রোন্সেষের সহায়ক 
হইত। কৃষাঁচরিআ্রটি বেশ ছুটিয়াছে; কিন্তু--“যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ 
দিয়া রাখে, হুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না”-হবর্গতা পদ্মিনীর এইরূপ তত্পূর্ণ শিক্ষার 
অর্থ হৃয়ম করিতে পারে সেরূপ শিক্ষার কোন নিদর্শন কৃ্ণাচরিত্রে ইতঃপূর্বে দেখিতে পাওয়া 
যার নাই। একস্থাদে কেবল তাহার সংগীতবিগ্ভ শিথিবার ইঙ্গিত আছে। কিন্ত তাহাই একমার 
হদিবল-সাধক হইতে পারে না। যে হৃদয়বল থাকিলে পক্মিনীর এবংবিধ ইঙ্গিত কার্ধে পরিণত 
করিবার সাহস জন্মে, সেক্প কোন শিক্ষা বা সাধনার উল্লেখ নাটকের মধ্যে দেখ! যায় 
নাই। এপ কোন কৌশল রাখিলে মধুস্দন কৃষ্ণ চরিত্রে আরও পারদর্শিতা দেখাইতে 


পারিতেন। ন্‌ 


৪৬ দৃপ্তকাব্য-পরিচয় 


ৃষ্তবিতাগেয় দোব সম্বন্ধে পূর্বেই বল! হইয়াছে, পুনরুল্নেখ নিপ্রর়োন। আর একটি দোষ 
যু্দনের প্রথম ছুইখামি নাটকে দেখ! গিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ককুমারীতে তাহা! আর ছিল না। পাত্র" 
পাত্রীর শ্বগত চিন্তার মধ্য দিয়া দর্শক বা! পাঠককে পরিচয় দিবার জনা কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ 
করানো। এন্ঈ্প কার্ধ নাট্যকল| বিকাশের সহায়ক হয় না। পাত্র বা পাত্রীর মনে হ্বভাবতঃ যে 
চিন্তার উদয় হয় তাহাই শ্বগত উক্তির মধ্যে স্থনি পাইবার যোগ্য । 


মধুসূদনের প্রহসনঘয় 

নাটক-বিভাগ অপেক্ষা! প্রহ্সনবিভাগে মধুহ্দন অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রহসন সমাজ- 
দেহের দুষিতা্ষের প্রদর্শক । যখন কোন বিরুদ্ধাচার সমাজদেহে প্রব্ষি হইয়া তাহার কোন 
অঙ্গবিশেষকে বিরত বা! দুষিত করে, তখন প্রহমনরূপ দৃষ্ঠকাব্য সেই বিরুতাঙ্গ ব! দুবিতাঙ্গকে 
লোৌকলোচনের বিষয়ীভূত করিয়া সেই বিরুদ্ধাচারের প্রতি দ্বণ! জন্মাইয়া! দেয়। মধুহ্দন এই জাতীয় 
স্তকাব্যের জনক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মধুঙ্দনের পূর্বে কুলপালকদের হৃদরহীনতার এবং 
কুলীন কামিনীদের ছুর্শশীয় তৎকালীন সমাজদেহে যে ব্রণ উদ্গত হইয়াছিল তাহার অস্্চিকিৎসার 
জন রামনারায়ণ তর্করত্মমহাশরের কুলীনকুলসর্বস্থ নাটক অবতারি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার চিত্রগুলি 
মজীব হয় নাই, অভিনয়ের পর সেগুলির কথা কাহারও আর মলে থাকে নাই। মধুস্থদনের 
প্রহসনহয়ের চরিব্রগুণি সজীব ও ক্রিয়াশীল বলিয়! অধিক কার্যকরী হইয়াছিল। পরবতাঁকালে এই 
শ্রেনীর দৃস্তকাব্য প্রণেতৃগণ মধুম্থদনের গ্রহসনঘকে আদরশস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মধুন্থদনের সমকালীন “ইয়ংবেঙ্গল' দল এবং তওডকপটাচারী -হিন্গুর দল তৎকালীন সমাঞ্জের 
কলব্ত্বরূপ হুইয়! উঠিয়াছিল। মধুন্দন তাহাদের ক্রিয়াকলাপ এই ছুই গ্রন্থে দক্ষতার সহিত 
চিত্রিত করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি গায়রত্ব মহাশয় সমালোচনা-গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“হিঙ্গ 
জমিদারের মুসলমান রমনীর প্রতি আসক্তি ম্বাতাবিক নয়।" যে হিন্ছু কপটাচারী, যাহার 
ভিতর-বাহিরে মিল নাই, সে বিধিনিষেধের অতীত) সঙ্গোপনে যবনীগমন অপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধ করিতে সে সমর্থ। নুতরাং মনম্তত্বের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে ভ্তায়রত্বু মহাশয়ের প্রতিবাদ 
টিকে না। মাইকেলের জীবনচরিত প্রণেতা যোগীস্্বাব্‌ একস্থানে বলিয়াছেন “বুড়ে! শালিকের 
ঘাড়ে রোয়ার শেষ অঙ্কে তক্তপ্রসাদের সহিত ফতিমার ও হানিফের ধীরতার সহিত ব্যঙ্গ ও & 
অস্বাভাঁবিক বলিয়াই বোধ হয়।” কিন্তু অতিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি করিলে ইহা শ্বাভাবিকই বলিতে 
হুইবে, কারণ পূর্বযীমাংসিত বিষয় ধীরতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে । হানিফ ও ফতিম! ভাল 
করিয়াই জানে ভক্ত প্রসাদবাবুর এই কার্ষের প্রতিফল তাহারা কিরধূপে দিবে। ম্মৃতরাং তাহাদের ব্যঙ্গ 
ধীরতার সহিত সম্পাদিত হওয়ায় আরও তীব্র হইয়াছিল। অধিকস্ত বাঁচম্পতি মহাশয়ের শিক্ষার ফলে 
হানিফ উগ্রত! ত্যাগ করিয়া ধীরত! অবলম্বন করিবে এরূপ প্রতিশ্রতিও দিয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে এ কারও 
উল্লেখ আছে। যোগীন্দ্বাবু এ মন্তব্য ন! করিলেই ভাল করিতেন। 

একেই কি বলে সভ্যতা" এবং “বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রৌয়া' নামক প্রহসন ষধুদ্দন ১৮৫৯ 
টা হইতে ১৮৬০ ধৃষ্টাব্বের কোন সময়ের মধ্যে রচন! করিয়া থাকিবেন। বেলগাছিয়া! রমঞ্চের জন্য 
এ ছুখানি রচিত হইয়াছিল। নব্য ও প্রাচীনদলের অগ্রীতিকর হুইবে বিবেচন! করিয়া & নাট্যশালায় 


নাটাসাহিত্যে মাইকেল মধুদ্রন দ্ধের কাল ৪৭ 


ত্রগুলি তখন অভিনীত হুয় নাই। 'একেইকি বলে সত্যতা গ্রহসনটি শৌভাবাজার প্রাইভেট 
থিয়েটিক্যাল সোসাইটীর রঙগমঞ্চে ১৮৬৫ খৃটাবের '১৮ই ভুলাই তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং 
“বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রেশীয়া' থামি ১৮৬৬ খুাবের কোন সময়ে আরপুলি নাট্যসমাজ কর্তৃক প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল । 


মায়া-কানন 


মাইকেল মধুদছদম দক মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন নাটকখানি বীডন্‌ স্টুশিটস্থ বেছল থিয়েটারের 
অন্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং ১৮৭৪ ধুষ্টাবের ১৮ই এপ্রেল তারিখে এ রঙমঞ্চে ইহার গ্রথম অভিনয় 
হইরাছিল। 

ইহার আখ্যানবন্ত পদ্মাবতীর সভায় পৌরাশিক ভিত্তির উপর গ্রতি্িত ছিল। তবে ইহা গ্রীক 
পুরাণের ছায়া লইয়া নহে, হিঙ্ু-গুরাণের ছায়া, প্রচলিত কিংবাস্তী, খষি ও মর্ত[ মানব গ্রভৃতির অত্ভুত 
সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছিল। মায়াকাননের ভিতরেই নাটকের মূল রহন্ত নিহিত আছে। পাধাপময়ী 
দেবী গ্রতিম] ও তীহার দৈববাধীরূপে বন্বধনি--মুল রফছ্েরই প্রতীক। পঞ্চম অঙ্কের শেব দৃষ্ঠে 
এই রহস্ত কিরূপে উদ্‌থাটিত হইয়াছিল তাহা! নাটকের পাঠক ও দর্শকমাজেই জানেন। 

নাটকটির উদ্দেশ্ঠ এইরূপ £-কোন ব্যজিগত গ্রণয় তাহা কি নারীর, কি পুরুষের যদি রাজন্বের 
বিশ্ব ব1 ধ্বংসের নিদান হইয়! উঠে, তাহ] হইলে এ অবাঞ্ছিত প্রেম হইতে উৎপন্ন সন্তানের খাতিরেই 
উহাকে হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে হুইবে। নাট্যকার তাহার এই উদ্দেস্ত নাটকীয় ওনুদ্ধতী 
চরিত্রের মুখ দিয়া এইরূপে বলাইয়াছেন +-*কিচুকালের মুখভোগের নিমিত্তে কাল-নদীতীরে বুধকাঠের 
স্বরূপ কলক্ক-্তস্ত স্থাপন করা, জানীজনের কত'ব্য নয়।” এই উদ্দেশ্ত-গ্রণোদিত হইয়া নাট্যকার নাটকের 
অভ্যন্তরে যে সব চিত্রে অস্কিত করিতে গিয়াছেন, তাহার কোনটাই সিদ্ধিলাভ করে নাই। আকাঙ্কিতের 
গ্রণয়লাভ বা তজ্জনিত বংশরক্ষা, কোনটাই ফলগ্রচ হইল না। মান্্র না্যকারের বহু ঈপ্সিত বিষাদাস্ত 
চিত্র (£৪2০৫7) হৃষ্ট হইয়া গেল। শেষ দৃশ্তে সি্ধুদেশাধিপতি অজয়, গান্ধাররাজ তনয়া ইন্ুমতী 
ও তাহার সহচরী ্বুনন্দা আত্মহতা। করিয়া নাটকের বিবাদপূর্ণ পরিণতি (0৪8০ ৫2৫) আনিয়া দিল। 

নাটকটিতে পুরুষকার যখনি বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম বরিয়াছে, তখনি দৈববাণীর আশ্রয় লওয়া 
হইয়াছে। অধ্যাত্ব-সমবপ্ধীয় সিদ্ধান্তেও নাট্যকার স্থিরনি্চয় ছিলেন না, তাহার প্রমাণ --তপস্থিনী 
অরুন্ধতী, যিনি নাটকের কেন্তরস্থানে থাকিয়! সকলকে পরিচালিত করিয়াছেন, তিমি মায়াকাননের 
বনধ্বনির ব্যাথ্যা করিতে যাইয়! একস্থানে এইকপ বলিতেছেন: :--“এ বজ্জধ্বমির অর্থ এই যে, বিধাতা 
গ্রথমে অন্রয়কে ইন্দুমতীর পতি ক'রে লৃষ্টি ক'রেছিলেন, কিন্তু গরহদোষে তার সে অতিলাধ নিক্ষল 
হ'লো।'' বিধাতাও মানবের ভাগ্য-নিয়ঙত্রণে অক্ষম, নাট্যকারের একপ গ্রভীচা ভাবের ইঙ্গিত প্রাচ্য" 
ভাবের যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। 

মধুস্থদনের ভাষা এই নাটকে নৃতন তঙ্গিমা ও নৃতন গতি লাত করিয়াছিল; চিন্তার ধারাও 
গতাহুগতিফভাবে চলে নাই। তীহার অন্তান্ত নাটক অপেক্ষা! ইহার তাঁধাকে মার্জিত ও উন্নত 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ সব সমবেও মর্বজন-বোধ্য নাটুকে ভাবার চাষি হইল না। স্থানে স্থানে 
প্রকাশতনী চমৎকার হইয়াছে) বরা--ইনসুমতীর দগ-প্রশংসার বাপদেশে ভীহার গুণ-বর্দা অরুন্ধতী 


৪৮ দৃশ্ঠকাব্য-পরিচয় 


এইরূপে করিতেছেন £--"আর কেবল ধে রূপসী, তাও নয়, দুশীলতা, ধর্মপরতা! ইত্যাদি গুণ প্র 
কমলের সায় এর মানস সরোবরের শোতা বিস্তার করেচে।” আর এক স্থানে রাঙা ও শশিকলার 
সংলাপের মধ্যে রাগ্যের মন্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে উপহাসচ্ছলে বলা! হ'য়েছে +-"দেখ দিদি, বৃদ্ধ হ'লে 
লোকের বুদ্ধির হাঁস হয়) জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল-শেষ হয়। বোধ করি মস্ত্রিবরেরও সেই দশ! 
ঘট্ছে।” অপর স্থানে উপমান উপমেয়ের সাহায্যে মন্ত্রীর কথা বলার ভর্গীটি সুন্ধর ভাব-প্রকাশক 
হইয়াছে ;₹ -“হুর্যকিরণে গভীর নদের জলমুখ উজ্জ্বল দেখা যায়, কিন্ত নিযদেশ যে কিরূপ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাস্লেম্‌ কিন্তু হাদয়ে যে সর্বক্ষণ বেদনা, তা৷ বিলি অন্তর্যামী তিনিই 
জানেন।” অন্ত এক স্থানে অজয় ইন্দুমতীকে দ্বিতীয়বার দর্শন করিয়া সংজ্ঞ হারাইয়াছিলেন, কিন্ত 
অরন্ধতীর দৈবক্রিয়া় আরোগ্যলাত করিয়া বলিতেছেন *_“আমিও অপবিত্র! কেন না, আমি 
এখন প্রাণশূন্ত। আপনারাও এখন] আর পবিজ্র নন! কেন না, আপনার! শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট 
করেছেন।” আর এক স্থানে ইন্গুমতী শশিকলাকে বলিতেছেন :.সথি ! স্ুক্ঠই বলো, 
আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন ছুঃখের হলাহলে এক প্রকার নীলকণ্ঠ! 
জর্জরীভূত। হয়ে রয়েছি।” ছু-এক স্থানে প্রচলন-বিরুদ্ধ পদের প্রয়োগ আছে। ইল্গুমতী যখন শশি- 
কলার কাছ থেকে বিদায় লইতেছেন, তখন এইরূপ বঙিয়াছিজ্নে ;--“তোমাকে এত ভালবাসি যে, 
তুমি আমার সপত্বী হও এ বাঁসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছ! হয় না।”' সপত্রী সতীন অর্থে যত ব্যবহৃত 
হয় 'শক্র' অর্থে তত হয় না, যদিও উতয় অর্থই ব্যাকরণ সঙ্গত। 

নাট/কার মায়াকাননের গীতগুল নেপথ্যে গাওয়া ইয়াছিলেন। গ্রস্থমধ্যে গান না থাকায়, কি 
গান গীত হুইয়াছিল জানিবা'র উপায় নাই। কৃষ্ণকুমারীর বহুকাল পরে রচিত “মায়াকানন' নাটক- 
খানিতে মধুসথদন আরও কৃতিত্ব দেখাইবেন দর্শকেরা এরূপ আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুস্ছদন ইহাতে 
শতি-ক্ষয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। তাহার প্রতিতার ছায়! ইহ! স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

অদৃষটপূর্ব মেঘনাদ্রবধ কাব্যখানিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একামিকবার নাট্যদ্প দান করেন। 
১৮৭৫ খুষ্টাবের ৬ই মার্চ তারিখে বেল রঙ্গমঞ্চে গ্রেট স্তাশানল্‌ অপেরা কোম্পানী দ্বারা মেঘনাদবধ 
স্যগ্রথমে অতিঙগীত হইয়াছিল। এটি গিরিশচন্ত্রের না্রীকরণ নহে। 

মধুসূদনের কালে নাট্যসাহিত্যের লাভালাত 

মধুন্ছদনের কালে মৌলিক নাটক রচিত হুইয়ান্ে। শরিষ্ঠায় ইহা! এক মেটে হইয়! কৃষকুমারীতে 
পজ্জিত। গ্রতিমারূপে ইহাকে পাওয়া! গিয়ছে। ভাব,ও রুচির পরিবর্তনও এই কালের বিশেষত্ব। 
মধুস্থদন প্রাচীন ভাবের সহিত আধুনিক তাবের সমহয়-সাঁধন করিয়া গিয়াছেন। রামনারায়ণের 
কালে নাটকে স্ত্রীচরিত্রের ষে প্রাধান্ত দেখা দিয়াছিল, মধুস্দূনের কালে তাহার শোৌতাকে আরও 
একটু সৌন্দর্যশালিনী ও বৈচিত্রামযী করিয়াছে । মৌলিক নাটককার হিসাবে মধুস্দনই পৌরাণিক ও 
কল্পনামিশ্রিত-এীতিহাসিক নাটকের প্রথম গ্রবর্তক। 

বাঙ্গান! নাট্যসাহিত্যের ভ্রিবিধ রূপ 

বাজাল। নাট্যসাহিতেযর যাবতীয় উচ্চাজের দৃষ্তাকাব্য যাহার রসপ্রধাহ মামবমনের গভীরতম 

গরেশে গ্রবিষ্ট হইয়া মাহুবকে তাহার বর্ত মান অবস্থা ভূলাইয়! দেয়, তাহাই জাট ক পর্ধারের অন্তু । 


বধুদছনের কালে অন্ত গরসিন্ দৃণ্তকাব্য ৪৯ 


যেগুলি অপেক্ষারুত লঘুভাব লইয়া জগ্গগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু স্তীপ্রধান ও নৃতদীতবহল তাহাই 
নাটিক1 পদবাচ্য। যে গুলিয় মধ্যে হাস্য, পরিহাস ও ব্যঙ্গ আছে, সেগুলি অথবা বে গুলির 
মধ্যে কোন সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের অন্তর্তি (2৪1০) ) আছে সেগুলি প্র নজ। পধায়ের 
দলতৃক্ত। 

মধুস্দন উপরিউক্ত মৃতিত্রয়ের কোনটির জনক, ফোনটির প্রবর্তক, ফোনটির সংস্কারক ছিলেন। 
নাটক, নাটিক| ও প্রহ্সদ-_এই মৃতিত্রয় বঙ্গ দৃষ্ঠকাব্য-মন্দিরের় বিগ্রহরূপে মধুহুদনের কাল হইতে 
নাট্যসাহিত্যের সর্বত্র বিরাজ করিতেছে । অবয়বের পার্থক্য থাকিলেও নাট্/ধর্মগত পার্থক্য ইহার 
কোনটিতেই নাই। ক্রিয়াহুমোদিত কার্যকলাপের সংলিদ্ধি-_দৃশ্তকাখ্যের এই মুলগ্ত্র সকলগুলিতেই 
বত মান থাকে । পরবর্তাকালের কোন কোন নাট্যকার এইগুলির বিস্তাস ও সমবায় (96277509100 
৪:১৫ ০০৫91১14610 ) দ্বারা! কিছু পরিবত ন ঘটাইলেও মূলতঃ এঁ তিনট প্রধান। 


মধুত্ঘনের কালে অগ্ঠান্ প্রসিদ্ধ দৃশ্ঠকাব্য 


মধুহ্দনের কাল মধ্যে অপর নাট্যকারের যে সকল নাটট্/গ্রন্থ গ্রসিষ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেগুলির 
নাম ও বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইল :-- 


বুঝ লে কি না? (প্রহসন) 


১৮৬৬ খৃষ্টাবের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে এখানি প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। প্রিয় মাধব বনু 
ইহার রচয়িতা । এই জাতীয় প্রহসনে নাট্যকলা'র অপমৃত্যু ঘটে, কিন্তু তৎকালীন সমাঞ্জের অত্যাচার 
দেখাইবার প্রয়োজনে ইহা! রচিত হইয়াছিল। বকষ!মিক বিদ্ভালংকার পুয়োহিতের ও ধনবান্‌ দলপতি 
অটলের যথাক্রমে ভণ্ডামি ও কুক্রিয়া ইহার প্রতিষ্ঠানভূমি । মদ ও বেশ্তা তদানীস্তন সমাজে? কিরূপ 
অনিষ্টসাঁধন করিতেছিল তাহার চিত্র দেখানো ইহার মুখ্য এবং নাট্যকলার গৌরবসাধন গৌণ উদ্দেগ্ত 
ছিল,৫জ্জন্ত ভত্্স্ত্ীপুরুষ একাসনে বসিয়া! ইহার অভিনয় দেখিতে পারেন না, এমনই ইতর জনোচিত 
ব্যবহারে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ । দলবিশেষের প্রতি আক্রোশপপ্রদর্শন এখানির অগ্ততম উদ্দেশ । কৰি 
নবীনচন্র সেন তাহার “আমার জীবন' গ্রন্থে মহারাজ যতীক্মমোহনকে ইহার রচয়িত! বলিয়াছেন, কিন্ত 
তাহা ঠিক নছে। বিপিনগুপ্তের “পুরাতন গ্রসঙ্গেও” এ একই ভূল বরা হইয়াছে। 


কিছু কিছু বুঝি ( প্রহসন ) 


১৮৬৭ ৃষ্টান্ষের ২র| নভেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল কিন্তু তৎপূর্বে ৩১শে অক্টোবর 
তারিখে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইয়াছিল। পানদোষ, অপব্যয়, ইস্জিয়-পরতগ্ত্রতা ও অল্পবয়স্ক 
বালকগণের নাটকাতিনয়ে যোগদান করিলে অধ্যয়নে বঞ্চিত হইবার কথা গ্রভৃতি লই ইহা পচ অন্কে 
বিদ্ত| ইহ! 'বুবলে কি না'র উত্তর হিসাবে লিখিত হইয়াছিল। কুৎসিত ইঙ্গিতে বর্ণনাঘুক 


€ ৃষ্তকাব্য-পরিচ় 


ভাবে লিখিত হওয়ায় নাট্যরস ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার খন্ঠোতেশ্বর চরিত্রটি ঠাকুর গোষ্ঠীর 
কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুকৃতি (28195) | তোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের রচরিতা। 


নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর কাল এবং দৃপ্তকাবেঃর ইতিহাসে তাহার প্রভাব 


( ১৮৬০--১৮৭৩ খৃঃ) 


নট্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতিসাধম বিষয়ে মধুক্দনের কার্ধ যেখানে শেষ হ্ইয়াছিল, তাহার 
পারম্পর্য রক্ষার জন্থ দীনবন্ধু মি মহাশয়ের কার্য ঠিক সেইখানে আরম্ভ ছইয়াছে। দীনবন্ধু গ্রথম 
হইতে নির্তাকভাবে তীহাঁর দৃষ্তকাব্যগুলিকে আধুনিক রীতির গঠন দিয়াছিলেন, মধুস্দনের গ্যায় 
ভীতিতাব তাহার ছিল না। 
দীনবন্ধুই সামাজিক নাটকের শ্রঙ্টা 


দীনবন্ধু তীহার মাটকগুলির উপাদান সামাজিক ব্যাপার হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইতঃপূর্বে কোন নাট্যকার নাটকের মধ্যে সামাজিক ব্যাপায়ের অবতারণ! করেন নাই। বিস্তানুনদরে 
সামাজিক প্রসঙ্গ ছিল, কিন্তু তাহ! মৌলিক নাটক নহে--অতিনয়ার্থ নাটকে নীত হইয়াছিল মাত্র। 
কুলীনকুলসরবন্ব নাটক লিখিবার আধুনিক রীত্যন্দাবে গঠিত না হওয়াষ ইহাকে বতগান কালের 
সামাজিক নাটক পর্ধায়ের মধ্যে গণ্য করা যায় ল1। অধিবস্ত ইহাতে প্রহসনের ভাব নাটক 
অপেক্ষা অধিক পরিশ্দুট ছিল। যধুন্দমের প্রহ্সনদ্বয় সামাজিক ব্যাপারাপ্রিত ছিল, কিন্তু ইহাঁও 
আমাদের লক্ষ্যের বহিভূর্তি বিষয়, কারণ গ্রহনের উপাদান সামাজিক ঘটনার উপরই নির্ভর করে, 
সামাজিক ঘটনা ব্যতিরেকে প্রহসন সৃষ্ট হয় না। নুত্যাং দীনবন্ধুই সামাজিক নাটকের শর্ট 
বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। মাত্র উমেশচন্্র মিত্র মহাশয়ের বিধবা বিবাহ' লামধেয় সামাপ্রিক 
নাটকখানি ইহার এক বৎসর পূর্বে অতিনীত হইয়াছিল, এবং তৎপূর্বে গ্রকাশিতও হইয়াছে, কিন্ত 
নাটকীয় কৌশলের অভাব তাহাতে ছিল। 

নীলদর্পণ 


দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণ ১৮৬০ খুষ্টাবের "আশ্বিন মাসে একাশিত হয়। এখানি 
১৮৭২ খুষ্টীবের ৭ই ডিসেম্বর শনিষার জোড়াসাঞোর মধুষ্দন সায়ালের বাড়ীতে স্ভাশানাল থিয়েটার 
কতৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, এই নাটক লইয়! উক্ত থিথেটার প্রথম খোলা হইল। দীনবন্ধু 
নীলকর-প্রপীড়িত বঙ্গলযাজের চিত্র নীল দর্পণে প্রতিবিশ্বিত ফরেন। নীলকরদের অত্যাচার-প্রদর্শন 
এই নটকের মুখ্য উদ্দেস্ত, এবং সে উদ্দেস্ত সফলতালাত করিয়াছিল। গ্রামের সামান্ত জমিদার 
হুইতে রায়তগণের আত'নাদ দৃষ্তে-ৃষ্ঠে বেশ ফুটিয়াছিল। যখনই এই আর্তনাদ নীলকরদের 
শ্রতিপথে আসিয়াছিল, তখনি তাহারা! আরও অধিক উদ্ধৃত হইয়া নিষ্ঠরাচরণে প্রবৃত হইয়াছিল। 
এই সংঘ্ষ-কৌশলে অত্যাটারই ফুটিয়াছিল। নাটাকার গু মনন্তাত্বিকের মতো! এ বিধগস্পাশ।বশ 


নাটাসাহিত্যে দীনবন্ধুর কাল &১ 


[সফল মনোরথ. হইয়াছিলেন। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের চিন্রেগুলি কিয়প হইয়াছে, তাহার 
আলোচনার পূর্বে, বে মাট্গৃহমধ্ো এ চিতগুলি স্থান পাইয়াছিল, সে সন্বন্ধে আলোচন! বাঞমীর। 
আধার উপযুক্ত ন! হইলে আধের তাহাতে স্থান পার না। 


নাটকে ত্রিবিধ এঁক্য 


যদিও ইওরোগীয় ভাব ও বল্পনা-প্রধান (£0:2820০ ) নাটকের আদর্শে নীলদর্গণ রচিত 
হইয়াছিল, তথাপি গ্রীক ও রোমকদের আতিজাত্য-গৌরবাদ্বিত গভীর ভাবপূর্ণ (18881081) 
নাটকের প্রকৃতি অন্গুযায়ী ক্রিয়ার, সময়ের ও স্থানের প্রক্য (9010 ০1 ৪০০০, 0006 80৫ 018০6 ) 
ইহাতে বেশ সুরক্ষিত ছিল। ঠিক জ্াতসারে না করিলেও এই মকল বিয়ে দীনবন্ধু ফ্লাসিক্যাল 
নাট্যকারদের পথাস্থৃব্তা ছইয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গাল! নাটকসমূহ ইরাজদের রোমা্টিক নাটকের 
আদর্শে রচিত হইতেছে, তজ্জন্ত গ্রীক নাট্যকারদের মতো বাঙ্গালী নাট্যকাররা সময় বা স্থানের খঁকোর 
দিকে আর তাদৃশ প্রখর দৃষ্টি রাখেন না। দৃষ্টির প্রাখ্য না থাকিলেও এগুলিকে একেবারে উপেক্ষা 
করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। কারণ, আলোচনায় দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত জ্রিবিধ এঁকা-স্ন্ধে 
প্রাচীন গ্রীক আলংকারিকদের ধারণার তৃলনায় বতগান-কালেয় ধারণার তারতম্য দাড়াইলেও, এগুলি 
উপেক্ষিত হয় নাই। এ তারতম্য স্তাষ্য কি অন্ঠাষ্য বিচার করিবার পূর্বে, একটা বিষয় মনে রাখিতে 
হইবে যে, কতকগুলি নাট্যালকার দেশ-কাল-পাঞ্রের সঙ্গে-স্ধে ব্দলাইয়! যায় কিন্ত এমন 
কতকগুলি অলংকার আছে, যেগুলি সর্বকালীন ও সর্বজনীন । পূর্বোজ জিবিধ ধক খঁ জাতীয় 
অলংকার। নাটকে এই জাতীয় অলংকার অব প্রতিপাল্য বলিয়৷ এগুলির কথধ্ আলোচন! 
সমীচীন বোধ হইতেছে । নীলদর্পণে ইহাদের সমত। কিন্তুপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে তাহার আভাবও 
এ আলোচনা প্রসঙ্গে ধলা ছইবে। 


ক্রিয়ার একা (৩০৫ ০ ৪০0০2) 


নাটকে এটি অভি ওরোখনীয় ব্যাপার। ইহার উপরই লাট্যসৌধ নির্দিত হয় । এই দিতি 
এক্যশৃন্ঠ হইলে ভাসের ঘযের যতো নাট্যসৌধ আপন] হইতেই ভা্ছিয়া পড়ে। নাটকের একটি প্রধান 
ক্রিয়ার সহিত নাট)মধ্যস্থিত অপর ক্রিরাগুলির, এমন ফি, বিপরীত ক্রিয়ারও, পরম্পরাপেক্ষ সন্বন্ধ- 
স্থাপনাকেই নাটাক্রিছার এঁক্য-সম্পাদনা বলে। গ্রীক আলংকানিকছ্ের সময়ে নাটযাক্রিয়! জটিল ছিল 
না, কোন একটি ক্রিয়! লইয়। নাটক রচিত হইত। এখন কিন্তু সেপ হয় নাক্রিয়। বহমূখীন 
হুইয়া উঠিয়াছে, তচ্ছ গ্রীক আদর্শ লইলে আধুনিক নাটফেব্ব প্ররোছগন-সিদ্ধির ব্যাধাত ঘটে। 
আধুনিক নাটাকার কিরপ কৌশলে এই এঁক্য সম্পাদন করেন জার্যান নাট্যহত্রকার ক্লিগেল (9৫18৩) 
সাহেব তাহার নাট্যসাহিতা-গরন্থে (191802800 176880555। উপমা ধার! এইন্ধপ বুঝাইয়াছেন £-- 
"প্রকৃতিরাজ্যে যেমন কতকগুলি ক্ষুদ্র নিরিদী পৃথক স্থানে ও পৃথক অবস্থার অস্মলাত করিয়া 
হব-্থ গন্ধাব্য পথে বিচরণ করিতে-করিতে উপযুক্ত অবসরে পরম্পরে মিলিত হইয়া যার, এবং পরে 
সেই সম্মিলিত বারি-গ্রবাহ বেগবতী শ্রোতশ্বতীর আকারে নানা বাধাবিন্ন অতিক্রম করিয়া! জলির 
ক্রোড়ে যাইয়া বিশ্রামনুখ লাত করে,--নাট্যকারও সেইয়প মানুষের কন্তকগলি চেষ্ট1 ও ভাব্-প্রণোদিত 


৫. দৃষ্তকাব্য-পরিচর 

ক্রিয়াকলাপ, উপনদীর মতো! কিছুক্ষণ পুধক গতিশীল রাখিয়! অবশেষে মৃল ক্রিয়ারপ গরবল নদীর সহিত 
তাহাদের অন্ভুত মিলন ঘটাইয়া৷ দেন। নাট্যকবি & সকল কার্য অতি কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিয়া 
তাঁহার দৃষ্ঠকাব্যের দর্শককে এমন একট অবস্থায় উন্নীত করেন, যেখানে & ক্রিয়াকলাপরূপ 
উপন্দীগুলির গতি আর পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হয় না/_কেবল মুলক্রিয়ারূপ একটি প্রবল নদীপ্রবাহ- 
মাত্র দর্শকের মানস-নেক্রে ভাঁসিতে থাকে । পুনরায় যদি এরূপ হয় যে, &ঁ বেগবান্‌ নদীপ্রবাহরূপ 
মূল-ক্রিয়াটি ঘটনার আতিশয্যে নানা! শাখা-প্রশাখায় বহুমুখী হইয়া, সাগরসঙ্গমরূপ উদোস্ঠসিদ্ধি লাত 
করে, তাহ! হইলে কি গুলিকে সেই এক ক্রিয়া! বলিব না? নিশ্চয় বলিতে হইবে।” + 

নীলদর্পণে ক্রিয়ার এঁক্য পূর্বোক্তভাবেই সম্পাদিত ছইয়াছে। দ্বরপুর গ্রামের এক অবস্থাপর 
বন্ু-পরিবার নীলকরদের অত্যাচারে কিরূপে সর্বস্বান্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়াছিল--এই মূল ক্রিরার 
সহিত, রাইয়তগণের হাহাকার-রপ দ্বিতীয় ক্রিয়ার, এবং বেগুনবেড়ের ইংরাঁজ নীলকর ও তাহাদের 
দেশীয় কর্মচারিবর্গের প্রতিকূল ব্যবহার-রপ তৃতীয় ক্রিয়ার এপ অপূর্ব সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছিল 
যে, প্রগুলির সংমিশ্রণে বৈষম্য উৎপন্ন না হইয়া, মূলক্রিয়ার পরিপোষকরপে ধীগুলি ব্যবহৃত হওয়ায় 
মূল ক্রিয়ার একা স্ুগ্রথিত করিয়াছিল । 
সময়ের একা (00105 ০£ 61026) 


বাস্তব জগতে ২৪ ঘণ্টায় দিন হয়। কোন এক দিবসব্যাপী নাটকীয় ক্রিয়! পূর্বোক্ত বাস্তব 

সময়ের হিসাবে সম্পন্ন করিতে হইলে, ৩৪ ঘণ্টায় মধ্যে নিষ্পাদ্য নাটকের ক্ষুদ্র অবয়বে তাহার স্থান 
সংকুলান হয় না। তজ্ন্ত বাস্তব সময় ছাড়িয়া নাট্যকারকে একটা কাল্পনিক সময়ের আশ্রয় 
লইতে হয়; এবং এ কাল্পনিক সময় অনুপাত অক্ষে বাস্তব সময়ের যতটা নিকটবততাঁ হুইবে, 
সময়ের একাও ততটা নুন্দরভাবে রক্ষিত হইবে । এই নিয়মে তথাকথিত কাল্পনিক ২৪ ঘণ্টা 
সময়ের মধ্যে সম্পা্ঠ ক্রিয়ার সহিত নাট্যাভিনয়ের ৩৪ ঘণ্টাকালের প্রর্কৃত সময়ের যতটা নিকট সম্বন্ধ 
আছে, তথাকথিত কাল্পনিক ২৪ বৎসরের সহিত তদস্থপাত লঞ্ধ নাট্যাতিনয়ের প্রকৃত সময়ের ততটা 
দূর সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। ২৪ শের সহিত ৪০০৪এর অপেক্ষা, ২৪শের লহিত তিনের অন্পাত ষর্ব 
সময়েই নিফটতর | মুতয়াং দেখা যাইতেছে যে, নাট্যক্রিয়ার তথাকধিত কাল্পনিক সময় বাস্তব 
ঘটনাধুক্ত প্রকৃত সময়ের অঙ্থপাতে যত অধিক নিকটবর্তী হয়, নাটকও তত ম্বভাবসঙ্গত হইয়া! থাকে, 
এবং সময়ের একা তদছুসারেই রক্ষিত হয়। 
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সময়ের পীক্য €৩ 


গ্রীক আলংকারিক এরিস্টটল্‌ এর (87800ঠ5) ধারণা কিন্তু অন্তরূপ ছিল। তাঁহার মতে 
মাটকের ক্রিনা ২৪ ঘণ্টা পরিমিত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া চাই। তৎকাল-ঞচলিত নাটক- 
গুলির গ্রকৃতি পর্যালোচন! করিলে এই নিয়ম অযৌক্তিক বোধ হইত ন|) কারণ সেগুলি বহুক্রিয়ান্থিত 
ছিল না, এবং এঁ অল্প মময়ের মধ্যে তাহাদের সমাধান অনায়াসে হইতে পারিত। এখন কিন্ত এ 
নিয়ম খাটে না। আধুনিক নাটকগুলি বছক্রিয়ান্ধিত হইয়াছে । এখন ক্রিয়াবাহুল্যের অন্নুপাতে সময়- 
বহত্বও দাড়াইয়াছে, কিন্তু এই অন্থপাতগুলি পূর্বোক্ত নিযমানুসারে সম্পন্ন হইলেই সময়ের এঁক্া 
বঙ্ধায় থাকে। নাটকান্তগগত সময়ের যে সকল ব্যবধান বা উল্লজ্ঘন থাকে সেগুলিকে দৃষ্টের মধ্যে না 
দেখাইয়া অন্কের আড়ালে দেখাইতে হয়। | 

সময়ের এঁক্যের দিক দিয়! বিচার করিলে নীলদর্পণের যাবতীয় ক্রিয়া বিংশ দিবসে সম্পাদিত 
হইয়াছিল। তন্মধের প্রথম অঙ্ক তিন দিনে (দ্বিতীয় দিন বিশ্রামের দিন বলিয়৷ যনে হয়, কারণ 
এঁ দিনে ফোন ক্রিরার উল্লেখ নাই ), খিতীয় অন্ধ এক দিনে, তৃতীয় অঙ্ক দুই দিনে, চতুর্থ অঙ্ক ৬ দিনে 
(এই ৬ দিনের মধ্যে অষ্টম, ৯ম, ১ম ও ১১শ দিন নিক্ষিয় ছিল ), এবং চারি দিন বিশ্রামের পর 
অবশিষ্ট চারি দিনে পঞ্চমান্কের বিষয় নিষ্পপ্ন হইয়াছিল। ম্ুতরাং সময়ের এক্য সুরক্ষিত রহিয়াছে । 
ইংরাজি দৃকাব্যকে আদর্শ করিলেও দীনবন্ধু সময়ের এক্য স্থঞ্ধে ততট: শ্বাধীন হইতে পারেন নাই। 
পুবে বলা হইয়াছে যে, অঙ্ক মধ্যে সময়ের দূরত্ব ব্াবস্থের হইলেও দৃল্যমধ্যে তাহ] শোভনীয় হয় না। 
দীনবন্ধু চতুর্থ অঙ্কে এই নিয়মেধ ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্লিগেল (9০181 ) সাহেবের 
মত প্রীমাণ্য ধবিলে, এ বাতিভ্রমও দোষাবছ হয় না। তীহার মতের তাৎপয এইরূপ £-_ 
“জোতিয দারা নিকূপিত সময় মানবদেহের উপর কার্য করিয়। থাকে, কারণ মানুষের আত্যস্তরিক 
মন্ত্রগুলি তদ্দারা পরিচালিত হয়। মাগ্ুমের যনের কিন্থ নিজের একটা স্বতন্ত্র সময়-জ্ঞানের 
ভাদর্শ আছে। ক্রমোন্নতি-সাধন বিষয়ক জানে সতত সচেতন থাকাই মাছুমের সেই আদর্শ । 
সময়ের এইরূপ পরিমাপের দিক দিরা বিচার করিলে ছুইটি প্রয়োজনীয় মুহূর্ত বছুখৎসরের খ্যবধানে 
থাকিলেও তাহাদের মিলন কেমন আপনা হইতেই হইয়া যায়, এবং এ দুইটি প্রয়োজনীয় মুহূতো'র মধ্যে 
সম্পর্কশুন্ অগ্রয়োজনীধ যে নিক্রিয়ত| বিরাজ করিতেছিল, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না) যেমন, 
আমরা সিদ্রা যাইবার পূর্বে কোন এক বিষয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তামক্ম থাকি, তাহা হইলে নিদ্রাপ্তেও 
সেই চিন্তাশথত্র আমাদের মন ধরিতে পারে। মিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন গুণি যে ক্রিয়া দেখাইয়াছিল তাহার 
কথ! তখন আর মনে থাকে না। নাটকীয় খ্যাপারও ঠিক এইরূপভাবে সম্পাদিত হয়। নাটকের 
মধ্যে আমাদের কল্পনা অভি সহজেই অনেক এল্ল-সম্পর্কিত বিষয়েব সময় লঙ্ঘন করিয়া দূর-দূরবতী 
সময়ের মধ্যে সম্পাদিত ক্রিয়াকে বরণ করিয়] লয়, কারণ প্র গুলির মধ্যেই তাহার সম্পর্ক রহিয়াছে। 
অপ্রয়োজনীয় বোধে মধ্যের এ লঙ্ঘন-গার! নাটকের অঙ্গহানি হয় না। নাটক কেবলমাত্র সিক্ধান্তগ্রদ 
মুতে র উপর আপনার ক্রিন! সম্পাদন করিয়া যায়, এবং সেই ক্রিপ্নার গাঢ়তায় এতই মুগ্ধ থাকে যে 
অনেক অলস মুহূর্ত বা দিন তাহার চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকে ।” * পুবোক্ত প্রমাণের দ্বারা বিচার 
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৫৪ দৃহাকাব্য-পরিচয় 


কাঁরলে লীলদর্পণের চতুর্থ অঙ্কের দৃস্টাত্তর্গত চারিদিনের সামান্য উল্লজ্ঘন গণনার মধ্যেই আসে না। 
গুতর!ং দীনবঞ্ধু সময়ের সমতা সুন্দররূপে রক্ষ৷ করিয়! গিয়াছেন। 


স্থানের এঁক্য (8110 ০£ 018০) 


সময়ের গ্ভায় স্বানেরও একটা আসল-নকল ভেদ আছে। আসল স্থান হুইপ সেই স্ান 
যেখাপে নাটক অভিনীত হইতেছে, এবং নকল স্থান হুইপ সেই দেশ, সহর, গ্রাম বা বাড়ী 
ধে সব স্থানে নাটকের ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন সেই আগল স্থানের উপর 
দুই বা ততোধিক নকল স্থানের প্রদর্শন অসংগত বলিয়া বোধ হয় না, যদি সেই প্রদর্শিত স্থানগুলি 
ঠিক পরে পরে দেখানো হয়) কারণ তত্ঙ্গে দর্শকের কল্পন' নাটকের ভাবা ও দৃশ্তপটের সাহচথ 
সব] খিদ্তনান থাকে। শাম্থষের কল্পন] বিচারবুদ্ধিদারা পরিচালিত হইলে, একটি বাড়ীর দুইট কক্ষ 
বা সেই গ্রামের ছুইট খাড়ী দেখা অনায়াসসাধ্য বণিয়া উহা দেখিতে আনিচ্ছা প্রকাশ করিবে, না। 
কিশ্ক, একট দেশের মধো ছুইটি দুঃবতাঁ নগর, বা একটি মহাদেশের মধ্যে ছুইউ দুরুতর প্রদেশ দেখা 
.আয়াস-সাধ্য খলিথাই তাধাতে অনস্ুক হইবে । বান্তব জগতে মানুষ ঘর, বাড়ী, গ্রাম, নগর এবং 
দেশের মধ্যগত নৈকট্য বিগ্ভমান থাকিতে দৌখয়াছে, এবং তজ্জগ নাট্যাভিনয়ের অল্প সময়ের মধ্যে 
একটি স্থান হইতে অপর একটি স্থানে যাইতে, অব বা উহ্বা একস্থণি হইতে অপর স্থানে 
সম্পাদিত করিতে হইলে পর পরের সানিধ্য হেতু স্থানের এক নষ্ট হইয়। যাষ না। আধুনিক বার্গালা 
শাটকে একই অঙ্কে কখণ ঝ| পার্বধতী স্থানের, কখণ ৭! বহু দুগবরী স্থানের পাশ।পাশি সংযোগ দেখ। 
যায়। এটি কিন্তু সময়ের অনুপাতে ন| হইলে দুধনীয় হইয়। উঠে। গল্লাংশের প্রকৃতি, নাট্যোল্লিখিত 
ব্যক্তগণের গুণন্বভাব এখং ঘটনার বৈচিত্র্য অনুসারে নারটযক্রিমার সময নিদ্ধারিত হয়, এবং স্থাণও 
সেই গণমের অন্গপাতে পাওএ। চাই | প্রাচীন সংস্কত-আলংকারিকদের স্থানের এক] সঙ্্ীয় ধারণা 
এইরূপ হিল যে, যে স্থানে ব। দৃশ্তে নাটক আরব হইয়াছিল সেই স্থানে বা দৃশ্যে নাটকের বাকী 
অংশটুকুও শেষ হওয়া চাঁই, কারণ যে স্থানে ইহা আঁওলীত হইতেছে তাহা সেই একই স্থান, 
সুতরাং তাহাকে বহু ধা পৃথক বিবেচনা কনা অন্তায়। তজ্জগ্ঠ রন্ত্রাবলী নাটিকা-বর্ণিত বিষয়গুলি 
নায়কের পুষ্পবাটিকা» উদ্চান এবং রাজাগ্ুঃপুর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এখন কিন্তু তাই! আর হয় না, 
নাটকের ক্রি বহ স্ৃত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে দৃশ্তপটের সাহাধ্যে য্িও একই রত স্থানে 


পে রপ্ত ও পপ প্র সপ ও এপ 
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লীলদর্পণের রসবিচার ৫৫ 


বিভিন্ন নকল স্থানের বল্পনা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি সেগুলি পরস্পরে যত নিকটবর্তী 
থাকে, তত সত্য বলিয়া গ্রতীতি জন্মায়, এবং তাছাতেই স্থানের এঁক্য সুন্বররূপে বজায় থাকে। 
ড্রাইডেন (17506) সাঁছেব সময় ও স্থানের একা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া 
বলিতেছেন £--*একখামি আধ গজ পরিগিত দর্পণের উপর যেরূপ একটি গৃহের, তনধ্যস্থিত দ্রযোর 
এবং গৃহাত্তগ্তি মানুষের প্রতিক্লতি একসঙ্গে গ্রাতিবিদ্বিত হয়, অগচ দর্পণের অভন্বরে এগুলি প্রকৃত 
অবস্থার থাকে না, নাটকেও সেরূপ বাস্তব জীবনের বহু বিস্তৃতি স্থান ও ক্রিয়ার গ্রতিবিস্ব গ্রতিফলিত 
হম, অথচ এগুলি সেই অল্ল আয়তনের মধ্যে থাকে না, দেখায় মাত্র ।” + 

দীনবদ্ধু এইভাবেই স্থানের সমতা! রক্ষা করিয়া! গ্য়াছেন। তাহার নাটকের মধো এক 
চততুর্ণঙ্ক ছাড়া অপর সকল অঙ্কের সংযোগন্থল শ্বরপূর গ্রামের গোলক বল্ুর গোলাঘরের রোয়াক, 
দরদালান, শয়নধর, গ্রতিবাসী সাধুচরণের বাড়ী এবং বেগুণবেড়ের সাহেবদের কুঠি ও কামরার 
মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। ন্ুুতরাং পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিতঙ্গী লইয়! দেখিলে এক স্বরপুর গ্রামের অঙ্গ“গতাঙগ 
্ব়ূপ তিনটি স্থান প্রদশ্ি হইয়াছিল মাত্র। চতুর্থাঞ্ষে যদিও ইন্্রান্খাদের কাছারী এবং জেলখানা 
দেখানো হইয়াছিল, তাহা কিন্ত একটি পৃথক অঙ্করূপ ঝ্ট্রেণীর মধ্যে শ্াবন্ধ করিয়া, সুতরাং দীনবন্ধু 
স্থানের এঁকা নুন্বররূপেই বজায় রাখিয়াছেন। 


নীলদর্পণের রসবিচার 


নায়ক-নায়িকা, পীঠমর্দ এংং প্রতিনায়কাদির চেষ্টা ও ব্যণহার দ্বারা নাটকের মধ্যে যে ধ্বনি 
উঠে তাহাই নাটকের রস। রসের অন্থডূতি থাকিলেও পৃথক রূপ নাই। 'প্রথমে নাট/বণিত রসের 
বিচাব করিয়া, তৎপরে সেই রসাশ্রিত চবিভ্রাবলির আলোচনা কর! যাইবে। 
নায়ক, গ্রাতিনায়কাদির চেষ্টা ও বাবহাব হইতে জান! গিযাছে যে, নীলদর্পণ করুণ রসাম্মুক 
নাটক। সাহিতা-দর্রণকার করুণরসের লক্ষণ এইরূপ দিয়াছেন ২ 
"ইষ্টনাশাদ নিষ্টাথেঃ করূণাত্যো রসো ভবেৎ। 
ধীরৈ কপোতবর্ণোইয়ং কথিতে। যমদৈবতঃ ॥ 
শোকোহত্র স্থায়ি ভাবঃ াচ্ছোক্যনালঘ্ণং মতম্‌। 
ওম্য দাহাদিকাবস্থা ভবেহুদ্দীপনং পুনঃ ॥ 
অগ্থ্তাবা দৈবনিন্দা তৃপাত ক্রন্দিতাদয়ঃ। 
বৈবরোচ্ছ্াস নিশ্বাস স্তপস্ভ প্রলপনানি চ ॥ 
নিরেদ মোহাপন্মার ব্যাধি গ্লানি স্থৃতিশ্রমাঃ | 
বিদাদ জড়তোন্াদ চিন্তান্ভো বাতিচারিণঃ 1” 
নীলকরদের অত্যাচারে বন্ধু পরিবার মধ্যে ইঞ্টনাশ হেতু যে অনিষ্টপাত হইয়াছিল, তাছাই এখানে করণাখা 
রস হইয়াছে। ইহার বর্ণতর্জী কপোতের মতোই বিচিত্র, মৃত্যু আছে বলিয়া ইহাব দেবত| যম। 


২০০ পপ ৩ পচ এ রগ আস জি 
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৫৬ ৃস্ঠকাব্য-পরিচয় 
পারিবারিক মৃষ্যুজনিত শোক এই রসের স্থায়িভাব। নায়ক পক্ষে--গোলক বন্ত্, নবীনমাধব, ক্ষেত্রণি 
এীভৃতি এবং 'প্রতিনায়ক পক্ষে--উড, রোগ্‌, আমীন ও দেওয়ান ইহার আলখনবিতাষ। নারক পঙ্গে-_. 
গোলক বস্থর অপমান ও জেল, নবাঁনমাধবের অপমান ও সাংঘাতিক আঘাতগ্রাণ্তি, ক্ষেব্রমণির 
লর্জাশীলতার হানি গ্রদ্থৃতি, এবং গ্রাতিনায়ক পক্ষে- তাহাদের এ সকলের উদ্দীপক কার্যপ্রণালগী 
ইহার উদ্দীপনবিভাব। শোকন্ধপ স্থায়িতাবের কা্ধপঃম্পরা এখানে অন্গুভাব হইক্সাছে, যথা-- 
গোলক বন্ুর অপমৃত্যু শ্রবণে এবং নবীনমাধবের সাংঘাতিক আঘাত দর্শনে বন্থু পরিবার মধ্যে বে 
অদৃষ্ট-ধিক্কার, ভূপতন, ভ্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস, বিবর্ণতা প্রভৃতি জন্িয়াছিল তাছাই এখানে অন্থুভাব, এবং 
অবশেবে তাহাদের,বিয়োগজনিত নির্বেদ, মোহ, অপন্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্তিত্রম, বিষাদ, জড়তা, 
উন্মস্বত| এক্ভূতি লক্ষণ যাহা উক্ত বন্থু পরিবার মধো দেখা গিয়াছিল, তাহাই ইহার ব্যভিচারিভাব। 
নুতরাং নীলদর্পণ সর্বতোভাবেই করুণরসায্মক নাটক। 
এক্ষণে উত্তর রসের পরিপাক কিরূপে হইয়াছে তাহাই দেখা যাঁক্‌। পরিপাকের অবস্থ! পর্যবেক্ষণ 
করিতে হইলে এরিম্টটল্‌ এর ( 4:151906 ) মতাছ্যারী নীলদর্পণকে চ101881) 22118918, 
08088089133 09188170015 নামক চারি অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। মাগুষের দেহে তুক্তদ্রব্য 
যেমন পৃথক পৃথক যন্ত্রের ভিতর দিয়া অবস্থাস্তরক্রমে পরিপাক হইয়া যায়, নাটকের রসও সেইরূপ 
পৃথক অবস্থার ভিতর দিয়া অবস্থান্তরিত হইয়া পরিপক্কতা! লাভ করে। দেখ! যাক্‌ নীলদর্পণে তাহার 
কি হইয়াছে । 
প্রথম,10108515 (০01 1:0019106 ) অর্থাৎ ক্রিয়ার গ্রবেশ £-সমস্ত নাটকের মধো যে ক্কিয়া 
গলশিত হইবে তাহার অন্কুর এই অবস্থায় থাকে । নীলকরদের ন্মত্যাচার আরস্ত হওয়ায়, যাহার্দিগকে 
অবলম্বন করিয়া করুণ রস ফুটিবে, সেই নায়ক ও পীঠমর্দদের মনস্তাপ গ্রন্ৃতি প্রথম অক্কে অঙ্কুধের মতো 
গ্রকাশ পাইয়া রসেব সৃচন করিয়াছে । 
দ্বিতীয়--779168875 অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ভ :- এই অংশে মামুলি অত্যাচার তো৷ আছেই, তাহার 
উপর নায়কের পিতার বিরূদ্ধে ফৌজদাবী অভিযোগের বড়ষন্্ আসিয়া নূতন বিপদের আশঙ্কায় 
সকলকেই শঙ্কিত করিয়! তুলিয়াছিল। নাটকের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ফড়যন্ত্র গ্রকাশ পাওয়ায় 
রসকে আরও একটু ঘনাইয়। তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এই ব্যাপার ছিল। 
তৃতীয়,---0919818518 অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা ঃ--নাটকের এই তৃতীয় অবস্থায় ক্ষেবরমণির 
উপর প্রাণঘাতী অত্যাচান, গোলকবস্থর জেলখানায় অপমৃত্যু প্রভৃতি ঘটনায় রস বেশ পাকিয়া 
উঠিন়াছিল। নায়কের কর্তব্যাকত'ব্য তখনও নির্ধারিত ন! হওয়ায়, নাট্যক্রিয়। চতুর্থ অবস্থার প্রতীক্ষায় 
সম্পূর্তা লাভ করে নাই, নতৃব! রসের প্রগাঢ়তা এই অবস্থাতেই চূড়ান্ত হইয়াছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ 
অন্ধ এই তৃতীয় অবস্থার ক্রীড়াত্বমি। 
চতুর্থ ০8059120016 অর্থাৎ ক্রিার আবিষ্কার বা অর্থানুভূতি £--নাটকের প্রথম অবস্থায় 
অর্থাৎ ক্রিয়ার নুচনার সময়ে ক্রিয়ার অর্থাহভৃতি বা আবিষ্কার বিষয়ে যে কৌতুহল জগ্মে, ক্রমে অবস্থার 
ক্রমিক পরিবত'নৈর সঙ্গে-সঙ্গ নাটযক্রিয়া বখন আরও জটিল হয়, তখন সেই কৌতুহছলের মা! ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইয়া নাটকের চতুর্থ অবস্থায় আসিয়। পৌঁছিলে নাট্যক্রিয়ার অর্থানূতূতি ধা আবিক্ষিয়ার সহিত 
দর্শকের কৌতৃছলও নিবৃত্ত হইয়া যায়। নীলদররণের প্রথম অবস্থা রসের গতি সধঞ্জে দর্শকের মনে 


নীলদর্পণের চরিক্রাবলীর বিশ্লেষণ ৫৭ 


যে আকাঞঙ্ষ! ও কৌতুহল ছিল, নায়কের মৃত্যুর পর ভাহা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্কিয়াও অনন্ঠাগেক্ষী 
হওয়ায় নাটকও শেষ হইয়া গিয়াছে। গ্রীক্‌ দার্শনিক এরিস্টটল্‌ এর (4:198০05 ) মতানুযারী অবস্থা 
চতুষ্টরের মধ্য দিয়া নীলদর্পণের লাটারস হুন্দররূপে পরিপক্কতা! লাভ করিয়াছে । 

নীলদর্পণের গঠনপ্রণালীর আলোচনা! হহ্য়াছে, এবং ভাহার গ্রাপস্বরূপ রসের ভিতর দিয়া 
নাটকের অভ্যন্তরেও প্রবিষ্ট হওয়া গেল; অতঃপর সেই প্রাণভূত রস সমূর্ত হুইয়া কি কি চরিত্রে 


বিকাশ পাইয়াছে তাহা দেখা যাক্‌। 
নীলদপণের চরিত্রাবলীর বিশ্লেষণ 


নায়ক :--নবীনমাধব নায়করূপে চিত্রিত হইয়াছেন। নাট্যকার তাহাকে পারিবারিক ও 
সামাজিক বহুগুণে বিভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বীর্যবতা, পরোপকারিত। ও পিস্ঠৃতক্তির পরিচয় 
যত অধিকস্থানে পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় তার বিষ্যোৎসাঁহিতা, বদাগতা ও দেশ-হিতৈষণার 
পরিচয় অতি অল্প স্থানেই 'াছে। নাট্যকার নায়ককে আদর্শ চরিত্রবান্‌ কবিলেও। নায়কের চেষ্টা ও 
বাবহারের দিক দিয়া এ আদর্শাহরূপ গুণনিচয় সরবাঙ্গীণ স্ঘূতি পায় নাই। কোন বিশিষ্ট গুণের স্থিত 
নাটকের দর্শক বা পাঠককে পরিচিত করাইতে হইলে হঠাৎ সেই গুণের কথ! বলিলে চলিবে না, 
নায়কের প্রতি চেষ্টা বা ব্যবহার, এ গুণের গ্যোতক হওয়া চাই। নাট্যকার এততেও সন্তুষ্ট না হইযা 
তাহার নায়ককে আরও পারিবারিক গুণে ভূনিত করিতে ছাড়েন নাই । দৃষ্টান্ত শ্বরূপ--্তীয় অস্কের 
তৃতীয় দৃশ্যে ্রাতৃদ্েহ, তৃতীয় অঞ্চের দ্বিতীয় দৃশ্যে পত্ব'প্রেম ও ভ্রাতৃজায়াগ্নীতির নাম কণ যাইতে 
পারে। 

নায়ককে এইরূপে বহু গুণান্বিত করিতে যাইয়! গ্রথমোক্ত তিন গুণ ছাড় অপর কোনগুণই 
নাট্যকার তাহার চরিত্রে ভাল করিয়া ফুটিয়। উঠিবার অবসর দেন নাই। ক্রিয়াক্ষেত্র স্ব হইলে 
বহগুণান্বিত নায়ক তাহার সর্ববিধ গুণের ক্রিয়া দেখাইবার স্থান ও সময় পান না। এই কারণে 
নবীনমাধবের চরিত্র সংক্ষিপ্ত মনে হয়। নায়কের ক্রিয়া সম্পাদিত হই্বার পরও মনে হয়, একটা কিছু 
যেন বাকী থাকিয়া গিয়াছে, সব কথা বলা হয় নাই। এই ক্রটি ব্যতীত নায়কের ব্যবহার এস্থ 
প্রতিপান্ বিময়ের সমীচীন হইয়াছে। 

শাগ্সিকা £-_-সৈরিদ্বীও নায়কের ন্যায় আদর্শ রমণীরূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। কোন্‌ চরিত্র 
কিরূপ হইয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে নাটকের উদ্দেশ্ের' গহিত সেই চরিত্রের সামঞ্জস্য 
রক্ষিত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে | ৈরিদ্ধী চরিত্রে কখনো! দেবর ও দেবরজায়ার উপর অগাধ 
ল্েহ-ভালবাসার প্রয়োগ,--কখনে! তাহার অরুতজ্সিম পাতিপ্রেম+--কখলো। ঝ। শ্বশ্রর প্রতি অবিচলিত 
ভক্তি-শ্রদ্ধার জ্ঞাপন প্রত্ৃতি বিভিন্ন ভাবের ছবি যুগপৎ ক্রিয়া করিতে দেখিয়! নায়িকার আসল উদ্দেশ্য 
কি তাছা বুঝা! কঠিন হইয়াছে, এবং তজ্ঞন্গ্রন্থপ্রতিপান্ত বিষয়ের সহিত নায়িকা চরিত্রের সামঞজন 
থাকে নাই। নিম্নে এ ক্রটিগুলি দেখানো হইতেছে। 

আখ্যায়িক। আরস্ হইবার পূর্বে নায়িকার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহার পিতা নীলকরদের 
হস্তেই গতান্্ু হন, এবং মাতাপিতৃহীন অবস্থায় নবীনধাধবের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 
স্বামীগুছে আসিয়! এ নীলকরদের অত্যাচারের পুনরভিনয় তিনি দেখিলেন। এনন্প অবস্থায় সতত 


৫৮ দস্তকাব্য-পরিচয় 


সশগ্ক থাক! তাহার উচিত ছিল; কিন্তু নাট]কার তাহাকে কতকট। নিশ্চিন্ত করিয়া চিঞ্জিতা করিয়্াছেন। 
আরও এক অন্তরায় এই যে, দেবরজায়ার গ্রতি নায়িকার গ্সেছের উল্লেখ নাটকের মধ্যে এত অধিক 
স্থানে আছে যে, উহ! গৌপভাবে রাণিলে তাহার চরিক্র যেরূপ মধুর হইত মুখাতাবে প্রকাশিত হওয়ায় 
সেরপ হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ভাবের চিত্রগুলি পরম্পর অসংলগ্ন থাকিয়া! নায়িকাকে লক্ষ্য 
করিয়াছিল। যে রমণী পতিবিয়োগে সহমরণে যাইতে রূতসংকল্লা হইয়া ধৈর্ধের সহিত স্বামীর 
অস্তেষ্রিক্রিয়। পুত্রের হাত দিয়া স্বয়ং সম্পাদিত করিতেছিলেন, এমন কি, দীনপালক স্বামীর সাগতি 
প্রার্থনা করিয়া অনাথনাথ বিশ্বনাথের চরণে অন্ুগ্রাস ও যমক অলংকার বহুল ছন্দে তাহার আশীর্বাদ 
কামন! করিতেছিলেন, সে রমণী সাধারণ নারীর মতো! প্মধ্টাহু সময় আমার নুখনূর্য অন্তগত হুইল, 
আমার বিপিনের উপায় কি হইবে 1”--বলিয়! বিলাপ করেন না! 

এইক্লূপে কখন মনোভাব ও ইঙিতের সহিত কথার, কখন বা৷ কথার সহিত. মনোভাব ও ইঙ্গিতের 
মিল না থাকায় নায়িকা চরিত্রটি অসমগ্রস হুইয়াছে। যতই আদর্শকপে তীহাকে চিত্সিতা করিবার 
চেষ্টা থাকুক ন! কেন, পূর্বোক্ত নানা কারণে উহ! নিশ্রত হইয়াছে । অধিকন্তু তাঁষার ভারে নায়িকা! 
এতই ভারাক্রান্তা ছিলেন যে, নাটাক্ষেত্র-মধ্যে সচ্ছন্দ বিচরণের ক্ষমতা তীহার ছিল না। ভাবের 
তাষা সরল ন! হইলে চরিত্র জীবন্ত হইতে পারে না। 

গোলক বন্থ :--মাত্র গ্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্টে তাহার পরিচয় আমাদের সহিত ঘটিয়াছিল, এবং 
সেই এক পরিচয়েই তাঁহাকে ধম প্রাণ, নিবিরোধ গ্রামা গৃহস্থ জমিদাররূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । 

সাবিত্রী £_-নাটকের মধ্যে মাত্র পাঁচটি স্থানে তীহার সাক্ষাৎ পাওয়! গিয়াছে এবং গ্রতিবারেই 
তাহার চরিত্রে বমণীয়তা লক্ষিত হুইযাছে। তাহার চরিত্রের একদিকে যেমন পরিজনবর্গের উপর 
মেহের নিদর্শন অ'ছে। অপব দিকে তেমনি প্রতিবেশীদের নুখ-ছুঃখে তাঁহার সহাম্ুভূতিও দেখা 
গিয়াছে । তাহার চরিজ্ের পরছ্ঃখকাতরতাও সাহসিকতা গুণ তাহার জোষ্টপু্র নবীনমাঁধবে বর্তিয়া- 
ছিল। পুন্রের গ্রতি ন্রেহশীল! খাঙগালীঘরের কয়জন মাতা! পুত্রকে বিপদের সম্মুখীন করিয়া--“যদি 
নীলবানরের হস্ত হইতে পবিজ্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতেই আনিতে পার, তবেই তোমাকে 
সার্থক গর্ভে শান দিয়াছিলাম'--বলিতে পারেন? পতিপুত্রশৌকে উন্মাদ অবদ্ধার মধোও সাঁবিঝ্রাব 
স্বাভাবিকী স্সেছবৃত্তি কতকটা বিশৃঙ্খল হইলেও একেবারে লুর্ধ হয় নাই। নাট্যকার বেশ কৌশলের 
সহিত সাবিত্রীর উন্মাদচিঞ্টি আকিয়াছেন ! এক পুত্রের বিয়োগে উম্মন্ততাব আরম্ভ দেখাইয়া, বহুদিন 
পরে বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত স্বিতীষ পুত্রের আগমনে 'ও আহ্বানে তীহার জানদীপ চির- 
নিধাপিত হইবার পুর্বে একবার উজ্জল রাখিয়! পরক্ষণেই নিজ দোষে কন্যাসদুশা কনিষ্ঠ! পুত্রবধূর মৃত্যু- 
জনিত আক্ষেপের মধ্যেই নাট্যকার সীহাঁকে মৃহথ্যুবরণ করাইলেন। সাবিত্রী চরিজ নাট্যসাহছিত্যে এক 
অপূর্ব সামগ্রী, দীনবন্থর পূর্বগারী কোন নাট।কারই এরুপ সুন্দর সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। 

বিন্্মাধব --এই চরিজ্রের সহিত জনসাধারণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ তিনটি স্বানে হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া পত্র বা পরের মূখে তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা আগে থাকৃতেই মকলের বগ্মির! গিয়াছিল। 
নাট্যকার উচ্চ শিক্ষাগ্রাণ্ড এক যুবকের চিত্র বিঙ্গুমাধবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিঙ্ুমাধয 
যথন অপরের সহিত সংলাপে নিযুক্ত থাকে, তখন সাহার চরিররেটি শ্বভাবসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু যখন 
স্বগতোক্তি ছারা নিদ্র চিন্তা বা মনোভাব ব্যক্ত করে, তখন এগুলি কৃত্রিম বোধ হয়। তাহার 


নীলদর্পণের চরিত্রাব্ীর বিশ্লেধণ $৯ 


চিন্তা বা ভাষের দোষে এপ মনে হয় না, যে ভাষায় এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ত্বাছারই দোব। 
বিশ্গুমাধবের ভাষায় রূপক অলংকার ও দীর্ঘমাসের এত বাহুল্য যে, এগুলির আবরণ তেদ করিয়! 
তাহার চিন্তা ৰা ভাবের তরঙ্গ বাহির করিতে বেগ পাইতে হয়। 

ইঞ্জাবাদের জেলখানায় উড়াণি-পাকালে! দড়িতে পিতার মৃতদেহ ঝুলতে দেখিয়! উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত 
কোন যুবকই--”হাঃ আহারান্বেণে ত্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ধ্যাধ কতৃক হত হইলে শাবক- 
বেষ্টিত বক-পত্বী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার, আপনার উদ্ববন্ধন সংবাদে সেইকপ হইবেন*-- 
এরূপ ভাষায় খেদ করে না। আকম্মিক বিপদে লোকের বাঙনিক্পাভিই থাকে না, যদি বা বাক্যস্ফুতি 
হয়, তাহ] হইলে এরূপ উপমান-উপমেয় দ্বারা শোক-গ্রকাশের তপ্দী অস্বাভাবিক ঠেকে। পণ্ডিত 
বা মুখের ভাষাগত পার্থক্য শোকের সময় প্রায় থাকে নাঁ-যাছা কিছু গ্রভেদ থাকে তাহ! তাঁৰ বা 
রুচির। বিন্দুমাধবের শোকে এপ কোন নৃতনত্ব ছিল লা। পিতার মৃতদেহের সম্মুখে দীড়াইয়া 
তাহার কলেজ ছাড়ার বিবরণ, নীলঞ্রদের অত্যাচার-বিষয়ক আলোচন! এবং পাদরী সাছেবের ব্দান্ততার 
পরিচয়-প্রদাণ গ্রন্থতি বছ অবান্তর প্রল্গের বুগপৎ উত্থাপন বিশ্দুমাধবের মুখে এ সময়ে বড়ই বিমদৃশ 
দেখাইয়াছে। এ গ্রস্গগুলি অন্ত কোন দৃশ্যে ভিন্ন কৌশলে এদশিত হইলে এই দৃশ্তটির গাস্তী্ধ বজায় 
থাকিত এবং বিন্বুমাধবের শোকে কৃত্রিমতার ছায়া আমিত না। 

সরলতা ৫-্থামী চরিত্রের দোষ পত্বী চরিক্রেও বতিয়াছে। অপরেণ সহিত কথাখাতায় বা 
ব্যবহারে সরলতা বাগওবিকই সরলতার প্রতিমূর্তি, কিন্তু যখন তিনি পৃথকভাবে চিন্তা করেন, তখন তাহার 
চিন্ত।র মধ্যে বহু অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ হুড়মূড়, করিয়া আপিয়। তাহার চরিগ্রের গ্রা্জলতা ন্ট করিয়! 
দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ £--পঞ্চম অঙ্কের পেষ দৃশ্টে সরলতার প্রতি অত্যন্ত সেহশীলা শ্বশ্রঠাকুরাণী যখন 
উদ্মভ অবস্থা নবীনমাধবের মৃতদেহকে খে্টন করিয়া গণ্ডির বীভৎস মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
মৃতদেহের চারিদিকে ঘুরিতেছিলেন, সরলতা তখন গেই তয়াবছ স্থানে উপস্থিত হইয়া নিজ স্বামী 
বিদ্মাধবকেই নিদ্রিত মনে করিয়া নিদ্রা-»দ্ন্ধে দার্শনিক তত্বসমহ্থিত বক্ৃত। দেওয়া বা তত্সহ মেঘাচ্ছর 
রজনীর তুলপ। করা উক্ত স্থান বা ঘটনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হুইয়াছিল। সরলতা! লেখাঁপড়! জানিতেন, 
বিন্ুমাধবের মতো তীহারও তৎকালোচিত মনোভাব ভাষার আড়্থরে চাঁপা পড়িয়াছিল। সরলতা 
চরিঞ্জটি মধুর হইয়াও স্থানে-স্থানে উপরিউক্ত দোবছুষ্ট হইয়াছে। 

আছুরী £__-এই চরিব্রটি নাট্যকারের নূতন লৃষ্টি। এরপ প্রকৃতির দানী অধুনা দুর্ঘত হইলেও 
প্রাচীনকালে সুলত ছিল। এই চরিব্রটি এত শ্বতাবসঙ্গত হুইয়াছে যে, সে কথা কছিলেই তাহার 
সমুদয় চিজটি একেবারে হাজির হয়। তাচার সরলতা, আন্তরিকত। এবং যে ভাধায় মে কথ! বলে তাহা, 
বাস্তবিকই তাহার মতো হুইয়াছে। উত্তরক!লে এই চরিঞ্রকে আদর্শ করিয়া বছ নাট/কার বহু চিত্র 
আকিয়াছেন। 

সাধুচরণ ও তাহার পরিখারবর্গ :-_নাট/কার গোলকনন্মুর সংসারকে যেমন একটি আদর্শ হিন্ু 
গৃহস্থ পরিবাররূপে দেখাইয়াছেন, সাধুচরপের সংসারকেও সেরূপ একটি আদর্শ হিন্গু কষক পরিবা:রূপে 
বণিত করিয়াছেন। বন্থুপরিবারকে উচ্চ আদর্শের অনুরূপ করিতে যাইয়া স্থানে-স্থানে তীহাঁর 
অভিজত! বাধা পাইয়াছিল, কিন্তু এই কৃধক-পরিবার চিত্রণ-বিষয়ে পে বাধার নাম-গন্ধ ছিল না,-- 
এখানে তাহার সহাম্গুছূতি ও অভিজতা সাবলীন ছিল। সাধুচরণ লেখা-পড়া জানিত, এবং বন্গুপ্জিবারের 


৬০ দৃষ্টকাব্য-পরিচয় 


সংস্পর্শে আনিয়া তাহার চরিত্রে চাষা-মুলভ চপলতা প্রকাশ পায় নাই, বিজ্ঞতা ও ধীরতা তাছার 
আচরণে দেখ! গিয়াছিল। এমন কি--কন্তার মৃত্যু সময়ে তাহার চিত্তের হ্ৈ্য নষ্ট হয় নাই। 
তাহার নিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার শক্র-পক্ষীয়ের। ঠাট্টাবিদ্ধপ করিলেও, তাহাদের দ্বারাই সে 
আবার মাতব্বর বাইত আখা। পাইযাঁছিল। নবীনমাধব কর্তৃক উপ$ত বলিয়া সাধুচরণ আজীবন 
বস্ু-পরিবারের বন্ধু ছিল। 

রাইচরণে £- চাবার তেজ ও মাহন থাকিলেও সাধুচরণ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সেগুলি 
প্রক।শিত হইবার অবসর পায় নাই। 

রেবতী £--চাঁমাঘরের গৃহিনীর যতই সরল ও স্নেহশালিনী। 

ক্ষেত্রনণি £--বালিকা, কিন্তু বালিকা হইলেও স্ত্রীজাতিসুলভ তেজ তাহার বিলক্ষণ ছিল। 
নীলকর কতৃক যখন তাহার লঙ্জাশ্বলতার ব।ধাত ঘটিতেছিল, এবং বহু অস্থুনয়-বিনয়ের পরও যখন 
এঁ নালকণ তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে বেইজ্জত করিতে উদ্ভত হইল, তখন তাহাকে উদ্দেশ 
করিয়া ক্ষেত্রমণি ৫--"ও আটকুড়!পুৎ। তোর বাড়ী জোড়া মর] মরে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, 
তোর হাত মুই এচ.ড়েকেম্ড়ে টুকরো-টুকরো করবো) তোর ম] বুন্‌ নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে 
নিগে যা, দেঁড়িয়ে পরণি কেন? ও তাই-ভাতারীর তাই--মাধ্‌ না, মোর প্রাণ বার ক'রে ফ্যাল্‌ না, 
'্ার যে মুই সইতে পারি নে"--এ পে গ্রাণের ভাষায় কথ! কহিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
এই সফল চরিত্রের ভাব, ভাষা ও চি! বেশ সামগস্ুপূর্ণ এবং তজ্জন্ত জীবন্ত হইয়াছে। 

তোরাপ £_ নাটাকারের আর একটি অপুব স্থষ্টি। এপ প্রতৃভক্ত বীব মুসলমান প্রজার চিত্র 
দীনবস্ধুন পুবে আর কোন লাট/কার দেখান নাই । তৌঠাপের ভান, তাহার ভাব ও চিন্তার সহিত যেন 
নাচিতে থাকে। শ্ুদ্র ক্ষুদ্র চরিব্র-চিত্রণ-ব্যাপারে নাট্যকার তাঁহার কলমের এক এক আচড়ে এক 
একটি জীনস্ত গতিমূতি চিত্রিত কিয়াছেন। 

গোপীন।ণ £--চবিত্রেও গাট্যকার যথেষ্ট গুণপন! বেখাইয়াছেন। অধুনা অনেক কর্মচারী ঠিক 
গোপাণাথ না হইলেও তাহার নিকটব্তী হইবার যোগ্য। প্রতি কার্ষে প্রন কর্তৃক লাঞ্চিত হইয়। 
'অবশেনে গোশীনাথের মনে তাহার কৃতকর্মের জন্য একটা অগ্ুতাপ আসিষাছিল, কিন্ত শরতের মেঘের 
মতে উহ! দেখা দিয়াই উড়িয়া গেল, কাবণ সাচেবের ডাকের উত্তরে--পবন্দ! হাজির |! এবার কার 
পাপা--প্রেমসিন্ধু নীরে বছে নান! তরঙ্গ” -কথাগুলির মধ্যগত কর্মবাত্যায় এ মেঘ আর তিঠ্িতে পারিল 
ন।। উদ্দেশ্হীন জীবন এইরূপই হয়। 

নীলকরদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। ইহাদের অত্যাচারের সহিত নাটঃক্রিয়ার সম্বন্ধ ছিল, 
এবং সেই অত্যাচার দৃশ্তে-দৃষ্তে ফুটিয়া এ ওত্যাচারী মৃ্ভিৎয়কে বেশ প্রকট করিয়াছিল । 

এই কয়টি প্রধান চরিব্র লইয়! নীলদর্পণ নাটক রচিত হুইয়াছে। বিঙ্লেবণ দ্বারা খঁ গুলির 
দোনগুণ প্রদশিত হইল। অন্তান্ত বলিবার বিষয় দীনবন্ধু-কালের উপসংহারে বল! হইবে। 


পু . নবীন-তপন্থিনী 


দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক নবীন-তপন্থিনী ১৮৬৩ খৃষ্টান রচিত হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টান জনাইয়ের 
পূর্ণচন্জর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহিরীটোলাস্থিত বাস-ভবনে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । এখাঁনি 


লীলাবতী ৬১ 


মিলনান্ নাটক । নাট্যকার তাহার প্রথম নাটকে ষেক্প শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এ নটিকে 
সে.শক্তির নানত| পরিদৃষ্ট হইয়াছে । নটিকে ক্রিয়ার এঁকা ন্মরক্ষিত হয় নাই। নাটকাগ্তগত ছইটি 
ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ায় মূল ক্রিয়ার চমৎকারিত্ব নষ্ট হইয়াছে । নায়ক-ধিজয় ও নায়িক -কামিনী 
ঘটিভ ব্যাপার মুল ক্রিয়া। জলধর-নালতী বিদয়ক ঘটন| আপেক্ষিক ক্রিয়ারূপে সৃষ্ট হইলেও, 
নাট্যকারের স্বাভাবিক সহান্ভূতির ছায়ায় পুষ্ট হইয়া এ ক্রিয়াটি মূল ক্রিয়ার সৌন্দর্যকে ঢাকিন! 
ফেলিয়াছে। আরও এক কারণে নবীন-তপন্থিনী শক্তিশালিনী হইতে পারে নাই__সেটি নাটকের 
মধ্যে যেখানে সেখানে নাট্যকারের সামাজিক অতিজতা-গ্রন্ুত বিচিত্র চিজের অযথা সমাবেশ । ঘটক, 
পণ্ডিত, গুরু প্রনৃতি কতকগুলি অগ্রাসঙ্গিক চরিত্র আয়া নাটকটিকে অযপা তানাক্রাস্ত করিয়াছে। 
নীলদর্পণে যে দোষ গুলি অক্পমাত্রায় ছিল, এ নাটকে সেগুলি পূর্ণনাত্রায় দেখা দিয়াছে। নাট্যকার 
নায়ক-নায়িকাকে অতিমাত্রায় আদর্শ নর-নারী করিতে যাওয়ায় তাধাঁদেব ঘাত-গ্রাতিঘাতহ্থীন 
জীবনন্বোতে চরিত্র আদৌ দীড়াইতে পারে নাই। 

রমবীমোহন ও তপস্থিনীর শৌক-প্রম্পরা লোকলোচনের অস্তরালেই ছিল। এ শোক 
কাহিনী তাহাদের প্রমূখাৎ মাঝে মাঝে দর্শক বা পাঠকের শ্রুতিপথে আগিয়াছে মাত্র । রমণীমোহন- 
তপস্থিনী ৰা বিঞয়-কামিনীর সংলাপে কিংবা তাহাদেগ মুখ-ছঃখে দর্শক সাধারণের সহানুভূতি 
আপনা-হুইতে উদ্রিক্ত হয় না_-কাঁরণ সেগুলি সাজানো! ও কৃত্রিম। মল্লিকা চরিত্রটি যেন ফুটন্ত 
খল্লিক, তাহার পরিহাস-পবিমলে নাটকের আগ্ন্ত ভরপুণ। মালতী মল্লিকার মতে। বাগৃ-বৈদন্ধয- 
সম্পন্ন! ন| হইলেও, অরসিকা ছিল না। নাট্যকবি তাহার চবিজ্রে স্ত্রীজাতিসুলত ত্রীড়া ও গান্তীর্ষের 
রসান দিয়া তাহাকে আরও মনোহারিণী করিয়াছেন । দীনবন্ধু পূর্ববতী বাঙ্গাল! নাট্য-সাছিত্যে এ 
ধরণের স্ত্রী-চরিত্র দেখা যায় নাই, এটিও তাহার সম্পূর্ণ নিগস্ব সম্পত্তি । ্‌ 

জলধর-জগদন্থ। চরিত নাটযকারের অপূর্ব সৃষ্টি । কেহ কেহ অনুমান করেন শেকাপীয়রেল ১1০5 
1৩3 ০£ ড7105০৮ নাটকের চরিত্র বিশ্ষের ছায়া লইয়া নাট্যকার জলধর চরিব্রটি আঁকিয়াছেন। 
উহাদের অনুমানের সত্যাসত্য এখানে বিচার্য নহে, তবে এটি গৃহীত চরিত্র হইলেও ইহার স্বাতাবিকতা 
নষ্ট হয় নাই, নাঁটাকবির এমনই অসাধারণ কৃতিত্ব! মাধব চরিব্রও বৈশিষ্টপূর্ণ--এতাবতা৷ বিদূষক- 
চরিত্র ভরলমতি ব্যবহারিক জানহীন ও্দরিকরূপে চিত্রিত হইয়াছে, দীনবন্ধুই এ চরিত্রকে তারদুশ 
উচ্ছ,ঙ্খল না করিয়! একটু সংঘত ও প্রেমিক করিয়াছেন--এই নৃতনত্বে মাধব মধুর হইযাছে। অগ্যাণ্ 
চরিত্রের মধ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। 


নবীন-তপস্থিনীর পর দীনবন্ধু “বিয়ে পাগ্লা বুড়া” ও “সধবার একাদশী' রচনা! করিয়াছিলেন, 
কিন্ত এগুলি ভিন্ন জাতীয় দৃষ্ঠকাব্য বলয়! নাটক পর্যায়ের মধ্যে ইহারা আলোচিত হুইল না) পরে 
যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। 
সধবার একাদঞ্ীর অব্যবহিত পরে লীলাবতী রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল ১৮৬৯ 
খৃষ্টান, এবং ১৮৭২ খষ্টান্সের ১১ই মে তারিখে শ্ামবাজারস্থিত বৃন্দাবন পাল গলির রাজেজ্রনাথ 
পালের বাড়ীতে ভাবী গ্ভাশানাল খিয়েটার-সম্প্রদায় কর্তৃক এই নাটকখানি প্রথমে ফলিকাতায় 
৯ 


৬২ দৃশ্টকাব্া-পরিচয় 


অতিনীত হুইয়াছিল। তৎপূর্বে এ বৎসরের ৩০শে মার্চ তারিখে চুড়ায় শ্ামবাবুর ঘাটের নিকটে 
মল্লিক বাড়ীতে ইহার আর এক অভিনয় হইয়াছিল। নবীন তপস্থিনীর মতে! এই নাটকেও কত্ক- 
গুলি ঘটনা কথাবস্ব আরজ্ের পূর্বে গুগ্তভাবে সম্পাদিত হুইয়াছিল। এগুলির প্রকৃত বিঘর়ণ 
নাটকাস্তগত বহু পাত্র-পাত্রীর কাছ অপ্রকাশিত ছিল, তচ্চন্য নাটকের কতকগুলি ক্রিয়া তই সকল 
চরিজের কাছে প্রথমে গ্রছেলিকাঁর মতে। থাকিয়া পরিশেষে উপসংহার-সান্ধকালে অদ্ডুত রসের সমাবেশ 
দ্বারা তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য বাহির হইয়াছে । 

স্কৃত আলংকারিক পণ্ডিত বিশ্বনাথ এই কৌশলকে নাটকের একটি গুণ বলয়াছেন। নাটকে? 
লক্ষণ নিদ্ধারণকালে তিনি উপগংহারাখ্য সন্ধি হগ্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন - “অন্তেরসাঃ সবে কার্য 
নির্বহণেহ্জুতং” অর্থাৎ নাটকের উপসংহারাখ্য সপ্ধিকালে নায়কাদির কার্ধাদিপ্রস্ত রম সকল অদ্ভুত 
কার্য নিধাহের সহায়-্বরূপ হইবে । জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হোঁক্‌ নাট্যকারের নবীন-তপন্থিনী ও 
লীশাবত। নাটকন্বয়ে এই রীতি অবলম্থিত হইয়াছিল। 

বঙ্কিম বাবুর মতে লীলাত্তী নাট্যকারের নাট্য-প্রতিভার মধ্যাহকালে রচিত হইয়াছিল; 
বাস্তবিক লীলাবতীর চত্রিত্রাবলি যেরূপ পূর্ণত। পাইয়াছিল, ইহার পুববর্তী নাটক ছুখানির কোন 
চরিত্রেই সেরূপ স্বাঙ্গীণ স্ুতিলাভ করে নাই। গুলিতে নায়ক-নায়িক। অপেক্ষা তাহাদের পীঠমর্দের 
চরিত্র গুলি প্রুটতর ছিল, কিন্ধ লীলাবতীতে নায়ক-নায়িকা হইতে আরম করিয়া তাহাদের পাঠমদ” 
এমন কি, গ্রতিনায়ক ও তাহার গীঠমর্দ প্রতি যাবতীয় চরিত্রই বেশ নুদ্দর ভাবে ফুটিয়াছিল। 

লীলাবতীর আর একটি গুণ এই যে, ইহার কবিতার অতিরিক্ত অংশ বাদ দিলে সংলাঁপ গুলি 
যেন ওপ্রন করিয়া লেখ! এরূপ মনে হয়। এমন কি ইছার নাষক-নায়িকাঁও তাহার অঙান্ত নাটকের 
তায় বেশী বাছ্ধে বকে নাই। নাট্যকার লীলাবতীতে যে সমাষচিত্র আকিয়াছিলেন তাহা নুতন 
ধরণের--হিঙ্ছু ও ব্রাঙ্গ সাঁমাজিকের উদ্ভট সম্মিলনে উহ] উড্ভুত হুইয়াছিল। হরবিলাস চট্টোপাধায় 
কুলধর্ম্ম পালনের জগ্ঠ আপনার শিক্ষিতা কন্াকে এক চরিব্রহীন মুর্খের সহিত বিবাহ দিতে বন্ধ-পরিকণ 
ছিলেন। কিন্ধ তিনি ব্রাঙ্গ ললিতকে শাস্্রসপ্মত থাগাদি করিয়া! কিরূপে পোস্পুত্রবূপে গ্রহণ 
করিতে কৃঙসংক্ষল্প হইলেন | ইহ] সমস্তার কথা বটে! তবে নাট্যকার ব্রাক্ধ অর্থে নব্য-সভ)তাপ্রিয় 
কুসংস্কার বজিত এরূপ অর্থ যদি করিঘ।] থাকেন, তাহ! হইলে অন্ত কথা। কিন্তু তাহাই বা অবিসংবাদিত- 
রূপে কিরূপে গ্রহণ করা ষাইবে, কারণ ললিতের গৃহত্যাগের পর হধবিলান বাবু এ ললিতের অন্গুরোধেই 
অনেক ধর্ম ও আঁচাঁর বিরুন্ধ ক্রিয়াও করিয়াছিলেন, যথা--গ্রামের ভিতর দীক্ষাপ্রথা উঠাইয়। দেওয়া, 
এটোগ বাছ-বিচার তাদৃশ না করা, ব্রা্গণ-শৃদ্রে এক হু কায ,তামাক খাওয়া প্রতি, সুতরাং ললিত যে' 
কেবল সামাঁঞ্জিক আচাএ-ব্যবহারের উপর হম্তক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তৎকালান 
হিন্দুলমাজে অবগ গ্রতিপাল্য দীক্ষা গ্রহণ প্রথারূপ আধ্যাক্মিক ক্রিয়ার উপরেও ফতোয়া-জারি করিয়া" 
ছিল, এই সকল কারণে তাহাকে নবালোক প্রাপ্ত ব্রাঙ্গ মতাবঙ্গত্বী বলিলে চলিবে না কুলধর্মত্যাগী 
্রাঙ্গ পর্মাবলঘ্থী বলিতে হইবে । কুলত্যাগী ললিতকে কুলাচারী হরবিলাস পুত্র্পে গ্রহণ করিয়া 
কিরূপে কুলধর্ম বক্ষ করিবেন তাহ! তিনিই-বলিতে পারেন! শুধু যে পোস্সপুত্র লইবার অন্ভুহাতে 
ললিতকে জামাতা করিতে চাহেন নাই, তাহাঁও নহে, লঙলিতের অকুলীনত্ব তাহাকে সে পরগ্রহণে 
অন্থপদুক্ত করিয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর কালে ইয়ং-বেঙ্গল দল মাগা তুলিলেও সমাজবন্ধন এখনকার 


রী 


লীলাবতী ৬৩ 


মতো! সে দিনে শ্পথ ছিল লা । ইহাকে সমার্গবিদ্রোহীর চিত্রই বা কি করিয়া বল যায়, কারণ তাহাতেও 
তো পূর্বাপর সামগ্রশ্ট ও যুক্তি থাকে । লীলাবতী বন্বলহকারে লিখিত হওয়া সন্বেও নাট্যকারের দেশ- 
কাল-পাত্রের জান সকল স্থলে কার্ধকরী হয় নাই, নিম্নের হুই-তিনটি উদাহরণ তাহা৷ ম্পষ্টীকৃত হইবে। 

প্রথম অক্কের দ্বিতীয় দৃশ্বে ছেমঠাদ যখন শারদানুন্দগীকে অনেক খিখাইয়া-পড়ায়। নদেরটাদের 
সম্মুখে কথ! কহিবার জন্ত হাজির করিল, তখন নদেরষাদের ইতরজনোচিত উপহাসে শারদানুন্দরী 
পলাইতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। বিগ্ভাপর হইতে গ্রত্যাগত ছেলেদের খাবার প্রস্তুত করিবার 'অছিলা 
তাহার & পলায়নের কৈফিয়ৎ হইগাছিল। কিন্তু ভোলানাথের পরিবার-মধ্যে ইতঃপূর্বে কোন বালকের 
অগ্তিত্বের কথা বল! হয় নাই, সুতরাং অন্ত কোন আপত্তি তুলিলে এরূপ অসগগত কারণের উল্লেখ 
করিতে হইত না। দ্বিতীয় অঙ্গের দ্বিতীয় দৃথ্ধে পাত্রী খাইবার সময়ে হরবিলাসের নমন্ত মেঙজ খুড়া 
্রস্ৃতি বধীয়ান্‌ প্রতিবেশীদের স্থুথে এবং শিক্ষিত! ও বযন্থ। পাত্রী লীলাবতীর উপস্থিতিতে নব্য- 
সভ্/তাপ্রিয় ললিত ও পিদ্ধেশ্বরের পোষকতায় নদেরটাদ ও হেমটাদকে লইয়া! অতট! বেয়াদপি 
দুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ললিতের ধৈর্চ্ুতির লক্ষণ যদিও তাহার বন্তৃতার মধ্যে ছিল, কিন্তু পরক্ষণে 
সেই বক্তৃতার ধুয়া ধরিয়া বেয়াদপির মাত্র বাড়িয়া গিয়াছিল_এমন কি বাড়ীর চাকর রঘু পর্যন্ত এ 
খেলেল্লামিতে যোগ দিল। ইহা পূর্ব বর্ণিত ক্রুটর আর একটি নিদর্শন। চতুর্থ অক্কের শেষ দৃষ্টে 
মাম! ও ভাণিনেয়ের চার ইয়ার লইয়া মগ্$পান ও ইপ্নারকি তৎকালীন ইয়ং বেগগলপূর্ণ সমাজের কোণ 
নিভৃত অন্কে সম্ভবপর হইলেও বাঞ্গলীর শুদ্ধাঞপুর মধ্যে বড়ই বিগদৃশ দেখাইক়াছিল। বিশেসতঃ 
মাতৃস্থানীয়া মাতুলানীকে লইয়া ইতরজনোচি ঠাট্টা বিদ্রপ মাতাল মুখে কদাচিৎ বাহির হইলেও 
ভদ্রসমাজে উহা! চাপা দিবার সামগ্রী। নাট্যকার এ পকল বিষয়ে একটু সংঘত হইতে পারিতেন। 

নীলদর্পণের নবীন-সৌরি্বণী বা বিশ্মুসরলতার দীর্ঘগমাসবহুল কথোপকথন জল-সাধারণের 
তৃিকর হয় নাই দীনবন্ধু তাহ! জানিতেন, তঙ্জন্ত ইহার পরবর্তী নাটক নবীন-তপন্থিণীতে মাঝে 
প্াঝে কবিতার আশ্রয়ে উচ্চভাব।দি গ্রকাশের চেষ্ট। হইয়াছিল, কিন্ত তাহাতে নূতনত্ব আসিলেও 
অনু প্রাস-অলককার বাহুল্যে কবিতাগুলি ছুর্বোধ হইয়াছিল। এ ক্র'টও নাট্যকারের অলক্ষিত রহিল 
না। লীলাবভীর কবিতাবগি পেক্ষাকৃত সরল হইয়াছিল বটে, কিঞ্তু নাট্যকারের কবিতার বেগ এতই 
গ্রবল হইয়া আসিল যে চলিত কথার মধ্যেও তাহার ঢেউ চলিয়াছিল। দৃষ্াঞড বাপ ;__ এখস 
নয়নতার! বাছিরেতে যাই। যা তুমি বলিবে আমি করিব তাহাই ॥' ইত্যাদি। এই কবিতা এসে 
আর এক কথা মনে পড়িয়। গেল। অরবিন-রূপী যোগত্বীবন লীলাবতীকে দিজাস! করিয়াছিলেন 
যে, সে 'মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে পারে কি না, এবং তাহার অর্থ-ব্যুৎপত্তি জন্িয়াছে কি লা? তুর 
লীল(বতী বলিয়াছিলেন 'পক্ত-ধক্ত কথার মানে লেখা আছে ইত্যাদি লীলাবতী তখনও শিক্ষা" 
নবিশী করিতেছেন, নুৃতরাং কির্ূুপে তিনি যেগানে সেখানে পয়ার ও অনিজ্নে অনর্গল উক্তি- 
প্রযুক্তি করিতে পারিলেন বুঝ! গেল না। 

হরবিলাসের পরিবারবর্গের মিলন চাপার অপূর্ব কৌশলে অদ্ভুত্তভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। 
খণ্ডগিরি গুহায় ৰা পুরুযোস্তমের মন্দির প্রাঙ্গণে অথব! নাগপুরের জঙ্গলে টাপা-ঘটিত অপবাদ দূরীকরণাথ 
বনচারী অরবিন্দের জীবন রক্ষার নিমিত্ত কৃতসংকল্পা চাপার সহিত নাট্যকার যদি তাহার নাটকের 
দর্শক বা পাঠকের পরিচয় অরবিনের শসাক্ষাতে আরও একটু ঘনিউভ!বে কগাইতে পারিতেন, তাহ! 


৬৪ দশ্কাব্া-পরিচয় 


হইলে নাটকটি মনোরম ইইত। এ সকল ক্রুটি সন্বেও লীলাবতী নাটবখাঁদি দীনবন্ধুর প্রত্িভামপ্ডি 
হইয়াছিল, এবং এককাপে ইহ। রঙ্গভূমির দর্শক-সাধারণের আদরের সামগ্রী হইয়াছিল । | 


কমলে-কামিনী 


কমলেকাখিনী লীলাখতীর অব্যবহিত পরবর্তাঁ নাটক নহে, এক জাতীয় দৃশ্তকাব্য বলিয়া এ 
াঁনির আলোচন! ইহান পরে কর! হইল। কমলেক্লামিনী রচনার তারিথ জানা যাঁয় নাই। তবে 
ইহা যে নাটাক্াঁরের শেষ রচনা তাহা! হন্থমানে বুঝা যায়, কারণ কমলে কামিনী গ্রকাশিত হইবার 
অত্যন্পকাল মধ্যে দীনবন্ধু ভবলীল! সাঙ্গ করেন। এখানি ১৮৭৩ খৃষ্টানদের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে 
চিৎপুব রোডস্থিত মধুনুদন স্যা্নালের তখনে স্তাশানাল ধিয়েটাব বর্ডৃক গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
নাট্যকারের প্রতিভার উৎস ক্রমশঃ যে মন্দীত্বত হইতেছিল তাহার নিদর্শন এই নাটকের অভ্যন্তরে 
পাওয়। গিয়া.৬। ইভ ১৩ই সেপটেম্বর ১৮৭৩ খুষ্টান্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এই দৃশ্তকাবোব নৃতনত্ব এই যে, ইহার ধর্ণনীয় প্রেম-গ্রবাহটিকে নাট্যকার প্রথম হইতে এক 
যোদ্ধহদয়ের লৌহবর্মের অ্যন্থরে লুক্কায়িত সখিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন; কার্ধক্ষেত্রে কিন্ত সেই 
অমূর্ত প্রেম সমু হইয়া বর্জভেদপুৰক গাকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল ; অবস্ত এটি নাটাকারের 
স্েচ্জাক্রমেই ঘটিয়াছিল। নাট্/কাব গ্রথম অঙ্কে বীররসের পাক চড়াইয় তীছার দর্শক বা পাঠককে 
যে রস্বৈচিত্র্য দেখাইতে গিয়াছিলেন, সে রস পরিপরুতা লাভ করিবার পুবেই তীষ্চার ক্বতাধসিছ 
আদিরসের গ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল। 

এই নাটকখানির বথাবস্ত 'গ্রথম দর্শনে গ্রাণ বিনিময়" (1০৩ ০10৪1 8121.) নামক ইংরাজি 
তত্বভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রতীচ্য গ্রাবচনের সার্থকতা প্রাচ)দের কাছে নুন নছে। 
হিন্দুদের পৌরাণিক বা উতিহাসিক অনেক উপাখ্যান এ ওুত্বের উপরই গ্রাতিষিত রহিয়াছে । দীনবন্ধু 
এ গত্বের সমাধান গুদানীত্তন সামাজিক অনুশাসন শাসিত বঙ্গানতঃপুরচারিণীদের সাহায্যে ন! করিয়া 
রাজান্তঃপুরের সাহাযা জইয়াছিলেন | নাটকপানির আন্তোপান্ত নাট্যকারের ম্বতাবনুলভ পরিহাস 
রসিকতায় মুখরিত। নীল্দর্পণ্‌ধো। লীলাবতীতে যে চারিত্রিক বৈশিষ্টা লক্ষ্য কর! গিয়াছিল। এ নাটকে 
সে শক্তি মন্দীভৃত হইয়াছে । ইছার চারিতিক লাভ-_ন্ুরবাল! ও রণবল্যাণী। নাটকের মধ্যে যে-যে 
স্বানে'এই দুইজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়াছে, সেই সে স্থানে ই সরস, বাকী অংশগুলি নীরম। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, নাট্যকার নাটকগুজিকে তাহার সর্ববিধ অভিজ্ঞভা-প্রকাশের ক্ষেএ্বরপ 
জান করিতেন এবং সেই প্রেরণার বশে বক্ষ্মাণ নাটকেও তিনি অনেক অসমীচীন কথা! প্রয়োগ 
করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দুশ্ে রাজা ও পার্যিদ্বেরিত রাসমণ্ডগের সম্মুথে রাসলীলা 
অভিনয় ব্যপদেশে কৃষ্ণবিরহৃকাতরা রাইকিশোরীবেশী রণকল্যাণীকে উদ্দেশ করিয়া দৃ্তীষেনী নুরবাল! 
এইরূপ বলিয়াছে £--”বিরহিনী মুখে বলেন আহার নাই, বিদ্ক ভোজন পাত্রের পার্খে দেশের ড1টা 
চিবায়ে বিদ্বযাচল নির্মাণ করেন। মুখে বলেন নিদ্রা! নাই, কিন্ত নাসিক! ধ্বনিতে গতিণীর গ্পাত 
হয়।” এই জাতীয় পরিহাস, এবং এ দৃশ্েই কষরূপী শ্িখণীবাহন খন বাইকিশোনীয় নিকট 
যাইবার ভষ্ বান্ত হইয়া পড়িল, তখন দূতী স্থরবালা শিখতীবাহনের আগ্রহ দেখিয়া! এইরূপ 
বলিয়াছিল :--“নুমৃতি লবে ন1?' শিখওী--দ্অ।মি অনুমতির অপেক্ষা করিতে পারি মা।" নরবাক1 


বিয়ে পাগ্লা বড়ে। ৬৫ 


'শমিবারের জামাইয়ের মতো! ব্ান্ত হ'লে যে", এই সব রঙ্গরস সমীচীন হয় নাই। কারণ প্রথমটিতে 
বঙ্গনারীর শ্বতাবের পরিচয় আছে এবং দ্বিভীয়টতে কেরাণী নামধের বাজালী পুরুষের অভ্যাসের 
ব্যাখ্যান-মাত্র দনেওয়! হইয়াছে । রাইকিশোন্ীকে ব্ধনারী এবং শিখণীবাহনফে বপুরুষের ফোন 
একটা! বিশিষ্ট দোষের অজুছাতে ঠা) বিদ্রপ করা দেশকাল-পাঝ্জোচিত হয় নাই। বিশেষতঃ 
শিখণ্ডীবাহন, রণকল]ানী ও শুয়বাল! যখন ছদ্মবেশে এ রাসমগুপে সাধারণের প্রীতিতর্ধনের নিমিস্ত 
অভিনয় করিতেছিল, তখন তাহাদের কথাবাত'বার! অভিনয়ের ক্রট হইলে সাধারণের কাছে 
তাহার্ধের ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল। চতুর্থ অস্কের দ্বিতীয় দৃহে জাতৃব্ধূবেশী দিদিমাকে লইয়া 
রণকল্যাণীর অভ্ুটা বেলেল্লামি স্বভাবস্গত হইলেও নাটকের রাজোচিত গান্ীর্য রক্ষা করিতে পারে 
নাই। ইহার বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদ্ুষক চরিক্রের নূন সংস্করণ মাত্র। নবীন-ঙপশ্থিনীর 
বিদ্ুমকে যে নৃততনত্ব দেখা গিয়্াছিল, কমলেকামিনীতে তাহার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি দেখিয়! 
ক্ষোত জনো। গান্ধারী চরিত্রটি দৃখকাব্যগ্রগতে এক নূন বার্তা ঘোধিগ করিয়াছে, কৰি এখানে 
বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। 


বিয়ে পাগলা বুড়ো 


দীশবন্ধুব নাটক বিভাগের আলো!চন! শেষ হইল, এখন তাহার প্রহ্সন-বিতাগের ছ্বার উদঘাটন 
করা যাক্‌। “বিষে পাগলা নূডো' নাট্যকারের প্রথম প্রহসন। ইছার রচনাকাল ১৮৬৫ পৃষ্টা, কিন্ত 
১৮৭০ পৃষ্টা বাগবান্তার অবৈশুনিক থিয়েটার কর্তৃক চোরখাগানের লক্গমীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে 
এখানির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। 

অধুনা বঙ্গপমাজে নিয়ে পাগলা বুড়ার সংখ্য। কমিলে৪ দীনবন্ধুর সংয়ে ইহার সংখ্যা! এত কম 
ছিল না। খন এই কাওজ্ঞানশূষ্ক ভীবের! আপনাদের খোশ-খেয়ালের বশবগাঁ হইয়। অনেক 
পরিবারকে উৎসের পথে লইয়া! গিয়াছিল। পাশ্চান্তাশিক্ষার জানালো'কে নাট্যকার এই গ্রথাকে 
কদাচার বলিয়! লক্ষ্য করিলেন এবং সেই কদাশরের বিরুদ্ধে ইহাই তার সশশ্ন অভযান। 

মধুস্দনের গ্রহন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে যখন কোন পাপাচার 
সনাঞ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ইাঁকে কলস্কিত করিয়া তুলে, তখনই "কান সমা্নীতিজ্ঞ সাহিত্যিক কাৰ রূপ 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সেই পাপাচার কিরূপে সমাঁজদেহকে অস্তঃসারশুন্য করিতেছে ভা লোক- 
লোচনের সম্মুথে আনিয়া এ পাপের প্রতি জন-সাধারণের দ্বণা জন্মাইয়! দেন। 

বিয়ে পাগৃল! বুড়ো এই পাপাচারের গ্রাতি কতটা স্বণা উৎপাদনে স্হায়ত৷ করিয়াছিল তাহা 
দেখাযাক্‌। তৎকালীন সমাঞ্জে এই প্রহসনের প্রভাব এত গভীর ছিল যে, গ্রহসনাস্তগত বুড়া 
বাম্না বোকা বরঃ “এলো! চুলে বেনে বউ' প্রস্থৃতি ছড়াগুলি এবং বাঁপর ঘরের অনেক রসিকতা দীর্ঘ 
অর্ধ শতাীর পরেও বহু বাঙ্গালীর মুখে শুনা গিয়া থাকে । এই নাট্যগ্রস্থথানি শক্তিশালা হুইয়াও 
অল্লীলতা-দোষ দুষ্ট হইয়াছে। বাসি বিয়ের নাম বরিয়। ব্রাগ্গণ রাঁজীবলোচন্কে লইয়া শালাঞরপী 
নলীরামের উক্তকার্ষ-সম্পাদনার্থ পলায়ন সামাজিক প্রথাগম্মত হয় নাই। শুড্রের মতো! ত্রা্দণের 
বাসি বিয়ে হয় লা, কুশ্ডিক। হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রায়শ বিবাহের দিন রাক্িকালে বা পর দিবস 
দিবাভাগে শম্গুদিত হয়। নুশীলের চরিঅট অগ্রাসঙ্গিক। বাগ্দী পেঁচোর মার মুখ দিয়া ব্রান্ণ- 


৬৬ দৃশ্যকাব্য-পরিচয় 


জাতিকে এতটা গাল দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। এই সকল সামান্ ক্রট-ব্টিতি সন্বেও গ্রহসনটি 
প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল। 


সধবার একাদণী 


দীনবন্ধুব দ্বিতীয় গ্রহসন “সধবার একাদশী' “বিয়ে পাগলা বুড়ার' পূর্বে রচিভ হইয়াছিল; 
কিন্তু ১৮৬৬ খুষ্টাবে ইহা প্রকাশিত হয়। এখনি ১৮৬৮ খুষ্টাবের ছুর্গা'সগমী পুজার রান্রিতে 
বাগবাছার মুখুজ্জে পাড়াস্থ প্রাণরু হালদারের বাড়ীতে বাগ্বাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক প্রথম 
অভিনীগ হ₹ুইয়াছিল। ইহার পরবর্তাকালের কোন অভিনয় রজনীতে নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্্র ঘোষ এই নাটকে নিমঠাদের ভূমিকা লইয়া 
সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

দীনবন্ধুর সম-সাময়িক সমাজে মদ ও বেশ্তার প্রভাব কিরূপ দ্রুতপদে সামাজিকগণকে অভিভূত 
করিতেছিল তাহাবই চিত্র এই গ্রহসনে চিত্রিত হইয়াছে। জনৈক ধনাঢ্য পরিবারের একটিমান্ত 
আছুবে সন্তান অবনতির পিক্ষিল সোপানে পদস্খলিত হইতে হইতে কিরূপে তাহার শেষ সীমায় 
উপনীত হুই্যাছিল, সেই অবততরণিকার সোপান-পরম্পরা দৃশ্রে-দৃশ্টে এই প্রহসন মধ্যে দেখানো 
হইয়াথে। অটল গ্রহকে কেন্দ্রে রাখিয়া অপর যে লকল পাপগ্রহ আপনাদের উচ্ছ খলতার কক্ষপথে 
ঘুরিতেছিল, তাহারা, সকলেই একে একে কক্ষচু/ত হুইয়। সরিয়া পড়িয়াছিল, নিমাদ কিন্তু অটলকে 
ছাড়ে নাই। পরিশেষে এমনি অবস্থাস্তর ঘটিল যে, পৃথিবীকে ঝে্টন করিয়া চন্জের ন্তায় নিমটাদের 
চট্রুঃপার্থে অটলই ঘুরিতে লাগিল। 

মাতাল হুইল এই গ্রহনের আলোক (118% ) এবং গণিকা তাহারই ছায়া (818৫5 )। 
তক্গন্ত শিক্ষিত-অধিক্ষিত, দেশীয়-ভিন্নদেশীয় বিবিধ মাতালমুতি কাঞ্চনরূপ ছায়া-নিথিত পট-ভুমিকার 
উপর চিত্রিত ইইয়াছিল। এই চিন্রগুলি এতই স্বাভাবিক যে, নাট্যকার যেন একহপ্ডে ফটো গ্রাফ 
ঝুলিবাব ক্যামেরা এবং অপর হস্তে গ্রামোফোন্‌ বস্ত্র লইয়! তাহাদের প্রকৃত অধিষ্ঠান-ভূমি হইতেই 
এগুলি সংগ্রহ করিষাছিলেন। আপব ও গণিক! যে গ্রন্থের উপজীব্য তাহার চরিত্র কুনুমগ্ডলি প্রশ্থুটিত 
ইইলে লুগণ্ধ শিকীর্ণ করিতে পারে ন! সুতরাং তাহাদের পৃতিগঞ্ষে নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে 
কেন? 

“পর্পনিটাদ এই প্রহলনের একটি নূতন স্থষ্টি। মদের উপাসনায় সিদ্ধিলাত করিলে শিক্ষাদীক্ষ! 
অতল জলে ভাসিয়া যাব তাহার জাজল্যথান প্রমাণ নিনটীদ । প্ররৃতিদেবী নিমটাদের প্রতি অকরুণ 
ছিলেন না, ঘো4 মাতাল অবস্থাতেও নিদটাদের মনে চৈতন্ঠ সর করিয়াছিলেন, কিন্তু মদ যাহাকে 
খাইয়াছে তাহার চৈতন্ত স্থায়ী হইতে পারল ন|। নিমষ্টাদের সমুদয় উচ্চশিক্ষা! মাতালের 
গ্রলাপোজিতে পর্যবমিত হহয়াছিল। ইংরাজি কাব্য-সাগর মন্থন করিয়া সে তাহার বুক্তির অগ্কুলে 
যে সকল রত্ব উদ্ধার করিত, তাহা 'বেনাবনে মুক্ত ছড়ানোর' মতো! তাহার বন্ধুমহলকে বিশ্মিত করিত 
বটে, কিন্তু বিমুগ্ধ করিতে পারিত না। 

নকুলেশ্বর ও কেনারাম এই প্রহসনের অগ্রাসঙ্ধিক চরিআ। উকিল মাতাল দেখাইবার জন্ 
নকুলেশ্বণের সৃষ্টি, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাহার ক্রিয়া এত বিরল যে পাত্রান্রে সে চিজ গ্র্রশিত্ত হইলেও 


জাযাই-বারিক ৬৭ 


গ্রন্থের অঙ্গহানি হইত লা। বেনারাম চরিব্রট সম্পূর্ণ অগ্রাসজিক, নাট্যকারের লোক-চরিত্র জানের 
ফ্লম্বরূপ গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। 
অটল গ্রন্থের নায়ক, ছূর্বলতাই তাহার অবনতির কাঁরণ। দৈহিক বলশালী নিমটাদের ব্যক্তিত্বের 
(1961800081 009678095 ) কাছে সে পরাজিত--তাহার বিগ্তাবন্তায় সে অতিভূত--কাঞ্চনের 
মান-অভিমানে সে বিমূঢ় এবং পরিশেষে মদের নিকট যখন সে আত্মবিক্রয় করিল, তখনি 
তাহার পাপের পরাকা্ঠা! জদ্মিল। অগম্যাগমনের অভিগাষ জন্মিয়া সেই অতিলাব চরিতার্থ 
করিবার প্রয়াস ঘটিলে এক আশ্চর্য কৌশলে এ কার্ষে বাঁধা উপস্থিত হইল, এবং সেই 
বাধাজনিত বেদনায় অটলের জানদীপ নির্বাগোন্ুখ প্রদীপের মতো ক্ষণকালের অন্ত উজ্জল হইয়া 
পুনরার অন্ধতমসায় ডুবিয়া গিয়াছিল। অটল তখন বলিল £-“নিমাদ | ওঠ বাবা ন! 
আম্তে-আস্তে আমরা বাগানে যাই। যে মার খেয়েছি-্অনেক ব্রার্ডি না খেলে বেদ্‌ন৷ 
যাবে ন|।” 
নিমর্টাদ নিরাশ সাগরে যেন কূল পাইল, এবং অটলের মুখে মদের নাম শুনিয়! লাষাইয়া৷ উঠিয়া 
বলিল £-. 
“কি বোল্‌ বলিলে বাবা বল আর বার। 
মুত দেহে হলো মম ভীবন সঞ্চার ॥ 
মাতালের মাঁন তুমি, গণিকার গতি । 
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি ॥” 
এই কথার পর তাহাবা পুনণায় উত্মন্নের পথে ধাবিত হুইল, এবং গ্রহ্সনের মূল রহক্টি (8€9-700৩ ) 
প্রকাশিত করিয়! গেল। 


জামাই-বারিক 


এখানি দীনবন্ধুরচিত সর্বশেষ গ্রহসন। ইহার রচনাকাল ১৮৭২ খুষ্টাব এবং 'এ বৎসরের 
১৪ই ডিলেম্বব তারিখে চিৎপুর রোঁডস্থ মধুসথদন স্তাগ্ঠালের তবনে স্তাশীনল থিয়েটার কর্তৃক এখানি 
প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। বছ বিবাছের ও ঘর-জামাইদের লাঞ্না-গ্রাদর্শন এই প্রহসনের উ্েশ্ত। 
দীনবন্ধুন অগ্ঠান্ত দৃষ্তকাব্যের মতো এই দৃশ্তকাব্যের ব্যঙ্চচিত্রগুলি শ্বাতাবিক হইয়াও স্থানে-থানে 
অহ্যুক্তি-দোষে দূষিত হুইয়াছে। রামগতি স্ঠায়রত্ব মহাশয় বলেন :--প্পান্রিকালে দ্বামীন্রমে চোরকে 
ধরিয়া! ছুই সভীনের ওরূপ কাড়াকাড়ি ও প্রহার কর প্রতৃতি কার্ষগুলি নিতান্ত অতযুক্তি দোষে 
দূষিত হইয়াছে ।” 

প্রথম অঙ্ছের প্রথম পৃষ্ঠে বিজয়-বরপতের কন্তার বিবাহ-প্রসঙ্গে পল্পলোচনকে আনাইয়! ডেপুটি 
বাবুর ও মৃখ জমিদারের চরিজ্র লইয়া ব্যঙ্-বিদ্রূপ করা অপ্রাসঙ্গিক হুইয়াছে। নাট্যকার এস্থশেষে 
কামিনী চরিজের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখাইয়াছেন। এই পরিবত'ন এত শী সম্পাদিত হইয়াছিল যে 
হঠাৎ জেখিলে এ ঘটনাট অস্বাভাবিক ঠেকে, কিন্তু সুক্্ভাবে বিচার করিলে তাহা মনে হয় না। 
নাট্যকার কামিনীকে যদি তাহার প্রথম বারের স্বাযীবির :হ স্বামী গ্রতি কথক্চিৎ অন্গুরাগিনী দেখাইতে 
পাগিতেন, তাহা হইলে এই চরিজরটি সর্বাঙ্গ সুনার হইত। 


৬৮ দৃ্তকাব্য-পরিচয় 
দীনবন্ধুর কালে বাঙ্গাল! নাট্য-সাঁছিত্যের লাভালাভ 


পৃগকভাবে এবং যথাক্রমে দীননন্ধুধ দৃশ্য কাব্যের আলোচন| শেষ হইল, এক্ষণে তীহাঁর সময়ে 
বাঙ্গপ। নাট্/-গাহিত্য কি-কি বিষয়ে লাতবান্‌ হইয়াছিল সাধারণতাবে তাহার বিশ্লেষণ করিয়া 
দীননন্ধু-কালের উপচ্ংহার করা হইবে। পূৃৰ-পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হুইয়াছে যে, অতি গ্রাচীন কাঁল 
ইইতে আস্ত করিয়া রামনারায়ণের শ্ববাবহিত পুবকাল পর্যন্ত সমদের মধ্যে দৃশ্কাব্যেণ সত্তা জ্রণদেছে 
(£০৬৪৪) 'নস্িত ছিল, সুতরাং ইহার কান কিরূপ এবং ইহা কোন্‌ জাতীয় তখনও 
[নণাত হর নাই। গভস্থ ভীন নড়িলে চড়িলে যেমন তাহার জীবনের গ্রামাণ পাওয়া খায়, সেইরূপ 
নাঁট্যণের প্রাণ-মন্তার প্রাণ, তাহার তৎকাণীন সাহিত্য মধ্যস্থ চাঞ্চল্যে দুষ্ট হইত। মঙ্গলগানে, 
কগকতা য়, যাত্র।গানে, গঞ্ভীরায়, কবি বা প|চালী গানে এবং ধর্মোদষ্ট উৎসবে এ চাঞ্চলা প্রকাশ 
পাইত | কি অবস্থা এবং কোন্‌ খানে ইহা দেখ! যাইত, তাহার নিচার তত্তৎকালের আলোনা- 
গ্রাসঙ্গে করা হইাছে, এখানে পুনরল্লেখ নিপ্প্রয়োজন। 

রাঁমনাণায়ণের কালে নাট্যজ্রএ দৃশ্তাকাব্য্ঈপ দেহীর আকার ধারণ করিলে পর আকুতিগত 
সমস্য] নিটিল বটে, কিন্তু জাতির সমগ্ত। গএনও রহিয়া গেল। প্রাকৃতিক নিয়মে সন্ভজাত জীবের! 
পুর, স্্ট কি নপুংসক, তাহাদের মুখের আকারে তাহ! নির্ণর কর। কঠিন। রামনারায়ণের 'কুলীন 
কুল সর্বস্ব ঠিক অনুরূপ গোলে পড়িতে হয়, কারণ ইহ। নাটক, নাটক! বা প্রহসন এ দৃশ্যকাব্যের 
মুখের আকার দেখিয়া তাই] ঝা যায় নাই। কৌলীগ্তের অপচার বাঙ্গাম্মকভাখে প্রদর্শিত হওয়া 
কখন কখন মনে হইয়াছে যে, এটি গ্রাহসন ভ্রাতীয়। ঘাত প্রতিধাত নাটকের প্রাণ, এবং প্লটের 
(019/) ভিতর দিয়া তাহ! গাকাশিত ইয়। '“কুলীন-ঝুল-সর্বস্ে' প্লট না থাকায় ঘাত-গ্রতিঘাত 
একেবারেই ছিল না, সুহরাং গ্রন্থখানি গ্রীণবস্থীন হওয়াষ ইঞার ন্চয়িত। নির্দেশিত নাটক- 
আখ্য! গাকিলেও ইহাকে নাটক বলিতে স্বতাবতঃ কু% জন্মে। ইহার ন|টিকা আখ্যাও 
ুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ নাটিকানও একটা প্লট থাকে, তবে এদ্থান্বর্ত স্ত্রী গ্রাধান্য ও পরিহাশ-রসিকতা 
দেখিলে নাটিকার বিভ্রম আনিয়! দের মার | উক্ত ভ্রিবিধ মংখখের নিরসন ন|! ৬ওমায় রামনারায়ণ- 
কালের গ্রাথমার্ধে দৃপ্তকাব্যের জাতিগতসমস্ত। সবতোভাবে মিটে নাই। মধুস্থধনের কালে বাঙ্গাল৷ 
দৃশ্তকাব্য অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রাধ হইলে পর, ইহার জাতিগত সমস্ত। সবপ্রকারে মিটিয়। গিয়াছিল, এবং 
ইছা কি-কি মূতিতে বাঙ্গালা নাট/-সাহিত্যে ব্রাজ করিতেছে তাহার বূপতেদও গুৎকালের আলোচনায় 
বলা হইয়াছে। 
দীনবন্ধু-কালের বিশেষত্ব চরিত্র বিকাশে ((0157280657158000)1| এ বিভাগে তিনি সম্পূর্ণ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন্‌ চরিত্রকে কিরূপ ক্রিয়ার মধ্যদিয়া লইয়া যাইলে সে চরিজ্রের বিকাশ- 
সাধন হইবে, এ সন্ধান তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সে জন্ প্রত্যেক ক্রিয়ার ছুই চাঁরিটি কথার মধ্যেই 
এক একটি চরিত্র মৃতিমান্‌ হইরা উঠিয়াছে। সবকারী কর্ষোপলঙ্গ্যে দীনবন্ধু বাদাল! দেশের বহু স্থানে 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বহুলোকসংঘাত লাঁত করিয়া তাঁহার দুশ্তকাব্যগুলিকে সেই সকল লোক- 
চরিত্রের দর্পণস্থরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, ভঙ্জন্ত এক হিসাবে ধগুলিকে উনবিংশ-শতকের প্রথমাধে র 
সামাজিক ইতিহাস বলা যার। 


দীলবন্ধুর কালে বাঙ্গাল! নাট্য-সাহিত্োর লাভালাত ৬৯ 


দীনবন্ধু সামা্িক নাটকের শ্টা--একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । তিনি সবাসাচীর গায় 
এক হন্ডে নাশমূলক আমু ( 06505০0155 5৩৪০ ) এবং অপর হস্তে সৃ্টিমূলক বীজে (০০73700%6 
860৫8) লইকা! সামাজিক দৃষ্ঠাকাব্যগুলি রচন! করিয়্াছিলেন। নীলদর্পণ, বিয়ে পাগলা বুড়া, সধবার 
একাদশী ও জামাইবারিক তাহার নাশকারী আমুধের ব্যবহার-স্থান,এবং নবীন-তপন্থিনী, লীলাবতী 
ও কমলেকামিনী তাহার আদর্শ-প্রঞ্ননকারী বাঁজের ক্ষেত্র 

দীনবন্ধু তাহার পূর্ববর্তা নাট্যকার রামনারায়ণ বা মধুস্থদনের মতো! সামা্ধিক ক্ষতগুলি 
লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেগুলির চিকিৎসারও ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। 
তাহার আদর্শ চরিত্রগুলিকে নিন্দনীয় চরিঝ্রের পাশা-পাশি রাখিয়া সেই চিকিৎসার কাধ আবস্ত 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার আদর্শীম্মক উদ্দেশ গ্রস্থমধ্যে কিন্ূপে কার্য করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান 
করা যাক্‌। 

নীলকরগণ এবং তাহাদের কর্মচারিরা যে লকল সদ্‌গুণের অভাবে পরগীড়ক হইয়াছিল, 
গোলকবন্ুন পরিবারবর্গের মধ্যে সেই সকল গুণ প্রবেশ করাইয়া একটি আদর্শ পরিবার গড়িয়া তুলিবার 
চেষ্টা নাট।কার করিয়াছিলেন। নুশিক্ষার অতাবে লোকে বিপথগামী হয়, এবং সুশিক্ষিত হইলে 
সদৃগুণরাঁশি আপনা-হইতেই বিকশিত হইয়া উঠে--এই সিদ্ধান্ত-তিভ্ভিন উপর নাট্যকার তীহার আদশ 
চরিত্রগুলি গঠিত করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুদ-নিবিশেষে তিনি শিক্ষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই 
তাহার গ্রন্থমধ্যে স্্ী-শিক্ষার ইঙ্গিত একটু বেশী পরিমাণে পাওয়া! গিয়াছে। এই শিক্ষার মোহ 
নাটাকারের মধ্যে এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সাধুচরণের কূমক-পরিবারকে ও তিনি শিক্ষিত কমক- 
পরিবাররূপে চিত্রিত করিয়া গিগাছেন। নবীনমাধধ, বিন্দুমাধব সাধুচরণ, ললিত, সিদ্ধেস্বর, বিজব- 
কুমার, শিখণ্ডীবাহন প্রন্থৃতি তাহার শিক্ষিত পুঞ্ৰ চরিত্রের আদর্শ, এবং বিদ্যোতসাহিতা, বদাগ্যুতা, 
পরহিতৈমণা, বীরত্ব, প্রেম প্রন্থতি সদ্গুণরাজি ইঞাদের আচরিত ব্রত ছিল। সরলত' সৈরিখী, 
সুরমা, কামিনী, শারদানুন্দরী, লীল[বতী, রাজলক্ষ্ী, রণকল্যাণী, স্রবালা, চাপ! প্র্থীতি তাহার শিক্ষিতা 
স্ীচরিত্ের আদর্শ, এবং বিষ্তান্ুবাগ, প্রেম, 'ভক্তি, দয়া, হান্ত-পরিহাস প্রন্থৃতি কমনীয় বৃত্তিগুলির 
সেবিঙ্কারপে হছারা চিত্রিত হইযাছিল। কিন্তু এত আয়াস-সত্বেও নাট্যকারের আদর্শীম্বক স্ত্রী বা 
পুরুম চরিত্র মাদৌ শক্তিশালী হয় নাই। 

দীনবন্ধু আদর্শবাদ (10521187) অপেক্ষা বস্ততগ্রবাদে (1২591100) কেন পারদশশিতা৷ লাভ 
করিয়াছিলেন তাহার কৈফিঘৎ তাহার ক্ষণভিন্ন নুহদ্‌ বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে দিম্না গিয়াছেন, তাহার উপর 
আর কাহারও কিছু বলিবার রাখেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন £--”+ * দীনবন্ধুর এই দুইটি 
গুণ--(১) তাহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সবব্যাপী সহান্গৃভূতি তাহার 
কাব্যের গুণদোষের কারণ;_-এই তত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্তা। আমি ইহাঁও 
বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই ছুইটীর মধ্যে একটীর অভাব হইয়াছে, সেইখানেই শাহার কবিত্ব নিক্ষল 
হইয়াছে । যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িক! তাহাদের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় লাই, ইহাই 
তাহার কারণ। আছুরী বা! তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজ্রয় ৰা ললিতমোহন 
সেঞ্প নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেল! তাহাদের স্বভাধসিত্ধ ভাষা পর্যপ্ত আনিয়। কবির 
কলমের আগায় বসাহয়া দিয়াছিল। কামিনী বা বি্ময়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেল! চরিত্র 


রী দৃশ্কাব্য-পরিচয় 
ও ভাবা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপী, তবে এখানে 
সহানুভূতি নিশ্ষল কেন ? ** এখানে অতিজ্ঞতার অতাব। প্রথমে নায়িকাদের কথ! ধর। লী'লাবতা 
বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সপ্বন্ধে তাহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল ন|। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্ট- 
শিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে গ্রাণমন সমর্পণ করিয়া বঙিয়। আছে, এমন মেয়ে 
তখনকার বাঙ্গালিসমাঁজে ছিল না, * * যাহার আদর্শ সমাজে নাই তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। 
* * ভ্াহাঁর চরির্র-প্রণয়ন-গ্রথা এই ছিল যে জীবন্ক আদর্শ সম্মুখে রাখির! চিত্রকরের স্তায় ভিত্র 
আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরাজী ও সং্ত গ্রন্থের মধ্যগত মৃতৎ্পুত্তলগুলি 
দেখিয়া সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। ** কাজেই সে সবব্যাপিনী সহাম্গভূতিও সেখানে নাই। 
কেন না, সববাপিনী সহাহুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না। * * এই দুইটি 
লইয়াই দীনবন্ধুন কবিত্ব।” বঞ্চিমবাবুর বিশ্লেষণে বেশ বুঝা গেল যে, আদর্শবাদে দীনবন্ধুর শক্তি 
ব্ধতন্ত্বাদের তুলনায় ক্ষীণতর ছিল। 

এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তীহায়া দানবন্ধুৰ দৃশ্থাকাধ্য গুলিকে অশ্লীল বলিয়া থাকেন। 
তাহাদের এ উক্তি যে একেবারে বুক্তিহীন এরূপ ধলা চলে না, কারণ গ্রন্থমধ্ে বনৃস্থানে অশ্লীলতার 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । গ্রাহসঙ্গের মধ্যে যখন এগুলি থাকে, তখন নাট্যকারকে দোষ দেওয়া যায় 
না, কারণ তীহার প্রহসনের প্রায় সকলগুলিই অশ্লীলতার অপনয়নকারীরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল । 
অন্ঠবিধ দৃশ্তকাব্যে এগুলি দোনাবহ। এ দোষ তাহার ইচ্ছারুত নহে, কারণ তাহার নুহ বাস্কিমচন্ 
আর এক স্থানে বলিয়াছেন £--দানবন্ধুর সহানভৃতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে, তিনি নিজেই 
সহানুভূতির অধীন। তীহার সবব্যাপী সহানুভূতি যদ তাহাকে * * রুচির মুখবক্ষা করিতে দিত তাহ! 
হইলে ছেঁড়া তোরাপ, ক।টা আছুরী, ভাঙ্গা নিখাদ আমরা পাইতাম 1" আরও এক কারণে দীনবন্ধু 
অশ্লীলতা? হাত এড়াইতে পারেন নাই, সেটি তার সম-সাময়িক দেশ-কাল পাত্রের প্রভাব। নীতির 
মাপকাঠি কাঁলভেদে বদ্লাইয়া যাঁধ, সেকালে যাহা রসিকতা ছিল, একালে তাহাই অশ্লীলতা 
দাঁড়াইয়াছে। অধ্যায্শক্তি সম্পন ব্যক্তি ভিন্ন এ শক্তিকে উপেক্ষা করা সহজসাধা নহে । 

দৃশ্তকাব্যের লাভালাত বিচার করিয়া দেখিলে দীনবন্ধুন কালে নাট্যসাহিত্য যে পরিমাণে 
লাভবান্‌ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এ সকল সাাগ্য ক্রুটি ধতব্যের মধ্যেই আসে না। মৃতিমান্‌ 
সজীব চরিব্রই দৃঠকাব্যের প্রীণবন্ত। ধরিতে গেলে নাট্যসাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠ দীনবন্থুই করিয়া- 
ছিলেন। এতাখত কালের পুতুলই দৃশ্কাব্যের চরিত্রের স্থান দখল করিয়াছিল-- প্রয়োজনে তাহারা 
সাড়া দিত। তাহাদের বলাচল:“ফেরা সমুদয় বাপারই অপরের চেষ্টা বা! ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। 
দীননন্ধুর নাট্/চরিত্রগুলি স্বেচ্ছায় চলাফেরা ও কথা বলিয়াছে। দীনবন্ধু নাট্যসাহিতে যত বড় 
কাজ করিয়া! গিয়াছেন, এত বড় কাঞ্জ তীছার পূর্বগামী কোন লাট্যকার করেন নাই। যতদিন বাঙ্গাল 
নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন দীননদ্ধুর নাম ইহার ইতিহাস পৃষ্ঠায় চিন ম্মরণীয় থাকিবে। 

» বঙ্ছিম বানু দীনবন্ধুর কবিত্ব সমালোচনা-গ্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন £--“ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, 
মধুন্থদন ডাহা ইংরাঁজ, দীনবন্ধু ইহাদের সব্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে ১৮৫৯/৬০ খুষ্টান্বের মত 
দীনবন্ধুও বাঙ্গাল! কাব্যের নুতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।” শ্রব্যকাব্যের দিক্‌ দিয়া এ সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ 
হইলেও দৃশ্ঠকাব্যের স্থদ্ধে ইহা! সমীচীন নহে, কারণ মধুন্দন তাহার কৃষ্ণকুমারী নাটকে “ডাহা 


বোধেনগু বিকাশ নাটক ৭১ 


ইংরাঁজ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রথম দৃহ্ঠকাব্যে ইংরাঞ্জ হইতে পারেন নাই, বরং োলো- 
গত হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু কিন্ত প্রথম হইতেই ইংরাজ। তাহার দৃশ্তকাব্যের লিখন-তঙ্গী, ভাব ও 
কচি সমন্তই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত ছিল, কেবল তীহার সাহিত্াগুরু ঈশ্বরগুণ্টের বাজ-পরিহাস 
যাহা তিনি উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছিলেন, মাত্র তাহাতেই তাহার বাঙ্গালিত্বের পরিচয় ছিল, 
অপর সকলগুলি গ্রাতীচ্যের অগ্নুকরণ-ফলে উৎপর্ন হইয়াছিল। এই কথ! কয়টি বলিয়াই দীনবন্ধ- 


কালের উপসংহার করা গেল। 
দীনবন্ধুর কালে উদ্ভুত অন্যান্য দৃশ্টকাব্যের কথা 
্ীনবন্ধুর কালমধ্যে অন্ত নাট্যকার বিশেন প্রীধান্য-লাভ করিতে পারেন নাই। যে অল্প" 


সংখ্যক নাটকের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের কোনটাই ধুগ-গ্রবতক্ক ( ৫,০৮-10% ) ছিল না। 
ইভাদেন বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন । নিলে প্রসিদ্ধ কয়েকখানির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 


গেল। 
বোধেন্দু বিকীশ নাটক 
ঈশ্ববচন্দ গুগু ইহার রচয়িতা; এখানি 'প্রবোধচন্ধ্রোদয়' নাটকের অনুরূপ অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ী 
বর্না। আখ্যাপত্রে কোন তারিখ নাই, তবে অনুমান হয় ইহার প্রকাঁশ-কাল ১৮৬৩ খুষ্টাব । প্রথমে 
সংগীত্তে ও কবিতায় মঙ্গলাচরণ কবা হইয়াছে, পবে পদ্যে ও গানে প্রস্তাবনা, হুত্রধার, নট,নটী 
গভৃতির ক্রম 'গ্রাচীন নাটারীতি অনুসারে দেওয়া! হইয়াছে । চৈতন্ত দেবের আবিভাবের সময় হইতে 
ভারতচন্ত্রের তথা ঈশর গুধের কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মানব সমাজে গ্রীবৃত্বির সহিত নিবৃক্তির 
সংগ্রাম এই জাতীয় রূপকের দ্বার! প্রদর্শিত ইইয়াছে | জীব গ্রাবৃতির দায়ে মছামোহের প্রভাবে 
পড়িযা তাহার অন্চর দশ ইঙ্জরিয়ের সাহাধো বিষয় ভোগ কবিয়া অতৃপ্ত বাসনা লইয়া নিবৃত্তিমার্গে 
আিযা নান! পথে বিচরণ করিয়| কিরূপে সাত্বিকী শ্রদ্ধ! ও নি্কাম ধর্মরূপ বিষুটভক্তি লাভ করিয়া 
বোধেন্দুর বিকাশসাধনে কৃতকার্ধ হয় রূপক খানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে । ছন্দোবৈচিত্র্য ইছার 
কাব্যাংশ অপেক্ষা নাটকাংশকে প্রচ্ছন্ন রাধিয়াছে। এই তথাকধিত নাটকখানি সাত অঞ্কে গ্রথিত, 
তন্মধো 'রথম কয়েকটি অঙ্চে প্রবৃত্তিমার্গের কথা আছে, বাকি অঙ্কে নিবৃতির সন্ধান মিলিয়াছে। 
বোধেন্ু বিকাশ নাটকের শেষ গ্রঙ্গোত্তরগুলি এইরূপ £-- 
বিষুরভক্তি দেবীর প্র্ী-- “আমি জীব আমি শিব, এই যদি হবে। 
জীবে শিবে প্রত, হয়েছে কেন তবে ॥" 
৬ ৮... “কারে কহে পাশযুক্ত, কারে কহে পাশ। 
বল বল, এই পাশ কিসে হয় নাঁশ ॥" 
৮.৮... প্বুচিল অজ্ঞান-ধন্ধ সদানন্দ স্মরি। 
- বল বল, তবে কারে প্রণিপাত করি ॥ 
আত্মার উত্তর-- পাশযুক্ত যখন তখন জীব জীব । 
পাঁশমুক্ত হ'লে পর জীব হয় শিব ॥ 


৭২ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


আত্মার উত্তর 'বঞ্ধের কারণ মায়া, তারে বলি পাশ। 
জানী করে জান অস্ত্রে মায়! পাশ নাশ |” 
7 নমোনমঃ পরমাত্মা। চিদানন্দ ধাম। 
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম ॥' 
সোহং তন্বে জীব মুক্ত হইল। 


শকুস্তল৷ নাটক 


ঈশ্বরপ এখানির রচয়িতা । কবিতায় লেখা ও এক অস্ক পর্যন্ত 'প্রভাকর' পক্জ্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। কবি এখানি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তারিখ সংগৃহীত হয় নাই। 


৬ ছুভিক্ষ দমন নাউক 


যছুন|থ তর্কবত্ব ইহার গ্রাণেতা। আখ্যা পত্র না থাকায় গ্রন্থের গ্রকাশ-কাল জানা যায় নাই 
এবং অভিনীত হইবার সংবাদও আসে নাই) স্ব ১৮৬৬ খুষ্টান্দে এই নাটকথানি 'রহস্ত সন্দঙ্' পত্রিকায় 
আলোচিত হইয়াছিল। প্রাচীন রীতি অনুসারে নান্দী, নটা-স্ুত্রধার, গ্রাস্তাবন! সবই আছে। এখানি 
রূপকজাতীয় দৃশ্কাবা। “ছুতিক্ষ' ইহার মৃতি মান রাজা, 'হাহাকাব' প্রধান মন্ত্রী, 'দুর্গতি' হাহাকারের 
স্রী। 'অনটন-অনশন-রোগ-শোক উক্ত রাজাঁৰ চারিজন প্রধান সেনাপতি । ছুভিক্ষের অবশ্থস্ভাবী 
সহচর “মাগগীরাম' সবর বিরাজিত থাকিয়া শীস্তিকালের 'শস্তারামকে' কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া 
দুতিক্ষেন শাসন দেশময় চালাইতে লাগিল। কাঠামোটি নাটকের আঙ্গিকে থাকিলেও বর্ণনাভঙ্গীতে 
উহ] লিখিত। ১১৭৩ সনের মন্বস্তরের পর উড়িষা হইতে আরম্ভ করিয়া! বাঙ্গাল! ও বিহার অঞ্চলে 
যে দ্বিতীয় মনবস্তর ইংরাজ-শাসনের সময়ে দেখ! দিয়াছিল তাহার কাহিনী ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। 
দুভিক্ষমনের উপাযন্বরূপ বপ্ডানিবঞ্ধ, দেশের সবন্র লঙ্গরথানা খুলিয়া কষুধাতুরকে অরূদানের ব্যবস্থা 
দাতাদের যুক্ততন্তে দান গ্রস্থৃতি কার্য দেখানো! হুইয়াছে। দেশবাসীর কাতর প্রার্থনা লক্ষমীদেবী 
যথাক্রমে বৃষ্টি ও শশ্তাসম্ভাব লইয়। অবতীর্ণ হইলেন। শাস্তি ও তঙ্জনিত আনন দেশে ফিবিয়া আসিল । 
নাটকখানি চারি অঞ্চে সমাঞ্ত এবং গন্-পগ্ভ মিশ্রিত তাৎকালিক ভানায় লিখিত চইযাছে। 


হিন্দু-মহিল! নাটক 


বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ইহার প্রণেতা । ঞোড়াীকে। নাট্যশালার জন্ত এখানি ১৮৬৬ খুষ্টাববের 
১২ই মে তারিখে রচিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হুইবার পর ১৮৬৭ খু্টাবে 
এ নাট/শালাটি উঠিয়া! যাওয়ায় এখানি আর ন্মভিনীত হয় নাই। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের তারিখ ১৩ই 
নভেম্বর, ১৮৬৮ খুষ্টাব। হিন্দু মহিলাদের ছুরবস্থার কথ] এখানির মধ্যে আছে। বিন! সংগীতে 
সাত শশ্ক পর্যন্ত এখানি বিস্তৃত। নাটকের আকারে থাকিলেও নাট্যকৌশল নাই। কৌলিন্তের 
অপচার, নারীনিগ্রছ, পুম্পোৎ্সব, বাসরধরের রসিকতা, নারীমহলের কথোপকথন, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা 
প্রস্তুতি যাবভীয় চুরবস্থার কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। স্বেচ্ছারৃত মনোনয়ন দ্বারা পাত্র-পার্জ্ী 
নির্বাচিত ন1 হওয়ায় অবশেষে এক পরিবার মধো উন্মত্তত৷ ও অপথাঁত মৃত্যু পর্যন্ত আসিয়াছিল।, 


চন্ত্রাবতী নাটক ৩ 


উধানিরদ্ধ নাটক 
_ মণিমোহন সরকার হার রচয়িতা । ১৮৬২ খুষ্টাবে গ্রকাশিত হইলেও ১৮৬৮ খু্টাবোর ২৫শে 
জানুয়ারি তারিখে চোরবাগান শখের নাট্যশাঁণায় এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে । গ্রনস্তাবন! আছে। 
উবা, অনিরুদ্ধ ও সখীদের মধ্যে বাক্‌ চাতুরীগনিত হান্তরল বেশ ফুটিয়াছে। রমিকতা সর্বত্রই রূপ 
লইয়াছে। আট অক্কে নাটকখানি সমাণ্ত। ১৮ খানি গান ইহার সম্পদ। নাটকের আসলরূপ 
সংঘাত যথাস্থানে প্রযুক্ত হয় নাই। 


ইন্দুপ্রভা নাটক 


গিরিশচন্দ্র বন্দযোপাধায় ইহার প্রণেতা, সংগীতগুলি গ্রন্থকর্তার আত্মীয় গোপালচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় কতক রচিত। গ্রন্থের প্রকাশকাল ₹১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮ খুষ্টাব এবং খর খুষ্টান্বেই 
বাগবাজার নাট্যসবাজ কতৃ ক ইহা! গ্রথম অভিনীত হ্ইয়ািল। তামায় কবিত্ব ও রচনাশুদ্ধি বিরাজ 
করিতেছে । স্থানে অস্থানে এত উপমান-উপমেয় প্রভৃতি কাব্যালংকারের প্রাচুর্য, যে কি আনন্গাজনক 
দৃশ্তে, কি শোকপূর্ণ দৃশ্তে আসল কথার মমভেদ করিতে বিলম্ব ঘটে। দীর্ঘ স্বগতোঁক্তি বা সংলাপ 
ফেনাইয়া এতবড় করা হইয়াছে যে পুনরুক্ত হইয়া ধৈহচ্যুতি ঘটাইয়াছে। 'আর একটি দোষ, বিশে 
ঘাত প্রতিথাতপূর্ণ অংশগুলিকে নেপথ্যে রাখা হইয়াছে ১৭1১৮ খামি গান লইয়া ছয় অঙ্কে ইহা সমাঞ্চ। 


এ'রাই আবার বড়লোক ! 

সন ১২৭৪ সাল, কাতিক মানস ইংরাজী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্টান্হোপ 
যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার নাম-লিপিকায় গ্রন্থকারের শাম ছিল না, কিন্তু ইহা চুচুড়ার 
নিমাইটাদ শীলের রচনা । ১৮৬৮ খুষ্টান্বের ১১ই মে তারিখের “সোমপ্রকাশে' ইহার প্রথম অভিনীত 
হইবার সংবাদ গরাকাশিত হইযাছে, অভিনয় তাবিখ ৯ই মে। গ্রন্থকার ইহাকে গ্রহথসন বলিয়াছেন, কিন্ত 
ইহার গ্রুকাশভঙ্গী বা ঘটনা পরম্পরা গ্রহসনোচিত বা নাটকোচিত হয় নাই, অথচ পর দুইয়েরই ছাক্নাপাত 
ইচ্চার মধ্য আছে। রাজাবাব নামক এক গ্রামা জমিদার কৃষ্ণকুমার নামীয় কোন শিক্ষক ও জয়রাম 
নামক কোন ভাক্তাররূপী মো-সাহেবদ্বয়ের সহাষতায় ভণ্ড কপটাচারীর বেশে সমাজ সংস্কারক সাভিয়া 
দেশসেবার অছিলায় মদ ও লাম্পট্যের ফোয়ার! ছুটাইয়৷ দিয়াছিল। তাহার কুহকে পড়িয়া কুল- 
কাশিলীর সর্বনা, স্ত্রীর অপমৃত্যু, ব্ধধার কুলটাবৃত্তি গ্রহণ গ্রহতি ঘটিয়াছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা ও 
স্বগতোক্তির তোড়ে দৃশ্ঠকাব্যখানি রূপায়িত হইতে পারে নাই। 


চন্দ্রাবতী নাটক 


উপরিউক্ত নিমাইটাদ চন্দ্রাবতী নাটকেরও প্রণেতা ১৮৬৯ থুষ্টীক্ষের ১৩ই জাঙ্গুয়ারি 
তারিখে ইহা মুদ্রিত হইয়া ১৮৭০ খুষ্টান্বের ১৫ই অক্টোবর, শনিবার তারিখে হুগ্‌লীর 
ঘু'টিয়া৷ বাজারের নব নিথ্মিত রঙ্গডূমিতে এখানি প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। পাঠান রাজদ্বের 
পতন-কালে ও ইওরোপীয় সওদাগরদের অভ্যুদয়-সময়ে বাঙ্গালা মানভুম অঞ্চলের ভূমাধিকারীদের 
ইতিবৃত্তমূলক কোন ঘটনাকে কেন্ত্র করিনা নাট্যকার যে ঘটনাবছল আখ্যানবস্ত স্থষ্টি করিত্বাছিলেন 
তাহা চমকগ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্ত ক্রিয়া-বিল্তাসের দোষে ও গ্রকীশিভঙ্গীর আড়ষঠতায় রূপায়িত হর নাই। 


৭8 দৃশ্বকাব্া-পরিচয় 


একটা গুপ্ঠ রহস্ঠ নাটকের আরম্ভ থেকে প্রায় শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া! নাট্যকার জনসাধারণের 
কল্পনা ও কৌতৃহলের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন তাহাতে নাটকীয় রস বুবিবার পক্ষে অনুবিধা 
হুইয়াছে। চরিত্রগুলি পর্ণ না হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে । চক্্রাবতী ও ইনুমালার সংলাপে কবিত্ব আছে, 
গ্রাণ নাই। চক্জাবতী ও মন্মথ নাটকের নায়ক নায়িকা হইয়াঁও ঘটনার চাপে মুকুলিত রহিয়! গেল, 
ফুটিবার অবসর পাইল না। নাটকখানি মিলনাত্মক। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে এখানির আখ্যানভাগ 
রেণল্ডেন “15০%65 ০1 08৫ 1781607” নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


ভ্যলারে মোর বাপ! ( অর্ধা জ্রীবাধ্য প্রহসন ) 


ভোলানাথ মুখোপাধ|ায় ইনার রচয়িতা । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহা প্রকাশিত করেন, কিন্ত 
১৮৭০ খুষ্টান্দের ফেব্রুযারি মাসে গোলপুণিমার দিন আহিরীটোলাস্থিত অদাইয়ের মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়দের বাডীতে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । কলিনকাপ নামধারী কোন স্ত্রেণ শ্্বীর কথায় 
নিজ গঠ্ধারিণীর উপর যে সব অত্যাচাব করিয়াছিল তাাব কাছিনী ইহার বিষয়। নূতনত্বের মধ্যে 
ঈহাব সমূদ্য গান বিষয়ের অনুগত কবিয়া বচিত হইয়াডিল। ঘটনাগুলি অত্যুক্তি দোষে পূর্ণ 
সর্বশেষে স্বর কথায় যখন নিজে গর্ঘভ-০শ ধারণ কবিয়া লোকরঞ্রন করিতেছিল, তখন মা সেখানে 
আলিয়! পুন্রের এরূপ কার্য দেখিয়! “ভ্যালারে মোর বাপ” কথাটি বলিয়াছিলেন, ইহাই এ গ্রহসনের 
নামকরণের ইতিহাস। 

প্রভাবতী নাটক 

কালীপদ শট্টাচার্য প্রণীত 'প্রভাবতী নাটকখাঁনি ১৮৭১ খষ্টাব্বের বাসপূর্ণিমায় হাঁওড়।ব্যাটরার 
ব্গনাটাবিধাধিনী সভন সত্যগণ কর্তৃক বেনেটোলাব কাস্তিচন্ত্র উট্টাচার্ধের বাড়ীতে গ্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। এখাঁনি 'লেডি অফ, দি লেকে'র অঙ্ুসরণে লিখিত, “মার্চেন্ট অফ, ভিনিশে'র তাবও ইহাব 
মধ্যে আছে। ১৮৭০ খুষ্টাব্ধের ১৬ই আগস্ট তারিখে ইছা প্রকাশিত হুইয়াছিল। অনুদিত নাটক 
বলিয়া ইহার গুণাগুণ আলোচিত হুইল না। 

” ভারতমাতা৷ 

কিরণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ইহাব রচয়িতা । আখ্যাপক্র না থাকায় গ্রাকাশ-কালের তারিখ নির্ণীত 
ভয় নাই, তবে ১৮৭৩ থুষ্টান্দে ইহা! প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এর খৃষ্টাবেব ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 
জোভাসণকোর স্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গুত্রধারের ব্যবহার আছে, এখানি 
রূপক জাতীয় দৃষ্ঠকাব্য। ভারতমাতা, ভারতলম্্ী, দু সাছেব, দয়াবান্‌ সাহেব, ধৈর্ঘ, সাহস গ্রত্থৃতি 
মৃতিমান হইয়া ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। তাহাদের আক্ষেপোক্তি, গ্রাচীন ভারতের সহিত ইংরা্জ 
অধিকৃত ভারতের তুলন! এবং লর্ড নর্থক্রুকের জয়-গানে এখানি পূর্ণ। সংগীত ও গন্ঠের মধ্যে একান্ধে 
ইহ! সমাধ হইয়াছে । 


. মনোরম! নাটক 


মদনমোহন মিক্র ১৮ই মার্চ, ১৮৭২ থুষ্টাকে ই রচনা করেন, কিন্তু ১৮৭৩ খুষ্টাবের ২৯শে 
ফেব্রুয়ারি তাঁবিখে ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারে এখানি প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। ২২ংনং কর্ণওয়ালিদ্‌ 


নয়শো'বীপেয়া ৭৫ 


স্ট্রীটস্থ কৃষচন্্র দেবের বাড়ী এ নাটকের অতিনযস্থল। এই সামািক বিবাদাস্ত নাটকখানি ছয় অ্চে 
সমাপ্ত, কিন্তু নাটকত্ব অপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতিক্রমে ছড়া, কবিতা, গ্রবচন ও রস-রসিকতায় এখানি পৃণ 
রাঁখা হইয়াছে । মদ ও লাম্পট্য তদানীন্তন সমাজের কিরূপ অনিষ্টসাধন করিতেছিল তাহার চিত্র 
ইছার উপজীব্য । মন্মথ ও মনোরম] যথাক্রমে ইছার নায়ক ও নায়িকা। ইহার বিস্তাসগ্রণালী এঁক্য 
সমহিত নছে। প্রত্যেক সংলাপ গোলকধীধার ধোরাপথে ঘুরপাক খাইয়। ধক্তব্াকে জটিল হইতে 
জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সংগীতের সংখ্যা কম। প্রথম যুগের নাটক বলিয়৷ ইহার সাতখুন মাফ 1 
অন্ন ও দৃশ্াবিতাগও দোষযুক্ত। 
বনস্তকুমারী নাটক 

মীর মশাররাফ. হোসেন এখানির রচয়িতা। ১৮৭৩ খুষ্টাকের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে ইহা 
গ্রকাশিত হৃইয়াছিল। প্রাচীন নাটকের স্ঠায় প্রস্তাবনা আছে, তবে মুসলমান নাটকর্ত1 বলয়। 
তাহার মধ্যে একটু রঙগরস করা হইয়াছে। ইহার দৃশ্বিভাগ সম্বন্ধীয় আঙ্গিক এইদীপ £-_- প্রথম রঙতৃমি, 
ঘিতীয় রঙ্গভূমি ইত্যাদি গ্রস্থথানি তিন অক্কে সমাপ্ত, এবং এ অঞ্কের শেষ দৃশ্াটি নাটকটির পরাকান্ঠা 
বহন করিতেছে | এক বিপত্ব ক বৃদ্ধ রাজ! পুঞ্জের বিবাহ ও রাজ্যা ভিষেক সঙল্ল লইয়। কিছু দূর অগ্রসর 
হইলে পর ঘটনাচক্রে নিজেই এক তরুণীকে বিনাই করিলেন। সেই নব পরিণীতা পত্বী বয়োধর্মে ও 
কামবশে সপত্ীতনয় রাজকুমাকে নিজ মনোতিলাষ ব্যক্ত করিয়৷ বিফল মুমোরথ হওয়ায় প্রতিহিংসা 
সাধনার্থ ধর্ষণের অপবাদ লইয়া রাঙ্জসমীপে বিচার প্রাথিনী হইল এবং মুখবাঞ্জকে তাহার নববিবাহিত। 
পত্ভীসহ অগ্রিদগ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। নাটকটিকে বিষাদাস্ত করিবার জন্য নরেন্দ্র পিংহ 
( যুবরাজ ), বসন্তুকুমারী (বুবরাজের নববিবাহিত। বধূ ), বীরেন্দ্র সিংহ (ইন্ত্রপুরেন রাজা স্বয়ং ) ও 
রেবতী (এ রাজার দ্বিতীয়পক্ষের ব্যতিচারিণী দ্বী একই দৃষ্তে পব পর মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। ছয়খানি 
সংগীত আছে। বিশুদ্ধ গপ্ভ এবং শল্লস্থানে পদ্ভের বাহনে নাটকখানি ঘচিত। নাটককারের ইহাই 
নাটক লেখার প্রথম উদ্যম। বর্ণনার ভঙ্গীতে ঘটনাবলি লিখিত হওয়ায় শেষের এ একটি দৃশ্ত ব্যতীত 
আর কোথাও সংঘাত সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ সাহিত্যে মুসলমানের অবদানের কথ' 
পূর্বে বলা হইযাছে, নাট্যসাহিত্যেও এই নাটকখানি সেই কার্য সমাধা করিয়াছে । 


নয়শো-রূপেয়া। 


'অমুতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার ঘোষের এই দৃশ্তকাব্যখানি ১৮৭২ খু্ঠাবে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়। ১৮৭৩ খুষ্টান্বের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিৎপুর গৌডস্থিত মধুস্দন সাম্মালের 
ভবনে ন্তাশানল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অতিনীত হইযাছিল। “ হার আখাপত্রে নাট্যকারের নাম 
ছিল না। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অর্থলোভী বাঙ্গালী শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ সমাঞ্জে কন্যা বিক্রয় প্রথান্ধারা 
কি নির্মম অত্যাচাব ৰর-কনের উপর চলিত, তাহার একখানি পিষ্ঠর চিত্র নাটকখানির আখ্যান বন্ঝ। 
নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে রঞ্জন-নরলার যে গুপ্ত প্রণয়-স্ত উদ্ধাটিত হইল তাহাতে নাটকীয় 
সংঘাত দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রকাশতঙ্গীতে একটু আতিশয্য ( ০5৫০108 ) খটিয়াছে। 
চতুর্থ অন্ধের দ্বিতীয় দৃষ্টে রঞ্জন-সরলার নৈশ মংলাঁপের ষধ্যে পরম্পরের চরিব্র-মাধুর্ধ কুটিয়া উঠিয়াছে। 
এই সংলাপের নান তদানীগ্তন নাট্যসাহিত্য অপেক্ষ! উন্নত, নাট্যকার এ যশ্ের অধিকারী £ইলেন। 


৭৬ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


মাতামছের বংশে বিবাহ অসিষ্ধ এই সংস্কার বশেই সরলা, রঞ্জন ও তাহার মধ্যে স্বামী-্ী সম্বন্ধ স্থাপনে 
অনিচ্ছক হইয়াছিল, তাই এই দৃষ্থে তাহার স্বার্থত্যাগন্ধার! নাটকীয় পরাকাষ্ঠা,আসিয়াছে। প্রবর্তা 
বিবাহ-সতায় রঞ্জনের-জম্মরহস্ত জাছুকরের ইন্র্জালের মতো প্রকাশিত হইয়া, নাটকের মন্তগুপ্তি সতান্ 
জনসাধারণকে শিশ্মরবিমুদ্ধ করিয়া তুলিল, এবং তাই বোনের মধ্যে বিবাহ লইয়া পাড়ার গণ্ডগোল 
দূরীভূত হুইয়! গেল। সংগীতজ্ঞ শিশিরকুমাঁর নাটকখানিকে কেন সংগীতবিহীন করিলেন, আজ তাহার 
উত্তর দেওয়া! কঠিন। ইহার সাতুলাল চরিত্রটি অপূর্ব, সমসাময়িক নাট্যসাহিত্যে এ জাতীয় চরিত্র 
ধিক দেখা: যায় না, গঞ্জিকাসেবন দ্বারা তাঁহার হদ্বুতি কলুষিত হয় নাই। গ্তাশানল ণিয়েটারে 
এখাঁনি বহুবার অভিনীত হইয়াছে। 


হেমলত! নাটক 

১৮৭৩ খৃষ্টাবের ৯৩ই ডিসেম্বর তারিখে হরলাল রার প্রণীত বীর রসাত্মক এই নাঁটকখানি 
চিৎপুর রোডস্থিত মধুক্দন সান্নালের তবনে স্তাশানল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
১৮৭৪ খৃষ্টাকে ইহ! প্রকাশিত হইয়াছে । সত্যসখা নামীয় এক নায়ক গগুঘাতকের হস্ত হইতে 
চিতোররাঁজ বিক্রমসিংহের প্রাণরক্ষা করিয়| উদয়পুর রাজার চব মনোহরের চক্রান্তে পড়িয়া প্রথমে 
গ্রাণদও পরে যাবজ্জীবন নিধাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। চিতৌররাঁজ-কণ্ঠ| নায়িকা] হেমলতা 
সত্যসখার বীরত্বে পৃ থেকেই মুগ্ধ হইয়া তীহাকেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন । মনোহর নানা 
কৌশলে বিক্রমসিংহকে ধশ করিয়াছিলেন, এবং নানা যড়যন্ত্রের মধ্যে সত্যসখাকে ফেলিয়া নাস্তানাবুদ 
করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অশাস্তিকরর আবছাওয়ার মধ্যেই নায়ক-নায়িকার মিলন স্ংসাধিত 
হইল। এই নাটকের মধ্যে চক্রান্ত মুখ্যরূপ লইয়াছে, নাট্যরূপ গৌণ ঈীড়াইয়া গিয়াছে। 


নাট)সাহিত্যে মনোমোহন বসুর কাল (১৮৬৮-১৮৯০ 2) 


দীনবন্ধু পর বাঙ্গাল! নাট/সাহিত্য বিভাগে মনোমোহন বনু হস্তক্ষেপ করিলেন। ইনি স্বতাব- 
কৰি ছিলেন, বিস্ত এ বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব কতটা আলোচনা দ্বার! তাহা নিরূপিত হইতেছে । 


রামাভিষেক নাটক 


১৮৬৮ খুষ্টাৰের গোড়ার দিকে বহুবাজারস্থিত গোবিন্দ সরকার মহাশয়ের তবনে যে নাট্য- 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা 'রামাভিষেক" নাটকরানি সর্বগ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
গ্রাচীনকালের মতো ইহার প্রস্তাবনাম নট-নটা সমানই ছিল, তবে ইহার নট একস্থানে অতৃপ্তির পরিচয় 
এইরূপে দিয়াছে +-এদেশের জঘগ্য যাত্রার পরিবর্তে পুনর্বার নাট্যাভিনয় উদয় হচ্ছে--তার! চান 
অভিনয়ের নায়ক-নায়িক৷ নির্ঘল চরিক্র হবে ইত্যাদি।” যাত্রাভিনয়ে স্থানে-স্থানে নাট্যকলার অপহৃত 
টিয়া থাকে নাট্যকার মনোমোহন তাং! উপলব্ধি করিয়াই নটের মুখ দিয়া এরূপ বলাইয়াছিলেন। 

এই নাটকের সংলাপ সম-সাময়িক নাটকের সংলাপ অপেক্ষা উন্নততর ছিল, নিমোন্ধত অংশে 


তাহার পরিচয় আছে £-- 


সতী নাটক ণণ 


প্রামস্( সহাক্ছে ) পরিয়ে, কার কথ! হচ্ছিল ? 
সীতা---( সলজ্জতাবে ) যার বর্থায় মন ভাল থাকে। 
রাম-_তার কোন্‌ কথাটি? 
সীতা--যে কথাটি মনে রাত-দিন্‌ ভাগ্‌ছে। 
রাম--ষ! মনে জাগে, তা৷ কি মুখে আসে না? 
সীতা--শকলের কাছে আসে না। 
রাম--তবে আমি কি সকলের মধ্যে গণা ? 
সীতা--( সহান্তে ) না আর্ধপুত্র, এ বিষয়ে তুমি মধ্য নও---অগ্রগণা ।” 
উভয়ের অন্তনিহিত প্রেম কিরূপ সংযত ভাষায় উপরিউক্ত সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হুইয়াছে ! 
ইহাতে হাকামি নাই--রস আছে। মধুর-রসের পরিবেশনের মধ্যে করুণ-রস আনিয়া যনোমোহন 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কৌশল্যাপ্রমুখ সপর্বীত্রয়কে ব্রিবিধ গুণের অধিকারিণী করিয়া 
নাটাকার পুরাশকার-বর্ণিত চরিত্রে গুণপনা দেখাইয়াছেন। লক্ষণের বনগমন-বাধ। সুমিত কেষন এক 
কথায় মিটাইয়৷ দিলেন দেখুন +-%% * এই চাদমুখ দেখতে ন! পেয়ে প্রাণে মরি, সেও ভাল; তবু 
তুই রামের সঙ্গে গেলে আমার যে সুখ হয়, দিশ্থিজয় ক'রে কুবেরের ধন এনে দিলেও আমার তণ্ত 
আহ্লাদ হবে নাঁ-আমি অনুমতি কচ্ছি, তুমি সচ্ছন্দে এসো গে ।” 
নাট্যকার চরিয্র-্থষ্টি'কৌশলে বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। নাটকের স্বল্প ক্ষেত্রের মধ্যে 
দুই-চারিটি কথায় প্রাণের গভীরতম প্রদেশের বেদন! গ্রকাশিত করা অন্যতম নারট্য-কৌশল! পরিচয় 
দেখুন £_ রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হুইয়! সুমন্ত দশরথের মনের অবস্থা এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন--- 
“কখনো বল্ছেন, আমার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্য রাজ-পরিচ্ছদ, সমন্ত সৈম্ত-সামন্ত শ্রীরামের সঙ্গে দাও--- 
রাম যেন বনেই রাজত্ব কর্তে পারে” । আশাহতের অনুরূপ বেদনা এই কথ কয়টির মধ্যে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
বনগমনের পূর্বে রাঁমকে দেখিবার ইচ্ছা দশ্রথ প্রকাশ করায় নুমন্ত্র রামকে লইবার জন্য 
আসিলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে অবিলঘ্ে বিদায় লইতে আসিতেছেন- এই কথা 
কয়টি মাত্র বলিলেন। নাটাকার এ বিদায়-দৃশ্বাটি নেপথ্যে রাখিয়া শোকের গভীরতা! দেখাইয়াছিলেন 
সত্য, কিন্ত পরবর্তী দৃষ্তে রামকে বিদায় দিয়া নুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও দশরথের মুকঠযজনিত 
কথোপকথনের মধ্যে পিতাপুত্রের অদর্শন'জনিত বেদনাটি তীব্রতর না হইয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে 
লাঁগিল। এটি দৃশ্ঠ-যোজনার দোষে ঘটিয়াছে। আরন্ধ রসের পাক শেষ পর্যন্ত সমানভাবে বজায় 
রাখ! প্রভূত নাটাশক্তির পরিচায়ক, মনোমোহনের এ নাটকে সে শক্তি দেখা যায় নাই। 
সতী নাটক 
এখাঁনি ১৮৭৪ খুষ্টাবের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে বহুবাজার নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। মনোমোহনের অন্তান্ত নাটকের মতো ইহাতেও গ্রস্তাবনা ও নট-নটীর গ্রবেশ আছে। 
এই নাটকের শীস্তিরাম চরিক্রটি নাট্যকারের মৌলিক হ্ৃষ্টি। এই ধরণের পাগলকে আদর্শ করিয়া 
পরবর্তা নট্যকাররা বহু চরিজ অঙ্কিত করিয়াছেন। ছন্দোবন্ধে কথোপকথন এই চরিজ্রের বিশেষত্ব । 
দীর্ঘ উজি-গ্রত্যুক্তির চাপে ইহার নাটক্রিয়া ( ০3০০ ) গতিনীল ন| হইয়া রসের সঞ্চযণ-শীলতায় 
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৭৮ দৃষ্ঠকাব্য*পরিচর 
ব্যাঘাত আনিয়াছে। দেব-নাটককে অতিরিক্ত গা্‌স্থা-ধর্মাবলম্বী করিয়া! এইরূপ কর! হইয়াছিল। 
চরিব্রগুলি ফুটে নাই। সংলাপ বহস্থানে দীর্ঘ হইয়াছে। কোন-কোন সংলাপের মধ্যে স্চার যুক্তির 
অবতারণা বেশ আছে। দৃষ্টাতত্বর্ূপ :--সতী যখন যজস্থলে দেহত্যাগ স্থির করিলেন, তখন এইরূপ 
বলিতেছেন £-- “জন্মদাতা! মহাগুরু অবধ্য, গুরে তো! কিছু বল্‌তে পার্বো না, কিন্তু এমন জনকের জনিত 
যে জন্ম--এমন মোহান্ধ পিতার দত্ত যে দেহ, তা' আর রাখবে! না। এখনি আমার যোগীশ্বরের 
দীক্ষিত মহাযোগ-বলে এ জীবনকে জীবিতেশ্বরের পাদ-পল্পে অর্পণ কর্ধো!- ধার নিকট এ দেহ পেয়ে- 
ছিলাম, তাঁর কাছেই এ পাঁপদেহগানি রেখে যাব” ইত্যাদি 
প্রণয়-পরীক্ষা 

এখানি ১৮৭৪ খুষ্টান্বের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্স্ট্রটস্থ গ্রেট-গ্তাশানল থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছিল। এই ধিয়েটারটি ১৮৭৩ থুষ্টান্বের ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার তারিখে গ্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছিল। নাটকথানি সামাজিক; বভ্বিবাহের কুফল ইহাতে দেখানো হইয়াছে। সংলাপগুলি 
বাগৃ-বৈদগ্যবিশিষ্ট হইয়া স্বানে স্থানে এ আড়ম্বরপূর্ণ ও দীর্ঘ হইয়াছে যে, দর্শক বা পাঠকের ধৈর্ধচ্যুতি 
'ঘটিবার সম্ভাবনা দেখ! গিয়াছিল। তবে শংলাপের মান (81880 ) সম-সাময়িক নাটক অপেক্ষা 
উচ্চতর (18176) ছিল। পুরুষ অপেক্ষা স্্রী চরিত্র ফুটিয়াছে বেশি। নায়িকা সরলার চরিক্ে 
নাট্যকার আদর্শ নারী চরিত্র দেখাইয়াছেন, চরিত্রটি সব দিক দিয় সামজন্ঠ রক্ষা করিয়া গিয়াছে। এখানে 
দীনবন্ধু অপেক্ষা মনোমোহন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। একে মনোমোহন শ্বতাব-কবি, তাহার উপর 
কবিতার যুগে তিনি নাট্যকার হইয়াছেন, তজ্জন্ত নাটকখানি কবিতার প্রাবল্যে পর্ণ। মুশীলার চরিত্রটি 
মন্দ হয় নাই, পুকুম চরিত্রের মধ্যে নটবরটি ফুটিয়াছে ভাল। গন্তান্ঠ চরিত্রগুলি প্রয়োজনে সাড়া 
দিয়াছে, নাট্য-ক্রিয়ার চরিতার্থতা-সাধনে তাহাদের যে একটা কাজ আছে, এ কথ! তাহারা যেন 
ভূলিয়! যায়-_এক্নপভাবে তাহাদের গ্রন্থন-প্রণালী সাধিত হইয়াছিল, এ দোবটি মার্জনীয় নহে। 

নাগাশ্রমের অভিনয় 

এখানি প্রহসন জাতীয় দৃশ্তকাব্য। “কেঁড়েল চক্র ঢাকেন্তর' ছন্মনাম লইয়া! মনোমোহন ইহা ১৮৭৪ 
খু্টাবে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ক্রাঙ্ষসমাজের এক কুৎসিত চিত্র গ্রদর্শন-করানোই ইহার 
উদ্দেশ্ট ছিল। এই জাতীয় প্রহসন ইহার পূর্বেও রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিচঘ পাঠক 
বথাস্থানেই পাইয়াছেন। এখানির রচন!কৌশল মন্দ হয় নাই। প্রথমে প্রস্তাবনা! আছে। নাগ- 
নাগিনীর নামকরণ ও তাহাদের ব্যবহারে সম্প্রদায়-বিশেষের উপর কটাক্ষ-পাত থাকিলেও, এ সমষ্টির 
মধ্য হইতেই ব্যপ্রিগত চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দর্শকের কৌতুহল কোথাও ব্যাহত হয় নাই। 
নাট্যকারের পাকাহাতের ছাঁপ বেশ আছে। তৎকাল-প্রচলিত কবি-পাঁচালীর গণ্ধমুক্ত হইতে এখানি 
পারে নাই, নমুনা দেখুন £ 

*( আরে ) হিছু সমাজের গছ! পাপ। 

গোটাকতক ফচ!কে কাপ. ॥ 
পেয়ে বান্থুকির ধর্শের তাপ। 
ডিম ফুটে হয় জাওল! সাপ॥” ইত্যাদি 


হুরিশ্জ্ নাটক ৭৯ 


সম্প্রদায়কে ছাড়াইয়! ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ এ প্রহসনে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার 
অভিনয়ের স্থান বা তারিখ সংগৃহীত নাই। সম্ভবতঃ অভিনয় হয় নাই। 
হরিশ্ন্ত্র নাটক 
এই নাটকথানি ১৮৭৪ থুষ্টাব্বের শেবাশেবি বহুবাজার নাটাসমাজ কতৃক প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। এখাঁনি পৌরাণিক নাটক) মিলনাস্ত হইলেও ইহার বিষাদপূর্ণ ঘটনাবলি কথোপকথনের 
আতিশয্যে ও দীর্ঘ বর্ণনা-্ভঙ্গীর যধ্যে নাটকীয় রসের চরমোৎকর্ষত! দেখাইতে পারে নাই। পাতল 
চরিত্রটি অবাস্তর। রাজা-রাজড্রার বিদূষকের প্রয়োজন হইলেও মুনি-খাবির সে প্রয়োজন থাকে না। 
বরং পাতঞ্জলের ছায়াতলে বিশ্বামিক্স চরিক্রটি কুটিবার পথে বাধা পাইয়াছে। 
দেশ-হিতৈবণার খাতিরে উনবিংশ শতকের পণ্যসামগ্রী ও রাজকরের ফিরিস্তি যাহ! ছন্দৌবন্ধে 
নাটকের মধ্যে সুরতান'লয়ে গীত হইয়াছিল, তাহার ব্যবহার পৌরাণিক ধুগের হরিশ্চন্্র নাটকে থক 
অশোঁতনীয় হইয়াছে। এ নুন্দর গানগুলি আধুনিক কালের কোন ভারতগৌরব এতিহাসিক নাটকে 
স্থান পাইলে ভাল হইত। এ নাটকের সমুদয় গীতগুলি নেপথ্যে গীত হুইয়! নাট্যরস জমিতে দেয় 
নাই। স্বদেশীয় সঙ্গীত-রচনার বাহাছুরি নাট্যকার পাইতে পারেন, কিন্তু অক্ষেত্রে পড়িয়া এগুলি 
অপ্রাসঙ্জিক হইয়া! গিয়াছে। ০০০০ 
উদ্ধৃত হইল 
“নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর ! 
দে কর দে কর রব নিরন্তর, করের দায় অজ জর জর। 
আয়-কর গুনে গায় আসে জর। 
অস্থি-ভেদী রথ্যা-কর কি ছুষ্ধর! 
লবণ টুকু খাব, তাতেও লাগে কর। 
কত আর কব মুনিবর। 
মাদকতা-কর ছলে দেশময়ঃ 
মগ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়, 
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়, 
হাহাকার রব নিরস্তর | 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তু্গরাজ, 
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ? 
ধর্ষে কি লোক তবে দিগন্ধরের সাঁজ-স- 
বাকল, টেনা, ভোর কগীন ! 
ছুঁই, হত পর্যন্ত আসে তুজ হ'তে, 
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে-- 
প্রদীপটি আলিতে, খেতে, গুতে, যেতে 
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন &” ইত্যাদি 


৮৩ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 

বিশ্বামিত্র নাগেশ্বরকে হরিশ্চন্ত্রের রাঞ্জত্বের শাসন-ভার প্রদান করিয়াছিলেন। নাগেশ্বর কিন্ীপভাবে 
প্র রা্ত্ব শাসন করিলেন তাহারই চিত্র গানটির মধ্যে ফুটিয়। উঠিয়াছে। বসন্ত ও মল্লিক! চরিত্র 
ছুইটি নাটকের মূল ক্রিয়ার সৌনর্ধবৃদ্ধি ন| করাঁয় অবান্তর হইয়া দাড়াইয়াছে। 


পার্থপরাজয় নাটক (অর্থাৎ বভ্রবাহনের যুদ্ধে অঞ্জুর্নৈর পরাতৰ ) 

মনৌমোহন বসুর এই নাটকখানি ১৮৮১ খুষ্টাব্বের ১২ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছিল, 
ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণের তারিখ ১৮৮৭ থৃঠাবের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস। বারাসতের সন্মিকটবরতাঁ বাছু ও 
তৎপার্বর্তা গ্রামের কোন অবৈতনিক গীতাতিনয় সম্প্রদায়ের জন্ঠ এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি লিখিত 
হইয়াছিপ। এ নাটকোক্ত পাত্র-পান্রীর কথোপকথন এত দীর্ঘ হইয়াছিল, যে পাঠক বা অভিনয় 
দর্শনকারীর ধৈর্ঘচ্যুতির সম্ভবনা রহিয়াছে । কথার প্যাচে নাটকের রস রস-ষ্টি করিতে পারে নাই। 
রাক্ষসীয় ভামায় আম্মনাসিক শব দ্বারা নৃতনত্ব আনিলেও বস্তর অভাবে তাহা জমে নাই। নাটকীয় 
অবয়বের গাঁন সত্বেও গীতাতিনয়ের জন্ত পৃথকভাবে গান যোজিত হইয়াছিল। ইহা কোন থিয়েটারে 
অভিনীত হয় নাই। 

রাসলীল! নাটিক 

১৮৮৯ খুষ্টাবের মে মাসে এখানি প্রকাশিত হইয়া এ খুষ্টান্বের ৮ই জুন তারিখে এমারেল্ 
থিয়েটারে গথম অভিনীত হইয়াছিল। কালিকাতার গ্রসিষ্ধ ধনী গোপাললাল শীল বীডন স্ট্রীটস্থ 
এমারেন্ড খিয়েটারটি কেদার চৌধুরীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া সুসংস্কৃত অবস্থায় চালাইয়াছিলেন। 
মহাভাবময়ী রাসেশ্বরী রাধিকার রাসবিহারী শ্রীকের সহিত মহারাসোৎসব ইহার উপজীব্য । ছন্দোময়ী 
কবিতা ও গানে-গানে এখানি পূর্ণ। আয়ান ও রাধিক। সম্বন্ধীয় জন্মান্তরীণ রহস্ত ইহাতে উদ্ঘাটিগ 
হইয়াছে, কিন্তু নাট্যরস তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। গিরিশচজ্ এ তথ্যটিকে তাঁহার “প্রভাস যজ্ঞ, 
নাটকে মহাভাবময়ীর ভাবলীলার মধ্যে নাটকোচিতভাবে প্রকটিত করিয়াছিলেন। মনোমোহন 
খু টিনাটির (৫5919 ) দিকে নজর রাখায় এই নাটিকার অন্তরনিহিত ভাবরাজির গ্রৃতি দর্শক বা! পাঠকের 
ওৎএক্য অন্তহিত হইয়াছে, এটি নাটক রচনার দোষ। বাপলীলার মধ্যে শ্রীক্ণের যাবতীয় বাল্যলীলা 
প্রকটিত করিতে যাঁইয়৷ ইহার কেন্্রগত রসোৎসব প্রভাবহীন হইয়া গিয়াছে। খগ্চিত্র হিসাবে 
মুতিমতী কালিপী-বৈষ্কবী চরিত্রটি নূতন আলোক দিয়াছে। একখানি চারি অঙ্কে পূর্ণ ্ষুত্র না'টফার 
মধ্যে ৩০ খানি গীত থাকা বাহুল্য বলিয়াই ধর! যাইতে পারে, তাহার উপর খশু-গীত ও কবিতা- 
ছন্দোময়ী ভাঁষা উহার পৌষকত। করিয়|ছে, তাই নাটিকাকাণ ইহাকে £00190875 বলিয়াছেন। 


আনন্দময় নাটক 


এই নাটকের অতিনয় তারিখ পাওয়। যায় নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হুইয়াছিল। নাটক- 
খানি' সমস্যামূলক সামাজিক । গৃহে পুত্রসন্তানের অভাব কণ্ঠাসম্তান দ্বারা কেন পূর্ণ হইবে না? এই 
সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়! কান্ত বাবু আনন্মময়ের সংসারকে কিরূপে নিরানন্দময় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন তাহার আলেখ্য এই নাটকের মধ্যে আছে। ঘটনাগুলিকে সাংসিদ্ধিক-ভাবে না. 
দেখাইয়৷ আকম্মিক-তাবে দেখাইতে যাওয়ায় নাট্যকার দর্শক বা পাঠকের কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়াছেন: 


কুস্থমকুমারী নাটক ৯১ 


সন্দেহ নাই, কিস্ত ত্জন্ রস-্থঙ্িতে ব্যাঘাত আলনিয়াছেন। নাটকের মধ্যে একটি বা ছুইটি আকশ্মিক 
ঘটনার সন্িবেশ শোতনীয় হইলেও এগুলির পরম্পরা (৪69৫০০০ ) বিরক্তিকর হুইয়! মনন্তত্ব কুটিবার 
ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছে। ডিটেক্টিভের রোমাঞ্চকর ঘটনা সমস্তামূলক (9105157090০) 
সামাদ্ধিক নাটকে অশোভনীয়। যনোমোহুন বসু এই নাটকের গীতগুলি আর নেপথ্যে গাহিতে দেন 
নাই। ইহা উন্নতির আর এক সোপান বলিতে হইবে। 
মনোমোহনের কালে দৃশ্ঠকাব্যের লাভালাও * 

এইকালে নাটকের মধে] সংলাপের উন্নতি, অঙ্লীল প্রকাঁশতঙ্গীর অতাব ও নাটকীয় চরিব্র- 
বিকাশের ক্রমোন্নতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পৌরাণিক চরিব্রগুলির দেবভাব গৃহস্থের মায়িক 
আদর্শকে অতিক্রম করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। দীনবন্ধুর শিক্ষিত স্থী-পুক্লবের আদর্শ মনোমোহন 
তাহার সামাজিক ণাটকের স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কৃতিত্বের সহিত আঙ্কত করিয়া- 
ছিলেন। এই কয়টি বৈশিষ্ট্য লইয়া মনোমোহমের কাল সম্পূর্ণতা লাভ করিল। 


মনোমে!হনের কালে অপর কতকগুলি প্রসিদ্ধ দৃপ্ভকাব্টের কথা 
মশোমোহনের সম-সাময়িক কৌন-কোন দৃশ্তকাব্য ঠিক ধুগ-প্রবর্তক ভাবে না আসিলেও 
তাহাদের প্রাসাদ্ধ জন্মিয়াছিল। তানীস্তণ দর্শকসমাজ এগুলির অভিনয় বেশ তৃষ্চিসহকারে উপভোগ 
কারয়াছিলেন। নিন্নে সেগুপির নাম সংক্ষপ্ত আলোচনা সহ লিখিত হইল £-- 
আমি তো উন্মার্দিনী (নাটক ) 


গনাথ চৌধুরী ইহার রচয়িতা, ১৮৮৩ খুষ্টাঝের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার বহু পূর্বে ১৮৭৪ খুষ্টাব্বের ১০ই জাহ্গুয়ারি তারিখে পাওুলিপির আকারে পুরাতন লান্নাল 
ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছিল। মদ ও বেস্তার মোহে শ্বশুর বিধুভূষণ বিদেশিনী নানী 
পত্বীকে নান! প্রকার যন্ত্রণ! দিয়া অবশেষে কফিরূপে গৃহ্ধাসী হইল, এবং হেমান্ুন্দর নামক তাহার 
বড় জামাতা গঞ্জিকার গরভাবে বালিকা পত্বী সৌদামিনীকে জালা দিয়া বিরীপে তাহাকে উম্মাদিনী 
করিয়া দিণ, নাটকখানিতে তাহারই কাহিনী আছে। রচনার দোষে ঘাত-প্রতিঘাত উঠিতে পারে 
নাই। চারি অঙ্কে এথানি বিস্তৃত, একখানি মাত্র গান তাচাতে আছে। কামিনীর একটি রহস্থপূর্ণ 
কথায় পাগল হুইয়া যাওয়াটা একটু যেন অস্বাভাবিক বোধ হয়। সে কথাগুলি এইরূপ +__সৌদা-- 
"সে যে কা্ছাসি, যা হ'ক্‌ বল্‌, কার কি সবনাশ হয়েছে।” কামিনী--"আর কার তোমারই, 
হেমাঙ্গন্ুন্দর--*মৌদা--"আমারই 1 ওমা, কি হলো? (মুছ্1)*--এই কথা কয়টি সৌদামিলীর 
তথাকথিত মানসিক আঘাত ! গ্রন্থ ও কবিতায় নাটকখানি রচিত। 

কুন্ুমকুমারী নাটক 


চন্্রকালী ঘোষ ইহার প্রণেতা! ১৮৬৮ খৃষ্টাবের ৫ই জুন তারিখে এখানি গ্রকাশিত হইরাছিল, 
কিন্ত তৎপূর্বে ১৮৬৭ থুষ্টাব্বের ১৭ই অক্টোবর তারিখের মাসিক প্রতাকরে এই্গ্রন্থের প্রথম অঙ্ক 


৮ দুত্কাব্যস্পরিচয় 


প্রকাশিত হইয়াছিল। শেক্সপীয়রের অপূর্ব কমেডী “সিম্েলীন' নাটকের মর্মান্থুবাদ ইহার তিভতি-ভূষি, 
তাহার সহিত কাল্পনিক ঘটনার সাহায্য লইয়া নাট্যকার এই নাটকখানি রচন! করিয়াছেন। ইহার 
বহুদিন পরে ১৮৭৪ ধুষ্টাবঝের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে পুরাতন সান্নাল বাড়ীতে এখানি প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। এই নাটাগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লান্দী, সুত্রেধার প্র্ৃতি পাঠ ছিল না, ছিতা'য় সংস্করণে 
এগুলি সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম ধুগের দুশ্তকাব্যের নাটকীয় সংঘাতের দিকে গৌণভাবে দৃষ্টি 
দিবার যে অত্যাস ছিল তাহা ইহাতেও রহিয় গিয়াছে। সংলাপগুলিকে মাত্রাপেক্ষ! ফেনাইয়! তৃলিবার 
ঝৌক ইহাতেও পরিত্যক্ত হয় নাই। নাঁটকখানি পাঁচ অস্কে বিভক্ত। নান্দী-প্রস্তাবনার সংগীত 
লইয়া! ৭ খানি গান বিষ্য়ান্থগ হইয়া ইহার মধ্যে আছে, তন্মধ্যে ৫ খানি নেপথ্যে গীত হুইয়াছিল। 
ভাষ৷ স্থানে স্থানে অলংকারপূর্ণ হইলেও সরল গণ্ধে এখানি লিখিত। 


বাজারের লড়াই 


আখ্যাপত্রে গ্রস্থকারের নাম নাই, কিন্তু শিশিরকুমার ঘোষ ইহার রচয়িতা । হুগ. সাহেবের 
বাজার গ্রাতিষ্ঠাকালে মতিলাল শীলের পুত্র হীরালাল শীলের ধর্্মতলা-বাজার লইয়া! যে লড়াই চলিয়া 
ছিল ইহার মধ্যে তাহারই বিদ্প আছে। দৃপ্তগুলিকে অভিনয় বল! হইয়াছে, এইবপ তিনটি অভিনয়ে 
গ্রহসনটি সম্পূর্ণ, ঘটনাবলীর উল্লেখ ছাড়! নাট্যরস কিছু নাই। ১৮৭৪ খুষ্টাব্ের জানুয়ারি মাসের ২৪শে 
তারিখে স্তাশানল থিয়েটারে ইহা অভিনীত হুইয়া গিরাছে। 


একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব? 

এই প্রহসনথানি কশ্/চিৎ বিস্তাশন্ত ভট্টাচার্য ঘার! রচিত ১ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় 
কত ক ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে! ১৮৭৪ থৃষ্টাব্বের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বেঙ্গল 
থিয়েটারে এখানির প্রথম সংস্করণ অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদের কেহ কেহ 
কিরূপ অদ্ভুত জীব হইয়া বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন তাহার একটি প্রকৃত হান্তকর 
চিত্র ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। প্রহসনখানির মধ দৃশ্ঠ নাই, ছয় অঙ্কে এখানি সমাধধ। 
প্রায়শ্চিত্ত বিধির শাশ্বীয় অন্শাসনে নহে, পিতৃবস্ধুর সহাশ্ুৃভূতিস্থচক মনন্তাত্বিক আলোচনার কৌশলে 
কিরূপে এ বিপথগামী সিভিলিয়ানটি অবশেষে মাতাপিতাঁয় গৌরব ও আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল তাহার 
বিবরণে এখানি পূর্ণ। এখানির মধ্যে শ্লেষ নাই, ইহাই অন্ত প্রহসনের তুলনায় ইহার বৈশিষ্ট্য 
অশ্লীলতপী একেবারেই নাই। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্ত এই জাতীয় প্রহসন এখন 
প্রয়োজনহীন। ইহার মধাগত ছুইখানি গান ভাবে ও শিক্ষায় সমৃষভালিত হইয়া উচঠিয়াছে, দীর্ঘ বলিয়া 
উদ্ধৃত হইল না। 

নন্-বংশোচ্ছেদ 

* এধাঁনি লক্ষমীনারায়ণ চক্রবর্তীর করণরসাশ্রিত নাটক, ১৮৭৩ খৃ্টাঝে প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৪ 
থৃটাবের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ভ্তাশানল থিয়েটায়ে গ্রথম অতিনীত হইয় গিয়াছে। কি'কি 
বড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়] নন্দ-বংশোচ্ছেদ ঘটিল, নাটকের দর্শক ব! পাঠক তাহ! দেখিয়াছেন। নাট্যকার 
গ্, সরল অমিত্রাক্ষর ও পয়ার ছন্দে নাটকখানি রচনা করিয়াছেন । গ্রন্থের অন্তত মন্্গুত্তি শেষ 


সতী-কি-কলফিনী ৮৩ 


পর্যন্ত টানিরা৷ আনিয়া! যথাকালে ভাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এ গুণপন! ভদানীস্তন অতি অয 
নাট্যকারের দেখ! গিয়াছে । বষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত নাটকখানি বিস্বৃত এবং ৯ খানি গান ভাহাতে আছে। 
শশিগ্রতা ও দন চরিজ্র ছুইটি বেশ ফুটয়াছে। মহারামী চরিক্রটি দুর্বলতা ও পুজঙ্গেছের মৃতিমতী 
প্রভীক। এই করুণরসাত্মুক দৃশ্ঠকাব্যের বিষাদান্ত পরিণতি নন্দ ও শশিপ্রতা। 
মা এয়েচেন ! (প্রহসন ) 

ৃ্ীয় ১৮৭৩ সালে ইহা প্রকাশিত হইগাছিল। আখ্যাপত্রে প্রহসনকারের নাম 
নাই। ১৮৭৪ ধুষ্টাব্বের ২৮শে মাচ তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
রক্ষিতা বেশ্তা ভাহার গ্রতিপালককে ঠকাইয়! কিরূপে অন্ত জার ঘরে লইয়! আসে, ভাহার কাছিনী 
ইহার উপভীব্য। এ বেগ্টাসক্ত পুরুষটি নিজের সতী সাধবী পত্বীকে আভীবন ছুঃখের সাগরে তাসাইয়া 
অবশেষে এইরূপে গ্রতারিত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। প্রহসনের শিক্ষণীয় নীতি গ্রটুকু। ইহাতে ৪ 
খাদি গান আছে, ভাহার প্রথম তিনটি সুন্দর, চতুর্থট রঙ্পূর্ণ। একাঙ্ক ইহার জীবন। 

ক্বর্লতা নাটক 


দেবে নাথ বন্দেপাধায় ইহার রচয়িতা । ১৮৭৪ থৃষ্টাকের ৬ই এগ্রেল তারিখে এখাঁনি 
প্রকাশিত হইযাঁছিল, কিস্তু অভিনীত হইবার সৌতাগ্যলাত করে মাই! ইভাঁর উপদেশপূর্ণ সংলাপ- 
গুলি কেতাবী ভাষায় লিখিত এবং তৎকালীন কবিতার লোত তখনও নাটকের নানাস্থানে উকি-ুকি 
দিয়াছে, ভা কথোপকথনের মধ্যে প্রাণশক্তি খু'জিয়া পাওয়! যায় নাই। কৌলীন্ত বিষে দেশ কিরূপ 
জর্জরিত হইয়াছিল তাহার একটি বিষাদপুর্ণ চিত্র ইহাতে আছে। দলাদলি ও পাব্র-পাত্রীর মনের 
খোঁজ না লইয়। বিবাহ দিলে কি বিষাদান্ত পরিণতি ঘটে তাহাই ইহার দর্শনীয় বিষয়। যদিও সমাজ 
আজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তথাপি পুরাতন নাটক হিসাবে ইহার কদর অল্প। নাটকে কোন 
গান নাই। হ্র্ণলতা ও চারুর প্রীণের মিল থাঁকিলেও দেছের মিলন ঘটিল না, নাটকথানি পাঁচ 
অক্কে সমাপ্ত। 

কুলীন কন্যা! অথবা কমলিনী 

লক্্মীনারায়ণ চক্রবর্তা ইহার গ্রণেতা। ১৮৭৪ খৃষ্টান্ধের ৩০মে তারিখে গ্রেট গুশানল থিয়েটারে 
এখানি অভিনীত হইয়াছিল। এই সামাজিক নাটকের সংলাপ ও রস-রসিকতা সমসাময়িক নাটক 
অপেক্ষা উন্নততর হইলেও যথাস্থানে নাটকীয় সংঘাত ঘটিতে বাধা পাইয়াছে। চরিঝরের দিক দিয়া 
বেচারাম, তারানাথ ও কুমুদিনী অপূর্ব । দৃহকাব্যের প্রাথমিক যুগে নাট্যকারের চরিব্র ৃপ্রিগত খ্যাতি 
গ্লাঘার বন্তা। কৌলীন্ঘের নেশায় পড়িয়া কমলিনীর পিত| যে অনর্থের হষ্টি করিয়াছিলেন কুতিত্বের 
সহিত নাট্যকার তাহার শেষ রক্ষা করিয়া গেলেন। ১১ খানি গান স্প্রযুক্ততাবে পাচ অঙ্কে 
বিস্বৃত হইয়া এই নাটকথানির মধ্যে রহিয়! গিয়াছে। গণ্ভই নাটকটির বাহন, অল্প স্থানে পদ্ভ আছে। 

সতী-কি-কলঞ্ষিনী ( কলগ্ভগ্জান ) 

নগেঞ্জনাথ বন্োপাধ্যায় ইহার প্রণেতা, তিনি ইহাকে নাট্যরাসফ বলিয়াছেন। এ না[টকা- 

খানি ১৮৭৪ খুটাবের ১৮শে সেপটেম্বয় তারিখে বীভন্স্ট্রীটস্থ গ্রেট ভাশানল ধিরেটারে প্রথম অভিনীত 


৮৪ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 


হইয়াছিল। তৎপরে বহুবার ভিন্ন-ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে এখানি অতিনীত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
এখানির ঘ্বিভীয় সংস্করণের প্রকাশ-কাল ১৮৭৯ খুষ্টাবা। প্রন্তাবনা-সংগীত ইহার মধ্যে আছে। 
এখামি চারি অক্কে সমাপ্ত। বৃন্দার প্রয়োচনায় রাধিকার কলঘিনী নাম দূর করিবার জন্ত গোকুলে 
শ্ীকষের যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল, ভাহ! অবলদ্বন করিয়া এই নাটিকাথানি রচিত হইয়াছিল। 
আয়ান, কুটিলা, জটিলা, রুষ্ণকা লীমৃতি, শতসহন্র ছিদ্র কলস প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনাবলির সমাবেশে ও 
মধুর সংগীত-লহরীর মধ্যে নাটিকাখানি দর্শক-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল। নাটিকার চরিত্র ও 
পরিবেশকে পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত করিতে হইয়াছে, নাট্যকল! কৌশল বিশেষ কিছু নাই। 


ভারতে যবন 


কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধীত এই রূপকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাবে প্রকাশিত ও ১০ই অক্টোবর 
তারিখে গ্রেট স্ঠাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ববর্তা যবনাধিকারের 
জন্য হিন্দুদিগের খেদ এবং তারতসম্তানকে স্বাধীনতা লাভের জন্ত উৎসাহিত করা ইহার বিষয় বস্ত, 
কিন্ত স্বাধীনতা লাভ করিবার কোন পথ ইহাতে প্রদণিত হয় নাই। এখানির ভিতর দৃপ্তকাব্যোচিত 
কৌশল ছিল না) একাকন্কে এটি সমাগ্ু। 


রুদ্রপাল নাটক 
১৮৭৪ খৃষ্টানদের ৩১শে অক্টোবর তারিখে হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক হুরলাল রায় 
প্রণীত 'রুদ্রপাল' নাটকখানি বীভন্স্ট্রশীটস্ গ্রেট স্তাশাীনল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং এ 
সালে হহ প্রকাঁশিতও হইয়াছে। এখানি শেক্সগীয়রের “ম্যাক্বেথ' নাটকের মর্মান্থবাদ। বিলাতী 
বৃশংসতাকে হিন্দু ছ্াচে ঢাঁলিতে যাইয়া নাট্যকার তাহার রৌদ্ররসকে বথাঁধথভাবখে পরিবেশন করিতে 
পারেন নাই, কেমন একটা খাপছাড়াভাব ইহার মধ্যে রহিয়াছে । নাটকথানি পীঁচ অঙ্কে বিভক্ত । 
তাঁষা ভা, কিন্ত স্থানে-স্থানে তাবের ভ্োতক হয় নাই। 


আনন্দকানন ( নাট্যরপক ) 


লক্ষমীনারায়ণ চক্রবর্তা ইহার প্রণেত।। এখানি. রূপক জাতীয় নাটাগীভি। কবিতা ও সংগীত 
ইহার বাহন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আমর! দেখিতে পাইয়াছি। শিব তীহার তপন্যা- 
সৌকর্ধার্থ হিমালয়ের “আননা-কানন' নামক এক শান্তিপূর্ণ স্থানে তপস্তায় মগ্ন থাকিভেন। মদন তীহার 
স্বাভাবিক জিগীধাবলে শিবের উপর মোহন শর-ক্ষেপ করিলে পর হরকোপানলে তিনি তশ্মীভৃত হুন, 
কিন্ত অমর বলিয়! কমলা কতৃক অমৃতসিঞ্চন-গুণে মদ্রনের চেতনালাভ ঘটিয়াছিল। মদন, রতি, 
অবিবেক, আন্ত, চপলতা, ঈর্ষা, গ্রীতি, শাস্তি, তক্তি গ্রতৃতি রূপক চরিক্রে নাটিকাখানি পূর্ণ ও তিম 
অক পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার দুইখানি গান বহু প্রচারিত হইয়াছিল +--(১) "যুবক বুবতী জাগ, যামিনী 
যে যায় রে। মদন শাসনে কেবা নিশিতে ঘুমায় রে॥ (২) “শারদ লতিকা৷ সম ললিত ললন! কাঁয়। 
বিধি কি সুখের নিধি নারী নিরমিল হায়। যদিরে কামিনীকুল। হ'ত কাননের ফুল, তুলে আনি 
অন্থয়াগে তোড়া বাধিতাম, অথব! গাঁধিয়] মাল! দিতাঁম গলায় 1 ১৮৭৪ খুষ্টাবের ১৪ই নভেম্বর 
ভায়িখে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। | 


বিধধার দীতে নিশি ৮৫ 


শত্রসংহার নাটক 


হরলাল রায়ের 'শক্রসংহার' নাটকখানি ১৮৭৪ খুষ্টাষের ১২ই ভিসেখয় তারিখে বীভন্স্টরশীটস্থ 
গ্রেট ভ্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অতিনীত ছইয়াছিল। এখানিও পাঁচ অঙ্কে বিজ্ঞ, ইহার আখ্যা-পত্জে 
প্রকাশ তারিখ নাই। কবি ভট্টনারায়ণের বেদীসংহার' নাটকের মর্ম লইয়া! 'শক্রসংহার' লিখিত 
. হইয়াছে । ইহার মধাগত কুরু ও -পাগব চরিত্র হীনভাবে চিত্রিত হইয়াছে । রাক্ষসের ভাষায় ও 
সংগীতে নৃতনত্ব আনিলেও নাটকখাদি নাটকীয় গুণসম্পর় হয় নাই। 

বঙ্গের সৃখাবসান নাটক 

হরলাল রায় ইহার প্রণেতা, ১৮৭৪ খৃ্টাবের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ভ্ভাশীনল থিনেটারে 
এখানি অতিনীত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ১৪ই নভেম্বর তারিখে এখানি বেল থিয়েটারে অভিনীত 
হইয়াছিল। কতক গুলি নূতন গ্রকাশভঙ্বী এই নাটকের মধ্যে পাওয়া! গিয়াছে, যথা, (১) “বৃক্ষের বৃদ্ধি উধ্ব 
দিকে, তোমার গ্সেহের বৃদ্ধি আমার দিকে,” (২ ) “সাবধান এ কথ! জিবের আগায় এন না--যেন স্মরণ 
গহুবরে লুকান থাকে,” (৩) পবুদ্ধি আছে বল নাই, এরূপ অবস্থার মাহ্ছষ তাঁর ও শঠ হয়,” (৪) “যদি বাতাস 
কথা কইতে জান্ত, তা৷ হলে বাতাসকে জিজ্ঞাসা করতেম্‌।” (&) “যখন সাস্বনা' অনস্ভব হয়ে পড়ে, 
তখন আক্ষেপই আক্ষেপের উত্তর,” (৬) “এখন দুজনে একত্রে কি বড়য্নত্ করা! হচ্ছে? তোমাদের 
সুক্বুদ্ধির পক্ষে এই কারাগারের গরাদিয়া অত্যান্ত সূল, ভাঙ্গতে পারবে ন1।” (৭) প্ছুর্ষের সমন্নের 
মিব্রতা বিপদকালে বিসংবাদের কারণ হয়, পরমেশ্বরের এই নিয়ম।” বঙ্গাধিপি লক্্ণসেন যে 
বর্তীন্ত্রধালের তিতর দিয়া সিংহাসনচান্ত হইয়া উড়িগ্তার পথে আপনার বঙ্গদেশ ও ভ্রীবন হারাইয়াছিলেন 
তাহার চিত্র ইহাতে. আছে। ভাল, যড়যন্ত্র, কাপুরুষতা, মহান্‌ চরিত্র, ভাষা, লিখনভঙ্জী সব সত্বেও 
নাটকীয় কৌশলের অভাবে ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাত্রাজ্ঞান অভাবের অন্ঠ নাটকখানি বিমাইয়! পড়িয়াছে। 
মাত্র একটি গান ইহার সপ্ল। নাটাসাহিতোর শৈশবে ইহার জন্ম, তাই দোষ গুলি মার্জনীয়। 


মপিমালিনী (নাটক ) 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িত'। ১৮৭৪ খৃষ্টাবে ইহা প্রকাশিত এবং এ সালের ২৬শে 
ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এই নাটকখানি অতিনীত হইয়াছিল। নায়ক বীরদূষণ ও নায়িকা 
মণিমালিনীর বহু ঘটনাপুর্ণ করুণরসাশ্রিত মিলন-কাছিনী ইহার আখ্যায়িকা। মলিমালিনীর পিতা 
এ মিলনের পরিপন্থী ছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রের এমনি প্রভাব যে বীরভূষণকে হত্যা করিবার পরিবতে” 
মপিমালিনীর পিতাই মৃত্যুবরণ করিল। ভাবা ও ঘটনা-সমাবেশের দিক দিয় নাটকখানি মন্দ নহে, 
তবে লোমহর্ধ ঘটনার আতি*য্যে নাটাচরিব্র বিকশিত হইতে পারে নাই। পাচ অঙ্কে বিভক্ত 
নাটকখামি একেবারেই সংগীতবিহীন। 

বিধবার দাতে ছিশি 

গোপাল চক্র মুখোপাধ্যায়ের এই দৃশ্ফাব্যখানি ১৮৭৪ খৃষ্টান্ে মুদ্রিত হুইয়াছিল। ইহার 
অভিনয়-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তদানীন্তন ব্গসমাজে মন্ত-পান €বেশলাভ করিয়া ভদ্র গৃহস্থ- 
পরিবারবর্গকে কিরুপে ধ্ংসের পথে লইয়া যাইতেছিল তাহার একথানি চিত্র এই দৃশ্তকাব্যের মধ্যে 


১৪ 


৮৬ দৃপ্তকাব্য-পরিচয় 


গ্রদর্শিত হইয়াছে। দৃশ্থাকাব্য-কার প্রারস্ে প্রহসনের পাক চড়াইর! তৃতীয় অন্বের শেবাশেষি এ 
পাককে সহসা নাটকের পাকে পরিণত করিতে অতিলাধী হইয়া নাট্যকলার অপদৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। 
যতক্ষণ প্রহসনের পাক ছিল, ততক্ষণ মধ্যে-মধ্যে অঙ্লীলতন্দী' ছাড়া! ইহার গতি অন্ত দিক দিয়া বেশ, 
চ্ছন্দ ছিল, কিন্তু পরিশেষে রাপান্তরিত অবস্থার মধ্যে ইহার বিষাদপুর্ণ ঘটনাবলিকে মিলনান্ত করিতে 
যাইয়া নাট্যকার পাক ধরাইয়া ফেলিয়াছিলেন ) নটিকের চতুর্ঘ ও পঞ্চম অঙ্ক তজ্জ্ চৌয়াগদ্ধে পূর্ণ 
্রন্থমধযে কোন বিশিষ্ট ওপন্তাসিককে অবনমিত করা হইয়াছে; তীহাকে যেরূপভাবে আক্রমণ করা 
হইয়াছে তাহাতে ভদ্রতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। নাটকীয় পরিকল্পনাটি এমনই দোবযুক্ত যে 
গোরা্টাদ প্রতিনায়ক হুইয়! ঘটনার প্রাবল্যে নাটকের আসল নায়ক বরদাকান্তের চরিআটিকে ফুটিবার 
অবসর দেয় নাই। সৌদামিনী চরিব্রটি ফুটিবার অবকাশ পাইয়াও নাট্যকারের বুনামি ( ৩৪518 ) 
দোষে ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়া! গেল । হেমাঙ্গিনী বা যামিনী চরিজ্জ দুইটি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে আসিয়াও 
নেপথ্যে থাকিবার মতো! ক্রিয়াহীন হইয়া গিয়াছে । অঙ্গীল প্রকাশতন্গী ছাড়া অশ্লীল কথার লমাবেশ 
নাটকের স্থানে-স্থানে আলিয়৷ ইহাকে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অপাঙ্জেয় রাখিয়াছে! 


বাল্যবিবাহ নাটক 


রামচন্্ দত্তের এই নাটকখাঁনি ১৮৭৪ খরষ্টাবে মুদ্রিত হুইয়াছিল। নাট্যকার অপরিপুষ্ট 
নাট্যকলাজ্ঞান লইয়া নাটকখানি লিখিয়াছেন। বালাবিবাহের দোব, মন্তপান, বউকাটুকী শীশু়ী- 
চরিজ্্র প্রত্ৃতির বিরুদ্ধে এককালীন অভিযান চালাইতে যাইয়৷ নাটকটি উদ্দেস্তহীন হইয়াছে 
আড়ম্বরপূর্ণ আরস্ভাটি শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। নাটযক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধহীন কতকগুলি অবান্তর 
বিষয় নাটকের মধ্যে আসিয়া রসন্থষ্টি করিতে দেয় নাই। যে সকল চরিত্রের ভিতর দিয়! রস কটিয়া 
উঠিবে সেগুলি মৃৎপুত্তলী। মাত্র বউকাটুকি-শাশুড়ী লৌদামিনীর চরিত্রটি ফুটটিয়াছে। মহেম্্, সরলা, 
ভূষণ প্রদ্থৃতি প্রধান চরিত্রগুলির কোনটাই সম্পূ্ণতা লাত করে নাই। দর্শক বা পাঠকের কৌতৃহল 
অপূর্ণ রাখিয়া! সেই অসপ্পর্ণতার মধ্যেই নাটকথানি শেষ হইয়াছে। লন্ভবতঃ এখানি অতিনীত হয় নাই, 
তাহা হইলে দোবগুলি ম্পষ্টীকুত হইত। নাট্যকার মোটেই কল্পনা-কুশলী ছিলেন না। নাটকীয় 
চরিত্রের স্বগতোক্তিগুলি নীরস ও কৃত্রিম বলিয়! মনে হয়। সংগীত ন্ুগ্রযুক্ত হয় নাই। 


শরতসরোজিনী 


বহুবাঙ্জারের প্রসিদ্ধ উকিল প্রীনাথ দাসের পুন্তর উপেন্্রনাথ দাস “র্গাদাস' ছস্সনাম গ্রহণ 
করিয়! “নরৎণ্সরোজিনী' নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। এখামি ১৮৭৫ খুাযোর ₹রা জানুয়ারি 
তারিখে বীডন্স্ট্রীটসথ গ্রেট ন্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এটি সামাদ্রিক নাটক, 
এবং ইছার নায়ক-নায়িকারা শিক্ষিত সপ্রদায়তূক্ত । সম্ভ কলেজ-নিক্ষান্ত শরতের মস্তিফ্ধের মধ্যে 
কেতাবী উপদেশে পুষ্ট দেশ-প্রেম, জনসেবা, ছয়া-পরোপকার প্রভৃতি সব্গুণাবলি একযোগে ক্রিয়া 
আরস্ত করিয়া দিল। তাহার মনে ধারণা হইতে বিলম্ব ভইল না যে, মানুষ অকুতদার না হইলে কোন 
মহৎ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না। নারীপ্রেম মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তুলে, সুতরাং তিনি 
আজীবন কুমার থাকিয়া স্বদেশকে উন্নত করিবেন। ক্রমে বিধি-বিড়খবনায় তাহার তাগ্য-বিপর্ধয় 


পারিজাত হণ বা! দেব-হুর্গাতি ৮৭ 


আরস্ত হইল, এবং নিজ গৃছে প্রতিপালিত! সরোজিনীর প্রতি তীহার যে আশৈশব তগিনীন্ুলত ভালবাসা 
ছিল, তাহা! এ বিড়ঘনায় কিন়পে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হইল, তাহারই চিত্র এই নাটকটির মধ্যে 
চিত্রিত আছে। 

ঘটনার গ্রাবল্যে নাটকটি চখকঞ্জদ হইয়াছে সন্দেহ নাই? প্রতি দৃশ্ত রোমাঞ্চকর ঘটনার পুর্ণ-_ 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মতো  গ্রতি দৃষ্টেরই বিশ্বয়কর পরিণতি ঘটিয়াছে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস 
ও হাস্ঠরসের এককালীন হুড়াহুড়িতে নাটকের স্থায়ী রসকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিল ঘটে। নাটাকার 
তাহার লেখনীকে একটু সংঘত রাখিলে, আরও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিতেন। নাটকটি ওনপ্রিয় 
হওয়ায় একাধিকবার অভিনীত হইবার সংবাদ পাওয়! গিয়াছে। 

নগ নলিনী 


প্রমধনাথ মিত্রের নগনলিনী ১৮৭৫ খৃষ্টানদের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বীভন্স্রীটস্থ গ্রেট 
শ্াশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত. হইয়াছিল। এখানি কল্পনামিশ্রিত এ্ীতিহাসিক নাটক, ভীল ও 
রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। এই নাটকের বুনানি ( %5৪51708 ) নাটকোচিত ( :807506 ) 
হয় নাই। প্রতি দৃশ্া বর্ণনার বান্ছল্যে দর্শক বা পাঠক সমাজের মনে ধৈর্ঘচ্যতি ঘটাইরা দিয়াছে। 
কৌতুছলের মাজ্রা কতদূর উঠাইয়া কোথায় তাহার নিবৃত্ধি করিতে হইবে নাটাকারের সে জানের 
অভাব ইহাতে দেখা গেল। নায়ক-নায়িকারা যখন কবিতায় কথ! ধলে তাহার রস দর্শক-সাধারণ 
উপতোগ করিতে পারে নাঁ-এমনি দীর্ঘ ও ছুর্বোধ ভাবায় সেগুলি রচিত। 


ভীমসিংহ 

তাগ্সিণী চরণ পাল ইহার প্রণেতা । শেক্সপীয়রের ওথেলে! নাটকের এখানি মর্মানুবাদ । ১৮৭৪ 
খুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়া! ১৮৭৫ খুষ্টাব্ষের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিথে বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে গ্রেট স্যাশানল 
অপের! কোম্পানী দ্বারা এখানির মিলিত অতিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। নাট্যকার লক্ষীনারা়ণ চক্রবর্তী 
ও কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রন্থখানি আন্ঠোপান্ত সংশোধন করিয়! দিয়াছেন, গ্রন্থের ভূমিকায় একথার 
্বীৃতি আছে। অন্তত্বদ্ব গঁকাশে অধ্বিতীয় শেক্সপীয়রের অমর নাটকের ভাবমর্ম হিন্দু পোষাক পরিহিত 
ভীমসিংহ ও স্বর্ণলতা যথাক্রমে ওেলো৷ ও ডেম্ডিমোনার কথ৷ ম্মরণ করাইয়া দিয়াছে। ইয়াগোর নৃ*ংসতা 
উৈরবের ক্রিয়াকলাপে প্রকটিত হইয়াছে। শেক্সপীয়রের নগ্ন রৌদ্ররস বাঙ্জালী পাঠক ব! দর্শকসমাজ 
তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে পারেন নাই, তাহার গ্রমাণ তারিনীচরণের 'ভীমসিংহ' ও পরবতাঁকালে 
রচিত গিরিশ্চন্জ্রের 'ম্যাকবেথ' নামক নাটকও রঙ্গমঞ্চে আশাহুরূপ দর্শক আনিতে পারে নাই। 


পারিজাত হরণ ব! দেব-দুর্গাতি 
এই নাট্রাসকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার গ্রণেতা। 
প্রস্তাবনা-সংগ্লীত আছে। নারদ কর্তৃক আনীত পারিজাত পুষ্প লইয়া, রুল্সিণী ও সত্যতাম দেবীর 
সহিত যে কোন্দল বাধিয়াছিল, তাহার ফলে ইঞ্জ ও গ্রীকফের মধ্যে হবন্যুদ্ধের উপক্রম হয়, কিন্তু মহাদেব, 
কশ্তুপ ও নারদের হস্তক্ষেপে যথা সময়ে তাহ! নিবারিত হুইয়াছিল। ইহার নাট্যগত মূলা কিছু নাই, 
গানে-গানে দর্শক বা পাঠককে আনন্দ দেওয়াই উদ্দেশ্ত | ১৯৭৬ খুষ্টীবের খরা ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট 
স্তাশানল থিয়েটারে ইহ৷ প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। 


৬৮ দৃস্তকাব্য্পরিচর 
সাক্ষাৎ ঈর্পণ (নাটক ) 

আখ্যাপঞ্জে নাটককারের নাম নাই। ১৮৭১ খুষ্টাবের ৬ই অক্টোবর তারিথে £ স্থখানি গ্রকাশিত 
হইয়াছিল এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাবের ২৪শে এগ্রেল তারিখে গ্রেট ভাঁশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া 
গিয়াছে। এ অজ্ঞাত নাটককার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, কোন গ্রচলিভ উপাখ্যান অবলগ্থন করিয়া 
এখানি রচিত হয় নাই। যে মকল ভয়ানক দোষ ও বিগহিত আচরণ তৎকালে বঙ্-সমাজে প্রচলিত 
ছিল ইহাতে তাহারই সাধ্যান্সারে বর্ণনা আছে। পরবর্তা নাটুকে ভাধার প্রচলন নাটকের প্রাথমিক 
ধুগে হয় নাই, তাই নাট্যকার ইংরাজি বা বাঙ্গালা মিশ্রিত কধিতভাষ! ইহাতে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন 
ইহ! নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটকত্ব ইহার মধ্যে নাই, কোন সমস্ত! সমাধানপ্রান্ত হয় নাই। 
সামাজিক দোবগুলির লয়রূপ দর্পণের প্রতিবিষ্বের মতো! ইঘাতে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাই নাট্যকার 
ইছার লাম 'সাক্ষাৎ-দর্পন' রাখির়াছেন। বাঙ্গাত্বকতাবে গুলি প্রদিত হইলে প্রহ্মন বল! চলিত, 
কিন্তু তাহাও হয় নাই। কৌলীন্তের খাতিরে 'বির' অপেক্ষা “ঘর দেখিয়। বিবাহ ও তাহার কুফল, 
্রাহ্মধর্ম, কেশবসেন, রেভারেও কালীবন্য্ে প্রভৃতির উপর কটাক্ষপাত আছে। মদ খাওয়া, বেস্তাগমন ও 
অন্তবিধ লাম্পট্যের নগ্নরূপ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে । ১০ খাপি গান আছে। 

গুইকোয়ার নাটক 

নগেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সুরেশচন্ত্র মিত্র কর্তৃক এখানি যথাক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে। ১৮৭৫ খুষ্টাঝের ২২শে মে তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে গ্রেট ভ্তাশনল অপের! কর্তৃক ইছা 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বরোদার রেসিডেন্ট সাহেবকে বিষ খাওয়ানো ব্যাপার লইয়া বরোদার 
মহারাজের বিচার ও নির্বাসন দণ্ড ইহার উপজীব্য। দামোদর নামে তাঁহার কর্মচারী এই যড়যন্ের 
অন্ঠতম ছিল। চারি অস্কে এখানি সম্পূর্ণ। মহারাজ-কুমারী কুমাবাঈ ও মহারাণী লক্্মীবাঈয়ের সংলাপ 
মধ্যে ও বিচার দৃষ্তে নাটকত্ব আছে। এখানি সংগীতবিহীন নাটক। 

পল্সিনী ( চিতোর রাজসতী ) 

অভিনেতাশ্রেষ্ট মহেন্্লাল বন্দু কতৃক রচিত এব: ১৮৭৫ খুষ্ঠাবের ওরা জুলাই তারিখে গ্রেট 
সাশীনল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকে গানের উল্লেখ আছে কিন্তু কোন গীত নাই, বোধ 
হয় নাট্যকার নিজে গীত রচন! করেন নাই) অপরের রচিত গান গীত হুইয়াছিল। এখানি আগাগোড়া 
গঞ্ঠে বিরচিত। “মিলে সবে ভারত সন্তান, এক তান মনোপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' ইত্যাদি চারণ- 
গীতি কপালকুগুল ও তাহার সৈন্তগণ কতৃক ছন্দোবন্ধে গীত হইয়াছিল। তীমসিংহ স্বয়ং--+ম্বাধীনতা- 
ছহীনত'য় কে বাচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়'--মামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি সৈন্তমধ্যে 
উত্তেজন।! সৃষ্টির অন্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন, নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাধ, ঘটনাবিবৃতির বধ্যে মাত্র 
একটি স্থানে নাটকীয় সংঘাত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, সেটি চতুর্থ অঙ্কের গ্রথম দৃ্তে। পদ্মিনী উপাখ্যান 
সর্বজনবিদিত, তাই গল্পাংশ্রে উল্লেখ নিশ্্রয়োজন। 

_ বীরবালা নাটক 

উমেশ্চন্ত্র গুপ্ত এখামির প্রপেতা। ১৫ই লাই, ১৮৭৫ ধৃ্টা্বে ইহা! প্রকাশিত হইয়াছিল । 

এখানি মিজিউকস্‌ ও মগধেশ্বর চক্র বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার গ্রামস্থ অভিনেতৃবর্গের জন্ত এখানি 


বীরনারী ৮৪ 


লিখিয়াছিলেন। চন্রগুপ্ডের সহিত সিলিউকম-তনরা বীরধালার প্রপয় ও বিবাহ ইহার আত্যন্তরীণ 
ভাব। পাঁচ অক্কে সমাপ্ত। নাট্যকলা"কৌশল কোন কোন স্থানে বিকশিত হুইয়াছে, সর্বত্র নছে। 
গন্তে লেখা, উদ্দীনের স্থানে কবিতা দেখা দিয়াছে, কিন্তু লেগুলি সাবলীল নহে। সংগীতের ভাগ কম 


এবং শ্রুতিকটু। 
স্থরেন্্-বিনোদিনী 

উপেন্ত্রনাথ দাস নামক নাট্যকারের দ্বিতীয় নাটক 'ুরেজ-বিনোদিনী' ১৮৭৫ খৃষ্টাবের ১৪ই 
আগস্ট তারিখে বাডন্সট্রীটস্থ বেঙ্গল রঙ্মঞ্চে দি-নিউ-এরিয়ন থিয়েটার, কর্তৃক প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। এখামিও নাটাকারের 'ছুর্গাদাস' নামক ছন্বনামে লিখিত হইয়াছিল। নাট্যকার আখ্যায়িকাকে 
কৌশলময় করিতে যাইয়! নাটটযক্রিয়ার গতি সমান চালে রাখিতে পারেন নাই, স্থানে-স্থানে মন্থর গতি 
বিশিষ্ট হইয়াছিল। নুরেন্ত্-বিলোদিনীর প্রণয় হরিপ্রিয়ের মনের খেয়াল চরিভার্থ করিবার ফন্দির মধ্যে 
পড়িয়া! নাট্যধসের মাধুর্য ন্ট করিয়া দিয়াছে । এত ঘড় দুইটি চরিত্রের গতি বিনা প্রশ্থে, বিনা প্রমাণে 
--মাত্র অতিমানের বশে ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইল, এবং রাধাচন্দ্র ও বিরাঞযোহিনীও সেই এক ভুল 
করিয়া বসিল-_এটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হ'ক্‌ সে ধুগের নাটকের মধ্যে এখানি বেশ 
সাড়া তুলিয়াছিল। দেশের ছুর্ভাগ্য, যে এই নাট্যকার অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তীছার 
নাটকন্বয়ের যশঃ গৌরব যাহা তিনি মৃত্যুর পর (2০৪:১9০১০০৪ 81019) প্রকৃতপক্ষে পাইয়াছিলেন 
তাহাও নিতান্ত কম ছিল ন। 

অপূর্ব লতী বা! জলম্কর বধ দৃশ্াকাব্য 

নৃত্যলাল লাহ! ইহার প্রণেত1। ১৮৮৭ খুষ্ঠাকে এখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহার বহু পূর্বে ১৮৭৫ থুষ্টাবের ২৩ আগস্ট তারিখে ইগ্ডিয়ান্‌ স্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়া 
গিয়াছিল। নাট্যকার এই কাবাখানিকে দ্বাদশ অঙ্কে বিভক্ত করিয়া! নাট্যমঞ্চে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর 
দর্শনীয় করিয়াছেন বলিয়া ইহা দৃশ্ততঃ দৃষ্তকাব্য হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালের যাগরুঢ শব্ববিচারে 
ইহা নাটক-সংজ্ঞা লাত করিতে পারে নাই, যেহেতু নাটকীয় সংঘাত-কৌশল ইহার মধ্যে ছিল 
না। পার্বতীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জলদ্ধর-পত্বী বৃন্দাবতী সতীর অভিশাপে রাধিকার কালা কলক্িনী 
নামগ্রহণের ইঙ্হাস ও পার্বতীর ইচ্ছায় বৃন্দাবতীর ভন্মীকূত দেহ হইতে তুলসীবৃক্ষের উৎপতি-বিষযনক 
পৌরাণিকী কাছিনীর বর্ণনা ইহাতে আছে। ইহার মধ্যে ২৫ খানি গান আছে, সরল অমি্রাক্ষর ছন্দ 
ইহার বাহন। 

বীরনারী 

এই ্রীতিহাসিক নাটকখানি ১৮৭৪ খু্টাবে প্রকাশিত হইল্নাছিল, আখ্যাপত্রে নাটককারের নাম 
নাই। এঁতিহাঁলিক ভিত্তির উপর কল্পনার সাহায্যে নাটকখানি রূপায়িত হইয়াছে এবং ১৮৭৫ খুটাবের 
৪ঠ| সেপটেম্বর শনিবার তারিখে বেল থিয়েটারে দ্ি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কতৃক এখানি প্রথম 
অভিনীত হুইয়! গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশান্তর্গত দ্রোহীরাঞ্জ ডাহির'পত্বী ও তাহার পুত্রবধূ জয়সিংহের স্ত্রীর 
বীরত্বকাছিনী ইহার আখায়িকা। মাটকখাঁনির মধ্যে গড্ডাঁলিকা-লরোত প্রবিষ্ট হয় নাই। মন্ত্রী ও 
ম্তীুত্রীর কথোপকথনে কয়েকটি নূতন কথার ঈঙ্গিত আছে, যখ_( ১) “পিতা বিশেষ গালবাসার 


৯ ৃশ্তাকাব্য-পরিচয় 

পাত্র, কিন্তু একমাত্র নহেন। ভালবাস! জলন্রোতের সভায় একদিগৃগামী নহে, জলোচ্াসের স্ঠায় ,ইহার 
মধুর কণ! চারিদিগে বিভ্ৃত--ন্মেহ, ততি, বন্ধুত্ব ও গ্রেম।” (২) প্যদি বিবাছে আপনার এতই আপত্তি 
থাকে, সুনীতি তার অন্তথ! করবে না। আপনার কন্ঠা কেবল ভালবাসার অধিকার চার-_হৃদয়ের 
সন্ত,প্তি চায়--আর কিছু চায় না।” (৩) প্যান গুণেই আকুষ্ট হয়, কেবল কুলে নয়।” নাটকটির 
মধ্যে ব্রাহ্মণের উপর কিছু কটাক্ষপাত আছে। মহস্বদ কাঁশিমের প্রথম ভারতবিজয় লইয়া! এখানি 
রচিত। রাজপুতললনার চিতারোহণ, ক্ষব্রবীর ও ক্ষত্রেশিগুর যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান--এ লকল সত্বেও 
নাটকীয় কৌশলের অভাবে নাটকথানি জনপ্রিয় হয় নমাই। নাটাকার নাটকের আদিম ধুগে নূতন 
পথের সন্ধান দিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজি নাটকের আদর্শে গঠন করিতে যাইয়া 
শেব দৃশ্তে পরীস্থানের একটিমাত্র গীতে নাটকখানি শেষ করিয়াছেন । বাঙ্গল! নাটকের সংগীতের 
প্রভাব এখানি পায় নাই। 


ডাক্তারবাৰু নাটক 
নাট্যকার অজ্ঞাতনাম। থাকিতে চান, গ্রন্থের ৃষিকায় এরূপ অভিমত জাপন করিয়াছেন, কিন্তু 
নাম অপ্রকাশিত থাঁকিলেও তিনি যে চোরবাগান অঞ্চলের একজন বিখ্যাত বংশৌস্তব ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহা জনরব বলিয়। দিয়াছে । এখানি ১৮৭৫ খুষ্টান্ষের ৬ই জুন প্রকাশিত হইয়া এ অবের 8ঠ 
সেপটেম্বর তারিখে ইত্ডিয়ান্‌ ভ্তাশীনল থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল! নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে 
সমাধ, সংগীত নাই । মন্মথ, কষ, বিনোদ প্রনৃতি ডাক্তার-ত্রয়ের চরিক্রগত ও ব্যবসায় গত আলোচনা 
ইহার উপজীব্য। মদ,লাম্পট্য ও ব্যবসায়িক জুয়াচুরি যাহা। চিকিৎসকের অশৌতনীয় তাহা কিরূপে 
তৎকালীন চিকিৎসক-সমাঞ্জকে লোকচক্ষে হেয় করিতেছিল তাহার বিশিষ্ট বর্ণনা ইহার মধ্যে আছে। 
নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটকীয় কৌশল কিছুমাঞ্ নাই। 


আচাডূয়ার বোন্বাচাক (নাটক ) 

নাঁদাপেটা হাদারাম ইহার রচয়িত।। আখ্যাপঞ্রে রচনার কোন তারিখ নাই, তবে বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যার ইহার প্রকাশক এরপ নির্দেশ '্মাখ্যাপত্রে আছে, তজ্জন্ত তিনি যে ইহার আসল প্রণেতা 
তাহা একরূপ জানা! গেল। অগ্ুমানে বোধ হয় ১৮৭৪৭৫ খুষ্টাবের কাছা-কাছি সময়ে ইহা গ্রমীত 
হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সত্যতার কুহুকে মুগ্ধ হইয়! এক পল্লীবাসী ধনী সন্তান অত্যন্ত খেয়ালের বশবতাঁ 
হইয়া নিজ পত্ধীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্ত এক বন্ধুর তত্বাবধানে তাহাকে রাখিয়া পরে সেই বন্ধুগার! 
কিরুপে প্রতারিত হইল তাহার কাহিনী ইহার উপজীব্য । কবিত। ও কথোপকথনের সাহায্যে লিখিত 
হইলেও নাট্যরপ তাহাতে ছিল না। উপসংহারকালীন ছড়ার কিয়দংশ এইরূপ +-- 


“মুলুক জুড়ে কলির চেলা' 
- বেড়ায় লাকে লাক্‌। 

সাজে কুলাঙগনা বারাজনা 
তাই দেখে অবাক্‌ ॥ 


না্টাসাহিত্যে জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুরের কাল ৯১ 


ধর্মের ঢোলে রগড় বাজে 
তাক্‌ তাক্সিন্‌ তাক্‌। 
ঠেকে দেখে “আটাভুয়ার' 
হ'ল 'বোথাচাক্‌ 
প্রকৃত বন্ধু (নাটক ) 

ব্রজেজ্রকুমার রায় এখানির রচয়িতা । ৯৮৭৫ খুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ খুষ্টাবের ৮ই 
জানুয়ারি তারিখে গেট স্াশানল থিয্নেটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের প্রাথমিক 
বুগে যে কযখানি নাটক আসরে দেখা গিয়াছিল, এখানি তাহারই অন্ততম বলিয়া তদানীন্তন গড্ডালিক 
োতোধারায় মিলিত হয় নাই। গল্লাংশের নৃতনত্বে ও বিন্তাসের নবীনতায় এখানি নৃতন গতিলাত 
করিয়াছিল, কিন্তু সংলাপের অতিশয়োক্তিতে ও প্রবন্ধজাভীয় পাছিত্যের অগ্নুরূপ ভাষার আড়রে 
লিখিত হওয়ায় ইহা ্বচ্ছনদ গতিশীল হয় নাই, তাই নাট্যসাহিত্যের পরবর্তাঁ উন্নত আসরে হহীর 
অতিনয়-কথা আর গুন' যায় নাই। নাঁটকখানিতে সংগীতের আড়ম্বর নাই, মাত্র ছুইখানি গান 
যথাস্থানে গীত হইয়াছিল। তদানীন্তন অর্ঈ.লতার আব-ছাওয়! হইতে নাটকখানি মুক্ত। নাটকটি 
অঙ্গনা, অপর্ণ! ও কলিঙ্গ দেশের কথায় পূর্ণ। ইহার প্রথম ছুইটির নাম কাল্পনিক এবং শেযোকতটি 
প্রীতহাসিক! তজ্জন্য বাঙ্গালা-সমাজের অনেক কথা নাটকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 

কর্ণাটকুমার 

সত্যকৃ্ণ বনু স্বাধিকারী ইহার প্রণেতা । ১৮৭৫ ধৃষ্টাবে প্রকাশিত ও ১৮৭৬ থুষ্টান্বের ২৬শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট স্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। কর্ণাটরাজ ও উজ্জয়িনীরাজের 
চির বিবাদের ফলন্বরূপ কর্ণাটাকুমার রঞ্জনের সহিত উচ্জয়িনীরাঞ্কুমারী প্রমদার অভূতপৃব মিলনে 
যে মিলন গ্রন্থি গ্রধিত হইল, তাহ দ্বারা কেবল নায়ক নায়িকাই নছে উপনায়ক বীরবল্পভ ও উপনায়িকা 
মুরলা পর্যন্ত প্রণয়সৃত্রে বন্ধন গ্রা্ধ হইল। ৮ খানি গানের সহিত নাটকখানি পাচ অঙ্কে সমাপ্ত। 
নাটক্রিয়াগুলি যথাস্থানে সংঘাত আনিতে পারে নাই, তক্জন্য মধ্যে মধ্যে ঝিমাইয়! পড়িয়াছে। 
প্রাবন্ধিক ভাষার মাধ্যমে নাটকথানি রচিত, তাই কৃত্রিমগাকে লে অতিক্রম করিতে পারে নাই। 


না্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল ( ১৮৭২--১৯০৪ ধঃ) 


মনোমোহন বসুর পর নাটাসাহিত্য-ক্ষেত্ে জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর পদার্পণ করিলেন। দৃস্যকাব্য 
বিভাগে তীহার কৃতিত্ব আগোচন। দ্বারা স্থিরীকূত হইতেছে। ' জ্যোতিরিস্ত্রের নাট্যসাহিত্যের হাতে- 
খড়ি সম্বন্ধে তাহার জীবনম্মতিকার এইরূপ বলিতেছেন £--"এফ দিন কথ! হুইল, আমাদের তিতর 
085988059 নাট্য নাই |. আমি তখনই চ:78%889028 প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন 
“সংবাদ গ্রভাকর' হইতে কতকগুলি মভার-মজার কবিতা জোড়া-তাড়! দিয়া! একটা অদ্ভুত নাট খাড়া 
করিয়! তাহাতে স্থুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকথানায় মহা! উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম 
করিয়! দিলাম! , তাহাতে একটা গান ছিল" 


৯ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 
“ও কথ! আর ব'লো না, আর বলো না, 
বল্ছে। বধু কিসের ঝৌকফে-. 
ও বড় হাসির কথা, হানির কথা, 
হানবে লোকে হাম্বে লোকে," 
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে । * 

এ ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৮৭২ খুষ্ঠাৰে ঘটিয়াছিল। 
উতকট নাট্যরঙ্গের ( £56558681528 ) সৃতি ও অভিনয় 


উৎকট নাট্যরঙ্ে কোন কৈজ্রিক গল্পাংশ নাই। মানুষের দৈনদিন জীবনযাত্রার যধ্য হইতে 
কতকগুপি ঘটনাকে বাছিয়া লইয়া কথা ও গানের সাহায্যে সং-রং-্তামাশার মতে! করিয়া জন- 
সাধারণের সম্মুধে অতিনয় করাই ইহার কাজ। ইতঃপূর্বে পূর্বোজ আখ্যানবন্তহীন রং-তামাশাপুর্ণ 
নাট্যের ( হ:045888028 ) অস্তিত্বের কথ! ১৮২১ থুষ্টাব্বে অভিনীত £কলিরাজার বাক্রা' তিন্ন আর শুন! 
যায় নাই, তজ্জন্ত জ্যোতিরিজ্র নাথকে এই জাতীয় নাট্যের জনক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে 
না। অন্ততঃ তিনি যে ইহার প্রবর্তক তাহা! একরূপ নিঃসন্দেহ, কারণ তাহার এ জাতীয় নাটারঙ্ক 
গ্রবতিত হইবার পর ১৮৭৩ থৃষ্টাব্ব হইতে ১৮৭৪ খৃটাবের মধ্যে বথাক্রমে “কুজার কুঘটন', “নববিস্ভালয়: 
'ুস্তফি সাহছেবকা পাঁকা তামাশী', 'পরীস্থান', “18০ £০০৪৪-৪1]। 88১৮, “বিলাতিবাবৃ'* 'সাবসূক্রিপ-স্তন্‌ 
বৃ", *পাইভেটু থিয়েটারের গ্রীনরুম', 'ঘডেল স্ছুল' প্রভৃতি উৎকট নাটারকগুলির অতিনয়-সংবাদ 
সম-সাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়াছে । এগুলির সাহিত্যিক মূল্য কিছুই ছিল না। অর্ধেন্দু শেখর 
মুস্তফি, অমূতলাল বম্থ, তোলানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়মাধব বনু, ক্ষেত্রমণি প্রসূতি তদানীন্তন কালের 
নট-নটা ও নাট্যকারগণ রঙ্গমঞ্চে দীড়াইয়া কথাবার্ত! ও নাচ-গান-রং-তাযাশীর মধা দিয় ইহাদের 
এক-একটির রূপ দিয়াছিলেন। গিরিশচজ্র ঘোবও এই সময়ে মাউপি, চাাঁরিটেবল ডিস্পেন্সারি। হুগ্‌ 
এবং বুল্‌ নামীয় কতকগুলি উৎকট নাটযরঙ্গ গ্রেট স্তাশানল থিয়েটারের অস্ত রচনা! করিয়াছিলেন। 
এইগুলি জো/তিরিস্তরনাথের পূর্বোক্ত নাট্যরঙ্গের অহুকরণে প্রস্থত হইয়াছিল বলিয়্াই মনে হয়। 

কিঞিৎ জলযোগ 


এই প্রহসনখানিতে একাধারে দর্শক ও অতিনেতার জলযোগের ব্যবস্থা প্রহমনকার এক 
কৌতুককর আবহাওয়ার মধ্যে করিয়াছেন। ইহাতে কোন বিস্ি ব্রাহ্ম নেতা ও স্ত্ী-স্বাধীনতার উপর 
কটাক্ষপাত আছে। পূর্ণচন্্র নামধের কোন সুরা ও অবিভভাসেবী পুরুষের এবং খিধুমুখী নানী কোন 
স্বাধীনতা ও সমাজপ্রিয় নারীর বহিগর্মনাতিলাব জনিত প্রণয়-কলহ পেকুরাম নাম! এক বেকার ধুবকের 
অকস্মাৎ আবিাবে কিরূপে দুরীভূত হইয়াছিল তাহার চিন্রও ইহাতে আছে। পেরুর়ামই এ সন্দেহ 
অ্বনিবার ও তাহ! দুর করিবার হেতু হইয়াছিল। ুইটি দৃশ্ধের মধ্যে জ্যোতিরিজ্জনাথ ছাস্রসের অদ্ভূত 


স্ব 


কৌশল দেখাইয়াছেন। এটি তাহার নাট্যাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ, কিন্তু বাহাছুরি যেই আছে। ১৮৭২ 


* বপন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় “হণীত '“জ্যোতিরিন্র নাথের জীবনস্থৃতি" পৃঃ ৭১ এবং ববীন্রনাথের 
“জীবনস্থতি” গ্রন্থেও এই গানটির কথা বলা ভইয়াছে। গানটির ভাষা ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের, কিন্ত রবীন্দ্রনাথ উহাকে 
গুয়ণ্তান-লয়ে গঠিত করিয়াছিলেন | ইতি--প্রস্থকার। 


সরোজিনী নাটক ৯৩ 


ুষ্টানের ২৬শে সেপটেম্বর তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৩ ঘুষ্টাবের ২৬শে এগ্রেল তারিখে 
রাধাকাৰ দেবের নাটমন্দিরে স্তাশানল থিরেটার কতৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । 


পুরুবিক্রেম নাটক 

জ্যোতিরিজ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটক ১৮৭৪ খুষ্টাব্ের ২২শে অগস্ট তারিখে বীভন্স্টী 
বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এখানি নাট্যকার-রচিত প্রথম নাটক। এটি কল্পনা, 
মিশ্রিত এ্রতিহাসিক এবং দেশীত্মবোধে পূর্ণ 

১৮৬৭ খৃষ্টাবধে প্রতিষ্ঠিত চৈত্রমেল! চৈত্র সংক্রান্তির দিন প্রথম অঙ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইহাই 
পরবরতাঁকালে হিন্দুমেল! নামে বিখ্যাত হুইয়াছে। ইংরাজ-শাঁসন-কালে বাঙ্গালীর দেশায্মবোধের 
ইহাই হইল প্রথম জাগরণ। এ মেলার যে সকল শিক্ষিত ধুবক যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
জ্যোতিরিজ নাথই নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়! দেশাম্মবোধকে তীহার ধতিাসিক নাটকে প্রথম 
দেখাইলেন। 

নারীর প্রেম ও শৃুত্রতম দ্বাথের জন্য বিশ্বাসঘাতক ভারতের ভাগ্যচক্রকে কিরপে পরিবর্তিত 
করিয়! দিয়াছিল তাহার চিত্র নাটকের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাব ভাবা ও রুচি বেশ মাঞজিত, 
প্রসঙ্গ সুষঠু ও উদ্দীপনাময়। সম সাময়িক নাটকের অল্লীল আবিলতা হইতে নাটকখানি মৃক্ত হইয়া 
ঠাকুর-বাড়ীর বৈশিষ্ট্য বজায় বাঁখিয়াছে। উদাসিনী গায়িকার চারণ-গ্লীতি নাট্যসাফিতো এই প্রথম 
রচিত হইল £-- 

“মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রীণ, 
গাও ভারতের যশোগান” ইত্যাদি 
পরবতাঁকালে বহু নাট্যকারের কল্পনার উৎস এই জাতীয় গীতদ্বার! খুলিয়া গিয়াছিল। হ্বিজেক্রলালের 
“মেবারপতন' তাহার একটি দৃষ্ান্ব-স্বল। সেকেন্দর-সার বিরুদ্ধে সৈম্তগণকে উত্তেজিত করিবার 
তঙ্গীটি এইরূপ :-- 
পুরুরাজ বলিতেছেন-- “ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত বনগণ 
গৃছে দেখ করেছে গ্রাবেশ। 
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ, 
শক্রদলে করহ নিঃশেষ &” ইত্যাদি 
ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পুরুরাজের একতা বন্ধনের চেষ্টা তক্ষণীলের স্থার্থ-ভাড়নায় কিরূপে 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল নাটকের ক্ষেত্র তাহাই । মোটের উপর নাটকথানি দর্শক সাধারণের উপভোগের 
সামগ্রী হইয়াছিল। 
সরোজিনী নাটক 


জ্যেভিরিজ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক সবোজিনী ১৮৭৬ খৃষ্টানদের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌ 
স্টা্থ গ্রেট স্তাশীনল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখাঁনি কল্পনামূলক এঁতিছাসিক দৃশ্ত- 
কাব্য। ইহার আখ্যানভাগ এক প্রহেলিকাপূর্ণ দৈববাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মান্ধ (90860) 
চিতোরবাসিগণ টনববাণীর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ন! করিয়া! যেয়পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারই 


৯৩ 


৯৪ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


চিত্র ইহাতে আছে। সংলাপগুলি এত দীর্ঘ যে, তাহাতে নাটক-মধ্যগত স্থায়ীরসের আন্বাদনে বিশ্ব 
উৎপাদন করিয়! দেয়। চিতোরের অধিষঠান্্ী চতুভূর্জাদেবীর দৈববাণীর ব্যাখ্যা লইয়! নাটকের প্রায় 
তিন অস্ক পূর্ণ রহিয়াছে, ইহাতে দর্শক থা পাঠক সমাজের ধৈর্ধচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা! দেখ! গিয়াছিল। 
এটি সংক্ষিপ্ত হইলেই ভাল হুইত। ইহার বিবাদমরী কবিতাগুলি উনবিংশ শতকের শেষ-পাদে 
পম অতিনয় দর্শনার্ঘ আগত দর্শকসমূছের মুখে-মুখে ফিরিত। কবিতাবলির দুই-চারি ছত্র 
এইরূপ 

প্জল্‌ জল্‌ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, 

পরাণ সপিবে বিধবা বালা । 

জলুক্‌ জলুক্‌ চিতার আগুন, 

জুড়াবে এখনি প্রাণের জালা ॥ 

শোন্রে যবন! শোন্রে তোরা, 

যে জালা হৃদয়ে জালালি সবে, 

সাক্ষী রলেন দেবতা ভার, 

এর প্রতিফল ভূগিতে হবে ॥” * 

ইংরাজীতে একট! কথ! আছে 8:০৪. 16) 1১100. ৪11৮৫,” অর্থাৎ মনীবীরা একরপ চিন্তা 

করিয়া থাকেন। মনোমোহন বনুর 'সতীনাটকে' দক্ষ-যজ্ঞ স্থলে সতী তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যে 
সব কথা বলিয়াছিলেন, জ্যোতিবাবুর সয়োজিনীও বলিদানের জন্ঠ নীত হুইবার সময়ে তাহার পিতাকে 
সম্বোধন করিয়া! সেই এক কথার পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। কথাগুলি এইরূপ £--স্পিতঃ ! * * 
আপন! হ'তেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন; এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি, 
আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছ। ফিরে নিতে পারেন,--আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই। 
পিতঃ! আপনি একটুও চিন্ত। করবেন না, আপনার আদেশ পালনে আমি তিলার্ধ বিলঘ্ঘ কর্‌বো 
নাঁ-আমার শরীরের যে রক্ত, তা আপনারই--এখনি তা! ফিরে নিন্‌।” এই জাতীয় উক্তিগুলি 
বাস্তবিকই মানুষের মনকে উন্নত করিয়! তুলে। দোষে-গুণে নাটকখানি মন্দ হয় নাই। 


অলীকবাৰু 

জ্যোতিরিজ্রনাথের এই প্রহ্সনটির পূর্ব-নাম এমন কর্ম আর করৃব না' ছিল, পরে তিনি ইহার 
“অলীকবাবু' নামকরণ করিয়াছিলেন। এখানি ১৮৭৭ খুষ্টাব্ের কোন সময়ে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। 
সরোজিনী নাটকের পর ইহা রচিত হয়। এ প্রহসনটি গতান্ঈগতিকভাবে লিখিত হয় নাই--একটু 
নূতলত্ব ইহাতে আছে! ৮প্রহসনটি একাচ্ে স্মাপ্ত। দৃষ্তপরিবর্তন যাহাভে_ না করিতে হয়, সেট 
একই বাড়ীর বহির্বাটির একটি ঘরে প্রহসনের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদিত হুইয়াছিল। এঁট ইহার নূতনস্ব 
এবং লিখন তঙ্গীর মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর বৈশিষ্ট্য বেশ উকি-ঝু কি দিয়াছে, এখানি হান্তরসের অফুরন্ত 
তাণ্ডার। বাহক সত্যের আবরণে ঢাক মিথ্যাচারে লোকে কিরূপ গ্রলুন্ধ হইয়া থাকে, তাহার চিত্র 
ইহার মধ্যে আছে। ইহার গানগুলির নূতনত্ব এই, যে কলিকাতার তৎকালীন প্রভাত ও সন্ধা 


& ইহা! রবীন্রনাথের রচনা ব্রজেজ বন্গ্যোগ 'রবীন্র-গ্রন্থ' পরিচয় 


অশ্রমতী নাটক ৯৫ 


বিষয়ক বর্ণনা এ্রগুলির মধ্যে বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে। অলীক বাবু ও হেমাঙ্গিনীর মতে! লোকের অভাব 
বঙজ্সমাজে কোন দিন ছিন্ন না বা থাকিবে না। মিথ্যাড়ঘরপ্রিয় লোকের ও 'নতেল-পড়া' কাল্পনিক 
জীবন-প্রিয় ললনার কির়প ছূর্গাতি হয়, অলীকবাবুতে তাহাই প্রহসনকার দেখাইয়াছেন। ইহার 
প্রথম অভিনয় ঠাকুর বাড়ীতেই সম্পর হুইয়াছিল, তারিখ জান! খায় নাই। অলীকবাবু নাম 
লইয়া! ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০০ খুষ্টান্বের ১৩ই এগ্রেল তারিখে গ্রকাশিত হয়| 

অশ্র্মতী নাটক 


জ্যোতিরিক্রের তৃতীয় নাটক 'অশ্রমতী' ১৮৭৯ খৃষ্টান্সের ৪ঠ1 নভেম্বর তারিখে প্রথম মুদ্রিত 
হয়। এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বীডন্স্টা টস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। এঁতিহাসিক 
ভিত্তির উপর গঠিত প্রেমের এক অদ্ভুত পরিণতি ইহার আখ্যানবস্ত । মুসলমান কর্তৃক চিতোর- 
বিজয়ের দিন জন্ম হইয়াছিল বলিয়া রাগ! প্রতাপসিংহ কন্তার নাম রাখিয়াছিলেন অশ্রমতী। 
একদিকে-_চিতোরের শ্বাধীনতা'-্ছর্যের পুনরুদয়ের প্রতীক্ষায় রাণ! প্রতাপের কঠোর ত্যাগ ও সেই 
চেষ্টাজনিত বিপদ-পরম্পরার অশ্রপ্রবাহ। অপরদিকে--৫সলিম-অশ্রমতীর স্বতঃস্মুরিত প্রণয়-ব্যাপার 
হইতে উদ্ভূত অশ্রপাতে নাটকটির প্রতি অঙ্ক ও দৃশ্ঠকে অশ্র-পাবিত করিয়াছে । নাট্যকার কতকগুলি 
জটিল চক্রান্তের মধ্য দিয়া নাটকখানিকে চালিত করায় ইহার সাবলীল গতি মন্থর হইয় গিয়াছিল। 
'অশ্রমতী চরিত্রটি এতিহাসিক নহে, সম্পূর্ণ কাল্পনিক । ইহার সংগীত-বিভাগে নাট্যকার বিশেষ 
পারদশিতা দেখাইয়াছেন, তাহার তিনটি গীত এখানে উদ্ধত হুইল :-- 
(১) 
“গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, 
মৃছুল মধুর বংগী বাজে, 
বিসরি ত্রাস লোক লাভে 
সনি! আও আওলো।” ইত্যাদি 
(২) 
“এখনো এখনে! প্রাণ, সে নামে 
শিহরে কেন? 
এখনো ছেরিলে তারে 
কেন রে উলে মন।” ইত্যাদি 
(৩) 
“ক্যায়সে কাহারোয়া 
জাল বিশু রে, 
দিনকে মারে মছলি 
রাতকো বিশ্ত জাল, 
আর্‌ আযায়স। দেক্দারি 
কিয়া জিয়া কি সঞজাল।” ইত্যাদি 


৯৬ দৃহ্বকাব্য-পরিচয় 


এই গানগুলি প্রায় অর্ধ শতাবী-কাল ধরিয়া! বাঙ্গালার ঘরে-ঘরে গীত হইতে শুনা গিয়াছিল। 
জ্যোতিরিজ্রনাথের পুবব্তা নাট্যকারগণের কোন নাটকেই এরপ মাধু্ষপূর্ণ সংগীতের রচনা দেখা যায় নাই । 
কবিতাসিন্ধ ঠাকুর-বাড়ীর হাতে-গড় পৃর্রাজের মুখ দিয়! অঞ্রমতীর রূপ-বর্ণনার কবিতাটিও তদানীন্তন 
দর্শক ও পাঠক সমাজের মনে আননদান করিয়াছিল। কবিতার কয়েকছত্রে এখানে উদ্ধৃত হইল £-- 
“ছেথায় ছোখায়, মলয়ার বায়ে 


টানা টান! বাক! নয়ন ছুটি ॥ 

সরলতা! সনে মাধুরী মিশায়ে, 

চাক্তার তুলি ধরিয়ে করে, 

সরু সরু মরি তুরু ছুটি যেন, 

এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে ॥* ইত্যাদি 
স্বপ্নময়ী নাটক 


জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা; ১৮৮২ খুষ্টান্ধে ইহা! প্রথম মুদ্রিত। দ্বিতীয় মূদ্রণের 
কাল ১৯০২ থুষ্টাব। আওরজজেবের রাজত্বকালে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-ব্যাপার লইয়া! এই 
ধঁতিহাসিক নাটকখানি রচিত। দেশাত্মবোধের অনেক নুতন মর্ম-কথা স্বপ্রময়ী ও শোভাসিংহের 
কথোপকথণের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । প্রাণের আবেগে সেগুলি কবিতাময়ী হুইয়! দেখা দিয়াছে। 
ছল্সবেশী শোতাসিংহ কর্তৃক স্বপ্নময়ীর দেশাঝ্মবোধে দীক্ষা কার্যটি বেশ নাটকীয় তাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 
শোভাঁলিংহের দ্েবরূপ এক মনস্তাত্বিক মুহূতে শ্বপ্রময়ীর হৃদয়ফলকে দৃঢ়তাবে অঙ্িত হইয়া গেল। 
নাটকের অন্তর্গত প্রপয়-্কাহিনী ও যড়যন্ত্র বার্থতায় পর্যবসিত হইয়! ধব*সলীলায় র্ূপগ্রহণ করিল। 
বর্ধমান রাজবংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী জগৎ রায় ও তীহার পত্বী স্মৃতি নিরাশ সাগরে তাহাদের 
জীবন-ভেল! ভাপাইয়া দিলেন। এ এ্রতিহাসিক লাটকে কল্পনাই জয়যুক্ত হইল। ভাষা ও 
লিখনতঙ্গীতে ঠাকুরবাড়ীর ছাপ স্পর্ীকত আছে। ইহার অভিনয় তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই। 


হঠাৎ নবাব 


জেযোতিরিক্্রনাথ এই প্রহ্সনখানি ফরাী প্রহসন-কার মলিয়রের “লব-বুর্জোয়! জাঁতিয়মের' 
ছায়াবলমনে লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খুষ্টাব্ধের এগ্রেল, মাসে হছা! প্রকাশিত হইয়াছিল; ঠাকুর-বাড়ী 
ৰ। ভারত সঙ্গীত সমান ভিন অন্তত্র ইছার অভিনয়*সংবাদ পাওয়। যায় নাই। প্রহসনের 
গ্রতান্ছগতিকতা৷ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে এখানি রচিত হুইয়াছিল। কোন খেয়ালি মধ্যবিত্ত বণিকপুত্রের 
শবাব-বাদশাহ হইবার সাধ ও তজ্ন্ত তাহার হান্তকর প্রচেষ্টা! ইহার আখ্যানভাগ বিষয়ের নৃতনত্ব 
'আনিলেও বুননের ( দ৩৪%18 ) দোবে কেমন একটা “একঘেয়ে ভাব মধ্যেণমধ্যে উকি দিয়াছে। 
প্রহসনের মধ্যে বহু দৃষ্তে জনান্তিকে কখোপকথনের চেষ্টা করানো৷ কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ 
হুইয়াছে। যাহা হোক্‌ প্রহসনখানি অনপ্রিয় হয় নাই, অন্তত্রে অতিনীত না হুইবার কারণ তাহাই। 
গান ও কবিতার মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর বিশেষত্ব পাওয়া গিয়াছে। 


হিতে বিপরীন্ত ৯৭ 
. 

জ্যোতিরিন্ত্রের অদ্ভুত-রসমিশ্র গীতিনাট্য। নারিকাখানি ভারত-সঙগীত-সমাঞজজে অতিনীত 
হইয়াছিল প্রথম অভিনয় তারিখ সংগৃহীত হয় লাই। ন্বর্গরাজো ইঞ্সনভায় নৃত্যকালীন উ্বন্বর 
চরণ হইতে নূপুর ্খলিত হইয়া গিয়াছিল, ইঞ্জদেব উহ! কুড়াইতে যাই নাএদ কর্তৃক আনীত 
শচীদেবীকে এ স্থানে দেখিতে পাইলেন। পরে নারদের কৌশলে এ ব্যাপার লইয়া শচীদেবী ও 
ইঞ্জের মধ্য দারুণ অভিমানের পালা শুরু হইয়াছিল। এ বিচ্ছেদ কিরূপে পুনখিলনে পরিণত হইল 
না্টিকার ক্রিয়া তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। গান ও ছড়া লইবা চারি অঙ্কে নার্টিকাখানি বিস্তৃত। 

প্রকাশকাল ১৮৯৯ ধৃষ্টাবের ১৪ই মার্চ। 


বসন্ত'লীল1 ( গীতিনাটিকা ) 


দোলোৎসব দিবসে তারত-সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক অতিনীত হইবার জন্ত জ্যোতিরিস্ত্রনাথ এই 
নাটিকাখানি রচনা করিয়াছিলেন। গানে-গানে চারিটি দৃষ্তে এখানি মন্পৃণ নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। 
প্রথম অতিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। প্রকাশকাল ১৯০০ খৃষ্টান্ের ২৯শে মার্চ । 


গায়ে পড়ে দারণ্গ্রহ (প্রহসন ) 


জ্যোতিরিজ্্রনাথ ইহার রচয়িত।। প্রকাশকাল ১৯”২ খু্টাব্ের ১৬ই সেপটেম্বর। মোলিয়ার 
কত 'মারিয়জ ফোসে অবলঙ্বনে রচিত। ৬০1৬৫ বৎসর বয়সের এক বুধের হঠাৎ বিবাহ করিবার 
বাতিক হওয়ায় তাহার যে হাশ্তকর লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণী লইয়! এখানি রচিত। ইছা 
তিন অক্কে সমাধ হইয়!ছে। ঠাকুর বাড়ীর কৃতিপূর্ণ তিনখানি সংগীত ইহার মধ্যে আছে। স্লাররত্ব ও 
বেদাস্তবাগীশের কাছে পরামর্শ লইবার দৃষ্তটি বাই কৌতৃকগ্রদ | এখানি ঠাকুর বাভীতেই প্রথম 
অতিনীত হইয়াছিল, তারিখ পাওয়া যায় নাই। 


হিতে বিপরীত 


জে)াতিরিজ্রনাথ ইহাকে কৌতুক নাটিকা বলিয়াছেন। এখানি ১৮৯৬ খুষ্টাব্ধের ৭ই মে 
তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। চারিটি দুশ্তে নাটিকাখানি সমাপ্ত । গল্লাংশ এইরূপ :--৭০ বৎসর 
বয়স্ক ভজহরি নামক এক ব্যয়কু& কপণ ধনী চতূর্থণার দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে পর 
তাহার ভূত ও নাতি দ্বার কিরূপে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইয়াছিলেদ তাহার কোভতুকপৃণ কাহিনী ইহার 
মধ্যে আছে। ভাবা ও পরিকল্পনার গুচিতার ঠাকুর বাড়ীর ছাপ আছে টুকটুকে তোর পা-দুখানি, 
আল্তা! পরাই আয়” ইত্যাদি গানথানি খুব চজ্তি হইয়াছিল । ইহার আর একখানি হাসির গান 
নাম্তার সুরে হাসির লহ্র তুলিয়াছিল, বখ।্-'গামছাকে গামছা, গামছা ছুগুণে কাছা, ছুই কাছায় 
পণে ধুতি, চার কাছায় ধুতি।” বাসর ঘরে নূন গিয়ি টাকার বাঝ লইয়া প্রস্থান করিলে এ বৃদ্ধটি 
বলিয়াছিলেন এ যে দেখছি “ছিতে বিপরীত' | তারত-ংগীত-সমাছ্ধে ইহার অভিনয় সম্পাদিত 
হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই। 


৯৮ দৃষ্তরাব্য-পরিচয় 


ধ্যানভঙ্গ (কাব্যচিত্র ও গীতিনাটিক। ) 


এখানি ভারত-সঙ্গীত-সমাজে অভিনয়ার্থ রচিত হইয়াছিল। ১৩০৬ সালে, ইংরাজি ১৮৯৯ 
থুটাবে ইহা! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তারকান্ুর নিধনের জন্ত কুমার কার্তিকেয়ের জগ্ম 
প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই মদন-রতির সাহায্যে ইন্জরদেব মহাদেবের ধ্যানতঙ্গ করিলেন, এবং তাহার 
ফলস্বরূপ মঙ্গন তম্মীভূত হুইয়াছিলেন। এখানি কবিতা ও গানে পরিপূর্ণ। গানের বিচিত্র দুর 
ইহার মধে] আছে। অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। সুরবৈচিত্র্য তির অন্ত কোন নাট্যবৈশিষ্ট্য নাই। 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথের অপর দৃশ্ঠকাব্যের কথা 


০ মৌলিক দৃশ্কাব্য ব্যতীত জ্যোতি বাবু ১৮৭৯৯ খুষ্টাব হইতে ১৯০৪ খুষ্টাবের মধো প্রায় 
১৯ খানি সংস্কত, পালি, ইংরাজি ও ব্রক্মদেশীয় দৃশ্যকাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয্লাছেন। অনুবাদের 
রুতিত্ব ভিন্ন এগুলির নাটকীয় সৌন্দর্যের মূল্য অন্থুবা্গকের প্রাপ্য নছে, মৌলিক নাট্যকারদেরই তাহা 
পাইবার কথা, তজ্জন্ঠ অবান্তর বোধে এগুলির আলোচনা নিশ্রয়োজন হইল। 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথের কালে নাট্যসাহিতোর লাভালাভ 


আখ্যান-বস্তহীন রং-ভামাশাপুর্ণ উৎকট নাট্যরঙ্গ (62085888055 ) এই কালে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে। একালে নাটকের ভাষ! ও রুচি বেশ মার্জিত ও উন্নত হইয়াছিল। অগ্লীল প্রকাশভঙ্গী 
বা ভাষার আড়ক্রত! একালে ছিল না। ভাবের গান্ভীর্ধ ও তাহার নু প্রয্নোগ একালের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপনামরী চারণ-গীতি এই কালেই উদ্ভুত হইয়াছে। গ্রহদনের গতান্থগতিকত। বন্ধ 
করিয়া নূতন পথের সন্ধান এই কালই দিয়াছে। সংগীতগুলি একালে মধুর ভাবপূর্ণ ও কবিত্বময় হই! 
উঠ্িয়াছে, কবিতার গতি সাবলীল ও রমপূর্ণ হইয়াছে । সংলাপের দীর্ঘতা৷ একালেও রহিয়া গিয়াছে। 
না্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশাত্মুবোধের গ্রথম জাগরণ গ গ্যোতিরিজ্রনাথই_ আনিলেন। এই সকল 
নৃতনত্বের জন্য নাট্যমাহিত্যে জ্যোতিরিজ্রনাথের নাম স্মরণীয় হই থাকিবে। এই কালের আলোচনায় 
দেখ! গেল যে, নাট্যসাহিত্য উত্তরোভর কেমন পুষ্ট হইগা উঠিতেছিল। 





'জ্যোতিরিন্দের কালমধ্যে অপর প্রসিদ্ধ দৃষ্ঠটকাব্যের কথ। 


বন্ধিমচন্ত্রের উপস্াসগচলি এই কালেই নাট্যক্বপ পাইয়া অভিনীত হইতে শুরু করিয়াছিল, 
নিষ্নে যথাক্রমে তাহাদের অতিনয়-তারিখ ও নাটারূপ দাতার নাম প্রদত্ত হইল £--. 

কপালকুগুলা--১৮৭৩ খৃষ্টাবের ১০ই মে তারিখে রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্গিরে স্তাশানল থিয়েটার 
কর্তৃক গ্রথম অতিনীত। 

দুগেশনদিনী--১৮৭৩ খুষ্টাব্ের ২*শে বিটি তারিখে বীভন্স্টী টস্থ বেল থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। এটি গিয়িশচজ্ ঘোষের নাটারূপের নকল, প্রসিদ্ধ নট কিরণচন্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর্তৃক এই থিয়েটারের জন্ত সংগৃহীত হুইয়াছিল। গিরিশচজ প্রদত এই প্রথম নাট্যা়পের অভিনয় 


_ জ্যোতিরিস্্রনাখের কালে অপর প্রসিদ্ধ দৃষ্তকাব্যের কথা ৯৯ 


ভাশানল ধিরেটার কর্তৃক (১৮৭৪ থুঃ ২৪শে ভিসেছর তারিখে চুড়ার) হইয়াছিল, কিন্ত পাগুলিপিখানি 
খোয়া যাওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া ইহাকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেন, এবং ১৯৪৬ 
খু্টাবের ১১ই ফেব্রুয়ারি রবিবার তারিখে মিনার্ভা রঙ্ষমঞ্চে তাহা! প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
মৃণালিনী--১৮৭৪ খুষ্টাবের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিৎপুর রোডস্থ পুরাতন সায়ালের বাড়ীতে 
গ্রেট স্তাশীনল থিয়েটার কতৃক প্রথম অভিনীত। 
বিষবৃক্ষ--১৮৭৫ খষ্টাবের ১লা মে তারিখে বাঁডন্স্ট্রীটস্থ গ্রেট ভ্াশানল থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত। অমৃতলাল বন্ু ইহার দ্বিতীয় নাট্যরূপ দিয়াছিলেন এবং তাহা হাতিবাগানের স্টার 
থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে, তারিখ সংগৃহীত নাই। 
চজ্জশেধর--১৮৭৮ ধুষ্টাব্ের ১৬ই মার্চ তারিখে বীডনস্ট্রশটস্থ বেল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অতিনীত। 
ইহার নাট্যরূপ দাতা সম্ভবতঃ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । ১৮৯৩ খুষ্টাব্বের ৮ই সেপটেখর তারিখে 
অমৃতলাল বন্দু ইহার ছ্িতীয় নাটারূপ দিয়াছিলেন এবং হাতিবাগানস্থ স্টার রঙ্গমঞ্চে তাহা! প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছিল। 
আননদমঠ-_১৮৮৩ খৃষ্টান বীডনসন্ট্রী টস্থ সাশানলে ইহা প্রথম অতিনীত। কেদারনাথ চৌধুরী 
ইহার নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। 
দেবী চৌধুরাণী--১৮৯১ থুষ্টাবের ২&শে ডিসেম্বর তারিখে বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। 
কেহ কেহ বলেন নীলমাধব চক্রব্তা ইহার নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে অতুলরুষণ 
মিত্র মহাশয়ের দেওয়া নাট্যরূপই সিটি থিয়েটারে অভিনীত হুই্যাছিল। 
কষ্ককান্তের উইল--১৮৯২ খষ্টাব্ের ১৭ই ডিসেম্বর ভারিখে বীডন্স্ট্র টস্থ এমারেন্ড থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত। তৎপরে ১৮৯৯ ধুষ্টাব্বের ১৬ই সেপটেম্বর তারিখে 'ভ্রযর' নাম দিয়া অমরেন্ত্রনাথ 
দত ইহার দ্বিতীয় নাটারূপ দিয়াছিলেন এবং বীভনস্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে তাহা প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। 
রজনী-_-১৮৯৫ খৃষ্টাবের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বিহবারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত নাটারূপ লইয়া 
ৰীডন্স্ট্রশীটস্থ বেঙজল থিয়েটারে ইহা! গ্রথম অভিনীত বিহারীলাল ইহার বিজ্ঞাপন স্তস্তে এই কবিতাটি 
লিখিয়াছিলেন £- 
৬৫৫৮ *চোখে চোঁথে ভালবাসা পল্পপাত। জল। ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল ॥ 
মনে মনে ভালবাসা প্রেম বলি গণি। প্রেমের প্রতিমা অন্ধ ছুঃখিনী রজনী ॥" 
রাজসিংহ--১৮৯৬ খৃষ্টাবকের ১১ই জানুয়ারি তারিথে অমৃতলাল বনু কতৃক নাটারপে পরিবতিত 
হইয়া হাঁতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত । 
ইন্দিরা--১৮৯৮ খুষ্টাবের ৎ৪শে সেপটেম্বর তারিখে অমরেজ্ত্রনাথ দত্ত ইছা নাটকাঁকারে 
পরিবর্তিত করিয়া বীভন্সট্রট্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করাইয়াছিলেনপ 
_. সীতারাম--১৯০০ খুষ্টাবের ২৩শে জুন তারিখে সীতারামের না্যরূপ বীডন্স্ট্রীটন্থ মিনা 
থিয়েটারে এথম দেওয়| হয়। গিরিশচ্জ ইহাতে শীতারাম চরিত্রের মনন্তত্ব ফুটাইয়াছিলেন। 
উপরিউক্ত প্রখ্যাত উপন্তাসগুলির ফাবাসৌনর্ধ বজায় রাখিয়া তাহাদের নাট্যরূপ-দান সহজসাধা 
ব্যাপার ছিল.না। বাহ! হোক্‌ তদানীকপন কালের নট ও নাট্যঝারগণ এ বিষয়ে কতকার্ধ হইয়াছি:লন। 


১০৩ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 


যেখানে নাট্যরূপদাতার নামোল্লেখ নাই, সেখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
উপগ্ঠাস হইতে রূপান্তরিত নাটকগুলি মৌলিক নহে বলিয়! এগুলির বিস্তৃত বিবরণ নিপ্রয়োন। 


মোহন্তের এই কি কাজ! 


লক্মীনারায়ণ দাস ইছার রচয়িতা। এখানি ছুইখণ্ডে বিত্ত । ইহার প্রথম খণ্ডটি বীভন্স্উীটস্থ 
বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩ থৃষ্টাবের ৬ই সেপ.টেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের 
গ্রকাশ-কাল ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টা্ষ । মাধবগিরি নাম! তারকেশ্বরের তদানীন্তন এক মোহস্ত 
লাম্পটয ও পরনারী ধর্ষণের জন্ত আদালতের বিচারে তিন বৎসর সম্রম কারাবাস-দণ্ড ভোগ করিয়া- 
ছিল। তারকেস্বরের নিকটবর্তী কোন গ্রীমবাসী নীলকমলের কণ্ঠ! ও নবীনচ্জর স্ত্রী এলোকেশী ঘটিত 
কাছিনা ইহার বর্ণিতব্য বিষয় । যে কুৎসিত ব্যাপারের জন্ত এলোকেশী তীহার স্বামী করৃক নিহত 
হইয়াছিলেন তাহার পহস্ত্বার পুনরুদঘাটন করার আর প্রয়োজন নাই। এককালে দেশের আবালবৃদ্ধ- 
বনিভা৷ এ ব্যাপার লইয়া! খেপিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে নাট্য কৌশল কিছুমাঞ্র নাই ? বর্ণনাত্মকতাবে 
ঘটনা সাভ্তান হইয়াছে । ইহার মধ্যগত ছুইখানি গান (১) “মোহস্ত রাজ! রাখলে ধ্বঞ্জা এই কিকালে। 
মঠের গদি ত্যাজ্য ক'রে বাসর কল্পে হুগলী জেলে ॥” (২) “আয় গো আয় মোহপ্তের তেল নিবি কে। 
হুগ্লী দ্েলখানার তেল হতেছে''-_দেশের সবজ্র গীত হইয়াছিল। 

৮রিসাবিদ্ধার বৃন্দক 

বাজ। শৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর ইহার রচয়িতা । নয়টি রসের রূপ দেখাইবার জগ্ত নয়টি দৃশ্থের 
সংযোঞ্জনা ইছাতে ছিল, এবং ১৮৮১ থুষ্ঠাব্ধের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পাথুরিয়াঘাটা রাঁজবাডার 
নাট্যশালায় ইহ প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। পুরাণ হইতে নবরসের উপাখ্যান লইয়া সংগীত দ্বারা 
এঁ বসগুলি পৃথক পৃথক দৃশ্তে গীত হইয়াছিল মাত্র । ইহার অন্ত নাট্যগুণ কিছু ছিল ন!। 


নব বৃন্দাবন অর্থা ধর্মসমন্থয় নাটক 

ব্রেলোক্যনাথ সার্াল 'চিরঞ্রীব শর্মা' ছল্সনাম লইয়া এই নাটকখানি রচন: করিয়াছিলেন। 
১৮৮২ খৃষ্টানদের ১৬ই সেপটেম্বর তারিখে বিখ্যাত বাগ্রী কেশবচন্ত্র সেনের তত্বাবধানে এখানি পাখুরিয়া- 
ঘাটা অঞ্চলে প্রথম বার অভিনীত হইয়াছিল; পরে আরও কয়েকটি স্থানে ইহার অভিনয়-সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৫ খৃ্টাীবে ইহার ওয় সংস্করণ গ্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে অনেক পরিবর্তন 
সংসাধিত হুইয়াছিল। নাটকের লিখন-পদ্ধতি এইরূপ :--প্রথমে মঙগলাচরণ-সংগীত, স্ব ও প্রার্থনায় 
তাহা বাক্ত হুইয়াছে। নরছরি বস্তু পরিবার পাশ্চজ্ের কুশিক্ষা প্রভাবে মদ ও নানাবিধ ছুশ্চরিত্রতার 
আশ্রয়ে কিরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া! নরহরিপুক্্র অবিনাশের সাধবীন্ত্রী চারুশীলার সুচরিজবলে এক 
মহাপুরুষ দ্বারা কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাই ইহার আখ্যারিকা। ধর্থপ্রচারক কেশব্চজ্জ সেন 
পরমহংস রামকৃষচ দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার নববিধান নামক ত্রাক্ধ সমাজকে মাতৃভাবের 
উপাসনা দ্বারা সংস্কত করিলেন এবং সর্ব ধর্ম সমহয়ের পথ দেখিতে পাইলেন, ইহাও এ নাটকের একটি 
অবান্তর প্রসঙ্গ । বিখ্যাত সঙ্্যাসী পাহাড়ী বাৰার প্রসঙ্গও ইহাতে আছে, & ভূমিকাটি কেশব বাবু 
্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। চলিত কথা ও কবিতায় নাটকখানি লাত অঙ্ক পর্যন্ত বিভৃত। "আমরা পাঁচটি 
ইয়ার” প্রভৃতি লইয়া ২৩টি গান আছে। 


জ্যোতিরিজনাথের কালে অপর প্রসিদ্ধ দৃণ্তকাব্রের কথা ১৪৯ 


আশামুকুর তঙ্গ নাটক 

' রাইচরণ ঘোষ ইহার নাট্যকার । ১৮৮২ খাবে ইহা মৃত্রিত হইয়াছিল। এখানি পৌরাণিক 
নাটক; মহাভারতীয় হুর্যোধনের উরুতঙ্গ ও অস্বথামা কর্তৃক পাওবদের পঞ্চপুত্রের নিধন ব্যাপার 
লইয়! এই নাটকখানি রচিত। নাটকটি এত সংক্ষিপ্ত ও পৌর্বাপর্য-সন্বগ্তহীন যে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে 
ফোন স্থায়ী রসের সৃষ্টি হয় নাই। হূর্যোধন চরিত্রটি ঠিক পৌরাশিক ছায়াপাতে হুট হস নাই, 
মহামানী বীর ছুর্ধোধনকে অপেক্ষাকৃত তীর ও মধ্যে মধ্যে মৃহ্ঘমান কর! হইয়াছে । এরূপ করায় 
পৌরাণিক চরিত্রের অবমাননাই হুইয়াছে। নাটকীয় চরিত্রের উক্ভি-প্রত্যুক্তি বা স্গতোকি এত 
দীর্ঘ যে, তাহার মধ্য হইতে সর্বদা একট! একধেয়ে সুর বাছিয়। উঠিয়াছে। নাটকটির নাম 
'আশামুকুর তজ'। কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রত্যেক পরাজয়ের পর ছুর্ষোধন নৃতন-নৃন রথী নিষুক্ত করিয়া 
প্রতিবারই জয়াশ। করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্বথামা যখন ভ্রমবশে পাগবদের পঞ্চশিরের পরিবতে 
ভ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চশির লইয়া আসিলেন, তখনই ছুর্যোধনের শেষ আশামুকুর তঙ্গ হইয়া গেল। 
নাটকখানি এই থানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নাট্যকার অনর্থক আরও এক অঙ্ক বাড়াইয়! 
দেওয়াতে নাটকের মধ্যগত রস যাহা! কিছু সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহ! উদ্দীপ্ত না হুইয়৷ মন্দীভূত 
চইয়! গেল। বৈচিত্রা দেখাইবার লোতে নাট্যকার বিনা প্রয়োন্জনে কবিতায় কথোপকথন করাইয়াছেন, 
এ বৈচিত্র্য অসহনীয় হইয়াছে। 


অভ্ঞাতবাস নাটক 


যোগেন্ছ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা । এখানি ১৮৮৩ খৃষ্টানদের আগস্ট মাসে মুদ্রিত হইয়া 
ছিল, ইহার অভিনয়-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মহাভারতীয় উপাখ্যান-ভাগ হইভে পাওবদের 
অজ্ঞাতবাঁস ও বিরাটরাজের গো-গৃহ রক্ষার বিষয় লইয়া ইহা! রচিত হুইয়াছিল। নাটকের ভূমিকার 
মধ্যে নাট্যকার নিজেকে নূতন শিল্পকার বলিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ আলোচনায় না১কটিকে নাট্য 
কলাহীন বোধ হুইল। ঘটনাকে কি করিয়! নাটকীয় করা যায় তাহার কৌশল নাট্যকার তখনও 
অধিগত্ত করিতে পারেন নাই। প্রপ্তাবনায় নাট্যকার নটীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, করুণ, আদি ও 
বীররসের এককালীন সমাবেশ নাটকের মধ্যে দেখাইতে না পারিলে দর্শক বা পাঠকের তৃপ্তিকর 
ছয় না। ছুর্ভীগ্যক্রমে নাট্যকার উক্ত ক্রিবিধ রসের পরিপাকে মাত্র বীতৎ্স-রসই উৎপন্ন করিয়া 
ছিলেন। দীর্থ সংলাপের অলংকার-বনুজ ভাষা! উপযাঁন-উপমেয়ের আবরণ ভেদ করিয়া রস-্ৃষ্টি 
করিতে পারে নাই। অন্বমধ্যন্ণ দৃশ্তগুলিতে অবতীর্ণ পাক্র-পাঞ্জীরা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিয়া গিয়াছে। 
নাটকের মুলক্রিয়ার ( ৪০৫০2.) সহিত তাহাদের যে একট। পরম্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ আছে তাহা! পাঠককে 
জোর করিয়া বুঝিয়া লইতে হইয়াছে। স্থানে-স্থানে দেশকালপাক্জ-জানের অতাব পরিদৃষ্ট হইয়াছে। 


দাদা ও আমি ( নাটিক। ) 


আখ্যাপত্রে নাট্যকারের নাম নাই। প্রকাশকের নিবেদনের তারিখ র! ভিসেঘর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্ 
এবং তাহাতে গ্রন্থকার উপেন্ত্রনাথ দাস ্থয়ংই প্রকাশকরপে স্বাক্ষরিত রহিয়াছেন। নাটিকাখানি 
চারি অঙ্কে সমাণ্ত। পল্লীর এক ঘটকী দ্বারা উৎকেক্ত্রিক দুইস্রাতা বিবাহার্থ নির্ণাঁত পাত্রীত্বয়ের * 


৯৪ 


১৪২ দৃষ্টকাব্য*পরিচয় 


কৌশলে কির়ূপে বিবাহিত হুইল, গ্রন্থশৈষে উক্ত ঠা 
নাটিকাখানি সামগন্তহীন। অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


শৈলজ। 


আখ্যাপত্রে নাট্যকারের নাম নাই । রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে এধানি অভিনীত হইবার সংবাদ 
পাওয়া যায়, কিন্ত তারিখ নাই। গ্রস্থান্তর্গত বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখ! যায় যে বাঙাল! ও ইংরাজি 
সংবাদপঞ্জে এখানি সমালোচিত হইয়াছিল। গ্রন্থথানি ১৮৯০ থুষ্ঠাবে প্রকাশিত হুই়্াছে। এখানি 
সামাজিক নাটক। অর্থপিশীচ শ্বশুরের হাতে পুত্রবধূর লাঞ্ছনা, বিবাহ কেবল অর্থ উপার্জনের পথ 
এই ধারণার বশব্তাঁ পিতার হাতে পুত্রের বিবাহিত জীবনের অশাস্তি, নৌকাডুবি, আত্মহত্যা, উম্মস্ততা 
গ্রতৃতি সব সন্বেও উক্তি-প্রত্যকতিপূর্ণ বর্ণনাত্মক কথোপকথনের মধ দিয়া নাট্যকলা-কৌশল ফুটিয়া উঠে 
নাই, উঠিয়াছে মাত তথাকথিত কথা-সাহিতেঃর রূপ। যাহা হোক এখানি অতিনীত হইবার 
সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। গ্রন্থখানি পাচ অন্ক পর্যস্ত বিসৃতি এবং গগ্ভে লেখা। গানের সংখ্যা] কম। 


নাট্যবিকার 


জানকীনাথ বন্থু কতৃক এখানি ১৮৯১ ধুষ্টাব্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার আখ্যাপত্রে 
লিখিত আছে বে মহারাণী ভিক্টোরিয়া জন্ম দিনে ৎ৪শে মে ১৮৯৯ খুজে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে 
এখানি প্রথমে অতিনীত হুইয়াছিল।নুপর্ডিত বৈকুঠনাথ বন্থু রায় বাহাছুর এই প্রহসনখানির! 
প্রণেতা । নাটক ও তাহার অভিনয় তিনি এত ভালবাসিতেন যে বৃদ্ধবয়স পর্যস্ত নূতন নাটকের, 
অতিনয়কালে তাহাকে প্রতি রঙ্গমঞ্চেই দেখা যাইত। অতিরিক্ত নাটাচর্চায় কি কুফল ঘটে তাহা! 
এই শিক্ষাপ্রদ প্রহসনের মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নাট্যশালার প্রতিষ্ঠ। দিবস হইতে যে 
সকল নাটক সাফল্যের সহিত অতিনীত হইয়াছে ভাহাদের মধ্যগত চমকপ্রদ কথাগুলি এমনি কৌশলে 
প্রহসনকার রামমণি, দিগস্বর, ভূতি, কমলমণি, রমেন্্রমোহন প্রভৃতি চরিত্রের মুখে প্রয়োজন মতো! 
বসাইয়! দিয়াছেন যে হুরিশের সংসার গোল্লায় যাইবার পথ হইতে এক অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইল, 
তাই হুরিশ বলিতে পারিয়াছে £- 
“বাপরে বাপ, কি গয়ার পাপ, নাটুকে বাতিক। 
কপাল গুণে গোপাল মেলে, ফলে আমার বেগতিক । 
তাগ্যি তাল, ছুটেছিল, মোশান-য়াস্টার। 
তাই সর্বরক্ষে, পেলেম শিক্ষে, ঘোর নাট্যবিকার |” 
এই প্রহ্সনটি পরবর্তীকালে 'ঘোরবিকার নাম গ্রন্ণ করিয়া কোন'কোন রঙ্গম্চে একাধিকবার 


রাজা ডিল বার আর হয় নাই। প্রহ্সনকার একাই এ যশের 
| 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবমর কাল ১৪৩ 
নাট্সাহিত্যে মহাকবি গিয়িশচজ্ ঘোষের গৌরবময় কাল 


(১৮৭৭--১৯১২ থুষ্টা্ধ ) 


কালবিভাগ-্রমে বাঙ্গালা দৃষ্তকাব্যের ক্রেমবিকাশ পদ্ধতি অনুল্ীলন করির! যাইলে জ্যোতিরিজ- 
সাথের কাল অতিক্রষ করিয়া আমরা গিরিশচজ্রের কালে উপনীত হই। দীনবন্ধু নাট্য-চরিজের 
একজন সামান্ত অভিনেতা যে, উত্তরকালে শ্রেষ্ট. নাটককার হইবেন, তাহার আভাস গিরিশচজ্রের 
অভিনেতৃ-জীবনে নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল না। অভিনেতার পদ হইতে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পদ-প্রাপ্তি 
বাঙ্গালা দৃপ্তকাবোর ইতিহাসে এই প্রথম দেখ! গেল। এ বিষয়ে ইলেগ্ডের মহাকবি শেক্সপীয়রের সহিত 
গিরিশচন্্রের তুলনা নির্তয়ে কর! যাইতে পারে। প্রডেদ এই-মাত্র যে, শেক্কপীয়রের মতো! গিরিশচজ 
নিয়শ্রেণীর অভিনেতা! ছিলেন ন!। 

নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচজ্জের সর্বতোমুখী প্রতিভা কি আদর্শ চরিত্র চিত্রণ ব্যাপারে, কি 
বস্ততান্ত্রিক চরিত্র অঙধনে সর্বত্র সমভাবে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি তীহার পূর্বগামী 
নাটাকারদের প্রচলিত পথে না চলিয়া! নিজের একট! দ্বতন্তর গতিপথ নিধর্শরিত করিয়া! যশস্বী হইয়াছেন । 
পরবর্তা আলোচনা দ্বারা ইহা স্পটটীরুত হইবে যে, গিরিশচক্ের কালই দৃষ্ঠকাব্যেতিহাসের গৌরবময় 
কাল। 

জাতীয় নাটকের সমষ্টি 


গিরিশচক্রের পূর্বগামী নাট্যকার! মৌলিক নাটকের রচয্লিতা হইলেও কেহই জাতীয় নাটকের 
টা ছিলেন না। হিুর জাতীয় জীবনের ভাব বা সস্কৃতি ডাহাদের রচিত কৌন চরিজরেই ছুটির উঠে 
নাই। গিরিশচজ্জ্ই জাতীয় নাটক ছাষ্টি করিলেন। হিলগুর জাতীয় জীবনের মূলস্ত্র তিনি ধরিতে 
পারিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রত্যেক বিষয়ই ধর্মোদিক্ট ছিল, এমন কি শিল্প-সাহিত্য পর্যন্ত সে লক্ষ্য হইছে 
বহির্ভূত ছিল না, এ কথা গিরিশচজই প্রথমে বাক্জাল! নাট্য-লাহিত্যে প্রচার করিলেন। 

অতি প্রাচীন কাঁলের কৃফবিষয়ক পালাগুলি দৃশ্ঠকাব্যের পকতিতৃক্ত নহে, কারণ এগুলির মধ্যে 
নাটযবীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে এবং নাট্যসাছিত্যের ইতিহাস সংকলনকারীরা এগুলিকে দৃষ্তকাব্যের প্রথ 
অবস্থা সাব্যস্ত করিলেও প্রত প্রস্তাবে এগুলি আধুনিক দৃষ্ঠকাষ্যের পর্ধায়ের মধো আসে না। বীজের 
তিতর বৃক্ষ চিরদিনই লুকায়িত থাকে, কিন্ত বীজাবসথায় উহা চিরকালই বীজ, বৃক্ষ নহে। কি টু্হাকাবাঃ 
কি খণ্তকাবা, কি গীতিকাবা প্রাচীন বাজালা সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যাহাতে তগবৎ- 
তত্ব গ্রকাঁশিত হয় নাই। একমাঝর নাটা-সাহিত্য ভগবান বা ভাগবতের তাবৈস্বর্ষের সন্ধান তখনও 
পর্যন্ত রাখে নাই। গিরিশচজের হযপ্রেরণা পাইবামাস্্র নাট্যসাঁছিত্যের এ অতাব-_এ ছূর্গতি দুর হইয়া 
জাতীয় মাটক গ্রৃতিঠিত হইল। তীহার পূর্বগামী পৌরাণিক নাট্যকারর! তাঁহাদের লিখিত নাটকে 
কাছিনীর গৌরব দেখাইয়াছেন, উহার অন্তরিহিত অধ্যাততত্ব উদ্ঘা্টিত করেন নাই। 

১৮৫৭ খুব হইতে আরম করিয়া ১৮৭৬ খুব পর্যব নাট্য-সাহিত্যের দর্শক, পাঠক ও 
অভিনেতাগণ বথাক্রমে রাঁমনায়াযণ, মধুদদেন, দীনবন্ধু, মনোমোহন ও জ্যোতিরিজানাথের মৌলিক 
দৃতকাব্যগুলির মধ্যে মামূলি যৌনতন্ব ব্যতীত যখন অধ্যাত্বতত্বের কোন সন্ধান পাইলেন না, ঠিক সেই 
শুভ মূহুতে গিরিশচজ তীহার প্রথম রচন! “আগমনী” ও 'অকালবোধন*--নাট্যরাসকদ্ঘর লইয়া নাটয- 


১০৪ দৃষ্তকাব্যস্পরিচয় 


সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন এবং বৈচিজ্র-গ্রহণাভিলাধী অন্সন্ধিৎস্ জনসাধারণের কর্ণে 
উওুলির মধ্যস্থিত “মাতৃগীতি' শুনাইয়া দিলেন। ১৮৭৭ খুষ্টাবের ২৯শে সেপ.টেশ্বর তারিখে ভূবনযোহন 
নিয়োগীর লিঙ্গ লওয়া স্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 'আগমনী' এইরূপ গাহিল £ - “ও মা 
কেমন করে পরের ঘরে, ছিলে উম! বল্‌ মা তাই। কত লোকে কত বলে, গুনে ভেবে মরে 
যাই।”_এই বিশ্ববিশ্রতত সংগীতটি বাঙ্গালী ভিক্ষুকের কে ছুর্গার শরৎথকালীন আঁগমনীর সময়ে 
আজও শুনা গিয়া থাকে, এমনি অধর সংগীত তিনি রচন! করিয়াছিলেন। এ খুষ্টান্বের ওরা 
অক্টোবর তারিখে “নুকুট!চরণ” ছদ্মনামে লিখিত ও এ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত গিরিশচন্দ্র 
'অকাল বোধনও এইপ্পে শাতৃস্ততি করিল £-- 
পউগ্রচণ্ড৷ উমা, ভয়ঙ্করী ধূমা, 
নমো! নমঃ হৈমব্তী। 
নমন্তে ভবানি, ভবেশ-ভামিনী 
শবারঢ়া শিবসতী ॥ 
নমন্তে অতয়া গিরীঁশ তনয়", 
আস্ভাশক্তি কপালিনী। 
ক্রাহি মে নুস্তাম! বারিদ্‌-বরণা 
মৃহ্যয়-প্রসবিনী ।” ইত্যাদি 
এই স্তব দ্বারা গিরিশচন্দ্র দেখাইলেন যে, মানুষ সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া যখন শক্তিহীন 
হুইয়। পড়ে, শত চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মাুষী-শক্তি অদৃষ্টশক্তির কাছে পরাভূত হয়, কেবলমাত্র 
দৈবীশক্তির আশ্রয়লাভ ভিন্ন যখন তাহার আর গত্যন্তর থাকে না, তখন আত্মশক্তি-বিশ্বাসী মানুষ, 
হয় এই ব্রিতাপতপ্ত সংসার-সাগরোগির প্রচণ্াঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া এ সংসার-জলধির ক্রোড়েই 
আত্মবিসর্জন করে, নতুবা এ ভৈরবী প্রকৃতির মধ্যে রণচামুণ্ডার মৃত্তি দেখিয়া তাহাঁরই আমীর্বাদে 
বিজয়ী হুইয়া উঠে। এই প্রকার জয়-পরাজয় লইয়া! মানুষের জীবন অহ্রহঃ কাটিতেছে। 
গিরিশচন্রের নাটাচরিব্রগুলি যখনি এইন্ঈপ কোন সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছে, তখনি তিনি তাহাদের 
জীবনের গতি, হয় এক অভাবনীয় উপায়ে ঈশ্বরাতিমুখী করিয় দিয়াছেন, না হয় ঘটনার সাংসিদ্ধিক 
পরিণতির মধ্যে তাহাদের ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব-বর্ণিত নাট্ারাসকন্বয়ের মাতৃগীতি ও মাতৃ- 
আবাহন ব্যতীত অন্ত কোন বিশেষ নাট্য মূল্য ছিল না। 
গিরিশচন্দ্র ছোট-বড় মোট ৮০ খানি দৃশ্তকাব্য রচন! করিয়াছিলেন, সুতরাং বহুল নাট্গ্স্থ- 
রচয়িতা হিলাবে তিনি বাঙ্গালায় আজও অদ্বিতীয় আছেন। এই সংখ্যার যধ্য অসম্পূর্ণ দৃষ্তকাব্য বা 
উৎকট নাট্যরজগুলিকে ধরা হয় নাই। তাঁহার দৃষ্তকাব্যের প্রত্যেকটির পৃথক আলোচনা! কষ্টসাধা হইলেও 
এ গ্রন্থে বিশদভাবে তাহা করা হইয়াছে। এগুলির মযধ্যগত নাটকগুলিকে পৌরাশিক, উচ্চতাবমূলক, 
সামান্রিক ও এঁতিহাসিক এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক-এক বিভাগে কি-কি নৃতন সম্পদ 
দৃশ্তকাব্য-তাগারে তিনি দিয়! গিয়াছেন, তাহার আলোচনার প্রবৃত হইতেছি। সর্বশেষে তাহার 
নাটিকা ও প্রহসন বিভাগও ভারিখ ধরিয়া যথাক্রমে আলোচিত হইবে। যে নাটকগুলি কোন 
শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেগুলিকে এক পৃথক পরিচ্ছেদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে!  । 


গিরিশচজ্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৪৫ 


পৌরাণিক-বিভাগ 

পৌরাণিক-বিভাগ আমাদের প্রথম আলোচ্যের বিষয়, কারণ এই বিভাগেই গিররিশচন্ত্রে 
নাটক-রচনার হুত্রপাত হুইয়াছিল। পুরাণের মধ্যে রামায়ণকে তিনি সর্ধ প্রথম উপজীব্য করিয়া 
ছিলেন। বাঙ্গালী জানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে রাম চরিতের সাত প্রথম পরিচিত হইতে থাঁকে। 
গ্রাম্য বালিকারা--“দশরথের মতো শ্বশুর হবে, কৌশল্যার মতো! শাশুড়ী রবে, রামের মতো পতি 
পাব, লক্ষণের মতে! দেবর লব, সীতার মতো সতী হব”--বলিয়। ব্রত-নিয়মাদি, নিতান্ত পাশ্চাত্তা 
ভাবাপন্ন সংসারে না৷ থাকিলে আবও পালন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্লাবন অতিক্রম 
করিয়া আজও বঙ্গের বু গওয্রায ও নিছৃতপন্লী রামায়ণ-গানে, কথকতায় ও পুরাণ পাঠে বিশুদ্ধ 
রহিয়াছে, তাই রঙ্গমঞ্চের দর্শকমগডলীর সম্দুখে পুরাশবর্ণিত কাহিনী দৃশ্তকাব্যরূপ এরজজালিক কুকের 
মধ্যে ফেলিয়। নাট্যকার বাম্তবের মোহ আনিয়। দিয়াছিলেন। 

ভারতচন্জ্রের তিরোধানের পর ইংরাছ-রাঞ্ত্বের সুচনার সময়ে গীতিকাব্য ব্যতীত বাঙ্গালা 
সাহিত্যের অন্ত বিতাগে ধীরে-খীরে জড়-বাদ ( 1546:181810 ) মাথা তুলিতেছিল। পরে বাঙ্গালা 
সাহিত্র পুনর্জন্ের ( 50815980০6 ) সময় যখন উক্ত জড়বাদ ও মে-ক্রমে নাস্তিক্যবাদে (8:38) ) 
উপনাঁত হইতে লাগিল, ভখন সাহিত্য ও সমান্ধের উচ্ছ,খলতা দেখিয়া বন্িমপ্রমুখ নীতিবাদীরা 
ও বুদ্ধিজীবীরা তীহাদের প্রণীত উপন্তাসে, নিবন্ধে ও প্রবন্ধে নীতি শিক্ষার গ্রবতর্ন করিলেন বটে, 
কিন্তু নাটাসাহিত্য-বিভাগ পূবব্ঘ অপরিবতিত রহিয়া গেল। নাট্যাভিনয়ে বাস্তবের হিত্রম উৎপাদিত 
হয় বলিয়া গিরিশচন্ত্র প্রথমে পৌরাণিক দৃশ্তকাব্যের ভিতর দিয়! হিন্দুর মর্মস্থলে আঘাত করিতে 
পারিয়াছিলেন। ইহার ফল ক্রমশঃ এইক্জপ দীড়াইল যে, যখন গিরিশচন্দ্র তাঁহার কোন নূতন মতবাদ 
সাধারণ প্রচার করিতে অতিলাধী হুইতেন, তখন নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া এমনই সুকৌশলে 
তাহা প্রকাশ করিতেন ধে, সাধারণে এ নৃতনত্ব ধরিতে পারিত না। 

রামায়ণাবলঘ্িত ঘৃশ্যকাব্যের গল্লাংশ গিরিশচন্দ্র কত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং সেই বিরাট গ্রন্থের কৌন কাওই তিনি ত্যাগ করেন নাই। 'দীতার বিবাহে" আদদিকাণ্ 
রামের বনবাসে' অযোধ্যাকাও্, “লীতাহরণে' অরণা, কিক্বিকধ্যা ও নুন্দরকাণ্ড, 'রাবণ বধে' লঙ্কাকাণড, 
সীতার বনবাসে' ও 'লক্্ণবর্জবনে' উত্তরকাও যথারীতি তিনি অন্লরণ করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই-_ 
কুত্তিবাস শ্রব্যকাবোর সাহাযো ইতিবৃক্তলেখক এবং গিরিশচন্দ্র দৃশ্যকাবোর সাহায্যে চরিত্রলেখক। 
একজন ঘটনাকেই সার করিয়াছেন, আর একজন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে চরিত্রে বিকশিত হইয়া 
উঠে, তাহাই দেখাইয়াছেন। একজন ছূত্রকার, অপরজন তীহার ভাষ্তকার। বাস্তবিক কুত্তিবাস মোটা 
তুলিকার টানে যে সকল চিত্রের রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, গিরিশ্চন্্র হুক তুলিকার আঁচড়ে 
তাহাদিগকে মূত্তিমান্‌ করিয়! তাহাদের হৃদয়-রহস্ত উদ্ঘািত করিয়াছেন । গিরিশচজ্্র এ বিষয়ে কতটা 
কুতকার্ধ হইয়াছেন, আমর! কেবলমান্্র তাহার নায়ক-নায়িকা চঙ্কিত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা! করিব। আলোচনা দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণ ধৈর্য হারাইবেন না। 

রামায়ণ হইতে গৃহীত পৌরাণিক দৃশ্মকাব্যের নায়ক 

জ্েতাবতার এবং সমগ্র ভারতবর্ষের জি-চতুর্থাংশ ছিন্ছু অধিবাসীর ইঠ্টদেবতা রামচন্ত্র বামায়ণের 
নারক। র্‌ 


১৩৬ দৃশ্ঠকাব্য-পরিচয় 
সীতার বিবাহ নাটকের রাম 


সীতার বিবাহ নাটকথানি ১৮৮২ খুষ্টাবের ১১ই মার্চ তারিখে বীডন্ন্ট্রটস্থ প্রতাপ জন্রীর 

ল্লাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নরদেহ্ধারী রামের কার্ধাবলির মধ্যস্থিত অলৌকিক 
বিষয়গুলিতে পাছে প্রারুতঙ্জনের মনে অন্বাভাবিকতার ছায়াপাত করে, তজ্জন্ত গিরিশচজ্ তাহার 
'শীতার বিবাহ' নাটকের রামকে সাধারণের সহিত পরিচিত করিবার পূর্বে তিনি ও নায়িকা-সীতা যে 
আগলে পৃথিবীর লোক নহেন, প্রাকৃত হইয়া অন্সগ্রহণ করিয়াছেন--এ কথা মহাদেবের মুখ দিয়া এইরূপে 
জান/ইয়! দিলেন £--. 

“জানি জানি, ওহে পল্পযোনি, 

্রক্ম সনাতন-_ 

ভন্সিল! আপনি অযোধ্যায়, 

মিথিলায় গোলক-বাসিনী রম1।” 


এই তত্বটুকু জানাইবার আরও এক ভাৎপর্ধ ছিল। যদিও গোলোক-পতি বিষু স্বয়ং নরদেছে ভূতলে 
অবতীর্ণ হইয়! প্রাকৃতঙ্নের মতো! ছুঃখতোগ করিয়াছিলেন, তথাপি সাধারণ মাঙ্ষের মতো সেই ছুঃখ- 
তাপের পীড়নে তাহার দেবত্ব নষ্ট হয় নাই, বরং দগ্ধ-মুবর্ণের মতে! তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া আরও 
মনোহারী করিয়া তুলিয়াছিল, ইহাই রামের অপ্রারতের আর একটি লক্ষণ। 
সীতার বিবাহ' নাটকের প্রথম অঞ্ধের তৃতীয় দৃশ্তে রামের সহিত দর্শক বা পাঠকমগ্ডলীর প্রথম 

পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয়-চিত্রটি বড়ই মধুর। তরতকে রামরূপে চালাইবার চেষ্টায় দশরথের 
প্রতারণ! বুঝিতে পারিয়া বিশ্বাফিত্রে যখন কুদ্ধ হইয়া! অযোধ্যাপুরী ধ্বংস করিতে আঁিয়াছেন, রাম তখন 
কির্ধপে সেই মুনিবরের ক্রোধবহ্ছি নির্বাপিগ্ত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা! কৃত্তিবাস এইরূপে 
দিয়াছেন :-- 

“মুনি হেয়! যেই জন রাগে দেয় মন। 

পূর্ব ধর্ম নষ্ট তার হয় ভতক্ষণ ॥ 

পুত্রে পাঠাইতে পিতা হ'লেন কানতর। 

বজ রক্ষা করি গিয়! মিথিলা নগর ॥” 


পুর্ব ধর্ম ন্ট তার হয় ততক্ষণ" বাক্যে বিশ্বামিজের সায় ক্রোধী তাপসের ক্রোধ প্রশমিত ন৷ হইয়া! উদ্দীপ্ত 
হইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভাষ্যকার গিরিশচজ্রের রাম এ 'ক্রোধ' শব বজায় রাখিয়া কিনবপ কৌশলে 
উভয় দিক রক্ষ1 করিয়াছিলেন, ভাহ] দেখুন £-- 

“নয়া কর খবিরাজ অবোধ বালকে, 

রাম নাম মম, ব্রাহ্মণের দাস আমি । 

কহ দেব কি কর্ম সাধিব তব, 

ক্রোধ করি ব'ধেো৷ না আপন গাসে। 

দ্বেবকার্ধে দানিৰ এ দেহ, সতত মানস মম) 


গিয়িশচজ ঘোষের গৌরবযর় কাল ১৪৭ 


জন্য সফল নামিব হে তপোধন-- 
বদি দেব প্রয়োজন 
কোন মতে পারি সাধিবারে।” 
জান এখানে উপযো্ না হই উপরি বাকা যোগ বারা বিশ্বামিত্রের ক্রোধ আপনিই শান্ত হইয়া 
গিয়াছিল। চরিক্র লেখকের ইহাই অব্যর্থ সন্ধান। পূর্ববরিত বাকাগুলির মধে) নাটককার আরও এক 
উদ্দেন্ত সাধন করিয়া! লইলেন,--নেটি 'দেবকার্ষে দানিব এ দেহ, সতত মানস মম" কথাগুলির মধ্যে 
নিহিত রহিয়াছে । অবনীতে অবতীর্ল হইবার প্রকৃত উদ্দেস্ত শাপপ্রন্ত আত্মবিস্মৃত মরকূপী রামের বিস্বৃতির 
মধ্যে থাকিলেও অন্ত ঘটনার অগ্থুরোধে তাহ! রামের মুখেই এ বথাগুলির ভিতর দিয়! বাছির হইয়া 
গিয়াছিল। অন্ত ঘটনার আড়ালে নাট/কারের রামাৰতারের উদ্দেশ্ত-বিবৃতির এ কৌশল উল্লেখযোগ্য । 
যে রাম-চরিত ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ-চিত্র বলিয়। সর্বত্র পুজিত, সেই রাম ষে নিরাপত্তে ভ্রাতা 
ললক্ষণকে তাড়কা-নিধনে সাথী করিয়াছিলেন, এ চির গিরিশচজ্জ দেখাইতে সাহস করেন নাই, তাই তিনি 
সে সময়ে রামের মুখে 'থাকুক্‌ আযোধ্যাপুরে বালক লক্ষণ. এই কথা বলাইয়াছিলেন। কৃতিবাল কিন্ত 
এ অংশে নীরব ছিলেন। 
তাড়কা-নিধনকালে রুতিবাস রামকে--"এক বাঁপ বিন। যে ছিতীয় বাণ ধরি। তোমার দোহাই 
যদি তিন বাণ মারি ॥”-_বলাইয়! আশ্ফালনের সহিত যে প্রতিজ্ঞা করাইলেন গিরিশচন্ত্রের রাম সেরূপ 
কিছু করেন নাই; কারণ রামকে ভবিষ্থাতে বড় বড় শত্র নিপাত করিতে হইবে, তাই তাহাদের 
তুলনায় নিকষ্ট শত্রুকে বিনাশি করিতে তাঁহার সমগ্ত বীর্ধের প্রয়োগ তিনি আবশ্তক মনে করেন নাই। 
কেবলমাত্র এই কয়টি কথা যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন £-- 
“এত দস ধরে সে রাক্ষমী 
অযোধ্যার পাশে আদি 
করেছে আশ্রয় ! 
তীরু বলি ঘোষিবে সংসারে 
_.. রাক্ষসী বস্তপি জিয়ে মম বিদ্তমানে।” 
এ কথাগুলি বীর ও প্রশান্ত রামেরই উপযুক্ত হইয়াছিল । 
হরধনূর্তঙ্গকালে কৃতিবাসের রাম বলিয়'ছেন :-- 
“ধন্থুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষণে । 
ভাঙ্গিৰ শিবের ধন্থু ভয় হয় মনে॥ 
ধন্ুকে অর্পি়্ গুণ বলেন মুনিরে। 
তাহা! করি বাহ আজ্ঞা! করিব! আমারে ॥*-- 
এই কথ! কয়টি বলিয়াই ধনুর্ঙ্গ করিলেন। “ভয় হয় মনে কথ! দ্বারা কুভিবাস রামকে ধর্মতীরু 
করিয়াছেন, কিন্ত কোনরূপ অহ্ঠানের ছার এ ভীতি নিবারণের চেষ্টা করেন নাই। গিরিশচঙ্তের বর্মভীর 
রাঁম বিশ্বামিজ্র কতৃক ধুর করিতে আদিষ্ট হইলে জগৎগুু শিবের শরাসন ভাঙজগিতে বলিলেন £_ 
“ছু নয় আমি মৃনিবর, 
হরদত শরাসন ভাঙগিৰ কেমনে ? 


১৪৮ দৃশ্টীকাব্া-পরিচয় 


শিষ দাতা মগাদেবে করিধ লঙ্ঘন, 

কি নিয়মে দেহ উপদেশ ? 

কন্ঠাহেতু ত্রিপুবারি কে করিবে অরি ?” 
বলিয়া ইতগ্ততঃ করিয়াছিলেন। কিছু পুনঃপুনঃ অনুরুন্ধ হওয়ায় এবং তাঁহার তৎকালীন আত্মবিস্বতি 
বিশ্বামিক্র কর্তৃক অপসারিত হইলে তিনি সভাস্থল দাডাইয়া $ 

প্রুদ্রেস্বর করি নমস্কার, 

রুদ্রতেজ দেহ তূজে ; 

বাড়াও তক্তের মান; 

নিও ধঙ্গ কর দুই খাঁন। 

ভাইরে লক্ষ্পণ ! 

যবে ফেলিব ধন্থুক ভাঙগি, 

মেদিনী না! রবে স্থির-- 

বেখো ধরা ধঙ্চকের হলে ৮” 
এইরূপ বাক্যে মহাদেবকে যথারীতি অতিবাদন করিয়া প্রকৃত ভক্তের মতো এঁ কার্য করিয়াছিলেন। 

_ শ্গীতার বিবাহ' নাটকের সুচনায় নাট্যকার রামকে গোলোকপতি বিষু ও সীতাকে রম! বলিয়াছেন 
এবং সতীর শাপে রামাবতারে বি আত্মবিস্বৃত হইয়ানেন । যেখানে যেখানে সমধর্মী ঘটনা বা অপর 
কক প্রবৃদ্ধতা আসিয়াছিল, সেই সেই স্থানে রামের পূর্বস্বতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচজ্ তাহার 
দুখকাব্যের ভিতর আত্মবিস্ৃত রামের এইরূপ ক্ষণস্থৃতি ও ক্ষণবিশ্বৃতি মনন্তাত্বিকের কৌশলে দেখাইয়া 
গিয়াছেন। রামের বিষাহের লগ্রনষ্ট করিবার জন্ত চন্দ্র গীতীতিলয় গুরু করিয়া! দিলে গিরিশচন্্র তাহার 
স্বকপোল-কল্লিত “সমুদ্রমস্ন' পালার অন্তত লক্্মীর উত্থানের সজেসঙ্গেই রামের পু্স্থতি অতি সুন্দর 
কৌশলে উদ্ধুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস সেরূপ কিছু করেন নাই। 

পরশুরাম 'রাম কই ?' বলিয়া দশরথকে প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে- “দাস তব সম্মুখে ব্রাঙ্মণ, 

আশীর্বাদ প্রার্থী তব পায়” বলিয়া গিরিশচন্দরের রাম স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিনয়ী রামেরই 
উপুক্ত হইয়াছিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল-“তুমি রাম ? তাজিয়াছ শিবদত ধ মম?” উত্তর_- পঙ্গৃতে 
লক্ষায় গিরি ব্রাহ্মণ প্রসাদে।” পরে অন্ত কথার পর বশিষ্ঠদেব কুদ্ধ পরশুরামকে বলিলেন--“খাবি তুমি 
ক্ষান্ত হও, বালক বুঝিয়ে।” তদুতরে পরগুরাম বলিতেছেন__ 

“ৃদ্ধ-শিশু নাহি ক্ষতিয়ের, 

সবে সম অনাচার। 

নহি আমি যাজক ত্রাঙ্গণ 

প্রত্যাশা না করি কার 1” 
শিশ্বের সনমুখে গুরুনিন। হওয়ায় শিব্য আর নির্বাক থাকিতে পারিলেন না কিন্ত অস্থির হইলেও বিনয়ের 
সীমা অতিক্রম করেন নাই। গিরিশচন্রের রাম বলিতেছেন-- 

*্মার্জনাতিখারী আমি যদি অপরাধী, কিন্ত 


রষ্ট ভাষ কিবা হেতু কন্‌ গুরোহিতে ? 


গিরিশচন্ত্র ঘোবের গৌরবময় কাল ১৪৯ 


বাজন বিপ্রের ক্রিয়া, ক্ষজিয়ের ধক ধারণ-- 

ত্রাঙ্মণের ক্রিয়াজইট নন্‌ মুনিবর 1” 
8 তাহার সম্থখে ততমূর় বিনয়ী হইতে না পারিলে 
মর্পের পরাজয় মধুরভাবে সম্পাদিত হয় না। গিরিশচন্ত্র এখানে সেই মাধুর্ধ আনিয়াছিলেন। তিনি 
কৃভিবাসের রামের মতো তোমার ধন্থকে বদি গুণ দিতে পারি। তোমার ধন্ুকবাণে তোমারে 
সংহারি ॥”.সতাষ! প্রশনোগ করেন নাই। 

এ লকল জট কৃতিবাসের দোষ নহে, তাহার কৈফিয়ৎ পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। কৃতিবাসের 
রামারণ হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া সেই-সেই অংশ গিরিশচন্রের নাটকান্তর্গত পাঠের সহিত তুলনা 
করিয় কুর্তিবাসকে খাটো৷ কর! গ্রস্থকারের উদ্দেন্ট নহে। কৃতিবাস ছিলেন, তাই আমর! গিরিশচজ্রকে 
পাইয়াছি। হুত্র আছে বলিয়! চীকাঁর গৌরব। পুরাণকার ও নাটককার একই বিষয়ে কিরপ 
ভিন্নভাবে কার্য করেন, পাশা-পাশি রাখিয়! তাহার প্রতেদ দেখানোই এখানে উদ্দেশ্ত | 


মাম-বনবাস নাটকের রাম 


'রাম-বনবাপ' নাটকথানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্বের ১৫ই এগ্রেল তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ প্রতাপ অনথরীর 
স্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। 'রাম বনবাস' নাটকের রামকে অপেক্ষাকৃত বরস্ক 
অবস্থায় পাওয়া! গিয়াছে। এখন তিনি বিবাহিত ও সংসারী এবং দেশের আপামর-সাধারণের আনন্দ 
বর্ধনের নিমিত্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে বাইতেছেন, সুতরাং প্রজারঞ্জনার তাৰ তাহার মনে 
জাগিয়াছিল; তাই এ সময়ে রাজার কতকগুলি কর্তব্য তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল, এবং তিনি 
সেগুলিকে এরূপ ভাবে বরণ করিয়া লইলেন, যে, আজ কত ধুগ-বুগান্ের পরও লোকে রামকেই সেই-সেই 
কর্তব্যনিষ্ার আদর্শ-ুক্লুষ বলিয়া! যনে করিয়৷ থাকে । এত সমাদর আর কোন পৌরাণিক চরিক্রের 
"ভাগ্যে ঘটে নাই। রাম-চরিত পর্যালোচন! করিলে তাহার সমুদয় কাখগুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীর 
অন্তর্গত করা যায়। একটি সত্যপালন--অপরটি প্রজাপালন। এই ছুইটি কর্তব্যের বিরুদ্ধে যখন বে 
ৰাধ। উপস্থিত হইয়াছিল, রাম তাহা অকুতোভয়ে অতিক্রম করিয়া! গিয়াছেন। গিরিশচজ্্র রামের এই 
বৈশিষ্ট্য কিরূপ কৌশলে ফুটাইয়! তূলিয়াছেন, ক্রমে-ক্রমে তাহাই প্রদশিতি হুইবে। 

বিশিষ্টতাই তে! জীবন। দেছ্ধারী জীবমাত্রেই আহাম-বিহার-মৈথুন তথ্য অবগত আছে। 
এ দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে সৌন্দর্য নাই। আমাদের চক্ষু যদি প্রতিদিন একই দৃত্ত দেখিতে থাকে, 
তাহা হইলে তাহার নবীনত্ব অল্প দিনেই নষ্ট হইয়! বায়। এই অন্তই বুঝি প্রকৃতি-রাণী নিত্য নব-নব 
সৌন্দর্যে জীবের মনোহরণ করিয়! থাকেন। তাই বৈচিত্র্য আস্বাদপ্রিয় ওদরিকের কাছে অনাহারী 
বনবাসী রামের মছিমা--নিদ্রাতুরের কাছে বিনিদ্্ লক্ষণের কঠোর সাধনা-্এবং ভোগ-সর্বন্বের কাছে 
ছিতেন্্রিয় ভ্রতচারী রাম ব! লক্ষণের চিত্রে এত মধুর লাগিয়াছে ! 

'রাম-বনবাসের" রামকে প্রথম হইতে পিতৃ-তক্তরূপে পাওয়! গিয়াছে, ইহাও নাটককারের একট! 
কৌশল। এ কৌশল ন! থাকিলে রামের পিতৃ ভক্তি যে অগ্রমাণিত হইবে, তাহা! নহে। তবে 
রাষের পি ভক্তির সহ্তি দৃণ্তকাব্যের দর্শক ব1! পাঠককে পৃহস1 অপ্রস্তত-ভাবে একেবারে পরিচিত 
কযাইলে সেধ গুশের মোহিনী শক্তি হাস পাইবে, এবং তজ্জন্ত চরিআ-বিকাশের ব্যাঘাত ঘটিবে। 


১৫ 


১১৪ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 


নাট্য শিল্পী গিরিশচজ্র এ তথ্য জানিতেন, তাই, বে রাম ক্ষপপ:র পিতৃ-সত্য-পালনের জন্ত রাজ্য 
পরিত্যাগ-পূর্বক ঘনচারী হুইবেন, সেই রামের এত বড় একট! গুণের সহিত দর্শক বা পাঠককে 
গীহার পূর্বগামী নাট/কারদের মতো! আকশ্মিক-ভাবে পরিচিত ন! করাইয়! অল্লে অল্লে করাইতেছিলেন। 
এ সত) কথ! নাটকের দর্শক ৰা! পাঠক মাত্রেই অবগত হইয়াছেন, পাঠোদ্ধার নিপ্রয়োজন। 
নাট্য-শিল্পী গিরিশচন্দ্র রামের পিতৃ-তক্তির অন্তরালে নাট্া-কাব্যের আর একটি মহৎ উদ্দে্ট 
সাধন করিগ! লইয়াছিলেন। রাম-বনবাসের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে রামের জীবনের দ্বিতীয় 
অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম অধ্যায়ের রাম বালক, পিত্ৃ-নির্দেশের সম্পূর্ণ বশবর্তা ছিলেন। 
রাঞ্াতিষিক্ত হইবার কালে রাঙ্য-পালন সম্বন্ধে তিনি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন--এরূপ একটা ধারণার বশে 
রাম তাহার ভবিষ্যৎ ভীবন কিরূপভাৰে যাপন করিবেন তাহার একটা ছৰি পূর্ব হইতেই মনে মনে 
খাড়া করিতেছিলেন ॥ তাই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রাম-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের হৃচনার গিরশচঙ্জ 
সেই ছবিট সাধারণ প্রঙ্গাশিত করিয়। প্রকৃত নাটককারের উদ্দেশ্তসাধন করিয়াছিলেন। রামের 
তখনকার মনের অবঃ! নাটককার নিযলিখিত কথাগুলির মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন ১ 
“হে ভূপ-মগ্ডল। 
লব রাজ্য পিতার আদেশে, 
কিন্ত অজ্ঞ আমি, যোগ্য কত নই। 
রাজ কার্ষে দেখ যদি বাল্য চপনতা 
মার্জনা করিহ দোষ বালক ভাবিয়ে ঃ 
স্সেহে মোরে দিও উপদেশ। 
রা্নীতি-বিশারৰ ভূপালমণ্ডল, 
ব্রাহ্মণ*সঙ্ছন সুধীর সচিবগণে, 
গুরুনে নমস্কার মম $ প্রসাদে 
সখার পারি যেন করিবারে পিতৃ-সুখোজ্জ্বল-- 
বছিবারে পৃথিবীর ভার, 
গুদ্র হ'তে রহে যেন রঘুবংশ-মান।” 
জ্যামিতির কোন এক প্রতিজ! পূরণের পূর্বে যেমন প্রতিপাগ্ত বিষয়টির উল্লেখ করিয়া লইয়া 
পরে সেই সম্পাগ্ত-বিবয় প্রমাণ সহকারে পূরণ করিতে হয়, গিরিশচন্ত্রও সেইরূপ রামের স্বাধীন 
জীবন আরস্তের পূর্বে রামের মুখেই উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞা করাই লইয়া, পরে তাহার অবশিষ্ট জীবনের 
কার্ধপরম্পর৷ বার! এ প্রতিজ্ঞ! পুরণ করাইয়! লইয়াছিলেন। শ্রে্ নাটককার এইরূপেই কার্ধ করেন। 
মীন নিমুখে রামকে বনবাপ-বার্ভ। শুনাইলে কৃতিবাসের রান এইকপ বলিগাছিলেন £-- 
“শুনেয়! কছেন রাম সহান্ত বদনে। 
তোমার ঘ্বাপ্জায় নাতা এই যাই বনে ॥ 
করিয়াহ কোন্‌ কাদে পিতারে মুণ্ছত। 
ল:জ্ঘতে তোমার আজ। নহেত উচিত ॥ 
তব গ্রীতি হবে রৰে পিতার বচন। 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবমর কাল ৯১২১ 


চতূর্দাণ বৎসর থাকিব গিয়া বন! 
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ। 
তরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ ॥ 
কোন দোব নাহি মাত! তাছার শনীরে। 
ধন জন রাজ্য ভোগ দেহ তরতেরে ||” 
বৈবেয়ী তখন বলিলেন-- 
“কৈবেয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন। 
. ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন ।। 
আমার কথাতে কোপ না করি মনে। 
শিরে জটা ধরি তৃমি আজি যাঁছ বনে ॥ 
ভূলুন্িত দশরখ রাম-কৈকেছ়ীর পূর্বোক্ত কথোপকখন এতক্ষণ ন্বপ্নাবিষ্টের “মতো! নীরবে শুনিতেছিলেন্, 
এমন সময়ে-- 
শ্রামচন্ত্র পিতার চরণঘয় বন্দে। 
দশরথ ক্রন্বন করেন নিরানন্দে ॥ 
পিতারে প্রণমি রাম চলেন স্বরিত। . 
“হা রাম” বলিয়া রাজ! হ'লেন মৃচ্ছিত ॥" 
বন-গমনের পূর্বে রাম-দশরথ-সম্ষিলন কৃতিবাস এইভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। উচয়কেই 
এখানে নীরব রাখিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তখন কি দশরথের মনে কোন চিন্তার উদয় হয় নাই, বা 
দশরথকে তূলুটিত দেখিয়! রামের মনেও কোন তাবান্তর উপস্থিত হয় নাই? নিশ্চয় হৃইয়াছিল। 
শ্রব্যকাব্য-গ্রণেত| কৃত্তিবাস উভয়কে নীরব রাখিয়া সেই শোক ও সান্বনার গভীরতা! দেখাইয়াছেন। 
গিরিশচন্্র কিন্ধ তাহার ভাষ্যকার, সুতরাং সেই নীরবতার মধ্যে শোক ও সান্বনার যে সিন্ধু উদ্বেলিত 
হুইর। উঠিয়াছিল, নিয়িলিখিত বাক্যগুলিদ্বারা ভাহার ভাষ্য করিয়া! গেলেন। গিরিশচস্ত্রের রাম প্রথষে 
কৈবেয়ীর প্রতি বলিলেন ঃ-- 
“হেন ছুঃখ 
কি হেতু মা দিয়াছ পিতারে। 
তৃমি আজ্ঞা! করিলে জননি, 
যাইতাম বনবাঁসে। 
আনন্দ আমার-- 
রাজ। যদি হয় গো ভয়ত। 
পরে দশরখের প্রতি... 
উঠ পিতাঠ ত্যজ ধরাসন, 
নফল জনম মম, বহু পুপাফলে 
পিতৃ-গত্য করিব পালন। 
ধরি দেহ তোমার ₹পায় দেব, 


১১৪ দুষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


বধৃযাতা৷ কাদিযে বিহনে তোর, 

কুষচন কৰে সবে মোরে, 

কেমনে রে লব তোরে সাথে 

আধার করিয়ে পুরী?” 
দ-গতিজঞ লক্মণ দেখিলেন যে তাহার ইচ্ছাকে রাম ল্লেছের আড়াল দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে 
চাঁছিতেছেন তখন অভিমানী লক্ষণ এইরূপ বলিলেন £-- 

“্বুঝিলাম 

অপরাধী হয়েছি চরণে, 

গুরুজনে কহি কটু! 

দেহে আর কি কাছ আমার? 

রাম-সেবা! করিতে নারিব।” 
লক্ষণের এই অতিমান-সুচক ছুঃখ জাতৃ-বৎসল রামকে বিহ্বল করিয়া সকল বাধ! দূর করিয়া দিল। 
রাম তথন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন £-. 

“ভাই, ভাই, ভাইরে আমার, 

চল সাথে সঙ্কটের সাথা ! 

চল, বিদায় মাগিব জনেস্জনে, 

জানকীরে ঈপিব যাতায় ঃ 

আজি যাব ধন-বাসে ।৮ 

রাম জননীর কাছে বিদায় লইতে আপিয়াছেন। কৌশঙ্যা! রাম-বিরহে পাগলিনী-প্রায় হইয়া 

ঘবশরথকে কুবচন বলিতেহেন। পিতভক্ত রাম আর থাকিতে পারিলেন না, মাতাকে বলিলেন-. 

“মাগো! মন্দ নাহি বল গে! পিতারে, 

অতি ছুঃখী পিতা! মম! 

ভুবনে আখ্যান, 

সত্োর সন্মান হুর্যাবংশে চিরদিন, 

জুর্ধ্যবংশে সত্যাধীন সবে। 

ধনে যাই বিধি বিড়মবনে, 

পিতারে না বল কুখচন | 

মাগে!! 

দেখিলে রাজা, প্রাণ ফেটে বার, 

ভূমেতে মুহুট লোটে ? 

অ'বরল চক্ষে বছে জল, 

ছা৷ রাম? ছা রাম মুখে। 

না! জানি জননী। 

সবগমণি কি করেন মোর শোকে | 
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ষযাগে! | পিভ! গুরু তৰ 
আবার গুরুর গুরু. 


কেমনে মা লজ্হিৰ বচন তার? 
এস গো জননী 

যাঁব পিতার নিকট বিদায় লইতে, 
শোক-সিন্ধু উলিবে তাঁর। 

আম! বিনা! পিতা নাহ জানে, 
শান্ত কর গৃহিনী-মা তৃমি। 

দিও অন্ন জল, জনক বিকল, 
অন্ন-্ল ত্যভিবেন মন-ছুঃখে | 
মাগো, কি কব তোমায়, 
শঙ্করী-পুর্ভায় ভূল শোক" 
অননী আহার! 

লিপি বিধাতার খণ্ডন না হয় কভু, 
বনে যাব অন্যথা না হবে।” 


পূর্বোক্ত কথাগুলির মধে রামের পিতৃতাক্ত ও মাতার প্রতি সাত্বন! এমন সহবয়তার সহিত বাছির 
হইয়াছে যে, এ কথার পর কৌশল্যার শোক কতকট! মন্দীভৃত হইয়া গেল। রাম তন মাতা- 
সমভিব্াহারে পিতার সম্মুখে বিদারের জন্ঠ দীড়াইলেন। দশরথের হৃদয় শতধা বিদীণ হইতেছে। 


রান পিতাকে বলিতেছেন-- 


শপিতা পিতা! ত]্জ অনুতাপ, 
সত্যবান্‌ তুমি মহারাগজ! 

সত্যের সম্মানে 

প্রিয় পুন্রে পাঠাইলে বনে, 

মহত্ব প্রচার করিলে হে ধরাতলে। 
রবিকুল রবিসম সময় ? 

পুত্র তব সত্য হেতু যায় বনে। 
পুল্র রাখে বংশের গরিম। 

পিতার মিনা তাছে। 

রাজ্য ছার | মাহায্মা পদার্থ গণি, 
পুত্রের গৌরবে কি হেহু কাতর রাজা? 
€( পরে মাতৃ উদ্দেশে ) 

মাত! পতি মেৰা ধর্থ তব, 
রঘু কুল-বধূ, 

যোহ্‌ বশে বর্তব্য ভূল ন। 


১১৬ দৃ্ঠকাব্য-পরিচয় 


মাগো! জেনে কি জান না, 
কার ভাগ্যে ঘটে, সত্যে জনকে করিতে পার! 
মা আমার, 
দেহ গো! মেলানি-- 
( পুনরায় পিতার প্রতি ) 
পিতা! 
তোমার প্রসাদে সুখে রব বনাশ্রমে 
হাসি মুখে করো গে! বিদায় ।” 
এরূপ আন্তরিক সমবেদন| জগতে হূর্ণত! প্রতি ঘটনার ঘাতণপ্রতিঘাতে গিরিশচজ্জ রামচরিত্রের 
মহত্ব নাটকীয় কৌশলের ভিতর দিয়া এমন করিয়া ফুটাইয়! তুলিয়াছেন যে তাহার 
ইয়স্তা। নাই। 
ভরতের রাজ্যলাভ ব্যাপারটিকে রাম প্রার্কৃতের চক্ষে দেখেন নাই । তিনি নিজে যেমন 
পিতৃ-সত্য পালনের অন্ত বনে যাইতেছেন, ভরতও সেইন্বপ পিৃ-সত্য পালনের নিষিভ 
অযোধ্যার রাজা হইবেন, এন্প ভাবেই দেখিয়াছিলেন। তরতের রাজ্যলাত কৈকেয়ীর বর- 
প্রার্থনার অন্ততম বিবয় ছিল, স্মুতননাং উহা পিতৃ-সতা পালনের অপর দ্রিক! বড় তাইকে 
বঞ্চিত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলে রামের মতো ভ্রাতার চিন্তা নিরলিখিতরূপে প্রকাশিত 
হইত না ১ 
*্পিতৃলত্য করিতে পালন--রাজ। হবে ভরত আমার।” পরে গুহককে উদ্দেশ করিয়া 
বলিতেছেন--"্ভার তোম! সবাকার--রাখিতে অযোধ্যাপুরী, বালক তরত ভাই 1” 
রাম-বনবাস নাটকের শেষ দৃ্তে শক্রন্থ--“বাম কেন হও চিন্তামণি' বলিয়! “চিন্তামণি' শব্ধ দ্বারা 
আত্মবিস্বত রামকে যখন তাহার পূর্ব-স্থৃতিতে পৌঁছাইয়া দিলেন, রাম তখন প্রবুদ্ধ হুইয়া ভরত ও 
শক্রত্নকে উদ্দেশ করিয়া! এইরপ বলিয়াছিলেন :- 
"ভাইরে ভরত, ভাই শক্রদ্ন ! 
বিধির লিখনে দেব-মর্ম বুঝ ভাই, 
বিমাতার কি সাধা প্রেরিতে বনে? 
সত্যোর রক্ষণে পিতৃদেব পরলোকে-- 
দেব কা জেন স্থির । 
দেব কার্ষে এসেছি গহনে। 
রাজ্য রাখ এই আজ] মম, 
ধর্ষ-নর্ম বুঝি আজ! নাহি ঠেল ভাই। 
জেন স্থির-- 
চারি ভাই চারি কার্ধ হেতু” 
গিরিশচক্র আত্মবিস্বত রামের ক্ষণস্তি ক্ষণবিস্থৃতি উদ্বোধক শব্ধ ঘা ঘটনার সাহায্যে সর্বত্র এইরূপ 
হুন্মরতাবে দেখাইয়াছেন, ইহাও তাহার নাট্য কৌশলের অপর একটি দৃ্টানত-সথল। 


গিয়িশচজ ঘোষের গৌরবময় কাল. ১৯৭ 


সীতাহরণ নাটকেত্স রাম 
“সীতাহরণ' নাটকটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্বের ৎংশে জুলাই তারিখে বীভন্সষ্টীটস্থ প্রতাপ অহমীর 
স্াশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এই রাম রামাবতারের প্রকৃত উদ্দেস্ট সাধন 
করিয়াছিলেন। যদিও তাড়কা-নিধন বা মিথিলার যজবিষ্নকারী রাক্ষস সমূহের বিনাশ সাধন-ব্যাপার 
সারা বালক গামচজ্ রামাবতারের প্রধান কার্য গৌপভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দে্টয তখন 
কিন্তু অন্তরূপ ছিল। স্থানীয় অত্যাচার-নিবারণ উহার লক্ষ্য ছিল, এবং সেই অত্যাগরের তিরোঁ 
ধানের সঙ্গে সঙ্গে রামের রক্ষঃবধ স্পহাও অস্তরহিত হুইয়াছিল। সীতাহরণের রাম কিন্ত যে রক্ষ:-বধ 
আরম্ভ করিলেন তাহা তাহার রামাবতারের মূখ্য উদ্দেস্তের সহিত বিজড়িত ছিল। 
চিত্রকুট ও দণ্ডকারণ্যের প্রাকৃতিক সৌনার্ষে রাম ও সীতা মুগ্ধ হইলেন। পাছে এই সুন্দর 

দৃশ্টের সহবাসে রামের কোমল বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়। দেবকার্ধ-সাধনে বিলম্ব উৎপন্ন করে, 
তক্জন্ স্থাবর-জন্গমের তাগ্য-নিয়ন্তা ব্রদ্ধা পুরন্নর-লমভিব্যাহারে বিমান পথে আবির্ভূত হুইয়া নিয়- 
লিখিত সংলাপের মধ্যে রামের ও দণ্ডকারণ্যের ভাগ্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, দেখুন। ব্রন্ধা 
পুরদ্দরকে বলিতেছেন £-- 

“রপস্থল নেহার অদ্ধুরে-_ 

নবদল শোভিত ভূতল 

খচিত শিশির-হারে, 

ক্ষণপরে ভাসিবে রুধিরে ! 

এবে বিহঙ্গিনী তোলে তান নুমধুর, 

ক্ষণপরে বাণের গর্জনে অধীর হুইবে গিরি। 

কুস্থম-সৌরতে রসায় খবষির মন, 

পৃতিগঞ্জে মাঁতিবে মেদিনী। 

ঘোর রোলে ডাকিছে শৃগাল। 

রাক্ষ-সংহা'র ব্রতী হইবেন রাম। 

পুরন্দর ! তব ভয় ঘু'চবে সত্বর। 

ইজ বিধি তব বুঝিতে ন! পারি, 
কোথা শশি-অংশে নারী, 
কে মজাবে স্বর্ণলঙ্কা ? 
ব্রহ্মা” হের, 

আসিতেছে রাক্ষস-দাশিনী |” * 
এই সংলাপের গুঢ় রহস্তটি এইরূপ £--পৃথিবীর যাবতীয় কাধ-কারণ সম্বন্ধে সংবন্ধ থাকে । সীতাহরণ- 
রূপ কার্ষেরও একটা কারণ থাকা আবশ্তক, রামায়ণে তজ্জন্ত শুর্পণখার সৃষ্টি হইয়াছে। নারীর 
অবমাননার অন্ত রামের নারীও অবমানিতা হুইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সীতাহরণের প্রারসে 
সংঙ্কত নাটকের “বিফন্ক ও প্রবেশক" নামক পারিভাষিক কৌশলের ভিতর দিয়া এ রহসুটুকু 
প্রকাশ বরিয়! গিয়াছেন। 

১৬ 


চে 
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শুর্পণখার নাসা-কর্ণ-ছেদন বিষয়ে কৃতিবাসের রাম লম্মপকে এইরূপ বলিতেছেন ৫--প্জীরাম 
বলেন ভাই ছাড় উপহাস। ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ ॥* লক্ণও এ ইঙ্গিতের যশবরতাঁ 
হইয়া £--"ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ। একবাণে তাহার কাটিল নাক-কাণ ॥” ম্ত্বীলোক 
দুশ্চরিত্রা হইলে বধার্থা নহে, এ কথ! গিরিশচজ্রের রাম জানিতেন, তাই 'দুর হ কুলটা' বলিয়, 
শূর্পণখাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আরষ্টা নারী বধার্থ! না হইলেও দণ্ডের উপযুক্ত 
ভাবিয়া লক্ণ--"্যা বলেন বলুন শ্রীরাম, কাটিব ইহার নাক-কাণ”* বলিয়া তাসথরূপ কার্ধ 
করিয়াছিলেন। 

খর-দূষণ এখন সমরে নিপতিত হুইয়াছে) শূর্পণথ! সহারহীন! অবস্থায় লঙ্কাপতি রাবণকে 
তাহার অবমাননার সংবাদ দিবার অন্ত লঙ্কায় নিজেই চলিয়াছে। অস্তরীক্ষচানী যে সকল দেবতা 
খর-দুষণের সময় দেখিতেছিলেন, গিরিশচজ্জ তাহাদেরও এ সময়ে নিশ্চিন্ত রাখেন নাই। তীহারা 
আনিতেন যে, লঙ্কাপতি রাবণ এ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, এবং যত লত্বর সেই প্রতিশোধ 
গৃহীত হয় রাবপবধও তত শী সম্পাদিত হইবে। এই আশার ব্রদ্ধা-গ্রমুখ দেবতাগণ যাহাতে 
শৃর্পণিখার গমন-পথ শক্কাশূন্ত হয় তাহারই ব্যাবস্থা অন্তনীক্ষে থাকিয়া! করিতেছিলেন। কৃত্তিবাস কেবল 
দেবতাদিগকে অস্তরীক্ষে রাখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তীহার ভাঘ্যকার তীহাদের উত্তস্থানে রাখিবার 
কারণ কি, তাহা! ব্যক্ত করিলেন। 

রামের স্তায় আদশপুক্রবকে প্রাকৃতজনের মতো! হুঃখভোগ করিতে দেখিয়া যখন জন-সাধারণের 
মনে ধর্মাশ্রয়ের উপর একটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রাকৃতেরা যাহাকে ছঃখ বলে, 
অপ্রাকতের কাছে তাহা! যে বাস্তবিক ছুঃখ নহে, বরং ইহা! কোনরূপ উদ্গেশ্যসাধনের উপায়-মাজ-- 
এই তত্বটুকু বুঝাইবার জন্য গিরিশচজ্জ নরদেহধারী রামের সহিত নরভাগ্য-নিয়ন্তা বিধাতার সম্বন্ধ 
প্রয়োজন-মতো! দেখাইয়া গিয়াছেন। অন্ত দেবতাকে না আনিয়া বিধাতা বা মহাঁমায়াকে উপস্থিত 
করায় নাট্যকারের দেশ-কাল-পা্র সম্বন্ধীয় জানের (27০15 ) পরিচয় পাওয়! গিয়াছে। 

রাম চরিত্রের অপর দিকের পরিচয় পাওয়া যাইলেও তাহার পত্বীপ্রেমের প্রগাঢ়তা দেখিবার 
সুযোগ এতক্ষণ ঘটে নাই। বিবাহের পর হইতে নানারূপ বিপত্তির আবতে" রামের আবন ঘূর্ঘামান 
ছিল, এবং সেই আবর্তের মধ্য-হুইতে তীঁহার চরিত্রের অনেক মহত্ব উঠিয়া বাহির হুইয়। আসিয়াছে, 
পত্বীর প্রতি কর্তব্যের উল্লেখ তাহার মধ্যে থাকিলেও পত্বী-প্রেমের প্রগাঢত! দেখা যায় নাই। 
'সীতাহরণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রারস্তে রামচন্ত্র কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। খর-দুষণ সমরে 
নিপাতিত হুইয়! দণ্ডকারণেঃর বনস্থলী প্রায় শক্রশুন্ত হইয়াছে, এমন অবস্থায় পত্থীর দিকে নর 
দেওয়া তাঁহার পক্ষে শ্বাভাবিক হুহয়াছিল। চিন্রকূট পর্বতের সারিধ্যে গুহকের আশ্রমে রামের 
পত্বীপ্রেম ফুটিবার একবার অবসর হইয়াছিল, কিন্ত অন্ত ঘটনার প্রাবল্যে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। 
গিরিশচন্্র যে পরিস্থিতির (32881790) মধ্যে এই প্রেম-ছবিখানি আকিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা 
উপভোগ্নের সামগ্রী । 

বিবাহের পর সীতা শ্বশুর গৃহে আসিয়া! হাসির পরিবর্তে অশ্রর আধিক্য দেখিয়াছিলেন। 
ৰনবাসবাতা, শ্বশুরের মৃত্যু, বনবাসকালীন নানাবিধ উপদ্রব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পর৷ সীতার চিত্তের 
গ্রস্ত নষ্ট করিয়াছিল। তাই দণ্কারণ্যের পুম্পিত অটবীর শোতা, এইক্প নিশ্চিন্ততার অবসরে 
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সীতার চক্ষে ঝড় মধুর ঠেকিয়াছিল। তিনি মনের আনন্দে গান গাহিয়! 'কুম্থম-্দশনা' বাসীকে 
গীতিছনে এইয়প বলিতেছেন ২... 
“ছালি কোথা শিখিলি সই, ওলো! কু্থম কলি! 
হাসি ভালবাসি, বদি শিখি হাসি, 
হাসি-হাসি বীবিব লো! গ্রাণ-অঙগি” ইত্যাদি-- 
বৈবাধিনী সীতার মুখে হঠাৎ এই হাঁসির গান শুনিয়া রাম বলিলেন £-- 
“কারে বাধিবারে প্রাণেশ্বরী, 
কুন্থুমের হাসি শিখিতে করেছ সাধ? 
জানত-জানত আমি ভালবাসি জানকীর হাসি ! 
বিহঙ্গিনী গায় ম্বমধুর 
যবে তুমি রহ মম পাশে, 
মৃদুভাবে শুনাও সঙ্গীত মোরে; 
সে মৃছু লহরে প্রাণ ভরে, 
তাই পাখী গায় লো ললিত। 
সই ব'লে দেখাইলে কমলিনী, সেই মৃছ্তাবে-_ 
যে মৃছুলহরে প্রাণ নাচে, 
তাই কমলিনী ভালবানি। 
কুরজিনী সঙ্গিনী তোমার, 
তাই সচেতন নয়ন তাহার 
তালবাসি প্রাণ পরিয়ে ! 
প্রাণ দেখাবার নয়--সীতাময় হিয়া মম 
সদা! প্রা চায় বলি প্রিয়ে-আমি ভালবাসি, 
ভালবাসি তুমি বল ফিরে।” 
রাম পূর্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে প্রেমের যে প্রগাঢ়তা দেখাইলেন, তাহা গিরিশচন্দ্র পূর্বগামী বাঙ্গাল! 
না্যসাহিত্যে একান্তই ছুলত ছিল। সীতার সংগীতের ধ্বনি পাখীর কলম্বরে আছে, তাই বিহ্গী 
সুন্দর গায়, সীতা বনবাঁসিনী বলিয়া সহ্চন্রীহীনা, তাই কমলিনীকে তিনি সহচরী করিয়া লইয়াছেন, 
আমিও তাই কমণিনীকে ভালবাসি, কুরঙ্গীর নয়নে সীতা-নয়নের সাদৃশ্ত বতমান দেখিয়! সীতার 
সহচরী কুরঙ্গীকেও আমার ভাল লাগে--এই যে সকল বিষয়ে সীতামর়ভাব - ইহা রামের প্রেমের 
প্রগাটতার পরিচায়ক। 
বিরহের তীব্রত! দেখাইতে হুইলে প্রেমের বিশালত! দেখানো! নিপুণ নাটককারের কার্ষ। 
সীতাহরণের পর রামের বিরহের তীব্রতা দেখাইবার জন্ত গিরিশচজ্জ তাহারই পূর্বে প্রেমের বিশালতা 
দেখাইয়! দিলেন। এইবার বিরহের তীব্রতা দেখুন। 
রাম কুটারে ফিরিয়া! সীতার অবর্শন ব্যাপারটাকে প্রথমে কৌতুক বলিয়! ধরিয়াছিলেন। পরে 
তাবিলেন কৌতুক হইলে এত কাতরতার পরও করুণারাপিনী নীরব থাকিবেন কেন? গাম তখন 
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নিজেই কাতর হুইয়া পড়িলেন। ক্রমে কাতরতার মাত্র! বাড়িয়া গিয়! সব সীতাময় দেখিতে 
লাগিলেন। শুফ পত্রের সঞ্চালনে জানকীর পদশব্ব,পক্ষীর কুক্জনে সীতার কঠ$শ্বর প্রভৃতি উম্মাকর 
বিভ্রান্তি তাহার উপস্থিত হুইল। পদার্ধ-বিগ্তায় বলে পদার্থের অতিশয় উষ্ণতা বা শৈত্য গুণধর্মে 
পৃথক হইলেও ক্রিগ্ন! ধর্মে এক ফগ প্রসব করিয়া থাকে, তজ্ন্ত রামের নিকট তাহার প্রেমের গ্রগাচতা 
ৰা! বিরহের তীব্রতা গুণবর্মে পৃথক হইলেও উন্মাদনা-প ক্রিয়া-উৎপাদন বিষয়ে উভয়ের শক্তি 
অভিন্ন ছিল। 
রাম তখন শীতা-বিরহ-জনিত শোকাবেগের গ্রাচুর্ষে মু্ছিত হুইলেন। মুহ-তঙ্গে জানিতে 

পারিলেন যে বন পাতি-পাতি করিয়৷ খুঁজবার পরও সীতা বিলিল না, ভখন অকম্মা সীতার মৃহ্যু- 
কল্পনা ক্রয়! উত্তেছ্রিত কঠে বরপয়াছিলেন £--প্লক্স্ণ লক্ষণ! কেহ কি বধিল জানকীরে ?” 
জাক্মণ উত্তরে বলিলেন £__পনিশ্চয় এ রাক্ষসের মায়া--ভেদিতে ন! পার প্রভু!" জানকীর শোকে 
দিগৃবিদিক্‌ জ্ঞানশূন্ত রাম বলিলেন £--*মার় চূর্ণ করি আঁমি বাণে !” লক্ষণ রামের উন্মাদনার জক্ষণ 
দেখিয়া বপিতেছেন £--প্প্রত্থ 1! ধরি রাজীব চরণ্॥ কারে বাপ করিবে ক্ষেপণ ?” শোকোন্মভ রাম 
উত্তর দিলেন £--প্পর্বত কাব, সাগর শুধিব বাণে £ বল সীত| কোথায় লক্ষণ? হানি বাণ ব্রহ্মা 
ভেদিব।” লক্ষণ রামের চৈতন্ত-সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্তটে বলিলেন £--“দয়াময় 1! অপরাধী বিনা, 
অন্যের কি হেতু লবে প্রান?” লক্ষণের এই বাক্যে রামের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর, সীতাহীন 
জীবন ভারঘাত্র মনে বরিয়। বাম গাণত্যাগ শ্রের়ঃ বিব্চনাপুর্বক লম্্রণকে বলিলেন--”জাল কুণ্ড 
ত)জিব এ প্রাণ £" লক্্ণ দে'খলেন সব বুঁঝ শেষ হইয়া যায়, তাই অন্ত পথ ধরিয়া বললেন --পপ্রভু 
আগে সীতা করি অন্বে।11” লঞগ্মণের কথায় রামের মনে ভাবান্তর উপিত হইল, রাম বাঁললেন £-- 
“অবোধ লক্মণ, কুট রে রয়েছে সীতা--সম্থযাকালে বাঁহরে না! যায়।” রামের পুনরায় ধৈর্চচু/তি দেখিয়। 
লক্ণ বলিলেন--প্নফর কি ৰৰে আর দেব! ধৈয ধর রথুনাথ !' রাম বাঁললেন £--- 

“তবে কোব! সীতা? 

আহা রাজার হাতা, আনা হেতু বনবাসী ! 

গুন, ম্ছী সীতার ননী, 

ছুহিতারে ছেরিয়ে কুটারে-- 

নিঞ্জ বাসে সেই বা লইল? 

ভাইরে লক্ষ্ণ-_-আমারে ছাড়িয়ে জানকী না রহে তিল! 

কোবা সীতা | কোঁব। পাঁৰ সীত।।” 
উপরিস্থ কথাগুলির মতোয শোকের .কি গভ'রতাই ন৷ প্রকাশ পাইয়াছে। 

পুর্বে বলা হুইয়াছে যে, রাম চরিব্রকে বিশ্লেষণ করিতে যাইলে সত্যপালন তাহার চরিজের 

এক বিশিষ্ট ধর্ম বলিয়া! অনুমিত হইবে। প্তিসতা পালনের জন্ত %াঁ৭ বনবাসী হুইয়াছিলেন। তীহার 
জীবনের, অবলঘন--হথ-ছুঃখের অংপভাগনী সীত বনগামিনী অবস্থাতেই রাখণ কতৃক অপহৃতা 
হইয়াছেন। ভ্ানকী-বিরহ্ঞ্জনিত বেদনার রাম হিতা।হত জানশুন্ত হইয়া উন্মভবৎ চারিদিকে 
অন্বেষণ করিণেছিলেন! প'থমণের [পিতৃবন্থ জট'মুর কাছে সীঠাহরণ বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং 
তাহারই পরামর্শে খষ্যমুখ পৰতে নুগ্রীবের সখ্যতা লাভের ভন্ড গমন করিলেন। ন্ুগ্রীবও তাহার 
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যতো। রাজাহার! ও বনবাসী, সুতরাং উভয়ের হৃদয়-বিলিময়ে বিলঘ হুইল না। উভরে উভয়ের 
উপকারার্থ অগ্রি-সাক্ষ্যে প্রতিজাবন্ধ হইলেন। এখানে রামের আর এক সতাপালনের নুযোগ 
ঘটিল। এটি মিত্রসত্য। পিতৃসত্য পালনের শন্ত যেমন পিতার মৃত্যু-্জনিত কলঙ্ক রামকে স্পর্শ 
করিয়াছিল! যিত্র-সত্য পালনকালে সেইরূপ বাঠ্বিব-কলক্ক তাহাকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। কেন 
এ কলঙ্ক তাহাকে স্পর্শ করিল তাহার কৈফিয়ৎ রাম নিজে এইরূপে দিতেছেন £-- 

"অন্যায় সযর 1 কিবা ভর, অন্তায় হরিল মোর সীতা 1” সীতাবিরহের উন্মাদনা তখনও 
রামকে পরিত্যাগ করে নাই, তাই রাবণ কতৃক অন্তায়রূপে সীতাহরণের সহিত তাহার পূর্বো্ত 
বালিববরূপ অন্তায় সমরের তুলন! অস্বাভাবিক হয় নাই ঃ কিন্ত উদ্মাননার বশে যাহ! কিছু করুল 
না কেন, রাম ক্ষত্রিয় সন্তান, অন্তায় সমর যে যুদ্ধনীতি-বিগহিত ব্যাপার, তাহা তিনি বুঝিতেন, 
তাই বালীর মুমুরূ অবস্থায় এইরূপ বলিয়াছেন ১. 

“বীরবর ! 

শোকে মম আকুল হাদয় । 

হিভাহিত না বিচারি মনে 

করিলাম অঙ্গীকার 

মিত্র-সত্যে ছাড়িয়াছি শর!” 
এখানে মিত্র-মত্যপালনরূপ কত'ব্য প্রবল হওয়ায় রাম পূর্বাপর হিবেচনা' না করিয়া অন্ধের মতো 
ভাহাই পালন করিয়াছিলেন, অন্ত দিকে লক্ষ্য করিবার অবলপ পান নাই। কিন্তু আজ বালীর 
'আসন্ন-কাল উপস্থিত দেখিয়! রামের করুণ-হদয় মমতায় গলিয়া। গিয়াছিল, তাই অন্ায় সমরে গ্রাণ- 
ত)াগরূপ ক্ষোত ঝাঁপীর মন থেকে দুও করিবার অভিগ্রায়ে তিনি একটু আবাসিক শুন্বের অবতারণা 
করিয়া তাহার মনে এইরূপে আত্মপ্রসাদ আনিলেন 

“গুন সতাতত্ব কপীস্বর ! 

কাল পূর্ণ তব, 

পরম শিক্ষার দিন দেখ দিব্য জানে 

আমি মাত্র নিমিত এ গলে? 

দীননাথ দীনে করেছেন দয়া | 

সুগ্রীৰ আঁধক দীন কেব৷ ছিল আৰি। 

দীন সহোদর তব-_. 

রাব্যে অধ অধিকার, 

বাহুবল অক তোমার,' 

ভয়ে খবামুখে আছে খাষিসনে, 

না গাঁণলে মনে কতৃ) 

দীন্নাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস! 

মম বনবাস, জানকী হরণ বনে, 

দীননাখ দীনে বন্ধু দিল। 
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এবে দীন তৃখি, 

দ্ীননাথ শুনে তব মনম্তাপ। 

অতুল-গৌরবে বীর গর্বে ত্যজ ধরা, 

পড়েছ কপট-শরে 

চরাচরে এ কথা কহিবে। 

ম'রে হেন কীর্তি কহ কার? 

বীর্যবান্! কীতিমান্‌ তৃষি, 

মুক্তকঠে বলি আমি। 
রাম চরিতের ইছাই একটি রহশ্য। যখন যে সত্য প্রবলভাবে রামকে আশ্রয় করে, তিনি অকুতোতয়ে 
তাহা পালন করিয়া যান, এবং সেই কতকর্মের অন্ত কখন কখন তাঁহাকে অপযশ বা গ্লানি সহ 
করিতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কাতর হন নাই। রামের এ বৈশিষ্ট্য গিরিশচজ দক্ষতার 
সহিত দেখাইয়াছেন। 


রাবণ-বধ নাটকের রাম 


রাবণবধ নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাকের ৩০শে জুলাই তারিখে বীভন্সটটস্থ প্রতাপ জনুরীর 

ন্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। রাবণ-বধ না হওয়! পর্যন্ত ব্রদ্ধা নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিতেছেন না, তজ্জন্ত এই নাটকে পুনরায় তাহার দর্শন পাওয়া গিয়াছে । এতদূর অগ্রসর 
হুইয়া পাছে আত্মবিশ্বত রাম স্বাভাবিক দয়াবশে রাবণের রাক্ষসী মায়ার মুখ হইয়া ধনর্বাণ 
পরিত্যাগ করেন, সেই আশঙ্কায় ব্রহ্মা রামকে তীহার পূর্ব ঘটনা এইরটৈ ল্মরণ করাইয়া 
দিতেছেন +-. 

“আপনবিস্বত তুমি ব্রক্ষমনাতন, 

যেন না হও বিস্থৃত 

জনক-নন্দিনী সীতা রাবপের ঘরে, 

শক্তিশেল লক্ষণের বুকে, 

অলজ্ব্য সাগর পরেছে বন্ধন, 

গ্রাণ দেছে অসংখ্য বানর “জয়রাম' নাদে 

উদ্ধারিতে সীতা! দেবী/ 

কাদে গৃহে তাদের প্রেয়সী 

ভূল না, ভূল না, ত্যজ না হে ধন্থর্বাণ 

রাক্ষস-মায়ায় মায়াময় ! 

যদি তব শরে সকরুণ স্বরে 

রাবণ করে হে স্তুতি, 

রেখ মনে, হে অখিল পতি ! 

সকাতরে ব্রন্ষা বাচে রাবগ-নিধন।” 


গিরিশচজ্ষ ঘোষের গৌরবমর কাল ১২৩ 


গুধু বে রামের মনে জিঘাংসা-বৃতি জাগাইবার জন্ত ব্রন্ধা এরূপ বলিয়াছিলেন তাহা! নহে, পাছে রাষ 
ভবিব্াতে রাবণের মৃত্যুবাণ গোপনে আনাইতে ইতন্ততঃ করেন, তজ্জন্তও এত বথা ল্মরণ করাইয়া 
গেলেন। 
্রদ্ধার পূর্বোক্ত সন্ধান ব্যর্থ হয় নাই। ব্রদ্ধা দীক্ষিত রাম রাৰণ-বধে কৃশুসং্ষেয় হইলেন। 
বন্ষ! রাবণের রাক্ষসী মায়ার যে তয় করিয়াছিলেন, তাহা অমূলক নহে। তবে কপটাচারীর পাঁব্তে 
রাবণ প্ররূত তক্তের মতো! আসন্্-কালে রামের স্বতি এইরূপে করিয়াছিলেন +-. 

“সাগর-ভূধর-তকুবর- 

স্থাবর“জম, ভূঅজম বিহঙ্গম আদি 

বিরাজিগ গ্রাত লোম-কুপে, 

হৃ-পদ চিহু বক্ষ-স্থলে ; 

নিরুপম গাম কান্তি, 

প্ীচরণে পতিত-্পাবনী গঙ্গা, 

ওহে প্রভু দয়াময়, 

কর ক অস্তাঘাত, 

ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু 

পুলকে গোলোকে চলে বাই। 

অনাদি তৃমি হে আঁদ-স্থপ্টির কারণ, 

অনার্দন |! পালন তোমাতে। 

ভগবান করুণা-নিধান, 

কর আোণ অভাগা রাক্ষসে 

অস্তিমে, হে অন্তক-অরি। 

শঙ্খ-চত্র-গদা-পদ্ম-ধারী 

দেহ গ্রাচরণ ব্রহ্ম গন্ধে. 

এ তাপিত প্রাণ 

্রহ্বরন্ধ'তেদি' লয় হ'ক্‌ রাঙ্গাপদে ! 

পতিত-পাবন তার হে পতিতে, 

ভি-স্তত-বিহীন এ মৃঢ়-জনে, 

অগতির গত বিশ্বপতি বিশ্বনাথ, 

হে মুরারি রক্ষ-অরি ! 

দাও দাসে প্রীচরণে স্থান।” 
এরূপ করিয়া সম্ভব করিতে পারিলে প্রাকৃত শক্রর হদয়-ওয় কর! যখন অসম্ভব নহে, ভখন রাঘের 
অলৌকিক হৃদয় তাহাতে মুক্ধ না ভইবে কেন? রাবণের স্তবে আত্মবিশ্বত রামের বিশ্বাতি দূর হইয়া 
দ্বরপ উপলদ্ধি হুওয়ায়। লগ্ণের 'বরক্ম-অগ্ত্রে করুন সংহার' কথার প্রতিবাদে রাম এইরূপ 
বলিয়া ছিলেন £-." 


১২৪ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


“জান না বিশেষ তত্ব বালক লক্ষণ, 
বধিলে রাবণে, 
খল রাম-নাম কেবা লবে এ জগতে আর। 
তক্ত পিতা মাতা! মম, তক্ত মমপ্রাণ, 
পাবাণে বাধিয়! হিয়া 
ভজের কোমল-কার করিয়াছি অস্থাধাত, 
অন্থ স্পর্শ ন! করিব কত ? 
দবারুণ প্রহার সহিয়াছে কত লক্কা-অধিকারী-- 
ছার রাজ্যধন, ধিক্‌ ধিক্‌ সীত1 ! 
রটিল কলঙ্ক নামে, 
এত দিনে রাম-নাম উঠিল বরায়। 
ফটিলে কণ্টক মম তক্তের চরণে, 
শেল সম বাজে হদে। 
ওঠ লক্কেশ্বর ! 
অক্ষয় শরীরে তোগ কর লক্কাসুখ, 
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।” 
রামের খেদে ভক্ত-বৎসলের চিত্র ফুটিয়া। উঠিয়াছে। কিন্ত পাছে রাম রামাবতারের আসল উদ্দেশ্য 
বিশ্বাত হুইয়! যান, তাই গিরিশচন্দ্র এ রাবণের দ্বারাই অপূর্ব কৌশলে রামের মনে ভাবান্তর আনিয়া 
ছিলেন, নতুব! রাবণবধ নুদূর-্পরাহত হুইত। 'রাঁবণ-বধ' নাটকের দর্শক বা পাঠক যাত্রেই তাহা 
অবগত আছেন। 
রাম-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার কালে ভবিষ্যৎ জীবন-যাপনের অন্ত রাম যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছলেন, তাহাতে দেব-ছিজ-ভক্তির উল্লেখ ছিল। দ্বিজভক্তির পরিচয় বশিষ্ঠ ও পরগুরামের সহিত 
ব্যবহারে জানা গিয়াছিল। দেব-তক্তি সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে উল্লেখ থাকিলেও এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। “রাবণবধ' নাটকই দেব-ভির প্রকুষ্ প্রমাণ-স্থল। 
রাম দেখিলেন যে নিম্তারিনী ছুর্গা! সংহারকূপিনীর বেশে রাঁবপের সহায় হুইয়াছেন, তিনি তখন 
রণজয়-আশা৷ পরিতটাগপূর্বক সমুদ্র সলিলে জীবন বিসর্জন দিবার সংকল্প করিয়া! একে একে সকলের 
কাছে বিদায় লইতেছেন। ক্রক্ষ! এই অবসরে অর্থিকারাধনার কথা রামের নিকট তুলিলেন। রাম 
তৃষিত চাতকের মতো ব্রদ্ধার বাক্যনুধ! আক পান করিয়া তদন্ুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন। 
তগবানের সাক্ষাৎকার লাত না হওয়া! পর্যন্ত প্রকৃত ভক্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। রামের 
তাহাই হুইয়াছিল। সপ্তমীর পর অষ্টমী পুজান্তেও দেবীর সন্দর্শন লাত ঘটিল না, তখন রাম নিজ 
তাঁক্তির কত্রিযতা ও পুজার ত্রুটি বিবেচন! করিয়া বিষ হইলেন। আজ নবমী তিথি, দেবী আরাধনার 
শেষ দিন। বিভীষণের পরামর্শে দেবীদহ হইতে আনীত শতাষ্ট নলিনী দ্বারা রাম পুজার সংকল্প শেষ 
করিতে লাগিলেন। নীলপদ্ম লইয়! কতিখাসের অনুকরণে এবং ভাঃতচন্জ্রান্থুকুত বিবিধ ছন্দে গিরিশ" 
চন্ত্রের রাম তগবতীর স্তবস্ততি করিতেছেন। একশগ সাতটি পল্ম উত্মগাঁত হুইয়াছে--মাত্র একটি 


গিরিশচস্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১২৫ 


পদ্ম উৎসর্গের অন্ত বাকী, কিন্তু তগবতী সেই পল্মটি গোপনে হরণ করিলেন। রাম হস্ত গ্রসারিত 
করিয়া পদ্ম না দেখিয়! বিশ্মিত হইয়া সংকল্প ভক্গের ভয়ে হুচ্ুমানকে বলিতেছেন £--"বাও পুনঃ 
দেবীদহে--আন এক পধ়্ আর।” হচ্ছুমান বলিলেন যে, দেবীদ্থে মাত্র একশত আটটি পদ্ম ছিল, 
আর নাই। ছলনাময়ী ছলন! করিয়াই পদ্ম হরণ করিয়াছেন, তখন দৃঢত্রত রাম বলিলেন *- 

"তাল বুঝিৰ ছলনা 

মোরে নীলোৎপল আখি 

সংসারে সকলে ব'লে) 

আনরে লক্ষণ ধনুর্বাণ, 

এক আখি দেবী পদ-ভলে 

অর্পিব এখনি ভাই, 

সংকল্প না হবে ভঙ্গ, 

দেখি রণ-রঙ্গিণীর রগ, 

কত দুঃখ দেন আর 1” 
চক্ষু উৎপাটনার্ঘ বাণ-যোঞনার সঙ্গে সঙ্গে সব গোল মিটিয়া গেল। আত্মদানেই দেবীর সাক্ষাৎকার 
লাভ হইল। পুজ্য-পৃজকের মধ্যে এইথানেই যত গোল। যেখানে আত্মদান নাই, সেখানে ভগবৎ 
সাক্ষাৎকার বা তাহার করুণালাত অসম্ভব। রামের আত্মদানের সঙ্গে সঙ্গে দেবীর কৃপালাত ঘটিল। 
দেবীর সঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণ পাইয়া! রাম নব উদ্ভমে বুদ্ধাভিযান প্রস্তুত করিলেন-রাবণ বধ হইয়া গেল। 

সহ্ধর্মিণীকে সর্বতোভাবে পক্ষা কর! স্বামীর ধর্ম, তাই সীতাঁকে বিপনুক্ত করিয়। রাম স্বামীর 

কর্তব্য পালন করিলেন। যে সীতাবিহনে তিনি চতুদিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, ক্ষত-বিক্ষত দেহে 
রণসমুদ্র পার হুইয়। যাহাকে উদ্ধার করিলেন, সেই রামের প্রাণ হইতে প্রিয়তম সীতা তাছারই সম্মুখে 
নিঃশৰে দীড়াইয় রহিয়াছেন, রামের কিন্তু সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই। অগ্তবিধ সতা তখন তাহার মনে 
জাগিয়া উঠিতেছিল। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার কালে তিনি যে প্রতি! করিয়াছিলেন, তগ্ধ্যস্থিত_ 
'কুদ্রে হ'তে রহে যেপ রঘুবংশ মান' বাক্যটি তাঁহার মানসপটে হাজির হইল এবং দীর্থ বিরহের পর 
পত্বীদর্শনলাত অপেক্ষা! বংশমান তীছার কাছে বড় হইয়া গেল। লক্ষণের “শীত! আলিতেছেন' কথার 
উত্তরে রাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতো বলিলেন--“আন্ক আানকী নাহি মম প্রয়োজন।” পরে সীতার উদ্দেশে 
এই কথাগুলি বলিলেন :-- 

“শুন শুন জনক-নন্দিনি, 

রঘু'বধূ তুমি, 

করিলাম ছুষ্ষর সমর 

রাখিতে বংশের মান। 

ছিলে দশ মান রাক্ষসের ঘরে, 

অযোধ্যা'লগরে 

না পারিব লইতে তোমারে, 

না পারিব কুলে দিতে কাঁলি। 


৯৭ 


১২৬ দষ্যকাব্য-পরিচয় 


যথ! ইচ্ছা করহ গমন; 

যাঁও তৰ জনক-সদনে, ইচ্ছ যদি। 

কিছ্বিদ্ধা! নগরে মু গ্রীবের ঘরে 

থাক গিয়ে যদি সাধ মনে, 

কিংবা! রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।”" 
রামের এই অদ্ভুত পরিবত'ন দেখিয়! সকলে নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন | পরে সর্বসন্্তিক্রমে 
মীতার অগ্নি-পরীক্ষ1! আরম্ভ হইলে, সীতা! দেবতামওডলীকে সাক্ষী রাখিয়া ও সভীকুলরাণী দাক্ষায়ণীকে 
প্রণাম করিয়া, মহাগুরু রামের চরণে গ্রণতিপূর্বক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। 

রাম এতক্ষণ সত্যপালনের জঞ্ত কোনমতে ধৈর্য ধরিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন অগ্নির 
লেলিহান রসনা কুনুম-নি্িত। সীতাকে গ্রাস করিল, তখন 'হা-সীতা হা! ননীর পুগুলি' বলিয়! মৃত 
হইলেন। রাঁমচরিন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কখন তিনি বস্্রাপি কঠোর--কখন বা » 
কুন্ুযাদপি কোমল হইয়া তাহার কার্যাধলি সম্পাদন করিয়া গিয়ছেন। গিরিশচন্্র রামের এই বৈশিষ্ট্য 
প্রকুত নাটককারের হ্ষ্ঠিতে দেখাইয়াছেন। 
মীতার অম্নি-প্রবেশের অব্যবহিত পরেই রামের সীতা-বিরহ পুনরায় জাগিয়! উঠিল এবং তজ্জনিত 

তাহার শোকোদ্ছ্াস নিয়লিখিত কথাগুলির মধ্যে স্প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে £--. 

"ভাইরে লক্ষণ! আনি দেহ সীতা! যোরে, 

ধিকু। ধিক্‌ জন্ম রাঁজকুলে 

কলঙ্কে সতত ডর। 

কলঙ্কের তয়ে ত্যজিলাম প্রাণের বণিত! সীতা ! 

চলে গেলে জানকী আমার, 

কুশাস্ছুর বিধিত চরণে - 

দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার | 

দেখ চেয়ে, 

পর্বতশ-্প্রমাণ বহি গর্জে নভংস্থলে 

আর কি পাব রে 

কুনুম*নিনিতা জানকী আমার তাই! 

হ1] সীতা | হা জানকী আমার ! 

আরে আরে দারুণ অনল-_ 

এত বল তোর বুকে? 

হারানিধি হরিলি আমার | 

5 ফিরে দেহ সীতা! মোর, 
দেহ মম হাদয়-রতন-- 
রামের সর্বস্ব ধন ফিরে দে অনল। 


দেখ মাই লঙ্কার দৃর্গাতি, 
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এত দর্প তোর, উত্তর ন! দেহ মোরে ? 

আনরে লক্ষণ, আন ধন্থুর্বাণ, 

অনস্ত সলিলে সরি ডুবাব এখনি ।” 
পূর্বোক্ত উন্মাদনার মধ্যে রামের পত্রীপ্রেম শতণুখে উচ্ছলিয়া উঠিয়াছে। 


সীতার বনবাঁস নাটকের রাম 


সীতার বনবাস' নাটকখানি ১৮৮১ খুষ্টাবের ১৭ই সেপটেম্বর তারিখে বীডন্স্ট্রীটন্থ গ্রতাপ 

'জনুরীর ন্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এ নাটকের রাম আর বনবাপী নহেন__ 
রাজ্যেশ্বর ' সুতরাং 'প্রজাসত্য তখন তাহার প্রিয় হুইগ্া উঠিয়াছে। রাজার জীবন যে কিরূপ 
দায়িত্বপূর্ণ, প্রথম অস্কের প্রথম দৃশ্তে লক্ষণ ও দুর্মুখের কথোঁপকথনকাঁলে তাহা! প্রকাশ পাইয়াছে। 
রামের প্রজা-বাৎসল্য পুত্র-নিবিশেষে গ্রজাপালনেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, রাজ্যের কোন নিভৃত অস্তরালে 
কোন প্রজা রাজ! বা রাজাশাঁসনের গ্রতি কোন প্রকারে অসহ্ট আছে কি না, তাহার অনুসন্ধানের অন্ত 
তিনি গুধচর নিধুক্ত করিয়াছিলেন। রামের রাজ্যশাসন নীতি (96816 20185) অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত 
আম্লাতন্ত্রের (30158001805) অনুরূপ ছিল। রাম যখন সেই গুপুচর প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, লঙ্কার 
অগ্মি-পরীক্ষার পরও সীতা-চরিত্রে প্রজারা কলঙ্ক তুলিতেছে, তখন প্রজাপত্য ও বংশমর্ধাদা রামকে 
উদ্‌লরাপ্ত করিল এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি সহসা! তাহার মুখ দিয়! বাহির হইয়! গেল ৪ 

“ভুবন-পাবন দিন দেব! 

তব বংশে রটিল অখ্যাতি। 

করি ব্রহ্গবধ আনিম্থু কলঙ্ক ঘরে; 

স্বয়ংবর-কাপে--দর্পে বাহুবলে 

চাঁলিম্থ হরের ধনু, 

তা্গি্ু সে ধনুক প্রবীণ - 

মুড়-মুড় স্বরে ডাকিল শঙ্করে 

মহা-শরাসন, 

উদ্কাপা হুইল ধরায়, 

কাপিল বনুধা-শির, 

হায়, হায়। বিবাহে গ্রলয় হেন' 

রাজ্যে রাজ্যন্রংশ, খসিল বংশের চূড়া 

দশরথ রঘুবংশোজ্জল ; 

বুদ্ধ রক্ষঃমনে, গহন-কাননে 

ব্রষ্মবধ সীতা লাগি; 

অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক সীতার তরে।” 
ললাটলিপি অবশ্বস্তাবী হইলেও সে একট পূর্বলক্ষণ দিয়! যায়। সীতার বনবাসরূপ অনৃষ্টলিপিরও 
একটা! পূর্বাভাষ রামের মুখ দিয়া গিরিশচজ দক্ষ নাটক কারের মতো! গ্রকাশিত করিয়াছিলেন £--- 
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“না বুঝিতে পারি সন্তপ্ত প্রাণের খেলা, 
আছি পালঙ্ক উপবে সীতা সনে-_ 
বুঝিতে ন! পার, 
জাগ্রত কি নিদ্রিত তখন । 
দেখিলাষ--মন্দোদরী ধরিয়ে তারার কর 
পাছে পাছে নিকম! রাক্ষসী-_ 
কছে গিন জনে একস্বরে+-- 
* * সিতীনারী তব সীতা'-- 
সেই ব্যঙ্গন্বর এখন' জাগিছে অস্তরে আমার |” 
ইতিবৃন্ত-লেখক কৃতিবাস এ অংশে নীরব থাকিলেও চরিত্র-লেখক নীরব থাকিতে পায়েন নাই। 
দুম্ুখের নিকট হইতে সাঁতার কলঙ্কবার্ত শুনিয়া অবধি রামের অস্তর্থন্ আর্ত হইয়াছিল 
নাটককার এ দ্বন্ মনগ্তাত্বিকের ভাবায় এইরপে প্রকাশ করিয়াছেন £- 
"উদ্বেলিত হৃদয় আমার, হও স্থির-- 
একি ভীষণ তরঙ্গ খেল! ! 
দুর্গম সমরে (বচলিত চিত হয়নি কখন, 
নাগপাশে ছিন্ন স্থির । 
হায় বিধি! কে বুঝে তোমার লীলা! ? 
একি বিপরীত ভাব মনে ! 
মমতায় বিগলিত প্রাণ, 
সু প্রাণ শ্বশান সমান, 
হেরি তমাচ্ছন্ন দিকচয় ; 
পুনঃ উঠে মনে বিপিনে [বিজনে, 
কেলি সীতাসনে ; 
কি হ'ল, কি হ'ল কলঞ্চে পুরিল দেখ | 
( ভূতলশায়িনী সীতাকে দেখিয়1) 
মরি মরি কনক-লতিক! * 
হদয়ের হার মম, 
অভাগা রামের নিধি 
মরি মরি শুয়েছে ধূলায়। 
উঠ উঠ! ফুল্প কমলিনী 
রাঘব-হৃদয়-মণি, 
উঠ উঠ আনন্দ আমার ! 
গাইছে সঙ্গিনী তব বিভঙ্জিনী সনে, 
বছিব কলঙ্ক-তার, 
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চক্্রানন হেরি ভুলিব হদয়-জালা। 
আমোদিনী, মেল ফুল্ল জাধি।” 
উপরিস্থ কথাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন কবিত্ব বিগ্ঠমান রহিয়াছে, অন্ত দিকে তেমনি রামের তৎকালীন 
মনের অবস্থা সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে । 
দাহ বন্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা করিয়া থাকে। দৃতমুখে আনীত সীতাচরিত্রের গ্রতি 
লোকের সন্দেহ বাতর্ণ, রামের নিকট তেমনি গ্রমাণের অপেক্ষায় ছিল। রামের উপরিশ্উজ্ত প্রেম- 
সম্ভাবণের উত্তরে পতি-সংবর্ধনার্থ নীতা গাক্রোখান করিবামাজ্র তাহার অবয়বাচ্ছ!দিত রাবণের 
চিত্র ভূমিতলে অঙ্কিত দেখিয়া রামের সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া গেল। কিছু পূর্বে স্ফুরিত গ্রজাসত্য 
ও বংশমর্ধাদা এই ঘটনায় এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, রাখণের চিত্র অন্ত কোন কারণেও যে 
অঞ্চিত হইতে পারে, এ বিচার করিবার অবসর রামকে আর দিল না। 
সাঁতাকে বর্জন করাই রামের সংকল্প দাঁড়াইল। ইহাতে সীতাময়-জীবন রামের সংসার যাত্রা 
ঘুধিবহ হইস্া উঠিয়।ছিল। অ্রগতের কোন বন্ধ তাহার ভাল লাগিল ন|। দগ্ডকবনের ও অযোধ্যার 
যে সকল প্রাকৃতিক দৃগ্ত সীতার সহান্গভৃতির সহিত জড়িত হইয়! রামের গ্রীতিবর্ধন করিত এখন সে 
গুলি সীতার সহাম্থভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া রামের চক্ষে তাহাদের « আর লে মধুরতা রহিল 
ন!। তিনি এখন এইবপ অন্তব করিতে লাগিলেন £-_ 
“দিনকর ! ম্বর্ণকর তব 
'আর না দানিবে আনন্দ অন্তষে মম ; 
হে চন্দ্রমা ! 
ফুরাল তোমার হাসি ! 
স্বদ্দর সরলী-- 
ঢল-ঢল বিমল-সলিলে 
শুকাইল অভাগ1নয়নে। 
ফুল্প সরোজিনী সহ--- 
ফরাইল ভ্রমর গুঞ্জন ; 
ফুরাইল মধুরতা রমণীর স্বরে! 
ধর৷ কারা সম-_ 
সিংহাসন কনক-পিঞুর--” 
সীতাকে ত্যাগ করিতে হুইবে বলিয়া রাম কল্পনা-চক্ষে জাঁগতিক সৌনর্ষে এই সব বিপর্যয় দেখিতে 
পাইলেন এবং ভাবাঁতিশযো তাহার চিত্ের স্থৈর্য নষ্ট হইবাব উপক্রম হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ 
এ ভাবৰ-লতিকাকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কাঠিন্ত গ্রহপপূর্বক লক্ষ্ণকে দৃঢ়তা 
সহকারে এইরূপ বলিলেন -“রে লক্ষণ, জানকীরে রেখে এস বনে, কলঙ্কিনী জনক-ছুহিত1।” স্তর 
আসিয়াছে! নানাকপ বাদান্থবাদে জানকী-ত্যাগ ধুক্িপূর্ণ ইহাই লক্সপকে বুঝাইতেছেন, কিন্তু এ ধৈর্যের 
মধ্যেও মমতা উকি-ঝুঁকি দিতে ছাড়ে নাই। নাটককার রামের তখনকার মনের অবস্থা কি নুদ্দব্ভাবে 


দেখাইয়াছেন দেখুন ঃ - 


১৬০ দষ্তুকাব্য-পরিচয় 


“হায়! হায়! হায়! 
কলঙ্ক একুলে। 
রঘু-কুলে কলম্ক রটনা! 
সূর্য রাহু-গ্রাসে, 
ভম্মরাশি যজ্জের অনলে, 
রম্যবন প্লাবন কবলে | 
হা সীতা--হা মমতার ধন 
বিষময় তৃমি হেন! 
সীতার উদ্ধার লাগি অন্থিকার পদে 
অর্পিতে নয়ন তৃলিলাম করে বাণ, 
সে সীতারে করিব বর্জন 
হদ্‌পিও ছেদি মহা শরে। 
যাও সতা লয়ে বনে, 
কলঙ্ক-মাগুনে বাচাও হে গুণনিধি | 
ওছে। কাদে প্রাণ ভাইরে লক্ষণ 1” 
সীতা বিসর্জিত! হইবার পর রামের শুষ্ঠ হদয়-পিংহাসনে বংশমান ও প্রত্গাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। 
বশিষ্টদেব ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, সীতাহারা রামের জীবন বেশী দিন স্থায়ী হইবে না তাই 


তিনি বলিতেছেন £-_- 
“শৃক্তিহীন কে রহে চেতন-_ 


শক্তিহীনা অযোধ্য] নগরী, 

শক্তিরূপা বিপিন নিবাসী 

রাজা পরিহরি আজি” 
কিন্তু শক্তিহীনের মধ্যে চৈতন্য শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইলে উত্তেগগনার আবশ্যক করে। বশিদেব 
তক্ধন্য নিমলিখিত উত্তেজনাপূর্ণ বাঁক্যদ্বারা রামের নষ্ট চৈতগ্তকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন £-- 

“উঠ জগৎ গৌসাই। 

উঠ হে লক্ষণ শূর।' . 

বাজকার্য মহাযজ্ঞ 

জানকী আহুতি যার। 

বাধ মন, ধর বীর পণ, 

রাখ বংশের মান--- 

উদ্যাপুন করহ কঠিন ব্রত।” 
খধিবাকা বিফল হইবার নহে, ওধধ ধরিয়া গেল। এত অত্যুঙ্ছজল জ্ঞানদীপ রামের কত ব্যময় 
জীবন-পথে আর কেহ জালেন নাই! জানকী রাজকার্ধরূপ মহাযজ্ের আহতি-ন্বরূপ জান হওয়ায় 
রামও মন্ত্রদীক্ষিত অন্গগত শিষ্ষের মতো! গুর্-নির্দেশিত পথে জীবনযাত্রার গতি ফিরাইয়া দিলেন। 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৩১ 


বশিষ্ঠের সঞ্জীবনী-মন্ত্রে চৈতন্তলাভ করিয়া রাম অতঃপর বহুবর্ষ ধরিয়া অপত্য-নিবিশেষে 
প্রজাপালনছারা রাজধর্ম এবং কলদ্িনী-অপবারগ্রস্তা সহধমিণীকে বর্জনপূর্বক নিফলঙ্ক রঘু-বংশের মান 
উভয়ই রক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্বতন রাজ-চক্রবতাঁদের নিয়মান্নসারে অশ্বমেধ, রাঅনুয়াদি যজের 
অনুষ্ঠান করিতে আদিষ্ট হইলে, ত্য্ত-পত্থীক রাম কিরূপে তাহ! সম্পর করিতে পারেন অনসাধারণের 
মনের এই সংশয় নবমী সীতামূতি নির্মাণ করাইয়া রামচন্দ্র মিটাইয়। দিয়াছিলেন। পদ্্ৈকপ্রাণ 
রাম কেবল যে, প্রজাসত্য ও বংশমানের খাতিরে পবিষ্ঞ! জানকীকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন, একথা 
দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ না করিয়া এ মৃতি-ঘটিত ব্যাপারে তিনি প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন। 
অশ্বমেধের যজ্জাশ্ব লইয়া! রামের সহিত লব-কুশের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর, সেই সম্গ্রাম- 
কোলাহলের মধ্যেও তিনি সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই। লব-কুশের নয়নের সহিত সীতা-নয়নের 
সাদৃশ্ত দেখিয়া রাম উহাদের উপর ব্রহ্মজাল-অন্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই। 
দ্ধান্তে যজ্সস্থলে বান্সীকি প্রমুখাৎ রাম শুনিলেন লবকুশ তাছারহই ওরসজাত সন্তান এবং 
সীতা বান্মীকির আশ্রমেই গ্রাতপালিত' হুইতেছেন। বাঝ্ীকির এবংবিধ কথায় রাম লব-কুশকে 
ক্রোড়ে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে বানীকি সীতাকে সভান্থলে আনিবার অন্ত পুষ্পকরথ 
পাঠাইবার আদেশ দিয়! রামকে বলিলেন যে এ-ছুটি দুঃখিনী সীতার ধন, এবং মাত্র তিনিই এদের 
তোমীর করে সমর্পণ করিতে পারেন। আমাব এই শিশু শিথ্বদ্বয় সংগীতবিগ্ভায় কিরূপ পারদর্শিতা" 
লাভ করিয়াছে উপস্থিত তাহার পরীক্ষা হোক । বাল্সীকির ইঙ্গিতে সতামণ্ডপ তখন কুশীলবের 
'গাঁও বীণা গাওরে' শীর্ষক রামায়ণ গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। রামভক্তগণ গ্ীতিচ্ছান্দোচ্চারিত 
জানকীরামের গুণগ্রামে হৃদয়ে অনিবচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সাহানা-রাগিনীর 
মিলন-ম্ুর সহসা “কাঁদ বাঁণা কীদ রে, গর্ভবতী সতী সীতানারী বর্ন” শীর্ষক গানের অংশে আলিয়া 
বেহাগ-রাগিণীর করুণম্থুরে ধাঁজিয়া উঠিপ। রামের চিস্তাজোত তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি 
এঁ সংগীত বন্ধ করিয়া দিলেন। 
লক্ষণ ইত্যবসরে সীতা-সমভিব্যাহীরে সভাতলে উপনীত হইলেন; সীতাকে দেখিয়াই 
রাম সহস! চিন্তামগ্র হইলেন, কিন্তু রামের এবারের চিন্তা বিশেষ বেদনাপূর্ণ ছিল; কারণ গত অগ্নি 
পরীক্ষার অবস্থা উহার স্থতি-পথে আরূঢ হওয়ায় রামকে অধিকতর কাতর দেখা গিয়াছিল। সীতা 
দেখিলেন যে, তার উপস্থিতিকে লক্ষ্য করিয়াঁও রাম নীরব রহিয়াছেন, তাই তিনি বলিলেন £-- 
“নাথ কেন নাহি শুনি শ্রীমুখের বাণী প্রভু 1” রামের আলোড়িত হৃদয়াবেগ প্রধাবিত হইবার 
সুযোগ খুঁজিতেছিল, সীতার কথায় সেই বেগধাগা নিয়লিখিত কথার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে 
লাগিল £-- 
“প্রিয়ে | চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়ে 
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি, 
গদি-বেগ করি সংবরণ। 
ডরি প্রাণেশ্বরী মন্দভাষী জে; 
লঙ্কাপুরে দেখিল অমর-নরে 
অগ্নির পরীক্ষা তব। 


১৬২ ৃশ্কাব্য-পরিচয় 


মন্দ লোকে সন্দ করে তায়, 

কহে ছায়াবাজী---পরীক্ষা! সে নয়। 

আজি পুনঃ অযোধ্য! নগরে 

দেহ সে গ্রমাগ সতি, 

কর প্রাণেশ্বরি রবিকুল মুখোজ্জল।” 
উপরিউক্ত কথার পর সভাগদ্‌ পরিবোষ্রত রাম সীতার পরীক্ষা দর্শনের জন্য উদ্‌গীব হইয়' 
রহিলেন। সীতা কিন্ত সকলের কৌতুহল উদ্রিক্ত করিয়া জননী মেদিনীর ক্রোড়ে আত্ম-বিসর্জন 
করিলেন। এই আকম্মিক ঘটনায় সকলেই কিং-কত'বা-বিমুঢ় হইয়া গেলেন। লব.কুশ কাদিতে 
লাগিল। রাম স্তন্বীভূত অবস্থায় কলের পুতুলের মতে! লব-কুশকে রোদন-সংবরণ করিতে বলিয়াই 
যখন বুঝিলেন যে জানকী বাস্তবিকই তীহাকে ফাকি দিয় গিয়াছেন, ভখন তাঁহার শোকের অবধি 
রহিল ন।|। দ্বিধাঁবিভক্ত মেদিনী সীতাকে গ্রাস করিয়াছে দেখিয়া বন্থমতীকে উদ্দেশ করিয়া রাম 
বলিঙ্গেন :-_ 

“্বস্থুমতি | দেহ সীতা ফিরে, 

চির দুঃখী রাম, 

হয়ো না নিঠুর, দেহ গে! উত্তর 

বাঁচাও রাঘবে ধরা, 

দেহ ত্বরা জানকী আমার !” 
অনুনয় বিফল হইল । -বনুমতীকে নিরুত্তর দেখিয়া! শোকোনত্ত রামের ক্রোধাগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠিল, 
তিনি বলিলেন £-- 

“এত দর্প ন! দেহ উত্তর, 

মকাতরে ডাকি আমি ! 

তুলেছিন্ন বাণ আমি বিদ্ধিতে সাগরে, 

ীতাহরণের দোষে মরেছে রাবণ, 

আন রে লক্ষ্মণ ধহুব[ণ। 

কাটয়! মেদিনী করিব রে খান্খান্‌ ॥” 
ক্রোধ যে নিরর্থক নহে, তাহার একট! যুক্তি এ কথা কয়টির মধ্যে রাম দেখাইলেন। আত্ম-বিস্থৃত 
রাম শৌকাতিছুত অবস্থায় লক্ণকে ধন্ুর্বাণ আনিতে আদেশ করিলেন, লক্ষণ অগ্তবারের মতো! নিশ্টে্ট 
ন! থাকিয়া ত্রস্ত-পদে রামের আকা! পালন করিয়াছিলেন। এরূপ করিবার কারণ কি? লঙ্কা ব্যাপারে 
লক্ষণের মনে দৃঢ়বিশ্বীস জন্গিয়াছিল যে, পাবকশিখারূপিণী জানকীকে অনল তম্মীভূত করিতে 
পারিবেন নাঁ-কারণ অনলের তক্ষ্য অনল হয় না। সুতরাং শোকোন্মত্ত রামের তৎকালীন ধন্ছর্বাণ 
অনিবার আদেশ উদ্মপ্তের প্রলাপ ভাবিয়া! তিনি মান্ত করেন নাই। এবারে কিন্ত লক্ষণ নিজেই প্ররুতি্থ 
ছিলেন না, কারণ তাঁহার ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, অবমানিতা সীতা! ধরাবক্ষে গ্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, 
আর ফিরিবেন না, তাই দুঃখ ও ক্ষোভে বিমনা থাকায় অবিচারে রামের আজ! পালন করিয়াছিলেন। 
রামও এই অবসরে ধঙ্ুকে বাণ যোজনা করিয়া বলিলেন £__ 


গিরিশচজ্ ঘোষের গৌরবময় কাল ১৩৩ 


পন বাণ | বদি গুরুপদে থাকে ম্ভি, 

পুজে থাকি আত্তাশকি ভগবতী, 

বিদ্ধ আজ মেদিনীরে-- 

সগ্চতল কর ভেদ, যাও যথা জনক-নন্দিনী | 

বধ যেব৷ হয় বাদী, 

আন সিংহাসন সহ শিরে লয়ে ॥” 
ব্রহ্মা দেখিলেন আত্ম-বিস্বৃত রাম বুঝিবা প্রমাদ ঘটান, তাই তৎক্ষণাৎ তথায় আবিভূতি হইয়া! শুন্টে 
কমলাসনে লক্মীরূপ! সীতাদেবীকে দেখাইয়া রামকে 'রাখ সৃতি ্ট্টির পালন, হেরি নি মায়! মায়াময়? 
বলিয়া প্ররৃতিষ্থ করিলেন। | 


লক্ষমণ-বর্জন নাটকের রাম 


লক্ষ্পণ-বর্জন নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টান্বের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহরীর 
ন্ঘাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হ্ইয়াছিল। এ নাটকের রাম জীবন নাটকের শেষ অঙ্কে 
উপনীত হইয়ছিলেন। রাম-চরিক্রের ছ্িতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার কালে রা তাহার ভবিষ্যৎ 
জীবন যাত্রার অন্ত থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, লক্ষ্ণকে বিসর্জন দিবার পূর্ব পর্বস্ত সে প্রতিজ্ঞার 
প্রায় সমস্ত্টাই পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। কেবল গ্রতিজ্ঞান্তর্গ ' 
৭খরাঙ্ষণ সঙ্জন সুধীর সচিবগণে 
গুরুজনে নমস্কার মম, 
প্রসাদে সবার 
পারি যেন করিবারে পিতৃ-মুখোজ্জল” 
কথাগুলি মধ্যগত 'ব্রান্ষণ- প্রসাদে পারি যেন করিবারে পিতৃমুখোজ্জল' বাক্যাংশেব অপরোক্ষ গ্রমাণ 
আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই। পরোক্ষভাবে ব্রাক্ষণ সত্য-পাঁলনের উল্লেখ মাঝে মাঝে থাফিলেও 
গ্াত্যক্ষভাবে উক্ত অনুষ্ঠানের কোন কার্য দেখিবার নুযৌগ পাঠক বা দর্শকের ঘটে নাই। তাড়কা- 
নিধনকালে বিশ্বামিজ্রের আজ্ঞা পালন, রামের পিতৃ আজ্ঞাধীন প্রথম জীবনে ঘটিয়া ছল, সুতরাং পূর্বোজ 
প্রতিজ্ঞার পুবেই তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল। বক্ষ্যমান নাটকই ক্রাঙ্গণ সত্য-পালনের প্রশস্ত 
ক্ষেত্র । 
রামের আত্ম-বিস্বতি লেপ করিয়া তাহার জাগরণকে পাকা করিবার গন্ত ত্রর্থা যে কৌশলজাল 
বিস্তার করিতেছিলেন, লক্ষমণ-বর্জন নাটকের প্রথম দৃষ্তে কালপুরুষ ও ব্রহ্মার সংলাপের মধ্যে তাহা 
প্রকাশিত হইগ্লাছে। 
রাবণ-নিধনের জণ্ঠ রামাবস্ারের প্রয়োজন হুইয়াছিল। রাখণ-বধের পর ব্রদ্ধা দেখিলেন যে 
তাহার উদ্দেশ্ত সফল হইয়াছে। আতয্ম-বিস্বত রামের সংসার-বঞ্ধন ক্রমশঃ শিথিল করিধার জগত, 
সীতার বনবাস-ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন, তাই অন্তর্বত্বী জানকী বনবাসিনী হ্ইয়াছিলেন। ক্রদ্ধ। 
দেখিলেন যে সীতাকে এখন অবনী-তল হইতে সরাইতে না পারিলে রামের গোলোক-গ্রত)াব্তনের 
বিলম্ব হইবে, তাই খনবাসান্তে সীতার পাতাল গ্রবেশ বিধিলিপি করিয়াছিলেন। রাজ সভাতলে 
১৮ 
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সবসমক্ষে আপনার সতীধর্মের মহিম! দেখাইয়া সীতা মেদিনীগর্ভে আত্ম বিসর্জন করিবার পর ব্রদ্থা 
রামের জীব লীল! শেষ করাইবার উদ্গেস্তে কালপুরুষকে রাম*সনর্শনে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। 
কালপুরুষ তাই ব্রন্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে -_ | 

“কহ বিধি, এ কি হে নিয়ম তব, 

এ খেলা বুঝিতে নারি মুঢ় আমি । 

অন্কুরিত পরমাণু দীপে ভামুরপে, 

ছোট রেণুস্ত্রম্থাও বিকাশ ( তাছে ); 

পুনঃ কোন প্রাণে, আজ! দেহ মোরে, 

নিতাইতে উজ্জ্বল তপনে, 

কহ স্থলে ঘটাতে প্রলয় ! 

তৰ অনুগামী, 

নহি কোন দেষে দোমী, আমি, 

তবে ন্ হেতু হে পদ্মযোনি, 

দেহ দাসে কলঙ্কের ভার? 

হের, সঞ্চদীপ ধরা, বামপ্রাজ্যগত, 

আখি-বিনোদন নন্দন-গঞ্জন শোভা, 

রাম-বিন! হইবে শ্মশান।” 
্রন্ষা ততুত্তরে বলিলেন. 

“শুন, তত্ব. 

দেখিছ যে বিপুল-ব্যাঁপিনা শোতা, 

শবদেহ পম অচেতন, 

শক্তিহীনা! জনক-নন্দিনী বিনা ! 

উদ্দিল যামিনী, 

কহ, তান্ুর কি প্রধোঞন তবে? 

বুঝ চিত্তে হে কালপুরুষ 

আড়ম্বরে নাহি সার। 


যেই প্রঞ্জাহেতু-_ 

ভনক-নান্দনী বিসজিল! ভগবান, 
সেই হূর্যবংশ সিঃহাসন, 
সিংহাসনে বসি সনাতন, 

শুন তবু প্রজার রোদন-_ 

শুন রোদন-সঙ্গীত 

বিচঞ্চল অনিল যাহার । 
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হাটে-ঘাটে-বিপিনে-কান্তারে 

পথে-মাঠে গোঠে 

কাদে “হা সীত1--হ! সীতা' ব'লে, 

ক্র ঘরে- অন্ন নাহি খায়, 

সন্তানের মুখ নাহি চায়, 

পতি সতী না সম্তাষে পরম্পরে 

পাখী নাহি গায়, সলিল শুকায়, 

নিরানন্দ উপবন।” 
সীতার বিরহে রোরগ্মানা গ্রকৃতির চিত্রটি গিরিশচন্দ্র যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন 
তাহ৷ বড়ই মর্মম্পর্শা। বিশ্বের এই অব্যক্ত রোদন ইহাপেক্ষ! অন্বর্ণীহিনী ভাবায় তাঁহার পূর্বগামী 
কোন বাঙ্গালী নাটককারই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এতো গেল সর্বসাধারণের শোক! 
রাম এই শোঁকে কি করিতেছেন? “হের রাঁজীবলোচিন দীনমনে ধরাসনে । যে প্রজারঞ্জক রামকে 
সিংহাসনে বসাইয়াও গজায় তৃপ্ত হইতে পারে নাই, সেই রাম আজ ধরাঁসনে', জানকী ধরাবক্ষে 
প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই বুঝি-বা রাম ধরাসন' আর ছাড়িতেছেন না! মহাবীর লক্ষণ 
কিরূপ? 'অশক্ত অনন্ত শক্তিধর । রামলক্ণ লইয়াই ব্রেতাফুগের মাহাত্মা, তাহারা যখন শত্তি- 
হীন হইয়৷ পড়িয়াছেন, তখন ধুগ-লয় অবশ্ন্ভাবী ; বিশেষতঃ সীতাময়জীবন রামের সীতাহীন 
প্রাণ বেশীদিন স্থায়ী হইবার নংহ, তজ্জন্য নাঁট্য-কবি ব্রহ্মার মুখ দিয়াই বলাইতেছেন £_ 
ব্রঙ্গদিবা! ফুরায় ফুরায়, বুগ লয় হইবে সত্বর।' 

ব্রেতাঁয় হু্যবংশের গৌরবের পর দ্বাপরে চন্ত্রবংশের গৌরব আরম্ভ হইয়াছিল, তাই নাট্্য- 

কবি বলাইতেছেন-_“আসিবে রজনী, হাঁসিবে মেদিনী--খশধব দররশনে, এ গগনে ভাঙ্ছু নাহি শোঁভে,স.. 
্রদ্ধা কালপুরুষকে অধ্যাত্ম-তত্বের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে আরও বলিলেন £-- 

“হের, স্পর্শ করি মোরে, 

করি স্থান পান ধাইতেছে মহাকাল 

জ্যোতিঃমাঝে আপনি হইতে লয়, 

কার্ধফল আপনি ফলিছে 

নিমিত্ের ভয় কিবা তায় ?” 
র্ষ-জ্যোতি: হইতে উদ্ভূত স্থান বা কাল পরম্পর পবস্পরকে গ্রাস করিয়া মহাকাল-কবলিত হুইতে 
চলিয়াছে, এবং এ মহাকাল নিজেই ক্রন্ম-জ্যোতিঃতে বিলীন হইবে। এই কার্যগুলি কার্য-কারণ 
নিয়মে আপন! হইতেই ফলিতেছে, সুতরাং রামকে জগৎ হইতে সরাইবার জন্য তুমি নিখিত্রের তয় 
করিতেছ কেন? বিশেষত £- 

“পতিব্রতা-শাপে 

আপনা-বিস্বত নারায়ণ, 

টুটিবে সে মোহ তব দরশনে। 

যাও আশুগতি লোক-হর, 


১৩৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


সন্ন্যাসীর বেশে, 
কর গিয়ে রাম দরশন-্” 
সাধুক্ষনে ন! নিনদিবে তোম11” 
কালপুরুষের সহিত ব্রহ্গার পূর্বোক্ত কথোপকথন ব্রঙ্গলৌকেই হইয়াছিল। লক্ণ-বর্জনের 
সময় মতণবালীর কাছে সীত/বিরহঞ্জনিত শৌক অপেক্ষাকৃত মন্দীতূত হইলেও তাহার প্রাধ্য 
তখনও নষ্ট হয় নাই। নাটককার সেই ব্রঙ্গলোকম্প্ী শোকের একটি চিত্র দ্বিতীয় দৃষ্ঠে দেখাইয়াছেন। 
করুণ-সংগীতের তীব্রতা সহ করিতে ন! পারিয়! রাম লব-কুশের রামায়ণ-গাঁনের শেষাঁংশ অসম্পূর্ণ 
রাখিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এঁ পরিভ্যক্তাংশই এখন অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয় হইয়া 
উঠিল, কারণ নিবারণ করিবার আর কেহ রহিল না--সকলেই শোকে সমাচ্ছন্ন। তাই 'কাদ বীণ! 
কাদ রে' সংগীতট অযোধ্যার গ্রাথে ও নগরে সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে গীত হইতে লাগিল। 
মানুষের জীবনে দেখ গিয়াছে যে, যখন কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল নশ্ুখীন হইয়া আসে, তৎ" 
সম্বন্ধীয় একট! ছবি পূর্ব পেকেই মানুষের মানস-পটে হাজির হয় ০02176০৮673 ০83 (19617 
81380031১16), কালপুরুষ সন্দর্শনলাঁভের অব্যবহিত পূর্বেই রামের মনে নাটককার শ্ররূপ একট! 
ভাবোদয় করাইয়াছিলেন। রামকে তাঁহার লীলাবসানের কথা এবং তিনি যে কেবল অযোধ্যার 
দেবতা নহেন-_ব্রিকালের ও ত্রিলোকের দেবতা-_এই সব কথা স্মরণ করাইয়! দিবার জন্য কালপুরুষ 
রাম-সন্দর্শনে অ।সিয়াছিলেন। তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রামের আত্ম বিশ্থৃতি কাটিতে আরম্ভ 
করিয়াছিল, এবং তাঁভার নিদর্শন নাটকের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । রাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা 
করিতেছ্রিলেন :-- 
“কহ নারায়ণ ! 
কত দিন দেহভার আর, 
কতদিন মোহ, 
কতদিন জানকী-বিরহ সহি। 
খোল দৃষ্টি নারায়ণ_ 
কার্য কার্য কাধ, 
কার্য বিনা নহে মোহ দুর) 
সী সী গত 
কার্ধে গভবতী শাপে আপনা বিস্বৃত; 
কার্ষে জানকী-বর্জন, 
কার্ষে পুনঃ ধরিব চরণ-- 
বুন্দাবনে গোঁপ বালা রাধিকার; 
কার্ষে লক্ষণে তাজিব, 
দ্বাপরে পৃজিব বলরামে, 
কার্ষে বালিবধ, 
বধিবে অঙ্গদ ব্যাধরূপে পুনঃ মোরে) 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৩৭ 


কাধে কষত্রকুলক্ষয, যুকুল জয়, 

চৈতন্ত-উদয় ভাপিতে তারিতে ভবে।” 
এই কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কালপুরুষের আগমন-ব্যপদেশে রামের কেবল যে মোহ 
কাটিয়াছিল, তাহ! নহে সঙ্গে সঙ্গে তীহার ভবিষদধ্ি পর্যন্ত খুলিয়! গিয়াছিল। তাহা না হইলে 
যুগ-েয় ঘটিত কার্ধের ধর্ূপ অদ্ভুত বর্ণনা তিনি করিতে পারিতেন না। এমন কি, অতি শীত্ত 
সম্পাদ্য লক্ষণ-বর্জন পর্যন্ত ্রাহার আর অজ্ঞাত রহিল ন!। ব্রাহ্মণের ছল্মবেশে আসিয়া! কালপুরুষ 
রামের মহিত গোপন সাক্ষাৎ কামনা করিলে পর, রাম লক্ণকে তাহাদের নির্জন আলাপের প্রহরী 
নিযুক্ত করিলেন। কালপুরুষ বুঝিয়াছিলেন যে রামের তবলীলার শেষ আকর্ষণ লক্ষ্ণকে সরাইতে 
না পারিলে হয়তো বা লীলাবসানের আরও কিছু বিলন্ব হইতে পারে; তাই তিনি রামকে এইরূপে 
সত্যবদ্ধ করাইলেন যে, তাঁহাদের এই গোপন আলাপের সময় যে কেহ গৃহ-প্রবেশ করিবে তাহাকেই 
তিনি বর্জন করিবেন। সত্যবন্ধ রাম ত্রা্ষণের অভিসন্ধি বুঝিয়৷ বলিতেছেন--- 

“ভাল দ্বিঞ্, উচ্চ আশ! পুরাৰ তৌমার। 

হে লক্ষণ, পিতৃসতা-পালন দোসর ! 

আইস, রহ প্রহরী দুয়ারে, 

দেখো, সত্য নাহি নড়ে মম, 

বিপ্রকার্ধে বিশ্ব নাহি ঘটে।” 
এদিকে দুর্বাসা ত্রদ্মার আদেশে অযোধ্যায় আসিয়া দ্বাবী লক্ষণের কাছে রামের সহিত শীন্ঘ সাক্ষাতের 
প্রয়োজন জানাইলে লক্ণও রামের নিষেধাজ্ঞার কথ! তাহাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু যাহা! বিধি- 
লিপি, তাহা অন্যথ| হইবার নহে। (ক্রোধী তাপল অনুনয়-বিনয়ে শান্ত হইলেন না, বরং উদ্ধীগচ হুহয়া 
অযোধ্যাপুরী ধ্বংস করিতে চাছিলেন। লক্ষণ অযোধ্যার পরিবর্তে নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 
মনে মনে বলিলেন--“অযোধ্যার হেতু রাম বর্জিল সীতায়, রাখিব অযোধ্যাপুরী আত্ম বিসর্জনে। 
দেশাত্মবোধের ইহাপেক্ষা উজ্জল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে, অবিচলিত-চিতত দূর্বাসাকে সঙ্গে লইয়া 
লক্ষণ রাম-সমীপে উপনীত হইলেন। দুর্বাসার উপবাম-জনিত পারণের কথা শুনিয়া! কালপুরুষ 
সন্দ্শনের পর গ্ররুতিস্থ ও ক্রিকালজ্ঞ রাম ঝুঝিলেন যে, ইহা! তপোধনের ছল মাত্র, তাই ছূর্বাসাকে 
বলিতেছেন ১. 

প্রদদ্র-অংশে তৃমি তপোধন ! 

ক্দ্র আমি কি সাধ্য আমার 

নিবাইতে বৎসরের ক্ষুধানল তব, 

নিজগুণে ভক্তিবারি পাঁনে 

তৃণ্চ না হইলে খবিরাজ 1” 
এই সাক্ষাতের অবসথস্ভাবী ফল লক্ণবর্জন বুঝিতে পারিয়া রাম লক্ষণ গুণ-গরিমায় উৎমুল্ল হইয়া 
ঘুর্বাসাকে বলিলেন _ 

“রুদ্রদেব | বন স্থানে গমন তোমার, 

তাই তাই দেখেছ অনেক, 


১৩৮ দৃষ্টকাব্য-পরিচয় 


দেখেছ কি কতু হেন ছায়া সম সাথা 

মম প্রাণের লক্ষণ সম ? 

দাসে দেব কোরো! না বঞ্চন! ?" রী 
এই পর্যন্ত বলির! রঘুনাথ ক্ষান্ত হইলেন এবং উভয় দূতের আগমনের কারণ লক্ষণকে বুঝাইবার জন্য 
এইবূপ বলিতে লাগিলেন £-_ 

“দেখ চেয়ে ত্রন্মার প্রেরিত অন্ত দুত--. 

তপোধনে ! চেন কি পুরুষে? 

দেখ চেয়ে ভাই রে লক্ষণ ! 

মোহ দূর মূনতি ভীমণ, 

নিত্য ক্রিয়া জীব স্থলে; 

বদ্ধ মোহ-পাশে, টুটে মোহ ত্রাসে, 

বিলাসী চমকি চায় ঃ 

হাঁসি' সাধুঞ্ন, করে আলিঙ্গন 

মায়াঁবিতঞ্জন মহাকায়, 

অন্ন ব্রিভুবন, কম্পিত তপন 

যার ভয়ে কাপে ব্যোম।-- 

জীবক্ষয় কাঁল, হের সম্মুখে উদয়, 

্হ্মদূতরূপে আজি । 

দেখ ব্রঙ্গদত-_রদ্রতেজ তপোধন । 

হের উচ্চ সমাগম অধোঁধ্যায় আজি, 

মুলক্মণ লক্ষণে বুঝহ, 

উচ্চ কর্ম এ সবার, 

সত্যবান্‌ বুঝ সত্য শ্োত। 

রহ নিজ গৃহে-- 

খধিরাজ সেবিয়ে ভেটিব তোম]।” 
উপরিউক্ত বাক্যে প্রতিপন্ন হইল যে ব্রাহ্ষণ-সতাপালনরূপ কর্তব্য তখন রামের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছিল, এবং লক্ষণ সেই সত্য-সাগর-পারের একমাত্র তরণী। পাছে মোহবশে লক্ষণ উক্ত সত্য- 
পালনে ইতস্ততঃ করেন, তক্জন্ত রাম প্রথমে নিজ-পক্ষে কালপুরুষের আগমনের কারণ কি তাহা 
লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া, পরে লক্ষণপক্ষে তপোধনের উদ্দেশ্তের ইঙ্গিত করিলেন। লক্ষ্মণ যাহাতে অকুষ্ঠিত- 
চিত্রে তাহার বর্জন-সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্ঠ পূর্ব থেকে লক্ষ্পণকে প্রস্তুত করিয়া! লইতেছিলেন। 

কালপুরুষ বিদায় চাছিলে রাম ত্রীহাকে নিজ দেহত্যাগ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিলেন--“কার্যপূর্ণ 

সরধূর নীরে।' পরে দুর্বাসাকে বলিতেছেন ৫ 

"তমোগুণে তুমি তপোধন ! 

অযোধ্যার সার দ্রব্য অর্পিধ তোমারে 


বলিয়া রাম- 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ১৩৯ 


নিভাইতে ক্ষুধানল তব, 
ভমোগুণে অনন্ত অনল 
সরযু-সলিলে 

দেহ দিবে দক্ষিণ: চরণে। 
এবে তৃপ্ত হও দেব, 
ভক্তি-অর্থা করি দান, 


“ব্যোম্ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ রূদ্রেশ্বর 
ব্যোম্‌ দিগন্থর ) 

অংশে পূর্ণ বিরাজিত, 

ব্যোম্‌ তমোময় ব্যোম্‌ ভূতক্ষয় 
জয় জয় মহাকাল !” 


ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রুদ্রশ্বরের ও তমোগ্জণী দুর্বা্ার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে প্রার্থনা করিতে- 
ছেন -“এসো তমোগুণে প্রদীপ্ড আগুনে জালাও প্রবল মোহ ।' এই উপাসনা প্রসঙ্গে রাম এতই তন্ময় 
হুইয়াছিলেন যে তমোগুনীর আরাধনা করিতে করিতে বিশ্ব মংসার তমোময় দেখিয়াছিলেন এবং 
ভাষাও তদন্ুরূপ হুইয়! 'তমঃ -তমঃ' শবে উচ্চাবিত হইল । তমঃ যখন .আসিয়াছে, তখন তমের 
সংহারকার্ধ বাকি থাকিবে কেন? তাই রাম বলিয়াছিলেন - দেহ শূল, ভেদি নিজ হৃদি !' 

স্বাস্তে তুষ্ট হইয়া দুর্বাসা চলিয়া গেলেন। বাম মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজ ভীবন পর্য- 
লোচনার অবসর পাইলেন। ঈশ্বরাবতার নিজ জীবনের কার্ধ-পরম্পরা দ্বাব! জীবকে কর্তব্)নিষ্ঠ হইতে 
শিক্ষ1 দেন' রামের নিম্নলিখিত চিন্তাধারার মধ্যে সে তণ্য গ্রকটিত হইয়াছে £-- 


“ধরি দেহ, দুঃখ-নুখ সহিন্থ সকলি। 
হে প্রিয় সম্তান নর, 

মায়াঘোরে গর্ভবতী-শাপে 

কাদিন্গ জন লি, 

চারি অংশে সহিচ্থ বেদন। 

বুঝিতে যন্ত্রণা তব। 

হে মানব, হের মেদ-অস্থি নিমিত এ কলেবর, 
রোগ-শোকাগার অন্ত দেহ সম, 

মর্মে বাজে সম ব্যথা, 

কিন্তু প্রেমে জয় বিপু মম, 

তাপপুর্ণ দেহ--স্ুখাগার প্রেমে । 

হে সুজন, জনস্থলে হের লীলা মমস্্" 
বাল্যকালে হেরি শশী-” 

পরাণ উদাসী, উল্লাসে ভাসিয়ে 


১৪৩ দৃপ্তুকাব্য-পরিচয় 


চাহি টাদের পানে, 

আধ-ভাষে কহিন্ন মায়েরে 

ধ'রে দিতে নুধাকরে- 

হেরি ঝারি-পাত্রে চাদে, ধাইন্্ ধরিতে, 

ব্যগ্র চিত্তে সলিল পরশি, 

কোথা শশা, বিচঞ্চল জল | 

কাদিু জননী-মুখ চাহি 3 

কাদি কিন্তু বুঝিস তখনি 

শশী সধাকর নীলাম্বরে-- 

করে তারে ধরিতে নারিব, 

কাদিব চাহিব যত !” 
ইছার তাবাথ এই যে, সৌন্দর্য পিপাসু মান্য জাগতিক নশ্বর সৌন্ধের পশ্চাতে ফিরিয়া আশাহত 
হইতেছে বটে, কিন্তু দীপালোকত্রাস্ত পতনের মতো পুনরায় তাহাতেই পুড়িয়া মরিতেছে। রাম 
বলিতেছেন এক্ূ্‌প করিলে চলিবে না। জলপাত্রে শশীর প্রতিবিষ্ব দেখিয়া তাহাকে শশ-ভ্রমে ধরিতে 
যাইলেই ক্ষুত্ধ হইতে হইবে। শশীকে ধরিতে হইলে যেমন নীলাম্বরে উঠিতে হয়, সেইরূপ 
প্রকৃত সৌন্দর্ধ উপতোগ করিতে হুইণে সকল সৌন্দর্যের আধারতৃত অগদীশ্বরকে ধরিতে হুইবে। 
যে সকল নশ্বর জাগতিক সৌন্দর্য অবিনশ্বর পরশ্বরিক সৌন্দর্যের কণামান্র পাইয়া! লোকের বিজ্রম 
উৎপাদন করিতেছে, তাহার! সেই মূলেরই গ্রতিবিত্ব মান্র। 

সত্য প্রেমিক রামের সমুধয় কার্ধ গ্রেমপূর্ণ ছিল, তাই তিনি বলিয়াছেন সংসারে ভ্রাতৃ প্রেম 

পাইতে হইলে নিজেকে ভ্রাতৃপ্রেমিক হইতে হইবে ! ত্যাগের দ্বারাই পূর্ণতা আসে। এবংবিধ 
চিন্তায় রামের মন যখন সমাচ্ছন্ন তখন বশ্ষিদেব সেখানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষণ-বর্জন সম্বদ্ধে 
তাহার কি অভিমত ধাম তাহ! জানিতে চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। 
বশিষ্টদেবকে এত শীষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেখিয়া রাঁম গৃহীর মনোব্যথ তাপসের প্রাণে 
জাগাইবার জন্য লক্ষণের গুণ-গরিমার ব্যাখ্যান দিলেন। শোচ্যের গুণগ্রামের ব্যাখ্যান-দ্বারা 
তথ্প্রতি মমতা-প্রকাশই শোকের ধর্ম। লক্ষণের প্রতি বশিষ্ঠের মমতা জাগাইতে গিয়া রাম 
নিজেই কাতর হুইয়! পড়িলেন, তখন দের শোক নররূপী রামকে আশ্রয় কাঁরিল। দহী মাঝ্রেই 
শোকাধীন--অপ্রারৃত দেহী শোক হঞ্জম করিতে পাঁরেন, প্রাকৃত দেহী তাহা! পারে না, এই মান 


প্রভেদ। 
বশিষ্ট রামেগ কথায় এইরূপ বলিলেন £-_ 
“তৰ স্ায়*মোত বহে অন্তরে-অন্তরে। 
* যেব! তৰ চরণ সেবিবে, তোমারে বুঝিবে, 
তোম] না ভরিবে আর। 


কি তার তাহার প্রত সত্য হেতু ত্যজিতে তোমায়? 
ঝ্রেতা যুগে সত্য লোপ এক পাদ, 


গিরিশচঞ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ১৪১ 


তবু সত্যাশ্রয়ী মানব, সম্পদ. 

দেখাবে বর্জন-গুণে, 

এ সম্পদে চাহ চির-অন্ুগত জনে 

বঞ্চিতে হে দয়াময় ! | 

এ কিন্তায় তব, স্তায়বান্‌? 

ং সং ক 

গৌরব বাড়াতে গতি যার তব পদে, 

হে বিপুল গৌরব! 

বিপুল গৌরব দান হে অন্থুজে তব, 

দেহ অযোধ্যা-রক্ষণ, সত্যের পালন, 

লোক-আকিঞ্চন পদ পদাশ্রিতে কল্পতরু !” 
যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু বটেন। গুরু রামের. গ্াণের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। রাম মুখে 
যাহাই বলুন, অন্তঃকরণ তাহার স্ায়পূর্ণ ছিল। রাম বুঝলেন যে শোকের প্রাবল্যে যদি লক্ষণ বর্জন 
না করি তাহা ভইলে লক্ষ্মণ যে, এ যাবৎ তাহার প্রতি নিঃস্বার্থ ব্যখহার করিয়া আসিরাছে তাহার 
প্রতিদান করা হয় না, উচ্চ সম্পদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত কর! হয়। স্বার্থপর জীবেরাই এরূপ করিয়া 
থাকে। শোকের কাতরতা রামকে তখনও একেবারে ছাড়ে নাই। বশিষ্ঠদেব তাহা বুঝিয়। মনে মনে 
স্থির করিলেন এইবার উপযুক্ত ওঁধধ দ্রিব, তাই বলিতেছেন £--ভবব্রাণ । পল বয়ে যায় 1'-_ 
হে তবের ত্রাণকর্ত। তোমার ব্রাক্ষণ সত্য-পালনের সময় উত্তীর্ণ হইয়। যায়। লত্যবুগের পর ত্রেতাঁয় 
সতাপালনই রামাবতারের মূলমন্ত্র ছিল। রাম তৎক্ষণাৎ এঁ সত্যপালনের জন) লক্ষ্মণ সমীপে উপস্থিত 
হইয়া বিনাড়্বে বলিলেন :-- 

“ভাই মনোভাব নিরখ” বদনে গুণধর! 

পাষাণে ন৷ দান প্রেম আর--- 

সত্যমূর্তি প্রন্তর গঠন!” 
ইঙ্জিতজ্ঞ লক্মণ রামের ইঙ্গিত বুঝিলেন। লক্ষণ বজিত হইলেন। গিরিশচন্দ্রের রামায়ণসম্পকিত 
দৃশ্কাব্যের নায়ক চরিত্রের সব কথাই প্রায় বলা হইল। 

পরিজন-সমতিব্যাহারে রাম এখন দেহ-বিসর্জনের জন্ত সরধু-তীরে দাড়াইলেন। তাড়কাবধ 

ও লক্ষণবর্জনের দ্বার! ব্রাঙ্গণসত্য, বনগমন দ্বারা পিতৃসত্য, বালিবধ দ্বার! মিভ্রসতা, রাবণ-বধ দ্বারা 
দেবসত্য, সীতার অগ্রিপরীক্ষ1! ও দেহত্যাগ দ্বাগা বংশমান-স্ভ্য, সীতার বনবাস দ্বারা প্রজাসতা যথা- 
রীতি পাঁলন করিয়া রাম তাহার জীবন-ব্রত প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন। মাত্র কালপুরুষের 
নিকট যে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন নিজ দেহ বিসর্জন দিয়া সেই 'প্রতিজাপুরণ করিতে আজ নদী-গর্ডে 
ঠাড়াইলেন। চুঙ্কের সহিত লৌহের যেরূপ সম্বন্ধ রামের সহিত তাঁহার পরিজনবর্গেরও সেই সন্থন্ধ 
ঈাড়াইয়াছিল.এবং সেই আকর্ষণ-বলেই তাহারাঁও রামের অন্থুগমন করিয়াছিলেন। রাম কাছাকে 
আহ্বান, কাহাকে ব বিদায় দ্িতেছেন। মধুময়ের সকল কাই মধুময় । আহ্বান বা বিদায়ের ভাষ। 
কি মর্মন্পর্শী | 


১৯. 


১৪২ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


মাতৃগণকে আহ্বান করিয়। প্রথমে কৌশল্যার প্রতি £-- 
“মাগো অশেষ যন্ত্রণা 
পেয়েছ জননী তুমি 
গর্ভে ধ'রে এ সন্তানে, 
চির খণী জননী তোমা আমি, 
এ পরমকালে কহি জনস্থলে 
মাতৃ খণ নাহি যায় শোধ, 
লয়ে কোলে সরযু-সলিলে 
রেখ মা! অভয়! পায় ।” 
কৈকেয়ী উদ্দেশে *কেবয়ী-জননী কীর্তিস্তগ্-মূল মম 
রাম বলে কোলে নে মা ছেলে ; 
স্থমিত্রা উদ্দেশে “নুমিত্রাজননী নয়নের মণি-্ভব, 
দিছি ডালি এ সলিলে, 
চল দেখি কোথায় লক্ষ্মণ !” 
ভরত ও শত্রদ্ধ উদ্দেশে- “ভাইরে ভরত, ভাই *ক্রত্ন, 
চল অন্বেষণ করি হারানিধি, 
সুলক্ষণ লক্ষণে আমার” 
নুগ্রীধ উদ্দেশে-- “হে সুগীব-মিতা কপি সেনা সনে 
চল যম-জয়ী রণে।” 
এই পর্ধস্ত আহ্বান, এইবার বিদায় দেখুন £ - 
“হনুমান | রহ রাম-নাম লয়ে ভবে, 
মন্ত্রী জান্ববান। জ্ঞানবান, 
দিবাজ্ঞানে লভহ যৌবন পুনঃ । 
পুনঃ দেখা হবে কালে; 
মিত্র বিভীষণ। সাধুজন তুমি, 
দিয়ে বলি আপন সম্তানে 
করিলে তোমার হিত, 
কদাচিৎ বার্দি-পক্ষ তব 
ত্যজিব না রক্ষঃরণ-মিতা, 
তুমি আমি সম চিরদিন 
যৌহ্হীন প্রবীণ বুঝিবে 1" 
এই পর্বস্ত মিত্র-সনবন্ধীয় বিদায়ের পাল! । এইবার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় 
উপস্থিত। প্রাকৃতের! বিবয়্-বৈভব উত্তরাধিকার-স্ত্রে ভোগ করিবার অন্ত দিয়! যান। অগ্রাড়ত রাম 
*কীর্ডিষন্ত সজীবতি' এই মূলধনটিকে তাহার বংশছুলাল কুশী-লবের হস্তে সমপ্র্ণ-পূর্বক বলিতেছেন $-_ 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৪৩ 


“বৎস কুশীলব ! 
বংশের আকর দিনকর, 
নিত্য তেজোময় জ্যোতি বার, 
দেখ যেন সে কুলে না৷ স্পর্শে মলা ।” 
উত্তরাধিকার সুত্রে গ্রাপ্ধ এই স্তন্ত্-ধন রাম পুনরায় উত্তর!ধিকারীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া! নিশ্িন্ত- 
মনে কালপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন £ “হে পুরুষ! কাধ্য সাঙ্গ এতদিনে তব সরধু-সলিলে--” 
বলিয়া “নারায়ণ' উচ্চারণপূর্বক দেছ-বিসর্জন করিলেন। রাম-লীলার অবসান হইল। 
গিরিশচন্দ্র নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে াম-চরিত্রের আস্তন্ত যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত 
করিয়াছেন বাঙ্গালার আর কোন নাট্য-কবি সেরূপ মনোছারী চিত্র তাহার পূর্বে আকিতে পারেন 
নাই। ইহা! গিরিশচ্জরের হাতে-খড়ি হিসাবে লেখা! পৌরাণিক দৃশ্ঠকাব্যের পক্ষে কম গৌরণের 
কথা নে! 
রামায়ণাবলম্ঘিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের নায়িকা-চরিত্র 


সীতাই বাঁমায়ণাবলহ্িত দৃশ্ঠকাব্যের নায়িকা । রাম চরিতালোচনার প্রারস্ভেই বল! হইয়াছে 
যে রান বা! সীত| নর-নারীরূপে চিত্রিত হইলেও তীধারা কেহই মরজগতের আমল লোক ছিলেন না। 
মাঝে মাঝে সীতা-চরিত্রের অসাধারণত্বে লোকের মনে পাছে অন্বাভাবিকতার ছায়া আসিয়! পড়ে, 
তজ্জন্ঠ নাটককার প্রথম হইতে তীহার কাব্যের দর্শক বা পাঠক সাধাবণকে এ কথ৷ জানাইয়া 
দিয়াছেন! 
ীতার বিবাহ নাটকের নায়িকা 


সীতার বিবাহ" নামক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্টে সীতার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া 
গিয়াছে। কুত্তিবাসের অন্নকরণে গিরিশচন্ত্র সীতাকে মনোমত পতি-লাভার্থ দেবতার নিকট 
বরপ্রার্থিনী অবস্থাতেই দেখাইয়াছিলেন; তবে পুরাণকার ও নাটককারের মধ্যে প্রভেদ এই,-- 
নাটককার তাঁহার নায়িকাকে কৃত্তিবাসের সীতার ন্যায় হুতাশন, গঞ্জানন, মহেন্দ্র, বরুণ, মহাদেব, 
কাত্যায়নী প্রভৃতি বিবিধ দেবদেবীর পুজারতা৷ দেখান নাই । ধাছাকে রামৈক প্রাণ হইয়া ভবিষ্যৎ 
জীবনের প্রতি কার্ষে ও ঘটনায় একনিষ্ঠার পরিচয় দিতে হইবে, তাহার প্রথম পরিচয় একনিষ্ের ন্যায় 
হওয়া বাঞ্চনীয়। ভিন্ন তিন্ন দেবতার ধ্যানরত1 করিলে, পাছে চিত্ত-বিক্ষেপঞ্রনিত মনের একাগ্রতার 
ব্যাঘাত ঘটে, তাই গিরিশচন্্র সীতাকে স্ত্রীলোকের চির-্রচলিত প্রথানুযায়ী আশুতোষের পুজারিনী 
করিয়া একান্তচিত্তে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে শিবের স্তবরতা! দেখাইয়াছেন। 

নাটকীয় চরিত্রের প্রথম সাক্ষাৎ লইয়াই যত গোল। যিনি যত সুকৌশলে নায়ক বা 
নায়িকাকে দর্শক ব! পাঠকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করাইতে পারিয়াছেন তিনি তত পরিমাণে 
সেই চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন! সুকৌশলী নাটককার 
এ বিষয়ে সিদ্ধহত্ত ছিলেন, তাই, যে সীতা নিজ জীবন বলি দিয়! পতি-নারায়ণ ব্রত উদ্যাপন করিয়া 
গিয়াছেন, ধীাছার পুণ্যময়ী শ্বতি আদ কত যুগ-ধুগাস্তের পরও ভারতবর্ষের হিন্দু অধিবাসীর মানস- 
মন্দিরে সমানভাবে পূজা পাইতেছে, ধাহার পুণ্যঙ্লোক চরিতাদর্শ আও ভারত রমণীর সত-ধর্মকে 
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জাগ্রত রাখিয়াছে, ভাবত-শিরোমণি সেই সীতাকে ভগবৎসমীপে পতি-ভিক্ষাধিনীরূপে ই 
তাহার নাট্যজানের গভীরতা প্রকাশিত করিলেন । 
নাটক্রিয়ার অগ্রগতি-পথে সীতা চরিত্রের যে সঝল অমান্গুষিকতা প্রকাশিত হইবে, ০ 
সহিত অত্যন্ত করাইবার জন্ত নাটককার তাহার এই নাটকের পাঠক ব! দর্শককে সীতা চরিজের 
নিযনলিখিত দেবীভাবের সহিত অল্নে-অল্লে পরিচিত করাইয়। গিয়াছেন। 
গুরুতার-নিবন্ধন দুর্বল জন-সাধারণের কাছে হুর-্নুর উত্তোলন অসম্ভব হইলেও সীতা অনায়াসে 
এ ধন্গুকটিকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার শ্তমুর্তিই গ্রকটিত হইয়াছিল; 
ক্রীড়া-সঙ্গিনীদের সহিত খেলিতে থেলিতে খেলিবার পাঞ্জ হইতে অন্ন জইয়] যাজ-সদন্তদের আমঞ্রণ- 
পূর্বক তীহাদের সকলকে, সমাগত ভিখারী ও সঙ্গিনীগণকে একযোগে অক্ন-দান ব।পারে তাহার 
অন্-পূর্ণ।মৃ্তিই বিকশিত হইয়াছিল; নিঃসঙ্গজীবন তারবহ বলিয়! স্বপ্নাবস্থায় গোলোকের ছখি মনে 
আনিয়া সীতা তাহার পতি-বিরহজনিত কাতরতার মধ্যে প্রেম-ঘন দেবীমুতির পরিচয় দিয়াছিলেন। 
সীতা এখন মায়াকে আশ্রয় করিয়া! জগতীতলে অবতীর্ণ৷ হইয়া ছিলেন, তজ্জন্য মায়িক অবস্থার ভিতর 
দিয়াই এ সকল শজির বিকাশ সীতাকে দেখাইতে হুইয়াছে। বালিকান্মুলভ ক্রীড়ার মধ্যে ধনুর 
উত্তোলন এবং খেলা-পাত্র হইতে রাজস্তান্থ ব্যক্তি ও ভিখারীগণকে অন্নদান ওভূতি রহস্য তাহার 
সুপ্তা দৈবীশক্তির পরিচায়ক হইলেও তাহার ভাগতিক কর্মজীবনের ভিতর দিয়াই এ্রগুলিকে দেখাইতে 
হইয়াছিল। গোলোক-বিষয়ক ব্যাপারটির মধ্যে সীতার আত্মান্ৃতৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা 
মায়িক জীবের সুলভ লভ্য অবস্থা না হইলেও একান্ত ছুর্লভ নছে। মায়ামুগ্ধ জীবের জীবনে এমন 
মুহূর্ত কখন-কথন দেখা যায়, যখন তাহার হ্বরূপান্থুভূতির অবসর ঘটে, কিন্ত মায়ান্ধ ভীব সেই মুহূর্ত টিকে 
ধরিয়! রাখিতে পারে না টুকুই মায়ার খেলা। এই অবস্থা টি ছুর্পভ খলিয়াই কৌশলী লাটককার 
সীতার জাগ্রৎ অবস্থার ভিতরে পূর্বোক্ত চিন্তার উদয় না দেখাইয়া নিদ্রিত অবস্থায় পনের মধ্যেই উহা 
গ্রকটিত করিয়াছিলেন। 
সীতার স্বয়ংবর-সভায় রাঁজন্তধর্গ সমবেত হুইয়াছেন। আজ হরংনুরঙের পরীক্ষণ হইবে। 
গ্রাসাদের অলিন্দ হইতে কুলাঙ্গনাগণ উদ্গ্রীব হইয়! সত! নিরীক্ষণ করিতেছেন। সীতার নয়ন-ভ্রমরও 
সেই অলিন্দ হইতে উড়্িতে-উড়িতে সরোবর-সদৃশ বিশাল সভামধাস্থ রামের দেহ-পম্মে আসিয়া আশ্রয়- 
লাভ করিল। সীতার আগনের পরিসীমা রহিল না। দ্িগন্থরের লিকট অভিলিত বরলাতাথ 
তিনি পূর্বে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজ তাহার সিদ্ধিলাত ঘটিল, কিন্ত এ আননোর অন্তরালে একটু 
ভয়ও তাহার ছিল, তাই এইরূপ বলিয়াছেন :-- 
“আহা নব দুর্বাদল শাম 
কে বসেছে সভা-মাঝে | 
এ মাধুরী কতু কি দেখেছি আর? 
মন আমার ও রাজীব-পদে 
যাচে আত্ম-সমর্পণ। 
দিগন্বর! দেহ বর 
দাসী যাচে তৰ পদে, 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৪৫ 


আপনি আসিয়! ভাঙ্গ নিঞ্জ শরাসন? 
নহে ভূতপতি ভূতক্ষয় ধন্গু তব 
কে করিবে পরাজয় 
সদয় না হ'লে সদাশিব।” 
কিন্তু তয়-বিহ্বল! সীতা! স্বচক্ষে দেখিলেন যে কলের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিয়া রামই হর 
ভাজিলেন বরদাতা শিবের আশীবাদে রামকে লাভ করিতে পায়িয়াছেন জানিয়! সীতা হর্ধাবেগে 
মৃ্ঘিতা হইলেন, এবং সেই মৃছ্িতাবন্থায়_ “ভাল ভাল চিনেছি ভোমারে, এতদিনে মনে হ'ল দাসী 
বলে, জানিলে কি আিতাম ধরা-মাঝে !"- ইত্যাদি বাকাগ্রয়োগ করিলেন। পূর্বে ্বপ্রাবস্থায় যাছা 
বলিয়াছিলেন, এখানে মৃছণৰশে তাহারই প্রপ্তিধনি করিলেন। 
এগুলি সীতার কন্তকাকালের চিত্র। এই কালে ত্ীহার বালিকাম্থুলভ চপলতা ছিল না। 
ছিপ কেবল একাগ্রতা ও আপনাকে ভবিষ্য-জীবনের উপযোগিনী করিয়! তৃলিবার চেষ্টা। এতাবতা 
গিরিশচন্দ্র সীতার কার্য বা চিন্তার মধ্য দিয়া তাহার ঈশ্বরীমুর্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত যিনি 
ঈশ্বরাবঙার রাযের পাত্বিত্বপদে আরা হইতে যাইতেছেন তাহার দেহ-সৌন্দর্য কিরূপ এবং গ্রণয়ের 
গভীরতাই বা! কতখানি তাহা দেখাইবার সুযোগ তিনি পান নাই। বিধাতৃ-হ্ধানে সীতারাম মিলন 
অভিপ্রেত হইলে সীতাঁকে রামের মনোহারিনী বেশ-ভূষায় সাজাইবার জঙ ত্র্থ৷ রতিদেবীকে ধরণীতলে 
পাঠাইলেন। এটি নাটককারের স্ব-কপোল কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনাকে অবলস্বন করিয়] শীতা- 
চরিত্রের গুহ্‌-রহস্ত নাটককাঁর যতট] বেশী প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাছ। যাচাই করিয়া দেখিলে 
এ প্রক্ষিপ্তাংশের মূল্য আমল অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না। 
রতি সীতাকে খু'জিতে খু'জিতে জনকরাজার অন্তঃপুরস্থ উদ্চান-মধ্যে ধ্যান্রতা দেখিতে পাইলেন । 
তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বতি মনে মনে বলিতেছেন £-- 
“আহা! মরি কি মাধুরী হেরি, 
নয়ন তরিল রূপে! 
বমলারে কেমনে সাজাব ? 
কোথা রত্ব পাব? 
রত্বাকব-সার রত্ব রম! ! 
জিনি কাদদ্থিনী মুক্ত বেণী 
কেশরাশি চুদ্বিছে চরণ-তল। 
নখর-নিকরে জুধাকর খেলে থরে থরে, 
মরি হাসে শশি-শ্রেণী 
্ীপদ নলিনী দলে। 
ধু গা 
মরি অমল-কমল আখি ঢল-ঢল, 
মুখ নিরমল রঞ্জিত ঈষত-রাগে, 
অনুরাগে জমর ভ্রমিছে দলে 
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অন্ধ মধু আশে-- 

কেহ করে, কেহ বা অধরে 

কেহ বা চরণ-তলে। 

নিরুপমা রমেশ-রমণী | 

পদ্মযোনি কেন বা প্রেরিল মোরে ? 

অন্তমনা রাজীবলো'চন বিনা-- 

যেন স্থলপদ্ম প্রভাত অরুণ-আশে।” 
এই রূপবর্ণনার মধ্যে কবিত্ব যে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহ! গিরিশ্চন্ত্রের পূর্বগামী নাট্যকারদের 
নাট্য-সাহিত্যে একান্তই দুর্লত ছিল। অনাবিল কবিত্বের হুচন! জ্যোতিরিস্ত্রনাথের নাটাসাহিত্যে 
প্রথম দেখ! গিয়াছিল, তৎপরে গিরিশচন্দ্রেই ভাহ! পুনরত্তত হইল। বেশকারিণী রতি সাজাইতে 
আসিয়া নিঞ্ষেই সীতার অগ্গুপম রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়! গেলেন। তিনি বুঝিলেন যে সীতার 
ধ্যানতঙ্গ করিতে হইলে তীহার তখনকার মনের অবস্থান্যায়ী বাক্য-গ্রয়োগ করিতে হইবে। তাই রতি 
একটি বিষাদপূর্ণ গান গাহিলেন, রামের বিরিহ-কাতর] জানকী গ্নীতান্তে আবেগভরে রৃতিকে বলিলেন +-- 

«কে তুমি রূপসী বমি একাকিনী 

কর গান, পুনঃ তো!ল তান? 

গীত তব সকরুণ ! 

বল কার তরে প্রাণ তব ঝুরি 

কেন গাও বিষাদ-সঙ্গীত ?” 

বিবাহোপলক্ষ্যে দশরথকে মিথিলায় আনিবার জন্ রাম ইতোমধ্যে অযোধঠায় গিয়াছেন, এবং 

সীতা রামেরই আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন, সুতরাং এই ক্ষণবিরহিমুর সহিত চির-বিরছিনীর হাদয়- 
বিনিময়ে বিলগ্ব হইল না। কথোপকথনের মধ্যে সীতা রতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন £-_ 

“যদি গুণবতি 

দয় করি রহ মিথিলায়, 

শুধাব তোমায় কেন পতি তব 

যান সদা তোমা ত্যজি? 

আমি রহি একাকিনী--ভালবাসি শুনিতে কাহিনী, 

ভগ্রী সম সদা সেবিব তোমারে ।” 
নবান্গরাগিনী সীতা রামের আদর্শনে বিরহ যেকি পদার্থ তাহা বুঝিয়! লইয়াছিলেন, তাই সহদয়তার 
সহিত রতির বিরহবেদনায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিলেন। সীতা শুনিলেন যে পতির 
জিগীষাই তাহার সখীকে পতি-সঙ্গ সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তাই তিনি বলিলেন £--“ভাল সখি-- 
কি হেতু না যাও তুমি পতি পাছে পাছে?” রতি উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার পতি তাহাকে সঙ্গ 
লইয়া যান না। এ কথ শুনিয়া সীত! বলিতেছেন £-- 

“দেখ সথি, 

কেঁদ ধরি পতির চরণে ঃ 
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তাহে যদি নাহি লন সাথে, 

যেও অলক্ষিতে পশ্চাতে তাহার; 

যদি ভগবতী করেন করুণা, 

পাই যদি রঘুপতি পতি, 

তিলেক ন! রব আমি তাহারে ছাঁড়িয়ে।”. 
এই সমবেদনার মধ্যে সীঘভার ভবিষ্ৎ জীবনের ছবি বাহির হইয়া আমিয়াছে। ইংরাজীতে ইহার 
একট! সমার্থক কথা আছে--৮'+0১৩ 66100806 1)0105 আ10510, 10105 610৫ * অর্থাৎ পরিণত জীবনে 
যাহা অবন্তন্ভাবী বাল্যজীবনে তাহারই বিকাশ দেখা যায়। সীতার বিবাঁছিত জীবনের পতিতক্তি ও 
একনিষ্ঠা তাহার কন্তকাঁজীবনে এইরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। রতি কিন্ত নিজ কর্তব্য ভূলেন নাই; 
সীতাকে মনোমত করিয়া সাজাইয়া দিবার জন্ত তাহার অঙ্গে অলঙ্কার-বিন্তাস করিতে লাগিলেন, 
সীতা তাহাতে বলিতেছেন $-- 

“অলঙ্কারে কি কাজ তাহার 

রাম যার কণহার, 

প্রাণ আমার বিকাইবে তার পায়। 

ভাল সখি! কোথা তুমি 

শিখিলে সাঞ্জাতে ?” 
বলাবাহুল্য রতি ছন্মবেশেই সীতার কাছে আমিয়াছিলেন, এবং এ পর্যন্ত তাহার প্ররুত পারিচয় সীতাকে 
জানিতে দেন নাই। লৌকে কাম ওরতির পাঁহায্যে জগতে প্রেম-তত্ব শিখিয়াছে। কি করিয়া 
লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়, সে বিষয়ে কামপত্রী রতি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, তাই সীতার 
পূর্বোক্ত কথার উত্তরে তিনি বলিতেছেন £-- 

“শিখেছি পাতির কাছে। 

শিখিস়্াছি রমণী-নয়নে 

কজ্জলের ছলে রাখিতে গরলরাশি, 

প্রেম-ফ|সি রঞ্জত অধরে, 

বেণী বিনাইয়া৷ ফণিনী সমান 

বধিতে পুরুষ প্রাণ। 

কেব! বলবান্‌ খুলিতে বন্ধান,_ 

কাতরে লুটায় পার 1” 
রমনীর এরূপ ছলনাময়ী শোভা সীতার ভাল লাগিল না, তাই তিনি বলিলেন £- 

“কহ সখি কি কথ! তোমার-- 

রামচন্দ্র লুটিবেন পার ! 

এলাইয়া দেহ মোর বেণী-- 

দেহ সাজাইয়ে 

যাছে দাসী বলি লন গুণনিধি।” 


১৪৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


সীতাগ এবংবিধ কথায় রতি মনে-মনে বুঝিলেন যে সীতার প্রেম-পাথার অগুলই বটে; কিন্তু পরীক্ষা 
করিবার স্থযোগ তিনি তখনও ছাঁড়িলেন ন" বলিতেছেন £--. 
“সখি জান না সরলা তৃষি, 
পুরুষ কঠিন অতি! ঠেকেছি শিখেছি, 
সঁপি প্রাণ পতি-পদতলে ; 
পায়ে ঠেলে দাসী তার 
চলে যান যথা তথ 
মনোব্যথ! বলেছি তোমায় ।” রঃ 
সীত৷ তানসিক বা রাঞঙ্জসিক প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন না, কোনরূপ পীড়ন বা! বাধা দ্বারা 
তাহার শ্বতঃ-নিঃসারিত প্রেম-গ্রাবাহ রুদ্ধ হইবার নছে, তাই রতির বাক্যের উত্তরে তিনি 
বলিলেন $-- 
“যদি পতি মোরে ঠেলেন চরণে, 
রৰ তবু পদ-তলে, 
আখিজলে ধোবে৷ পাঁদুখানি, 
মম গুণমণি কুপা করিবেন তাহে। 
শুনেছি স্বজনি, দয়ার সাগর রাম 
অবলায় খাম ন| হবেন তিনি কত, 
দেহ বেণী ঘুচাইয়! মোর !” 
ইহার তাৎপর্য এই খে, পতি যদি বাস্তবিকই সতীকে পায়ে ঠেলেন, তাহা হইলে সেই পদতল আশ্রয় 
করিয়াই সভভীকে থাকিতে হইবে, কারণ প্র স্বো ভইতে বঞ্চিত হইবার তাহার অধিকার নাই। 
রতির পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, তাই বলিলেন ৫- 
"এ বেনী কি ঘুচাব স্বজনি, 
কাদস্থিনী-শ্রেণী বিনায়েছি সযতনে, 
ফুলমাল। বিজলী খেলিছে তাছে, 
হদয়ের চাদে অবাধে বাধিবে তার ; 
প্রাণ বিকাইবে পায় 
হৃদয়ে-ৃদয়ে রবে সুখে চিরদিন। 
রূপ-ফাদে না বাধিলে সই 
পুরুষ কি রহে স্থির? 
মলিনী-নলিনী ন! সম্ভাষে মধুকর, 
| নুখ-সরোবর কলেবর, 
লাবণ্য সলিল তা 
যৌবন-কমল হাঁসে 
মধু-আশে রহে বাধা মধুকর |” 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৪৯ 


এরূপ কুহকিনী ভাষাকে আশ্রয় করিতে না পারিলে রতি বিশ্ব'বিমৌহিনী হুইতে পারিতেন না। 
পরের মন কেনা বীর ব্যবসায়, ভাষার শক্তিই তো ভর মূলধন। নাঁটককার রতিকে সে মূলধন থেকে 
বঞ্চিত ঝরেন নাই। বৈচিত্র্য লইয়া জগৎ--একের যাহা ওধধ, অন্ভের রোগবৃদ্ধির কারণ ভাহাই। 
রতির প্রাগুক্ত কথায় সীতার তাহাই হুইল। সীতা দেখিলেন যে, রতি কিছুতেই তাঁহার কথা 
শুনিতেছেন না। রূপ-ফাদ ব্যতীত স্বামীকে বশ কর! যায় না, বারংবার এরূপ বুঝাইতেছেন, সীতা 
তখন ভিন্ন পথ ধরিলেন, নিজস্বামী গর্বে ক্ফীত। হুইয়! বলিয় উঠিলেন £-_ 

“সখি | ছেন মধুকরে আদরে কি ফল বল? 

দিনমণি-সম রাম রঘুমণি 

মলিনী নলিণী নাহি করিবেন হেলা। 

স্বামী কি ঠেলেন কতু সতীরে চবণে? 

কুরূপার সতীত্ব ভূষণ ! 

বেশে মুগ্ধ ব্যতিচারী যেই। 

জিতেন্দ্িয় রাম-গুণধাম 

প্রেম বিনা কে পারে কিনিতে ?” 
্বামী-স্বরীর স্ন্ধ এত লঘু নহে যে, মধুকর নলিনীকে মলিনী দেখিয়! পরিগ্যাগ করিবে। স্বীলৌক 
কুরূপা৷ হোক্‌ বা শ্বরূপা হোক্‌ সতীত্বই তার ভূষণ? ব্যতিচারীরাই নারীর স্ুবেশের অপেক্ষা করে। 
আমি কি এমন হেয় পণ্তি লাত করেছি যে শোঁভার বিনিময়ে তীর প্রেম ক্রয় করিব? জ্িতেন্ড্িয 
রাঁমকে কিনিবার একমাত্র উপায় প্রেম-্-রূপ নভে । সীতাব অকাট্য বুক্তিতে রতি পরাস্ত হুইয়। 
নীরব রহিলেন। 

কর্তব্যজান প্রণোদিত প্রেম রাঞ্জসিক এবং আপনা হইতে উদ্রিক্ত অন্ুরাগ-বর্ধিত প্রেম সাত্বিক 

( £18০01০)। সীতা সেই সাত্বিক প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন। অনুরাগ কাহারও শিক্ষা বা 
চেষ্টার ফলে উৎপন্ন হয় না, ইহা মনুষ্য হৃদয়ে স্বতঃউৎসারিত প্রবাহ্মাত্র। অনুরাগ প্রত সাত্বিক 
প্রেমই জগতে দ্বৈত-মতের স্ব করিয়াছে। দ্বাপরের গোপী-গ্রেম বা কলির বৈষ্বপ্রেমের তুমি প্রভূ 
আমি দাস-ভাব সাত্বক প্রেমেরই ফ্যোতক। রামের প্রতি সীতার প্রেম এই জাতীয় ছিল। 


রাম-বনবাস নাটকের নায়িকা! 


'রাম-বনবাস' নাটকের সীতা৷ আর অনুঢ়া নহেন--বিবাহিতা। পিতৃগৃহ ও]াগ করিয়! ততৃগৃছে 
আসিয়াছেন। শীতাচরিকঝ্রের অপূর্বতা। তীহার পত্বিত্বে। নাঁটককার নান! দিক দিয়! সীতার এই 
পত্িত্ব কুটাইয়া তুলিয়াছেন। রামের বনবাস-সংবাদ সীতার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে তিনি উ্িলার 
সহিত উদ্ান-বিহারে রত ছিলেন, এবং প্রীণ-পর্তিকে উপহার দিবার জন্য পুপ্পমাল! গাখিয়াছিলেন ; 
এই মাঁলাগাথ। লইয়া! উভয়ের মধ্যে একটু রঙ্গরসও চজিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে রাঁম উদ্চান মধ্যে 
প্রধি্ হইলেন। বাম তাহার বনবাস-সংবাদ জানকীকে জাপন করিম্বা তাঁহাকে এই অনুরোধ 
করিলেন যে, তাহার অন্ুপন্থিতকালে অযোধ্যায় থাকিয়া! সীত। যেন শ্বশুর-শীশুড়ীর সেবা! করেন। 
এই মর্ম-ভেদী সংবাদে ভাবরূপিনী সীতা! কিন্তু অবিশ্মিতার মতোই বলিলেন *-- 
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চাও প্রভু কাহারে সপিতে 
দয়াময়? 
আমি আমি-নয় 
রামময় প্রাণ মম ! 
তুমি যাবে বনে, রহিব ভবনে, 
কেমনে কহিলে নাথ? 
দাসী শ্রীচরণে-_ 
ধ্যানে-জ্ঞানে চরণ সেবিব আশ। 
যথা যাবে যাব সাথে-সাথে, 
দাসী বিনে সেবা কে করিবে?” 
প্রতু, তুমি কি নিশ্চল দেহ-পিগুকে তোমার জনবণ্ভননীর মেবার ভন্ত রাখিয়া যাইতে চাহিতেছ ? 
দয়াময়! আমার তো পৃথক অস্তিত্ব নাই। কায়ার সহিত ছায়ার যে সন্ব্ধ, তোমার সহিত আমারও 
ঠিক তাহাই। কায়া চলিয়া! যাইলে ছায়া তাহা অন্ু্গামিনী হুইয়। থাকে । এ চিরম্তন-প্রথা তুমি 
ভাঙ্গতে চাহিতেছ কেন? তুমি যখন আমার দেহের প্রাণস্বরূপ, তখন তুমি চলিয়া যাইলে এ 
প্রাণহীন দেহহবারা কার্য কিরূপে সম্ভবপর হইবে? ভীবনে-মরণে যে সেবার অধিকার জহইয়া 
আসিয়াছে, তাহার প্রতি এরূপ ছলনা কেন কর প্রভু" ইহাই পূর্বোক্ত বাক্যগুলির 
মর্মার্থ। 
রাঁম সীতাকে দৃঢ়-গ্রতিজ্ঞ দেখিয়া! বনপথের ক্রেশ ও বন্য ভস্থর ভয় দেখাইয়া! তাহাকে নিরন্ 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সীতা তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না, বলিলেন £-_ 
"এ কঠিন বাণী কেন কহ চিন্তামণি, 
সতী পতি ছাড়ি রহে কৰে? 
বিধি বিড়প্বনে, সত্যের পালনে 
ছুঃখ তব দয়াময় ! 
অকারণে কেন ছুঃখ দিবে যোরে ? 
তব সনে-_ 
গহন বিপিনে রব রাজরাণী হোয়ে 
বাম মম হাদয়ের রাজা 
অধিশীরে ঠেল না৷ চরণে, 
দাসী বিনে সেবা কে করিবে তব ?” 
সতী ও পতি অভেদাত্া্- তাঁহাদের বিচ্ছেদ অসন্ভব। রাম শীতার হদয়রাজ্যের রাজা তাহার 
বাঁহিক সিংহাসন অযোধ্যার স্বর্ণসংহাসন হোক্‌ বা বন্ত তরুমূলই হোক, সীতার পক্ষে ছুইই সমান! 
কারণ তাঁহার হৃদয় সিংহাঁসন উভয় অবস্থাতেই পূর্ণ--শুস্ত নহে, রাম তথায় অহরহঃ বিরাজ করিতেছেন। 
এ যুক্তি টিকিল না! দেখিয়! রাম তৃতীয় যুক্তির অবতারণা করিলেন। নিশাচর -নিসেবিত বনে নারী- 
অবমাননার ভয় দেখাইলেন। তখন সীতার উত্তর এইরূপ দীড়াইল +- 
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“নাথ ! পতি বিনে কে রাখে নানীরে ? 
এক নারী ছুই ধন্ধধারী 

রক্ষিতে নারিবে প্রভু ? 

স্বচক্ষে দেখেছি ভঙ্গিতে হরের ধনু, 
গতীর গর্জনে স্বর্গ রোধ বাণে 
দেখেছি নয়নে নাথ! 
পদাশ্রিতা নারী, নাহি কারে ডরি 
হেন বীরপতি-সহবাসে। 
তুমি বনে যাবে, এ রাজ্যে কে রবে, 
হেথা কে রক্ষিবে মোরে ) 

যেই রাজ্য কাড়ি লবে, 
ভার্ধ্য! তারে দ্বিবে, 

হেন কি বাসনা তব? 

দয়াময় | এ কথ! নিশ্চয়, 
পদাশ্রয় কভু না ছাড়িব 

যাব সাথে কে রোধিবে মোরে ? 


রী এ. গঃ 

প্রাণনাথ, কোবো ন! হে মান! ; 

মানা না মানিব-- 

প্রাণ দিব শ্রীচরণে। 

খধিগণে অদৃষ্টগণনে কহিত জনকে সদ 

'পতিসনে যাবে বনে 

শুনি, প্রাণ আনন্দে নাচিত মোর।” 
আমি যে কেবল পতির সম্পদের সাথী হুইয়! পতিসেব! অপূর্ণ রাখিব, তাহ! আমার অভিপ্রেত নহে, 
তাই ভগবান আমার গ্রতি প্রসন্ন হইয়! আমার পতি-নারায়ণ-ব্রত পূর্ণ করিবার অভি প্রায়ে বিপদেও 
তাহার সাথী হইবার সুযোগ দ্রিতেছেন। আর তুমি বাধ! দিও না। এবার নিষেধ করিলে আমি 
নিশ্চয়ই শ্রীচরণে প্রাণত্যাগ করিব। সীতার যুক্তিতে রাম পরাস্ত হইয়া তাঁহাকেও বনপথের সঙ্গিনী 
করিলেন। সীতার পত্বিত্বের এরূপ গরীয়সী মৃতি জগতের সাহিত্যে বিরল। 

বনগমন-কালে রাম বন্ধল পরিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তীহার সাত্বিক প্রণয়াধিকারিনী পতির 

অন্কুযায়ী বসন ন! পরিয়৷ সালংকৃতা অবস্থাতেই অন্গুগমন করিয়াছিলেন। এ বৈষম্যের কারণ কি? 
কৃত্তিবাস কারণ দর্শাইতেছেন--বধূর বন্ধল বসন দেখিয়। দশরথ ক্রনান করায় তাহার সভাসদেরা! সীতাকে 
সালংকৃতাবস্থায় বন-গমনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। সীতা! কিন্তু অবিকারচিত্তে কিরূপেই বা এ আদেশ 
গ্রহণ করিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কৃত্তিবাঁস নীরব, কিন্তু নাটককার কিরূপ নুন্দর কৌশলে এ সমস্টার 
সমাধান করিয়াছেন দেখুন ।--বনগমনের জন্ত সীত। দশরথের কাছে বিদায়-প্রীর্থন! করিতে আসিলে 
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সীতাকে নিরাভরণা দেখিয়া দরশরথ এইরূপ বলিয়াছিলেন £ “অলঙ্কার তোমার জননী ? অধিকারী 
নহি মা বধূর ধনেযেও না মা বিনা আভরণে।" রাম-বিরহ-কাতর শ্বশুরের আদেশ সীতা! বিনা 
ওজরে গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। নাট্যকার বাধা-বাধকতার এইরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়া 
চরিক্রে-চি্রণের কৃতিত্ব দেখাইলেন। 


সীতাহরণ নাটকের নায়িকা 


সীতাহরণের সীতা পত্বী-জীবনের এক নুনতন অধ্যায়ে উপনীতা হইয়াছিলেন। ঝড়ের পূর্বে 
প্রকৃতি যেমন শান্ত মৃতি ধারণ করে সীতাহরণের পুবে সীতারামকেও তেমনি নিশ্চিন্ত দেখা গিয়াছিল। 
দণ্ডকারণ্যের নিত প্রদেশে উত্তয়ে বিরলে প্রেমীলাপে বিভোর ছিলেন। রাম তাহার হদয়গুছা- 
নিঃসৃত অজন্র প্রেমধারায় প্রণয়িনীকে জান কবাইতেন, সীতা ক্নানান্তে নিজ দেহ-মনকে পবিত্র করিয়া 
পতি-নারায়ণ-ব্রত পালনের জন্ত আপনাকে তাহার উপযোগিনী করিয়! তুলিতেন। 
মানুষ যে ভাবে ভাবিত হইয়! তন্নয়ত্ব লাভ করে, রঙ্গিন পরকলা-নিঃশ্ত র:নন দৃষ্টির মতো! 
বিশ্ব-সংসারকে তণ্ভাবে ভাবিত দেখে । তাই সীঘ্" যে সংগীত দ্বারা রামের চিত্তপ্রসাদ আনিতেছিলেন 
তাহার লক্ষীতৃত প্রাণী হইল--শুক ও সারিকা । বনচারী অপর পপ্রাণিনিচয়ের মধ্য হইতে পরম্পরা” 
লিঙ্গন-বদ্ধ শুক-সারিকেই বাছিয়া লইবার কারণ সাম্নিকা তাঁহারই মতো “মুখে মুখে চোখে চোখে 
তাহার প্রাণপতিকে সর্দা রাখিয়! থাকে । বাহ প্রকৃতির সহিত অস্তঃপ্রকৃতির এইরূপ সামগ্তন্ত বিধান 
করিতে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। 
সীতার পত্বিত্বের শাস্তিময় দিকটা এইখানেই শেষ হইল। যদিও তাহার এদিকের জীবনের 
মধ্যে নানারূপ বাধাঁবিপত্তি, উদ্বেগ-চিন্তা দেখা! গিয়াছিল, তিনি কিন্তু সেগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে 
আনেন শাই, কারণ এগুলির সকল পময়েই রাম তাহার পার্থে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার জীবনের 
যে অধ্যায় এখন হইতে দর্শক বা পাঠকের সম্মুখে উদঘাটিত হইবে তাহা সীতার নারীমর্যাদ-রক্ষার 
দিক। এবিভাগে তিনি একক-_পাম তীহার সহায় ছিলেন না। দেখা যাক্‌ এ বিভাগে তাঁহার কৃতিত 
কতটা। 
রাবণ ছদ্মবেশে সীতাহরণ করিয়াছেন। সীত1 দেখিলেন যে, এ সময়ে নারীন্ুলত কাতরতা 
আনিলে সংজ্ঞা-লোপের সষ্ভাবনা আছে, এবং তাহা হইলে তাহার হরণ-সংবাঁদ রঘুপতির কাছে পৌছিবার 
কোন উপায় থাকিবে না; তাই চৈতন্রূপিনী তারার উপর তার চৈতন্যরক্ষার ভার সীতা! দিয়াছিলেন। 
রাবণ বিমানরণে শ্ন্তপথে সীতাকে লইয়া যাইতেছেন এবং সীতার মন যাহাতে তীর গ্রাতি আসক্ত 
হয় তঙ্জন্ত নানা উপায়ে তাহাকে প্রলুন্ধ করিতেছিলেন। সীতা মহা সংকটে পড়িলেন। একদিকে 
নারীমর্ষাদা রক্ষা, অপরদিকে রামকে সংবাদ প্রেরণ। এই উভয়-সংকটের মধ্যে লীতার মনোভাব কিরূপ 
হইয়াছিল নাটককার নিপুণ লেখলীঘ্বারা তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন £-- 
"ওহে মৃত্যু। ধর্মরা তুমি-_ 
ধর্মরক্ষা কর অবলার | 
শিব সীমস্তিনি ! শিব নিন্দা গুলি 
তাজেছিলে দেহ সতি! 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৪৩ 


গতি কর মা আমার) * 

সমভীরে বঞ্চনা ক'র না মা হৈমবতি | 

আুঁতোষ, কাতরে করুণ! কর, 

সদাঁশিব, শিব-দেহ দেহ মোরে। 

হে তপন, অনল-আকর তুমি, 

স্পর্শিয়াছে পামর আমারে, 

ভন্ম কর কলঙ্কিনী-দেহ | 

সমীরণ, আন শীষ্ব রাম ধঙ্ছুধ রী, 

দুরাচারী রাক্ষসে নাশিতে | 

দেবর লক্ষণ দেখ আসি, 

ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে, 

আসিয়। করহে ভ্রাণ ! 

তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল, 

ধর্ম সাক্ষী 

ক'য়ো কথ! ব'ল রঘুনাথে, 

রাবণ হরিল সীতা । 

বিহঙ্গিনী | সঙ্গিনী আমার, 

দেহ বাত 1 'রঘুনাথে, 

সীতা তার রাক্ষসে হরিল। 

কুরঙ্গিনী যাও দ্রুতগামী 

প্রতিধ্বনি বিপিন-বাসিনী- 

হাহাঁকার-ধ্বনি বলো রামের কাণে।” 
সীতা গগন-পথে যাহাঁকে সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত রঘুনাথকে তীহার হরণ-বার্ত। জানাইতে অস্থরোধ করিলেন। তাই সীতার উক্তির মধ্যে 
দেবতা, অরুণ, সমীরণ) তরু, গুলা, লত।, ফুল, ফল, বিহু, কুরঙ্গ, প্রত্ত্বিনি প্রভৃতি আরণ্য বিষয়ের 
সগ্কোধন দেখ! গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রেব দেশ-কাল-পাব্র-জ্ঞান অসাধারণ ছিল ! 

সীতা লঙ্কার অশোক-কাননে চেড়ী-রক্ষিতা হইয়! দিনযাপন করিতেছেন। এখানে উদ্বেগ, 

চিন্তা! ও গীড়নের মধ্যে তীহার দিন কাটিতেছিল, কিন্তু তাহার নারী-মর্যাদা সর্বতোভাবে অক্গুপ্ন ছিল। 
তাহার হরণকালে যাচাকে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি রামকে সংবাদ-প্রেরণের কথা বলিয়াছিলেন, 
তাহাদের নিকট হইতে রামের কোন বাণী আসিতেছে কি-না, জানিবার জন্ত তিনি নিত উদ্গ্রীব হইয়া 
থাকিতেন--. 

"নিত্য ফোটে নভঃস্থলে ভারক! মণ্ডল 

দণ্ডক কাননে যথা, 

মনে মনে কছি কত কথা-- 


১৫৪ ্তকাব্য-পরিচয় 
নাহি বুঝে ব্যথা, 
না দেয় উত্তর তারা; 
কান পাতি অনিল চলিলে, 
কিছু যদি বলে মোরে; 
বিহঙ্গিনী গাহিলে মুধাই 
উত্তর না পাই; 
কোথা রাম কোথা রাম আমার ! 
দিবানিশি ছুরস্ত তাড়নে 
কতদিন রহেপ্রাণ, 
শোঁকানলে কতদিন জীব? 
বুঝি রামে না ছেরিব আর !” 
এগুলি ছতাশ্বাসেন উপযুক্ত মনোবোনায় পূর্ণ। 


রাবণ-বধ নাটকের নায়িকা 


'রাবণ-বধ' নাটকের নায়িক! উদ্বেগ-আকাঙ্ষার মধ্যে জীবন কাটাইলেও নারী-জীবনের মহা 
গৌরবময়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অঙ্মি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে নারীজাতির শ্রে্টগৌরব 
গর হইতে দেখিয়া তিনি যে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহ নাটকীয় ভাষায় বড়ই মর্মস্পর্শী £- 

"এই কি লিখেছ ভালে রে দারুণ বিধি! 
হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে 

কি কারণে ঠেল পায়? 
জাগরণে-শয়নে-স্বপনে। 

রামনাম বিনে, কতু নাছি জানে দাসী; 
গুণমণি ! নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী, 
যাচি নাহি সিংহাসন, 

মাত্র আকিঞ্চন সেবিব রাজীব-পদ, 

তাছে নাথ ক'র না বঞ্চনা । 

কোন্‌ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে? 

কহ অধিনীরে কেন ত্য গুণনিধি ? 
সতীনারী আমি, কহি চন্্র-সুর্য সাক্ষী করি, 
সাক্ষী মম দিবস-শর্বরী, 

সাক্ষী রক্ষকেশ, মলিন বদন, 

সাক্ষী শীর্ণকায়, 

সাক্ষী আপাদমত্যক বেভ্রাঘাত, 

সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ছ। 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৫৫ 


সাক্ষী দেখ নয়নের নীর ঝরিতেছে অবিরল, 
সাক্ষী পবন-নন্দন হু 
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ ভোঁমার অন্তর ! 
তবে যদি নিতান্ত ঠেলিলে পদে গাজীবলোচন, 
.নাহি খেদ আর, 
পাইয়াছি পতি-দরশন। 
আক্ত! দেহ অনুচরে সাশ্ডাইতে চিতা" 
হয়ে হর্য-যুভা 
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে ।” 

এই উক্তিগুলি কি মহামছিমময়ী নারী-মহিমায় মণ্ডিত হুইয়া উঠিয়াছে! 


সীতার বনবাস নাটকের নায়িকা! 


সীতার বনবাস' নাটকের ীতাকে লক্ষণ তপৌবন দেখাইবার ছল করিয়া বনবাস দিতে লইয়া 
গিয়াছিলেন। নানাবিধ ছুণিমিভ দেখিয়া সীতা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে, দেবরের 
মুখে তাছার বনবাসের আদেশ ভাঁনিতে পারিলেন। এই আকন্মিক কথায় তিনি গ্রার বাহজ্ঞানশুন্া 
হইয়া পড়িলেন। তাহার নিকট এ দুিমিত্গুলিই তখন বরণীয় হইয়া উঠিল। বাহ্প্রকৃতির সহিত 
অন্তঃএরকৃতির এই মিলন-সাধন-বাপার গিরিশচন্ত্রের নাটকে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। 
সীতার আব্মমর্ধাদা-রক্ষার দিক ছাড়া এ নাটকে তীহার নারীজীবনের অপর পার্থকত। লক্ষ্য করা 
গিয়াছিল। সেটি সীতার মাতৃ-মৃতির দর্শন লাত। যদিও লক্্ণ বা হুমানের প্রতি ব্যবহারে সীতার 
বাৎসল্য-রসের পরিচয় ইতঃপূর্বে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা! কিন্তু সীতার পতিপ্রেমের গৌরবময় 
হাঁয়া-তলে নিশ্রত ছিল। সীতার বনবাসের' সীতা গরঠবতী ছিলেন, সুতরাং পুত্রন্মেহ তাহার যাবতীয় 
চিন্তার মধ্যে প্রকটিত হইতেছিল, বনবাসের পূর্বে গর্ভবতী অবস্থায় উন্মিলার সহিত উদ্যান-বিহার-কালে 
স্বপ্লাবেশে সীতা বলিয়াছিলেন ₹--দেখ নাথ ! কার এ সন্তান, করিতেছে স্তন্ত পান!" পুনরায় 
বনমধ্যে লক্ষ্মণ যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া! গেলেন, তখন তঁ!হার হাদয়ভেদী চীৎকারের 
মধো পুত্রন্নেহ অপ্রকাশিত রহিল না, সীতা বলিতেছেন £- 
"কোথা যাব কেমনে রাখিব প্রাণ, 
বাচাইব রামের সন্তান-_ 
বড় সাধ ছিল মনে, নবদুর্বাদল শ্তাম-কোলে 
দিব তুলে নব ছূর্বাদল-শ্াম-স্ৃত, 
প্রেমন্হক্রে গাঁধিব নূতন ফুল, 
সাধে মাগো ঘটেছে বিষাদ 1” 
বাল্সীকি বনবাসিনী সীতাকে আশ্রয় দিয়াছেন। ব্রতচারিণী সীতার কাছে এখন জননীর প্রেম 
একমাঞ্ অবলম্বনীয় হইয়া দীঁড়াইল, তাই অগম্মাতার কাছে তিনি জননীর প্রেম এইরূপে তিক্ষা 


করিতেছেন £-- 


১৫৬ দৃশ্যকাব্য'পরিচয় 


“জগন্মাতা! শিখাও গো ছুহিতারে 

জননীর প্রেম ছিন্ন অন্ত ভুরি, 

প্রেমে বাধা রেখ ম৷ সংসারে, 

ওরে কে অতাগা এসেছ জঠরে !” 

কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সীতা তাহাদের লইয়াই এখন দিন কাটাইতেছেন। তিনি 

যে সীতা এবং রঘুমণি যে কুশীলবেরই পিতা একথা! তাহাদের কাছে সীত! গোপন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত পাছে তাঁহার পতি-নারায়ণ-ব্রত পালনের ব্যাঘাত হয়, তজ্ঞন্ত ব্রতকথ! শুনিবার মাঁনসেই 
কুশীলবের মুখে রামগুণগান তিনি নিত্য শ্রবণ করিতেন। বাল্মীকির তপোবন-সান্িধ্যে হঠাৎ একদিন 
সৈন্ঠকোলাহল শুনিয়া সীতা! কুশীলবের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরে যখন তাহাদেরই অঙ্গে 
অস্থাঘাত-চিহ দেখিলেন, এবং সৈন্ঘ-কোলাছলে তপোবন মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন মাতৃ-নেছ-কবচে 
কুশীলবের দেহ মণ্ডিত করিয়া খবির আশ্রম রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের ধুদ্ধে পাঠাইলেন। মাতৃন্ষেহ- 
কবচটি নাটাকার এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন ৫-- 

“মাথায় দে রাঙ্গা পা, মহেশ-মোহিনী-" 

কেশ রাখ দেব দিগঞ্থর, 

পদ্মযোনি রক্ষা কর কমল-নয়ন, 

জিহ্বা রাখ দেবী বীণাপাণি 

রক্ষ-বাছু নারায়ণ, রক্ষ বক্ষ ব্রিলৌচন, 

কট রাখ কেশর-বাছিনী ) 

দেবতা তেত্রিশ কোটি অঙ্গরাখ গুটি-গুটি, 

সঙ্গ রাখ অনঙ্গমোহন ! 

রেখ মনে নিম্তারিণী! অভাগার ধন-- 

অদ্ধেব নয়ন--মাগে! সীতার জীবন 1” 
মাককগডেয় চণ্ডার মধ্যগত দেবী-কবচের বিভিন্ন অঙ্গরক্ষাকারী দেবতার মতো! এ মাতৃ-কৰচেও ভিনন-তির 
দেবতার নামোল্লেখ আছে। জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি এরূপ কৃতিত্বের সহিত গিরিশচন্ত্রই তীঁছার 
নাটকের ভিতব দিয়া সাধারণকে দিয় গিয়াছেন। 

রণক্গয় হইয়া গিয়াছে। বান্মীকির সন্তীবনী-মন্ত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষার্থ আগত রামচন্দ্র 

কুশীলবের যুদ্ধে গ্রাণ পাইলেন। সী রাম-সনর্শনে গিয়াছেন। রামের মুখে পুনরায় তীহার 
পরীক্ষার কথ! উঠিলে, সীতা নারীত্বের এ অবমাননা আর দ্বিতীয়বার সহ করিতে পারিলেন না, তাই 


অতিমান-ভরে বলিলেন £-- 
ণ “দেখাৰ গ্রমাণ নাথ তোমার আজায়, 
কিন্তু এক ভিক্ষা! গুণনিধি ! 
নাছি দিব পরীক্ষা অনলে। 
সায়বান্‌ রাজ। তুমি 


ধর ছুটি দুঃখিনীর ধন। 


৮) 
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কুশীলব! ছুঃখিনীরে জননী তোদের 

ঈপে যাই দয়ার-নিধান রবিকুল-রবি করে। 

হে প্রভূ! জন্গজন্মান্তরে 

ষেন পাই তোমা যম হ্বামী। | 

যেন সীতানাম কেহ নাছি ধরে তবে। 

করেছিলে কাননে বর্জন, 

রেখেছি জীবন প্রাণেশ্বর-- 

তোমার তনয়ে দিতে হে তোমার কোলে। 

শুনেছি মেদিনী 1 জন্ম মম তব গর্ভে, 

দে মা অভাগগীরে স্থান, 

নাহি স্থান সীতার সংসারে! 

জনম দুঃখিনী দুহিতা! তোমার মাগো ! 

এস বন্মতি সতি ! 

নিয়ে যাঁও তনয়ারে।” 
-সবলিয়৷ সীতা নি জীবন বলি দিলেন। পতি-নারায়ণ-ব্রত উদযাপিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নায়িকা চরিজ্ঞের সহিত আমাদের পরিচয় শেব হইল । গিরিশচন্ত্রের সীতা! চরিত্র কোথাও ক্ষুর্ হয় 
নাই। সর্বজ্রই গৌরবমরী নারী-মহ্িমায় পূর্ণ। আদর্শ চিত্র-চিত্রনে গিরিশচন্ত্রের শক্তি অপরাজেয়। 

গিরিশচন্ত্রের পূর্বে পৌরাণিক-বিভাগে যে সব নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ভদ্রাছুন', 

'রুল্সিণীহরণ' *শমিষ্ঠা' 'রামাতিষেক', “সতী” ও হিরিশ্ন্দ্র' মৌলিক নাটক, বাঁকিগুলি সংস্কৃতনাটকের 
বঙ্গানুবাদ বা যাক্রার পাল! । কিন্তু এ সকল নাটকে মানবচিত্তের লঘুভাব চিত্রিত হইয়াছিল, কোনরূপ 
উচ্চতাব-স্বারা মানুষের মনকে এগুলি উন্নীত করিতে পারে নাই । ভগীরথের সায় নাট্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে 
ভাবগঞ্গ প্রবাহিত করিয়৷ গিরিশচন্ত্র নিজেও ধন্ত হইয়াছেন, এবং অনেক পতিতেরও উদ্ধারের পথ 
দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী কৃত্তিবাসের হাতে অযোধ্যাধিপ সীতারাম চরিত্র দুইটির বাঙ্গালিয়ানা 
বেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাই শীহার ভাষ্যকার তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই। 


মহাভারত হইতে গৃহীত পৌরাণিক ছৃষ্ঠকাব্য 
রামায়ণের পর গিরিশচন্দ্র মহাভারত হইতে তীছার দৃশ্তকাব্যের আখ্যানবন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রামায়ণের সভায় এই বিরাট গ্রন্থের আতন্তোপাপ্ত তিনি গ্রহণ করেন নাই, মাত্র কেন্ত্রস্থিত চরিত্রগুলি 
লইয়! নাটক রন! করিয়াছিলেন। 
অভিমন্ত্-বধ নাক 
অ -বধ নাটককায়ের মহাভারত সন্বন্বীয় প্রথম নাটক, এখানি ১৮৮১ খৃষ্টাবের ২৬শে 
প্নতেস্বর তারিখে বীভন্স্ট্রশটগ্থ গ্রতাপ চাদ জহুরীর স্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। 


১ 


১৫৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
পরবর্তীকালে এই নাটককে অবলঘ্বন করিয়া! বহু গীতাভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বীররস এ নাটকের 
্বাকিভাব এবং বীরের মৃত্যুর্জনিত শৌক ইহার আলম্বন বিভাব। হান্তরস ইহাতে নাই, মধ্যে মধ্যে 
বীভৎস-রস প্রবেশ করাইয়া নাটককার সঞ্চারী-রসের কার্য চালাইয়াছেন। কেন্জ্রবতা চরিব্রগুলি 
কিরূপ হইয়াছে তাহার আলোচনা মহাভারতীয় দৃশ্তকাব্যগুলির উপসংহার-কালে করা হুইবে। এই 
দৃঠকাব্যের নায়ক অভিমন্থ্যর বীর্যের কথা এখানে মাত্র বল! হইল। 
ভৃবনবিজয়ী বীর অর্জুন ও গ্রীক্ণের ভগিনী বীর্যবতী নারী-সুভদ্রা অতিমন্থ্যর যথাক্রমে জনক 
ও জননী, তাই অভিমস্্যার অতুল বীরদ্ধে স্তস্ভিত ন! হইবার প্রতিবন্ধক কিছু ছিল না। জ্যোতিষীর 
কথায় গ্রহ-বৈগুণ্য দোষ কাটাইবার জস্ত সুভদ্রা মাত্র একদিনের অন্ত পুত্রকে রণগমনে নিষেধ করিয়া 
ছিলেন, অভিমন্থ্য. কিন্ত এ বিলম্বও সহ করিতে পারেন না বলিয়া! মাতাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন £-- 
“মাগো, সহ ধাণে খনী আমি তব, 
যতদিন বহিবে কালের স্রোত, 
সে খণ না হবে পরিশোধ ১ 
চাহ সে খণে মা উদ্ধারিতে মোরে, 
কুপা তব অতুল ঈশ্বরি ! 
কিন্তু মাতঃ, অস্থি হেতু পিতৃখণে খণী আমি, 
মান হেতু পুত্রের কামনা, 
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জন ? 
নারিব জননি, ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তানে। 
দেহ পদধূপি, রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর ; 
জন্মে কত নর-দেহধারী অগণন, 
দিনে-দিনে পলে-পলে রয় যায় কালের কবলে, 
কিন্তু বীর্যবানে না ভুলে ধরণী, 
কী।ত তার'চলে অগ্রসরি, 
দেখাইয়া পথ অগ্ঠ বীরে, 
লক্ষ হদি হয় উত্তেজিত, 
শুনি গুণগ্রাম-গান তার।” 
পত্বী-উত্তরা! স্বামীকে শ্বঞ্জর পৃৰোক্ত অন্ুরোধ-রক্ষা! করিতে বলিলে অভিমন্য গ্্রীকে এইক।প 
উত্তর দিয়াছিলেন £-- 
“হেন উপদেশ, 
কহিও ভ্রাতার কাগে মত্স্ারাজনুতা ! 
প্রেমকথা বিলাস-ভবনে, 
কত ব্যের সনে সম্বন্ধ নাঁহছিক তার ।” | 
শক্রর মধে। লঘ্ু-গুরু বিচার পদ্ধতি পাগুবদের বৈশিষ্ট্য, অভিমন্্য তাই এ ভেদ-জ্ঞান রাখিতেন, 
সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য সম্দ্ধে তিনি এইরূপ বলিতেছেন £--“পিতৃগ্তরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে, কবি 
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নিরস্ব সমরে, সম্মানে তুলিব নিজরথে।' বিরথ ও নিরম্্ব অভিমন্্য সগ্তরধী পরিবেষিত হইয়া 
বলিয়াছিলেন £-“কাটিল দণ্ড রাধেয় দুর্জন; মরিয়ে দেখাব ছুর্বোধনে, পাওব মরণ-রীতি।' শেষ 
নিঃশ্বাস পড়িবার পূর্বে অভিমন্থা বলিলেন £-- | 

“পড়িয়াছি বীরের শয্যায়? 

কিন্তু নিঃসহার পড়িনু অন্যায় রণে। 

যা গু ১৪ ১) 

হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখ! এ সময়ঃ. 

হরি তন্ন যায় রাঙ্গ| পায়, 

অনাথে হে দেহ স্থান | 

প্রাণ যায়-যায় ফিরে চায়,-- 

মোহে ছুনয়নে বছে বারি, 

তার' নিঞগুণে চক্রধারী।” 
আশা-মাকাজ্জা পূর্ণ অপ্রাপ্তবয়ক্ক যুবার এরূপ আম্মত্যাগ পুরাণে বিরল। গিরিশচন্দ্র ৃতিত্বের সহিত 
সেই ছৰি আকিয়াছেন। 


পাগুবের অচ্জাতবাঙ নাটক 


পাগুবের অজ্ঞাতবাস' গিবিশচন্দ্রের মহাঁভারত-সন্বন্ীয় দ্বিতীয় নাটক, এখাঁনি ১৮৮৩ খৃষ্টাবঝের 
১৩ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ প্রতাপ চাদ জন্থ্রীর ন্যাশীনল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। কৈল্ত্িক চরিত্র ছাড়। পীঠমর্দের চরিস্ত্রাবজির মধ্যস্থিত কীচক চরিঝ্সে নাটককার তীহার 
পূর্ববত্তাঁ নাট্যকার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কামুকের ক্ষুধা (০8081 ৪2206 ) উদ্রিক্ত 
হইলে কাম্যবস্তর প্রতি কিরূপ ভাবা প্রযুক্ত হয় এবং কামুকের শারীরিক লক্ষণের কি কি পরিবতর্ন 
সংঘটিত হয়, তাহা নাটককার নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। নাটককার নাট্য-সাহিত্যের আসরে 
তখনও নূতন আগন্তক, কিন্তু চরিব্র-চিত্রণ ব্যাপারে গুণপন! দেখাইয়াছেন। 
অজ্ঞাতবাসকালে সৈরিন্বীরপিণী দ্রৌপদীকে বিরাটরাজার অন্বঃপুরস্থ উপবনে পুষ্পচয়ন রতা 
দেখিয় মত্শ্ঠরাজ-্যালক কীচক যে মোহিনী ভাষ। প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহ! এইরূপ £__- 
“প্রকল্প বদন, প্রফুল্ল কমলকায়, 
ঢল-ল লাবণ্য-সলিল, 
হৃদি-হদে বিকশিত যুগ্ম শতদল ! 
যৌবন উজান বছে, 
প্রাণ দছে মদনের শরে। 
বিশ্বাধরে ক্ষরে সুধা, 
প্রাণ রাখ সুধাদানে বিনোদিনী | 
রাজ-পেনাপতি, রাজার শ্কালক, 
কীচক আমার নাম।” 


১৬০ দৃষ্ঠকাখা-পরিচয় 


কামান্ধ ব্যক্তি দিগৃবিদিক জানশূন্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আবার কীচক নিজ-বাহুবলে দুর্বল ভগিনী- 
পতির রাজত্বে সর্বে-সর্বা হইয়াছে, তাই তাহার উপর তাহার তগিনী ম্মুদেফার অপরিসীম ক্ষেছের 
অধিকার সে লইতে ছাঁড়ে নাই। আছুরে ভ্রাতার মতে। জো! তগিনীর কাছে যাহ। অকথ্য এপ 
তাধার এুয়োগ করিতেও সে কুঠাবোধ করে নাই, সে বলিয়াছে £-- 

“চলে গেল খর শর হানি বুকে, 

চলে গেল নিতম্ব ছুলায়ে। 

গ পর কু 

বাড়াতে সোহাগ, ছলে করে রাগ, 

ঙঁ ক সী 

জানি তাল দুষ্টার আচার-- 

মন-প্রাণ যার পানে ধায়, 

তারে কভু ফিরিয়ে না চায়, 

কথা শুনে ক্রোধে যায় চলি-- 

উন্মাদ *রিতে তায়ে। 

সঃ রঃ রং 

জর-জরর উন্মত্ত অস্তর। 

লজ্জা ত্যজি কহি বার-বার, 

বিলম্বিলে সহোদরে না পাইবে আর 1” 

অভিসার গ্রতীক্ষের উদ্বেগ-চিন্তা ও আকা! কীচকের নিম্নলিখিত কথার মধ্যে কেমন গ্রাকাশিত 

ইইয়াছে 

“এখন' স্থদেষা নাহি প্রেরিল তাহাবে। 

আহা) কিব! বিশ্বাধর অলসে বিভোর-- 

নুধাপানে মুগ্ধ হ'য়ে নয়নে চাছিয়ে, 

এলোকেশ বেড়িয়ে বাধিব বাহু! 

ওই মৃছু পদ-সধশলন-_ 

ছার ভূতাগণ | 

নুদেষ্চার মুখে ছাই ; কার কগন্বর-- 

ছি! ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি-- 

কালি সব করিব নিধন। 

গর ৪ ৪ 

নিবিড় নিতন্থ ঢাকা কেশ-আচ্ছাদনে 

যমুনা উল্লান-_বিনা বায়ে দোলে যেন! 

হদি-হদে ধুগল কমল-- 

তরঙ্গিত লাবণা-ছিল্লোলে।” 


গিরিশচজ্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৬১ 


কিন্ত বার্থকাম কামুকের দৈহিক জালা গ্রকৃতির জেহ-সিঞ্চনেও দুরীতূত হয় না, তাহার নমুনা 
নাটাকার ভাবার সাহায্যে কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, দেখুন -.. 
"শিরায়-শিরায় পিপীলিকা-সারি ধায়-- 
ওছো! কুরে খায় মস্তি আমার ! 
হইলাম ভূতগ্রত্ত-সম। 
প্রভাত মমীরে শীতল না হয় প্রাণ, 
জলে দেহজলে, উঞ্ণঙালে না পরশে বায়, 
উষ্ণ ওষ্ঠ মলিলে সরস লাহি হয়। 
অশ্নি-শিখ। করে, 
নিশির শিশিরে শীতল না হয় জান।” 
্রত্যাখ্যাতের প্রতিশোধ-্পৃহ! জাগ্রত হইলে ভাবাও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যায়, 
তাছার নমুন! £--- 
"এ গরল-বাতি আগে নিতাইব--. 
পরে পদাঘাতে করি দূর--দিব অবজ্ঞার প্রতিফল। 
খাদক সেবায় এ অনল করিব গ্রবল, 
যাহে তাপে হয় অধীর! বিহ্বলা 1” 
এ সময়ে অভীষ্টবস্তকে দূরে দেখিয়া কামুকের অন্ধত্ব এইরূপে প্রকাশিত হইল :-- 
“ওই দীড়াইল, সরস চাছিল যেন।- 
অঙ্গ-আবরণে বড় আড়ঞ্ধর আডি,- 
মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায়! 
বুঝি, বল না হইবে প্রয়োজন ! 
বলে মধু হয় অপচয়, 
ধীরে যায় - চাহে ফিরে-ফিরে, 
ভাবভঙ্গী মনোভাৰ করিছে প্রকাশ। 
ভাল, ভাঙ্গি এ কৃত্রিম মান।” 
সৈরিম্বশী ও কীচকের সংলাপ মধ্য কীচকের বাহুবল প্রসঙ্গে সৈরিক্কখী বিরাটরাজ কতৃষ্ণ 
যুধিিরকে কর"গ্রদানের কথ! তৃলিলে কীচক গর্বোক্তি সহকারে ভাছার যে উত্তর দিয়াছিল তাহার 
অন্তরালে নিজ চরিত্রের গুঢ রহন্ত প্রকাশিত হইয়াছে £_ 
“ঠ্যান্ঠযা, কর নয়, ভবে কহি শুন--- 
যাই বুদ্ধ-হেতু, হেরি রপবেশ মোর 
মুদ্ধ হ'য়ে নুদারী জনেক লয়ে গেল গৃছে তার। 
আর, পখ্যত] মম কুরুকুল সনে, 
আসিয়াছে লোভে, কিঞ্িত দিলাম ধন। 


১৬২ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


সখ্যতা কারণে নিমন্ত্রণ রক্ষাহেতু যাইতে হইগঃ 
বসাইল ঘুধিঠিয় দক্ষিণ আসলে । 
মম কার্ধ ওই মত, যারে বাড়াইব 
স্থান দিব আমার উপরে ঃ 
কিন্ধ কোপে পড়িলে আমার, 
নিস্তার কাহার' নাহি আর। 
গা গা গু 
মোরে জানে পুরবাসিগণে 3 
সুন্দরী যে আছে যথা, 
আজি বা ছুদিন পরে ভোগ]! মোর ।” 
এই বাক্যগুলির ভিতর দয়! গিরিশচন্দ্র বিশেষ দক্ষতার সহিত কীচকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
নাট্যপাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছেন। ১৮৮৩ খুষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে মুদ্রিত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বিরচিত 'অজ্ঞাতবাঁস* নাটকে কাচক চরিত্র প্রাণহীন হইয়া চিত্রিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্ত্র নাথের 
কাল-মধ্যে এ নাটকসম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইদাছে। 
এই নাটকের মধ্যে গিরিশচন্তর আর একটি 'বৈশিষ্টোর সুব্রপাত করিয়াছেন যাহ! তাহার পরবর্তা 
নাটকগুলির মধ্যে মুর্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্ঠের মধ্যে 'পাগ্লা 
্রাদ্ষণের' চিত্রটি ভবিষ্যৎ বিদূষকের অগ্রদূত হইয়! দেখা! দিয়াছিল। 
সংগীত-বিভাগে নাটককারের গুণপনা ইতঃপুর্ব্বে "আগমনী" 'সীতারবনবাস' ও “সীতাহরণ' 
নাটকের গানের মধ্যে প্রকাশিত হইতে আব্ম্ভ করিলেও এই নাটকের “ওম] কেমন যোগী ছি-ছি 
লাক্সে মরি' গানটি দেশের আবালবৃদ্ধবনিভার প্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। পরবর্তাকালে এই নাটককে 
ভিত্তি করিয়া বহু শখের যাত্রা দল গঠিত হুইয়াছিল। 


দক্ষষজ্ঞ নাটক 


মহাতারতের গল্লাংশ হইতে পৌরাণিক নাটক রচনা করিবার কালে গিরিশ্চন্ত্র অগ্থান্ত পুরাণ 
হইতেও তাহার নাটকের উপযোগী মাল্‌-মসলা সংগ্রহ করিতে পরাম্মুখ হন নাই, এবং তাহারই ফল- 
স্বরূপ মহাভারত ব্যতিরিক্ত ছুই তিনখানি অন্তবিধ পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 
এ সকল নাটকের অন্ত পৃথক অধ্যায় না খুলিয়া এই অধ্যায়ের মধ্যেই এগুলির আলোচনা! দেওয়া হইল। 

১৮৮৩ খুষ্টাবের ৎ১শে জুলাই তারিখে গিরিশচন্দ্র শিবপুরাণ বা! দেবী ভাগবতের গল্লাংশ লইয়া 
তাহার পরবতী নাটক দক্ষষজ্ঞ রচনা করেন, এবং ইহা! শিখ সম্প্রদায়তৃক্ত গুমূধ রায়ের বীডন্স্ট্রীটস্থ 
স্টার থিয়েটারে এ তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটক লইয়া স্টার থিয়েটার খোলা হইল। 

নাটককার এই নাটকে নাট/সাহিভ্যরূপ দেহের অন্নময় ও গ্রাণময় কোষ অতিক্রম করিয়া 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সন্ধান সর্বগ্রথমে নাটকের দর্শক বা পাঠকমণ্ডলীকে প্রদান করিলেন! 
ভাবের থেলা প্রাণময় কোষে আরম্ভ হইগেও, ইহা! গ্রধানতঃ মনোময় কোষেই ক্রীড়িত হইয়া! থাকে। 
ভাবের খবর গিরিশচন্ত্রের পূর্বগানী কোন নাট|কারই রাখেন নাই । এ্শ্রচণ্ীতে আছে £-- 


গিরিশচজ্ ঘোষের গৌরবময় কাল ১৬৩ 


“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদাকষ্য মোহায় মহামায়! প্রষচ্ছতি ॥ 
তয় বিশ্ব্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। 
সৈষা গ্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 
সা বিষ্ভা পরম। মুক্তেহেতুতৃতা সনাতনী | 
সংসার বন্ধ হেতুষ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী &” 
ইহার ভাবার্থ এইরূপ --"সেই দেবী ভগবতী মহামায়! জানিগণেরও চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া 
বিষয়-বিমুধ্ধ করিয়া থাকেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্ঘুক নিত্য পরিবত নিশীল বিশ্ব তৎকরতৃতক হৃষ্ট। তিনি 
প্রসন্না ও বরদারূপে অতিশয় সন্গিহিতা হইলেই মন্থষ্যগণ মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। তিনি বিদ্যা ও 
অবিষ্া, পরমা ও অপরম৷ সুতরাং বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু । লেই সনাতনী মা সর্ব এবং ঈশ্বরেরও 
ঈশ্বরী।” (সাধন-সমর ) 
এই তত্বভিত্তির উপর দক্ষষজ্ঞ নাটকখাঁনি গ্রতিষ্ঠিত। নাট্যকবির অন্থভূতি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় 
যে ছবি দেখিয়াছিল, তাহা! নাটকোক্ত মহামায়! চরিত্রের মুখ দিয়া এ নাটকের তপন্থিনী চরিত্রকে 
বলিবার তঙ্গীতে নিয্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে £-- 
“গুণ তপস্থিনী, ৰ 
দেহ হ'তে যে হেতু স্থাজিন্ন তোরে ১ 
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে, 
মায়া-পাশে বাধিতে মছেশে এ বেশে এ লীলা মম। 
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে জীব নাহি রবে ধর! মাঝে, 
আনন্দ উৎসব--বছরূপে ক'রব আনন্দ লীল! 1” 
উপরি বণিত কবির অন্ভূতি-বোধ বিষয়েন ও উদ্ধত চণ্তীমস্ত্েরে তাৎপর্যের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থকা 
নাই। তপস্থিনী চরিত্রটি কবিণ মৌলিক সৃষ্টি, পুর্বাণে নাই। লীলা করিতে হইলেই লীলা-সহচরীর 
প্রয়োজন হুইয়।৷ থাকে। এক এক কল্পে বা মন্বস্তরে নূতন গ্রজাপতি লহয়! সৃষ্টি আঁরন্ধ হয়। দক্ষ 
প্রজাপতির সময়েও ইছার ব্যতিক্রম হয় নাই, গাই মহাঁমায়! তপশ্থিনীকে বলিতেছেন £-- 
“দেখ, নাহি একার্ণব আর; স্তম্ভিত লহর-মালা। 
শ্তামকাস্তি ধরা শোঁভে তায় : 
মায়ার গ্রভাবে ভূঙ্গ গুজে কুন্ুম-সৌরভে, 
রাজ্য এবে, যথা! ছিল একাকার ।” 
এই কথাগুলির মধ্যে জল হুইতে জগৎস্থষ্টির কি সুন্দর ধর্ণনাটি কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে। 
অচল পর্বতশ্রেণী যেন একার্ণবের স্তভিত লহর-মালার' প্রতাক,--উত্ভিদ্রাজ্য যেন *শ্যামকান্তি ধরার 
রূপ,-_-বহুরনূপে করিব আনন্দলীলার গ্োতক যেন “ভৃ্গগুঞ্জে কুসুম সৌরভে | 
এখন গল্পাংশের ভিতর দিয়া নাটকীয় চরিব্রগুলি কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার বিচার 
আবন্তঠক। অহংকার পতনের মুল কারণ, তাই ব্রহ্মাপুত্র দপাঁ দক্ষ নাটকের দর্শক বা! পাঠকের সম্মুখে 
প্রথম আবির্ভূত হইয়াই বলিতেছেন :-_ 


১৬৪ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


“মম করে আদরে অর্পিল তাত 
প্রজা স্থাপনের তার 
দক্ষ নাম দক্ষপানি' দিল। 
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন ?” 
দক্ষ পূর্ব-পুব মন্বস্তর-প্রচলিত প্রজান্থাপনের উপায়-সম্থপ্ধে এইরূপ বিশ্লেষণ করিতেছিলেন £-- 
"সমাজবন্ধনে কেমনে মানব রবে? একতা বন্ধন! 
কিন্ত কোন্‌ সাধারণ প্রয়োজনে একতা! বন্ধনে 
রবে জীব ধরাতলে ! 
একতার মূল প্রয়োজন 1 * এ 
প্রয়োজন বিন! একতাবন্ধনে 
কত না মানব রবে।” 
সির গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য যে চেষ্ট! দক্ষের পুবব্তাঁ মন্বন্তরে হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ- 
স্বরূপ দক্ষ এইরূপ বলিতেছেন,_- 
“কতদিনে ওঠে কথা মায়ার বন্ধন।-_ 
অনুমান, অনুমান, যুক্তিমাত্র নাহি তাহে-_- 
মায়া--মাক়্া। | 
কিবা! মায়া, কহ কেব! জানে? 
মায়া বলি' বর্ণন যাহার, 
মায়া নাম দিলে তারে 
এ সংসারে মায়া নয় কি বা? 
তুমি মায়া, আমি মায়া, 
মায়া ব্যোম। তঞ্চলতাগণে ! 
তবে মায়ার বন্ধনে কি হেতু না রছে নর?” 
দক্ষ তীহার গ্রলান্থাপনারূপ সংশয়ের একটা মীমাংসা অবশেষে এইরূপে করিয়া! লইলেন :-. 
“হিতচিন্তা সাধারণ সবাকার নিজ হিত-হেতু। 
ডরে নারে রছিতে সংসারে, যে সংসারে মৃত্যুয় । 
অনাচার মৃত্ার কারণ--* 
উপরিউক্ত স্বগতোক্তিগুলির মধ্যে দক্ষের অন্তর্ঘন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কি করিয়া এই নব 
ধরামাঝে প্রজা স্থাপিত হুইভে পারে তিনি তাহার ভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছিপেন। কেহ একতা- 
বন্ধন--কেছ বা মায়াবন্ধন প্রজারক্ষার কারণ বলিয়! থাকেন, কিন্তু দক্ষের কাছে তাহাও যুক্তিহীন বোধ 
হইল। তিনি ঠিক করিলেন নিজ ছিতহেতু হিত-চিন্তাই সাধারণ মানুষের ধর্ম, কিন্তু তাহারও অন্তরায় 
মৃত্যুভয়, দুতরাং মৃত্যুতয়ই যাবতীয় অনাচারের মূলীভূত কারণ । তাই দক্ষ বলিতেছেন £-- 
“এতদিনে পারিস্থ বুঝিতে 
কেন প্রজা! না হ'ল স্থাপন-_- 


ঙীঁ 
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শিবপূজা সৃষ্টিনাশ হেতু । 

বিরিঞ্ির ঘটিয়াছে বুদ্ধিভ্রম। 

* *% অনাচার নিবারণ-_- 

শিবের দমন, অগ্রে প্রয়োজন ) 

মৃত্যু নিবারণ সংসারে উচিত আগে । 

নহে ক্ষণস্থায়ী পুরে কি ন্ুখে রহিবে জীব? 

লয় কর্তা শিব, 

লয় নিবারণ না হবে কখন, 

অনচারী শিব নিবারণ বিন11” 

শিবের শিবত্ব কাড়িয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া বিপ্লবী দক্ষ দেখিতে পাইলেন যে, তাহার সকল 

বিপরীত প্রচেষ্টা বিমুখ করিয়। ঘটনাচক্রে তীহারই কন্া সতী শিবকেই বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন। 
্রন্ধা তখন দক্ষের ভ্রম এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন £-- 

“আছ তুমি মায়াবলে বিস্বাত সকলি। 

মহামায়া কন্তারূপে ঘরে--তপফলে 

পাইলে কুমারী-_ৃ্টি-স্থিতি-গ্রলয়কারিবী, 

মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়, 

তাই মাতার উদয় তব গৃহে।” 
এই কথার উত্তরে অপমানিত ও অংস্কার-দৃপ্ত বিপ্লবীদক্ষ ব্রহ্গীকে বলিলেন ৫ 

“কিন্তু তব কার্ষে--মহাকার্য ফলিবে আমার | 

্বার্থশূন্ত দক্ষ প্রজাপতি, 

প্রচার হইবে ভবে,-ধাঁতা ! 

আজি হ'তে মমতা করিম ছেদ” 
নাটকের বীজ এইখানেই উপ্ত হইল। উর্ণনাতের লুতাতন্তর মতো দক্ষ নিজের মৃত্যু-জাল নিজেই স্কট 
করিলেন। সনাতন মায়াবন্ধনে প্রজারক্ষা সম্ভবপর নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়! লইয়! বিপ্লবী দক্ষ প্রতিজ্ঞা 
করিলেন--“আজি হ'তে মমতা করিম্থ ছেদ।' ঘটনাজাল ক্রমশঃ জটিল হইতে জাগিল। ভূগুমুনি 
প্র্জাবৃদ্ধিকল্পে এক যঙ্জের অনুষ্ঠান করিলে পর দক্ষরাঞ্জ সেখানে নিমস্ত্রিতদিগের মধ্যে শিবের প্রণাম 
পাইলেন না যজ্ঞস্থলস্থ অপর দেব-সমাজ কিন্ত সসন্তরমে দক্ষ-প্রজাপতিকে নমস্কার করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প লইয়! দক্ষ মন্ত্রীকে বলিলেন £-_ 

“আজ্ঞ। মম করহ পালন, 

মহাষজ আয়োজন করহ সত্বর, 

ভ্রিতৃবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন, 

যজ্ঞ নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব, 

শিবহীন যজ্ঞ হবে ভবে। 

* * ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি, 

২২ 


১৬৬ দৃষ্টবাব্য-পরিচয় 


তিন লোক প্রজা মম। 
সম্মান-বিভাগ কে করিবে আমি না করিলে?” 
দক্ষে্র এই মহাযজের সংবাদ ত্রিভুবনে জাহির করিবার ভার পাইলেন নারদ । ব্র্থা দক্ষকে 
গ্রতিনিবৃত হইবার জন্য বহু বুঝাইলেন, দক্ষ কিন্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন £-- 
পবুঝিলাম, প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত; 
কিংবা বিধি নাহি জান সন্তানের তপোধল। 
হ'লে প্রয়োজন, অগনন পধশনন শ্থজিবারে পারি, 
কিন্ত মম মতে সংহারে কি কাঞ্জ? 
সৃষটি-স্থিতি, অহংজ্ঞানে উন্নতি-সাধন |” 
্রক্ষা উত্তরে বলিলেন £-- 
“লয় নিবারণ ! হেন যুক্তি কে দিল তোমারে ? 
লয় বিনা উন্নতি না হয়; 
অধোগতি উন্নতি বিহীনে- অমঙ্গল ফল তার। 
শুন পূর্বের কাহিনী, 
শ্গীরোদ-বাসিনী গ্রাসবিল তিন জনে, * 
আধি, বিষণ, হব; 
তপ-তপ-তপ হইল আকাশবাণী, 
তিনজনে মুদ্দিত নয়নে বসিলাম ধ্যানে, 
মহার্ণবে ভেপে এল শব্দেহ»-- 
পৃতিগন্ধে বিষ পশাইল, 
চুমু হইল আমার_ 
চা্সিদিকে ফির।তে বদন, গঞ্জ নিবারণ হেত; 
অধিকার প্ধীনন কিল শবেরে। 
মহাশক্তি শব-বেশে করিল আপন তলে ! 
অকস্মাৎ শুন্তে হইল মহাদে নাম। 
জগদ্‌ গুরু মহাদেব, সনাতন পুরুষ প্রধান, 
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাথে দিল আলিঙ্গন। 
ক * মহাশক্তি বিমুখ তোমার । 
জ্ঞানচক্ষে নেহার কারণবারি-- 


» ঞ্ চতীতে ব্রহ্ধার স্ভবের মধ্যে ইছায় সমার্থক কথা আছে, বথা-_“বিধু। শরীর গ্রহণমহমীণান এব চ। 
কারিতান্তে হতোইতভ্ভাং ক: স্তোতুং শরক্তিান ভবেৎ।* “অর্ধাৎ বিষুঃ। আমি ও ঈশান--আমরা তিন জনেই 
যখন তোম! হইতে শবীর গ্রহণ করিয়াছি, (আমাদের শক্তি বখন তোমারই শি ) নুতরাং, তোমার স্তব করিতে 


ফে সমর্থ হইবে? (ইতি সাধন-লমর ) 


| 
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জলে বহি মহার্ণৰ মাঝে, 
, লয় কালে জলে এ বাড়বানল।” 

বিপ্রবী দক্ষ তখনও নিরুত্তর হন নাই, বলিলেন £--- 
"গুড় প্রকৃতির ডর তব বিধিমতে ধাতা ! 
তব প্রথামতে ভাঙড়ে দেবত্ব দান! 
উচ্চবিধি আপন সম্মান, পরীক্ষিতে আছে সাধ, 
যাছে সদাচার পাইবে সম্মান, 
স্বেচ্ছাঁচার রবে হীন। 
জড় কারণ-সলিলে বহ্ছিজ্জলে, 
ভয় কিবা তাছে চতুমুখ ? 
জড় চেতন-অধীন চিরদিন। 
তপোবলে অনল জালিব, 
যাছে হবে লষ কারণ-সলিল। 
* * পিতঃ! সন্কল্প না তঙ্গ হবে মোর। 
জামাতা আমার নমস্কার না কবিবে মোরে-- 
দণ্ড যদি নাহি দিই তার, 
কালি পত্রী নাহি মানিবে বচন। 
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল চেরি; 
ভেবে দেখ মনে, স্যষ্টি হবে ভার-খাব, 
গ্রভৃত্ব হারালে স্বামী । 
বহ্ছি কারণ-সলিলে, 
বজ পুরন্দর-অস্ত্রাগারে 
চক্র বিষু করে,-- 
তাছে কি ডগায়, পিষ্া, 
অহং-জ্ঞানী জনে ?” 

্রন্মা এইবার দক্ষকে ষে উত্তর দিলেন, তাহা বাল্তবিক মর্মান্তিক । দক্ষের জ্ঞান-তাগ্ডার তইতে 

তাহার উত্তর আর আসে নাই,_ 

"অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তিবলে, 
সেই শক্তি ছুহিতা তোমার , 
তন্ত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি, 
শিব-নিন্দ! শক্তি নাহি সয় ! 
* * শুন তত্বকথা, _- 
মিলি তিন জনে কত তপোবলে, 
তু্টা হইল মহাঁদেবী, তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল, 


১৬৮ দ্তকাব্য-পরিচয় 


নহে, স্থষ্টি না হ'ত স্থাপন। 
দেখিয়াছি বার-বার করিয়া কল্পনা, 
শিব-শক্তি সম্মিলন বিনা, 
সষ্ি-স্থিতি নাহি হয়।” 
্হ্মাব উপরিউক্ত বচনের তাৎপর্য এই যে মহাশক্তিই পর দ্ব-_হ্ষ্টি-স্থিতি-লয় তাহারই কার্ধ। 
ব্ষ্টি-শক্তির সাধ্য নাই যে ইহার বিপর্যয় ঘটাইতে পারে। স্ৃ্টি-স্থিতি-লয় একন্ত্রে গ্রথত। একের 
টানে অপর গুলিতে ও টান ধরে, সুগুরাং দক্ষের লয়-নাশ পদ্ধতিতে স্ৃ্রি-স্থিতিও টিকিবে না, উহা এ 
লয় কাখেরই সহায়তা করিবে মাত্র। ব্রশ্থা-বিষু-মহেশ্বর মহাশক্তির ব্যক্ত অবস্থার কার্যকরী ব্যষ্টিশকি- 
মাত্র--এক কথায় লীল-সহচর। 
নাটকাঞ্তগত দক্ষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নাটককার এইখানেই একরূপ শেষ করিয়াছেন। শিব-শক্তি 
নাশের চেষ্টায় দক্ষ নিজের বিনাশ-সাধন নিজেই করিলেন। দক্ষচরিত্রের বাকী অংশটুকু কেবল 
ঘটনাসংঘাত আনয়ন ও অন্যচরিব্রের পরি-পুবণের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাটককার নিপুণ 
শিল্পীর মতে! দক্ষচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কোথাও তাহা ক্ষন হয় নাই। এই ধরণের চরিক্র 
পৌর|ণিক নাটক-বিভাগে গিরিশ্চ্ত্রের সম্পূর্ণ নৃততনতর হৃষ্টি বলা চলে। 
প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে গত", তপন্থিনী, প্রস্থতি ও মহাদেব বাকী আলোচ্যের বিষয় রহিয়া 
গেল। মহামায়৷ যিনি চণ্ীতত্বে পরব্রহ্ম বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি লীলা-মাহাত্ম্য গ্রচার 
করিবার জন্য দক্ষালয়ে সতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । চণ্তীতে উক্ত আছে, 
'দেবানাং কার্ধ্যসিদ্ধ্যর্থমাবিবতি সা যদা। 
উৎপন্নেতি তদালোকে স! নিত্যাপ্যভিধীয়তে ।' 
অর্থাৎ চীদেখী নিত্যা এবং এই জগৎই তাহার মৃতি, তথাপি দেবতাদিগের কার্ধসিদির জন্ত যখন 
আবিভূ ত! হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্ন! বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন। 
সতী তাহা জন্মগ্রহণের কিছুকাল পরে মাতা গ্রস্থতিকে নিজমায়া দেখাইয়া মায়ামুগ্ধা 
করিয়াছিলেন । 'প্রস্থতি দক্ষকে সে কথা এইরুপে বলিতেছেন £-_- 
“কোলে লয়ে সুধাইন্ স্তীকে আমার, 
কত পুত্র আছে তোর? উি দ্রুত 
বিদ্বমূলে বসিল সহসা! ; 
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্ভানে অকল্মাৎ 
নাহি সতী আর, উজ্জল কিরণমন়ী গ্রতিমা সুন্দর । 
কত শত ব্রন্থা বিষ শিব লোটে পায়, 
করজোড়ে তিন লোকে মা বলে ডাকিছে, 
হাস্তময়ী করুণা প্রতিমা, 
কৃপা ক্ণ! সবারে দাঁনিছে।” 
মহামায়। মাত্র জননীকে মায়ামুগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শিবদ্বেষী পিতাকে পর্যন্ত স্প্রে দেখাইলেন যে, 
তিনি ণিজ বণ্ঠা সতীকে ভোলানাথ-করে সমর্পণ করিতেছেন। পরে একদিন পিভৃমুখে গঞ্চজ্ছলে 


চি 
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ভোলানাথ করে কন্তাঁসমর্পণ বাত? শুনিয়া অনধি বালিকা-সতী ভোলানাথের পরিচয় জানিতে উৎনুক 
হুইয়াছিলেন। তপস্থিনীর নিকট শিবের পরিচয় পাইয়া সতী বলিলেন-_ 
“ভোলা কেন গে! সন্ন্যাসী? 
হয় সাধ মনে, আনি তারে করি গৃহবাসী ।' 
এই বাকাটি দক্ষের প্রজারক্ষণ ও সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে একার্থবৌধক ছিল। বিপ্লবী দক্ষ মায়াবন্ধনের যে 
ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা যে ত্রুটি নহে, যথার্থ পন্থা, তাহা দেখাইবার পরন্ত সতী প্রর্ূপ বলিলেন। 
বিবাহ দ্বারা প্রজা-গ্রজনন সমাঞ্জ-বন্ধনেব প্রকৃত উদ্দেশ । তপস্থিনী সতীকে শিবেব ত্যাগ-মাহায্মা 
এই সুযোগে এইরূপে বুঝাইতেছেন £-_ 
“কোথা আর আছে তীর স্থান? 
ব্রহ্মলোক, গোলোক, এমরপুরী 
বিতরি অমরগণে, ভৃতপ্রেত সনে 
শ্মশানে করেন বাগ। 
হীনজনে ন্রেহ অতি তার ।” 
সতী মনে মনে শিবকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আবাধনায় তুষ্ট হইয়৷ শিব সতীর 
সম্মুখ আবিভূর্ত হইয়া তত্প্রদত্ত বরমাল্য গ্রহণ করিলেন। সতী প্রার্থনা দ্বারা শিবকে জানাইলেন, 
_-'প্রতু ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।' মহাদেব এই কথার মধুর প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন__“ভোলা 
আমি তোর ধ্যানে সতি।' প্রাকৃতিপুরুষের অদ্ভুত সমন্বয় নাট্যকবি 'ধী দুইটি কথার ভিতর দিধা সাধন 
করিয়া দিলেন। ব্রশ্গা তাই বুঝাইযা বলিতেছেন £- 
"পুলকে দেখরে তিন লোক, 
শিব শক্তি ধরা মাঝে! 
হবে তবে প্রজার রক্ষণ, 
হৈমবতী আঁপনি জননীরূপে 1” 

. দক্ষালয়ে যজ্জের সংবাদ নারদ-ওমুখাৎ গুনিয়! সতী জনকসদনে যাইবার নিমিত্ত মহাদেবের 
অন্থমতি প্রার্থনা! কবিতেছেন। মহাদেব সেখানে তাহার অবমাননার কথ! তুলিলে গ্রকৃতিপুরুষ যে 
অভেদাত্ম! সতী তাহা এইক্জপে বুঝাইতেছেন £--.. 

“প্রভূ, ভ্রিসংসারে তব অপযান,-- 
যজ্জভাগ না দিবে তোমারে, 
তবে কেন তাৰ মম অপমান হেতু? 
নাথ, তব মানে মাণী, 
তোম! বিনা এ সংসারে নাহি জানি, 
নহি ভিখারিণী.স্রাজরাণী কেবা মম সম? 
পতিপ্রেম পশ্বধ্য আমার ।” 
অতঃপ্র মহামায়া! দশ মহাবিস্া-প্রভাবে মহাদেবকে বিমুগ্ধ করিয়৷ পিক্রালয়ে আসিয়!ছেন। 


গ্রস্থতি সতীর আগমন-বাতর্শয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন £-_ 


৯৭৩ 


সতী তদুণ্তরে জানাইলেন £-- 
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“কৈ সতী, কৈ সতী মা আমার ! 
ওমা স্বর্ণলতা। কালি হঃয়ে গেছে, 
বুঝি স্বপ্র ফলে গো! আমার। 
ওমা, মা আমার। 

ওমা! স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালী । 
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে, 
ওমা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি ?” 
“ওমা, আই মা নিমন্ত্রণ বিনা, 
তাই ত গো হ'লো দেখা। 

ওগো সাধে কি হয়েছি কালী ! 
ও ম] দুহিত। তোমার, 

পতি বিনা নাহি জানে আর; 
ত্রিসংসারে অপমান তার 

শুনি নারদ মুখে, 

তেবে কালী হয়েছি জননি।” 


এই দ্বার্থ-বোধক “কালী' শব-স্বারা যজ্ঞের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও দুছিতার প্রতি ন্বেহ উভয়ই প্রকাশিত 
হইয়াছে। শব্ব-চয়ন বিষয়ে নাট্যকৰি বিশেষ দক্ষ ছিলেন: যজ্জস্থলে পিতৃমুখে পতির প্রতি ধিক্কার 


শুনিয়৷ সতী বলিলেন £-- 


“চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি, 
জগৎগুরু মহাদেব | 

পিতা! কন্তা আসে পিতার সদনে, 
কালামুখ তাহে কিবা? 

* * পিতা, শিবগুরু শতবার কব। 

তুমি প্রজাপতি _স্থনীতি শিখাবে ভবে, 
পিতা হ'য়ে পতিনিন্দা শিখাযো না মোরে ।” 


বার-বার পিতৃমুখে পতিনিন্দা সহ করিতে না পারিয়া সভী যজ্ঞন্থলে দেহত্যাগের অন্যবহছিত পূর্বে শন্দীকে 


সন্বোধন করিষা! বলিলেন ৫ 


“যারে নন্দি। ফিরে যা! কৈলাসে, 
কহিস্‌ মহেশে, 

জন্মিলাম অপমান হেঠু তার। 

ছার গ্রাণ আর না রাখিব। 

* * দিগন্থর | ক্ষমা কর অধিনীরে-- 
এ অস্তিমে হাদ্‌-পল্মে দেহ আসি দেখা, 
ভোলা, ভোলা ! কোথা তুমি এ সময় 1” 
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হদয়কোরক প্রস্ফুটিত হইবার কালে পিতৃমুখে 'ভোলানাথ' নাম সতী প্রথম শুনিয়াছিলেন। দেহাবসান 
কালেও সেই “ভোলা' শব উচ্চারিত হইল। মহামায়ার সকলই মায়াময় | নাট/কবি সতী চরিজ্রের 
দেবীভাব কোথাও হ্ষুজ করেন নাই, অথচ মানবীদেহের সহিত এঁ ভাবের অপূর্ব সামন্ত রক্ষা করিয়া 
গিয়ছেন। 
তপস্থিনী চরিজ্রটি পৌরাণিক নহে, নাটককারের মৌ1লক সৃষ্টি। তপশ্িনীকে লীলা-মহচরী 

করিবার জন্ত মহামায়া নিজ দেহ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যাহাতে সতীর কল্যাণ সাধিত হয় 
তপস্থিনীর উপর প্রস্থতি সেই তার দিয়াছিলেন। তপশ্বিনী তাহার ধ]াননেত্রে সতীর ভবিষ্যৎ 
জীবনের ছবি ও বিধাতার নবন্থষ্টি কৌশল নিম্নলিখিত ভাবে দেখিয়াছিলেন £-- 

"ওরে নবীন নয়ন ! মার বরে হও প্রস্থুটিত 

হের বিসশ্বতকালের দ্বার উদ্ঘাটিত সচ্মুখে তোমার | 

এ কি, একাকার একার্ণব ! 

মহান্‌ উদ্ভব কে পুরুষ তিনজন? 

ভ্র-হের তব ভাতি সম তরুণ তপন, 

ছের ফোটে শশী ; নবীন জীবনে ঝিকি-ঝিকি 

ঝকে তারাগণ। দেখ-দেখ নবীন পবন 

বন্ব করে নীর সনে! হের তরঙ্গ বিশাল; 

দেখ, দেখ--্তস্তিত লহর যাল|! 

নাহি আর বিলোল লহুরী, 

সোপানিত ধবল কৈলাস; 

হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি; 

কে রে বাম হব-উরু পরে ? 

ডরে না পবন চলে ! আহা! এলোকেশ৷ 

- দোলে রাঙা পাছুখানি ! আহ! 

রজত-মুখাল করে বামারে কে আদরে রে _ 

ধ'রে কায়-কাষ ? মুখ পানে চায়, 

না ফিরে নয়ন আর! ছি! ছি! 

লঙ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী? 

উলঙ্গ, কি বঙ্গ হের! 

একি ঘোর আবরণ ! 

রে নয়ন আর ন! দেখিতে পাই।” 
নাট্যকবির লেখনীমুখে একার্ণৰ হইতে জাগতিকরপ কি নুন্দরভাবে রূপারিত হইয়াছে! পুরুধ-গ্ররূতির 
কি অপূর্ব মিলন সংসাধিত হইয়াছে ! নাটকের দর্শক বা পাঠক একান্তে বলিয়া ইহা! উপতোগ করুন। 
তপস্থিনীর কৌশলে হর-গৌরীর মিলন সাধিত হইয়াছিল। ঘটনার সংযোজনার জন্তই এই চিজ 
লৃষট হইয়াছে তক্গন্ত গ্রয়োজনাতিরিক স্থানে তপস্থিনীর সাক্ষাৎ পাওয়। যায় নাই। 
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প্রশ্থতি চরিত্রে একাধারে রাজিত্ব, মাতৃনেহ ও পতিভক্তির সুন্দর চিত্র নাট্যকার চিত্রিত 
করিয়াছেন। তক্তিমতাঁ জননীর প্রেয যেরূপ হওয়া বাঁনীয প্রন্থতি চরিত্রে তাহার অভাব ছিল ন]। 
শিজে সতী ছিলেন বলিয়া! সতীত্বের মহিমা তাঁহার কাছে অধিদিত ছিল লা। বতী-দারী ছায়ার স্তায় 
পতির অন্থগামিনী হন্‌ সত্য, কিন্তু পতির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ করিতে ্রস্থৃতি 
পশ্চাৎপদ্‌ হন নাই। পাধাণ-মুর্তি দক্ষের নিকট প্রস্থৃতির সমুদয় অভিমাঁন'অভিযোগ বৃথা হইল। 
সতী বা হরের নাম দক্ষপুরীতে নিষিদ্ধ বচন হইয়া দড়াইিল। ভপস্থিনীর প্ররোচনায় স্বামীর কল্যাণ 
কামনা করিয়া প্রস্থতি শিবপুক্জায় মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে ছিতে বিপরীত ফল ফলিল; 
স্বামীর কাছে তিনি অপরাধিনী হইলেন। 
সন্তী দেহত্যাগ করিয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দক্ষের দশন না পাইয়া প্রন্থৃতি কন্তা-শোক তুলিয়া 
পতিশোকে কাতর হইয়া নিতান্ত তক্তিমতীর মতো মহাদেবের কাছে পতিতিক্ষা করিলেন। প্রস্থৃতির 
ভাষা তখন এইক্প £-- 
“জানি প্রভূ পতি মোর দোষী, 
ওছে ৬প্রমময় পরম সন্ন্যাসী, 
তবু আমি দাসী তার। সতি-পতি, 
পতি দেহ মোরে, সতীর জননী যাঁচে। 
তুমি প্রভু, জগতের পতি, 
কুমতি-নমৃতি সকলই হে সনাতন । 
দক্ষ কেবা-শিন্দিবে তোমায়? 
তোমার ইচ্ছায় শিবদ্বেষা হ'ল পৃতি। 
ওহে অগতির গতি, 
কর দয়! পতিহীন জনে। 
ভোলা দিগন্বর, তুষ্ট হও হর। 
দেখ হে অগ্তর-- অস্তর্ধামী ভগবান; 
মোর প্রাণে কি আধাত দেছে সতী । 
তাহে পতিহীনা) 
কর হে করুণা, 
শিবময় করুণ আধার।” 
্রন্থতির খ্রার্থনায় যজ্স্থলে ছাঁগমুণ্ধারী দক্ষের আবিভীব হইল। দক্ষেত আসল মুগ 
পূর্বেই যজ্জে আহুতি গ্রদপ্ত হইয়াছিল। প্রন্থতি চরিক্রটি নার্যকবির তুলিকায় বিশিষ্ট 
পাইয়াছে। 
মহাদেব এই দৃশ্তকাব্যের সবশ্রেষ প্রধান চবিক্র, কিন্তু নাট্যকবির অগ্তন-গুণে সর্ব প্রধান চরিত্র 
বলিলেও চলে। নাট্যসাছিত্যের পাঠক বা দর্শকের] ইতঃপূর্বে যাত্রাতিনয়ের মহাদেবের সহিত 
পরিচিত ছিলেন। সে চরিত্রে বৈচিত্র্য ছিল লা। মহাঁজানী ও গ্রেমিককে গঞ্জিকাসেবীরূপে চিত্রিত 
দেখা যাইত। গিরিশচন্ত্র মহাদেব চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আনিয়াছেন। যিনি ধুগে ধুগে মহাশক্কির 
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আরাধনার তোগৈশ্বর্য পরিভ্যাগপূর্বক শ্মশানবানী হইয়াছিলেন, মাতৃ নাম-মাহাত্য প্রচারে যিনি 
পঞ্চমুখ, মহাশভির ক্ষণিক অদর্শন তিনি সহ করিবেন কিপে | 
প্রথমে দক্ষষজ্ঞের পরিণাম চিন্তা করিয়। মহাদেব সতীকে দক্ষালয়ে বিদায় দিবারকালে এইয়ূপ 
বলিয়াছিলেন £-- 
“সতি। না জানি কি আছে তব মনে; 
তুরীয় তোমার লীল! 
সতি, তুমি অন্তরে বাহিরে, 
হদ্পল্ে তব রূপ;--সেরূপ বিরূপ কেন হেরি? 
কাদে প্রাণ অভিমানে 
হদপদ্মে ফিরে নাহি চাছে সতী) 
কহ হেমবতি, কোন্‌ দোষে দোষী দাস? 
কেন হদপদ্ম শুগ্ত জান হয়? 
হের বক্ষবাহি বহে ধারা, 
তারা.হারাব কি তোরে আমি? 
কারণ-বাসিনী, তব মর্ম বুঝিতে, অক্ষম !” 
সতী হরের এ কথা শুনিয়া বাহচ্ছলে বলিলেন £--*বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর।” মহাদেষ 


কিন্তু ইহার চমৎকার উত্তব দিয়াছিলেন £-_ 
“বিষপানে রহিল চেতন--কৃপায় তোমার দেবি ! 


এবে ভাঙে হই অচেতন কপার অভাব তব ।” 

অশিব কল্পনা শিব চরিক্রে সম্ভবে না, তাই নারদের বিরুদ্ধ প্ররোচনাঁর উত্তরে শিব নির্বিকার 

চিত্তে বলিলেন $-- 

“কি সম্ভব, কিবা অসম্ভব _ 
জ্ঞানাভীত জেনো সার। 
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে কি ফল ফলিবে--- 
কে পাইবে তত্ব তার? 
ইচ্ছায় সংসার, লয় বারস্বার, 
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে) 
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্ম হযীকেশ, 
সে ইচ্ছায় য্জ আয়োজন, 
শুন তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।” 

রিপুজয়ী শিবের মনে নারদ বিকার উপস্থিত করিতে পারিলেন না, শিব তখনও বলিতেছেন £-- 
গন্ধ নাহি স্পর্শে মোরে খবি। 
রহ কার্ধে, কার্য বিনা নাহি পরিভ্রাণ। 
ইচ্ছায় তাহার, হের কার্ধে ব্যাপৃত সংসার ) 
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কার্ধ হেতু স্ট্টি মম; 
সত্ব, রজ, তম--ত্রিভাগ এই কার্য হেতু 
এক শক্তি অনন্ত আধারে 
কার করে অনস্ত আকার, 
অহষ্কারে ভাবে 'আমি করি' 
ত্যজ অহঙ্কার, নির্বিকার কার্ষে গৃহ রুত। 
ফলাফল দেখি কিবা প্রয়োজন ? 
ফলে কার্ধ যেই শক্তি বলে, 
ফলাফল কর তীরে সমর্পণ ।” 
মহাদেব পৃথক অস্তিত্বের কামনা রাখিতেন না, সতী বিনা তিনি শিব নহেন, শব মাত্র এইরূপ 
বুঝেন। দক্ষযন্ত সম্বন্ধে নারদের মনে যে বিরুদ্ধ বল্পনা জাগিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি-কল্পে মহাদেব 
তাহাকে সবশেষে এইরূপে বুঝাইলেন £-- 
দ্যজ্ঞপু্ণ হইবে নিশ্চয়-_ 
সামান্ত সে নহে দক্ষপতি, 
যাঁর তপে তুষ্ট তগবতী, 
জন্মিলা তনয়! রূপে ঘরে,-- 
তিন লোকে হেন শক্তি কার, যজ্বিম্ন করে তার ? 
আমি শিব যে শক্তি-অধীন, 
সে শক্তি প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি : 
যজ্ঞ হবে--যাবে অহঙ্কার । 
প্রেমে, নছে অহঙ্কারে প্রজা রবে ভবে," 
ত্রমে দক্ষতাঁবে অহঞ্চারে রবে ভবে জীব, 
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে) প্রেমে ঝবে ধর 
যজ্ঞে হইবে প্রচার 1” 
দক্ষযজ্জের মূলত শিবের উপরিউক্ত বাক্যে গ্রকাশিত ইইয়াছে। মহামায়া মায়ার জীব ও 
জগৎ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে ॥ কার্ধ-কারণ সন্বন্ধ জীব কিরূপে বুঝিবে, কার্ধ দেখিয়া কারণের অনুমান 
জন্মে এবং কাঁরণ দেখিয়া কার্ধের সংঘটন যে হইবে তাহা বুঝ! যায়। কিন্তু কোন্টা কি কার্য এবং 
কোনটাই ব| তাহার কারণ তাহা ছুজেয়। মহামায়া বুঝাইয়া না দিলে বুঝ! যায় না। সন্ব-রজ- 
তমোগুণে প্রকৃতির যে লীল! চলিতেছে--তাহার একটির বিপর্যয়ে সমূদয়টি বিপর্যস্ত হইয়া উঠে। এই 
সত্য- -তন্বটি দক্ষষজ্জ নাটকের মধ্য দিয়! গিরিশচন্ত্র প্রমাণিত করিলেন । 
সংগীতবিভাগে নাটককার ক্রমশঃই নিপুণ হইতে নিপুণতর হুইতেছিলেন, তাহার প্রমাণস্বপ্ঈপ 
নিয়লিখিত সংগীতগুলি গ্রায় শতাী অতিক্রম করিবার উদ্চের.ফরিলেও অমর হুইয়া রহিয়াছে 
(১) “ফ্ষিরে চাও গ্রেমিক সঙ্ধ্যাসী | ঘুচাও বথা কও না করা, কার প্রেমে হে উদাসী ?' (২) 
£এলে! তোর খ্যাপ! দিগন্থর | (৩) “ওহে হর, বাঁঘান্বর, কৃপা কর অবলায় | (৪8) 'নাচ বাহু তুলে, 
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ভোলা তাবে তুলে ।' স্থানাভাবে গানের গ্রথম ছরর মাত্র উদ্ধত হইল। এ নাটকখানি তত্বপূর্ণ হইলেও 
বিষাদাস্ত। 

মনোমোহন বনু ১৮৭৪ খৃষ্টাবের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে তাহার সতী নাটক অভিনয় করাইয়া- 
ছিলেন। এ নাটকটি অতিরিক্ত গার্হস্থাতাবাপন্ন হওয়ায় সতীর দেবীভাবের সঞ্চরণশীলতার ব্যাঘাত 
করিয়াছিল। এ সমন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মনোমোহনের কাল-মধ্যে দ্রষ্টব্য । 


প্বচরিত্র নাটক 


গিরিশচন্ত্রের পরবর্তা পৌরাণিক নাটক ঞ্বচরিত্ত্র ১৮৮৩ খুষ্টাৰের ১১ই আগস্ট তারিখে 
বীডন্স্টটস্থ গুমুখ রায়ের স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মহাভারতের কেন্ত্রবর্তা 
উপাখ্যানভাগ না লইয়! পার্ববর্তা গল্লাংশ হইতে ইহার আখ্যান-বন্ত গৃহীত হইয়াছিল। বের 
তপন্তা ও হরিপাদপদ্মলাভ ইহার ঘটনা । পূর্ণবয়ক্কের চরিক্র-চিত্রণ ব্যাপারে নাটককার ইতরঃপূর্বে 
পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। শিশু-চরিত্র-গঠনে তাহার হস্তকৌশল দৃষ্কাব্যে এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। 
সপতীব মামুলি ঈর্ষ! এ নাটকেও আছে। মুকুচির অন্তর্জীলার মধ্যে 
'নাহি গেল ছোট রানী নাম। 
ছোট, ছোট, ছোট। 
ছোট হ'ষে চিরদিন কেন রব ? 
সু ক সঃ 
যগ্ঘপি আমার, অংশ কেন দিব সতিনীরে ?' 
এই চিন্তাই সর্বোপরি হইয়া উঠল । 
প্রথম। মহিষী সুনীতি স্বামীর সম্ভানমুখ মিটাইবার আশায় স্বেচ্ছায় সপত্বী-পীড়া গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, যথা - 
“চিরদিন নৃপতির সন্তানের সাধ, 
অভাগিনী নারিঙ্ু সন্তান দিতে কোলে 
তাই মাটি খেয়ে কহিহু রাঙ্জায় 
বিবাহ করিতে পুনঃ 1' 
ন্ুনীতির সহিষ্ণুত! অপরিসীন ছিল, তাই তাঁহার মনোবেদনাব চূড়ান্ত আক্ষেপ-্ধ্বনি সপত্বীর বাঙ্গ- 
বিজ্রপের তাড়নায় ধীবশ|বেই প্রকাশিত হইয়াছে £-- 
'বল যত আসে মুখে, 
কোন্‌ দিন নাহি সহি? 
সকলি ত লয়, সয় যবে পতির বিরহ।' 
এই কথাগুলির মধ্যে বেদনার তীব্রত। থাকিলেও প্রতিহিংসা-বৃতি ছিল না। 
সুরুচির প্ররোচনায় বড়রাণী ম্তুনীতি বনে বিসঞ্িতা হইলেন তাহাও আবার ছলে, বিদুষকের 
উপর সে ভার অর্পিত হইয়াছিল। বন পথের প্রথম পীড়া আরম্ভ হটলে শ্মনত্তাত্তা সুনীতি বিদূষককে 
বলিলেন £-- 
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"ডাক গ্রাণনাথে--আর ন! চলিতে পারি। 
হের শ্রমবারি ঝর্‌ ঝরু ঝরে গায়; 

ছিন্নকায় কণ্টকের ঘায়; 

রাজার মহিষী, বনে কৰে আসিয়াছি বল? 
বল গিয়ে প্রাণনাথে, অপরাধ নাহি লন, 


আর নারি চলিবারে, 
কপ! করি আন্থুন এ স্থানে ।” 
কিন্ত পরে বিদুষকের মুখে শ্বামীর আসল উদ্দেশ্য বুনিতে পারিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়াই সুনীতি 
বলিলেন £- 
“গুণমণি কপ! করি দেখ! দাঁও। 
খেদ নাই ঠেলেছ হে পায়, 
দাসী চায় এ অস্তিমে দরশন | 
শ্মরি পদ বিপদে পড়িয়ে, 
পাতি বিনা কে আছে নারীর ?” 
ঞ্বের মতো অলৌকিক চরিক্রবান্‌ শিশুর জন্ম-পরিবেশটি নাট্যকবি কিরূপ দক্ষতার সহিত সৃষ্টি 
করিবার আয়োজন করিতেছেন, তাহা সাধারণের দেখিবার ও বুঝিবার সামগ্রী হুইয়াছে। সুনীতির 
অতৃপ্ত স্বামীভোগ-ম্পৃহা মুনিপত্তিগণের সহবাসে দমিত হইল না। দৈনিক আশ্রম-জীবন-যাপনের মধ্যে 
তাহাদিগকে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন £__ 
্লইয়ে কলসী--বারি লয়ে আসি, 
জলে যদি হেরি মুখ, 
লজ্জ| পাই মলিন দশায় মোব, 
পাছে পতি মোরে দেখে। 
হেরি ফুলকুল অতুল আদরে, 
ভাঁবি বনফুল-হারে, 
শেঁথে দিব মালা গলে। 
ওন। প্রাণ তো বোঝে নাঃ 
নিত্য করি কুটীর মার্জনা, 
নিত্য নবপাত! সাজাই শয্যার পরে; 
নিত্য-নিত) বিফল বাসনা, 
তথাঁপি কামন! নিত্য-নিত্য জাগে প্রাণে 
এত দুঃখে মরণে না হয় সাধ 1” 
নুনীতি তাহার হ্বগতোক্তির মধ্যে একস্থানে আরও বলিতেছেন £-- 
“প্রাণনাথে পুজেছি্থ অট্টালিকা মাঝে; 
গ্রাণ চায়, বারেক পুজিতে তারে এ বিজম বনে। 
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ধুই পা-ছুখানি, খুলে বেণী যতনে মুছাই ; 
দুর্বাদলে তরুতলে আদরে বসাই, 
ফুল তুলে দিই উপহার 
আনি বনফল, নিঝরের জল, 
পল্পপঞ্জে সলাজে নিকটে রাখি, 
গ্রভু যদি কুটীরেতে যান, 
ঢাকিয়ে বয়ান পাছু পাচ যাই ধীরে। 
আরে আরে কেন গ্রাণ হও উন্মাদিনী ?” 
মৃগয়া' করিতে আলিয়! ছূর্য্যোগের মধ্যে ঘটনাচক্রে সুনীতির সহিত রাজার মিলন অবস্তভাবী হইয়া 
উঠিল। রাজার প্রেমন্ধ! বর্ষণের মুখে চিরাকাজ্ফিতের ভাবায় সুনীতি বলিলেন-- 
নাথ, নাথ কত বল। 
চিরদিন পিপাঁী এ গ্রাণ, 
মত হবে এত মধ! পানে !' 
নিশায় আকাজ্কিতার বহু ইপ্সিত মিলন সম্পাদিত হইল। গ্রভাতে উঠিয়া স্বামী কতৃক 
পরিত্যক্তা হইবার কালে সুনীতির বিদায়-কালীন ভাষা কি মর্মস্পর্শা | £-- 
“দেখা পাই বা না পাই, 
মনে রেখো কিস্করী তোমার ; 
আর ভার নাছি দিব গ্রাণনাথ। 
* « নাথ! আমি কাঙ্গালিনী-- 
যা5.ঞ! অধিক নাহিক মোর। 
সাধ নাথ মিটেও মেটে না। 
অধিক মিনতি নাহি করি শ্রীচরণে, 
ভু মনে ক'রো৷ বনবাসী দাঁসীরে তোমার, 
তৃষা মম পয়োধি শুধিতে চাছে। 
* * এস নাথ, কত রেশ পেয়েছ কুটাবে ? 
সাধ হয় মরণ সময়, 
মরিব তোমারে ছেরে; কিন্তু নহি ভাগাবতী, 
অধিক মিনতি আর পদে না করিব, 
মনে প্রভূ রাখ বা না রাখ, 
ধ'লে যাও রাখিব হে মনে!" 
এই তপোবন-পরিধির মধ্যেই খুব যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্টে 
ধবের সহিত দর্শক বা পাঠকসমাজের প্রথম পরিচয়--“আজ খেল্বে খালি, ঘরে যাব না' শীর্ঘক গান- 
খাঁনির মধ্য দিয়া ছইয়াছে। গৃহত্যাগ ও ভাবী তপন্তার ইঙ্গিত এ গানটির ভিতর রহিয়াছে। ঞবের 
সারল্য ও সত্যনিষ্া তাহার বাল্যসহচরগণের সহিত ক্রীড়ান্থুলভ কথোপকথনের মধ্যে, যথা--মা যে 
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বলেছে চোর হ'তে নাই' এবং 'মাকে থে তাই সব বলতে হয়' বাক্য ছুইটিতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
ফরবের উত্তম বসন-ভূষণের অভাবজনিত বেদন! নীতির অপত্যন্ষেহকে আরও গভীয় করিয়া 
তুলিল, তাই মুনিপত্বিগণকে তিনি বলিতেছেন-_ 
'শভাগিনী আমি, অধিক না চাই? 
যেন বেঁচে থাকে ঞ্ব যোর কর আশীর্বাদ, 
মা বলে ডাকুক্‌ চিরদিন ।" 
শৈশব সঙ্গীদের সহিত নাচিয়া-গাহিয়া ধ্ুবের দিন কারটিতে লাগিল। পূর্ব-পূর্ব জন্মকৃত সাধন- 
সংস্কার বের সংগীতের ভিতর দিয়! বাহির হইয়াছিল। এব গাহ্ল--“ফুটিলে ফুল ধরব তোলে না, 
ফুলে পৃ! হ'বে তাত ভোলে না'_-ইত্যাদি। 
একদা সছচরের প্ররোচনায় খুব উত্তানপাদ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়! নিজ পরিচয় দিয় 
উত্তম বসন-ভূষণ চাছিল। রাজা মুগধহৃদয়ে গো পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার জন্ত বের হত্তধারণ করিলে 
ধব একপদ রাপ-পিংহাসনে অপর পদ মুত্তিকায় পাথিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বিমাতা 
স্ুরুচি তদবন্থ ঞ্বকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন £-- 
“কৃ কিরে ভজেছিলি হরি, 
সিংহাসনে পাবি স্থান ? 
ত্যজি কলেবর, 
জন্ম-জন্মান্তরে হরির সাধন করি, 
পার যদি জন্মিতে জঠরে মোর, 
তবে তোর পূরিবে বালন।' 
বিমাতার এবংবিধ কথায় ঞব বিশ্ময়-বিমুগ্ধের মতো বলিয়াছিল +-- 
“কেন তুমি কর মানা? 
দেখিলাম আলিতে নগরে, 
পিতা কোলে করে সবাকারে, 
আমি যাই পিতার সদন, 
কি কারণ কর গে! বারণ? 
মহারাজ পিতা মম, থাঁকি বনে, 
আসিয়াছি বসন-ভূষণ তরে, 
কোলে লও পিতা ?' 
ফরৰ বিমাতার কটুবাক্য শুনিয়! ও পিতার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়। পথিমধ্যে রাজবয়স্য 
বিদুষকের স্েহল!ভ করিতে পারিয়াছিল। ঞ্ুব তাই প্রথমেই বিদুষককে এইরূপ প্রশ্ন করিল £--. 
'ঝার করিলে সাধন পিতা লন কোলে?" বিদূষক এগুলি আশাহভের কথ! বুঝিয় তাহাকে বমন দিতে 
চাছিলে, রাজপুত্র ঞুব ভিক্ষুকের মতো! অপরের নিকট হইতে উহার গ্রাথী হইল না, তাই তাহ] 
জানাইবার অন্ত বিদুষককে এইরূপ স্তোকবাকা বলিল £-_ 


গিরিশচজ্র ঘৌষের গৌরবময় কাল ১৭৯ 


'আর অলঙ্কার' নাহি চাছি-- 

মার কাছে যাই, 

সুধাইৰ কার পদ করিলে সাধন-_ 
পিতা দেন আলিঙ্গন।' 


বিদ্ূষক বের এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার অতিগ্রায়ে তাহাকে অন্তবিধ উপায়ে সান্বনা করিতে 
চাহিলে দৃঢ়গ্রতিজ ফ্রব দ্বিতীয়বার তাহাকে প্র প্রশ্নই করিয়াছিল, বিদূষক তখন বলিতে বাধ্য হইল-_ 


নাহি কাদ শিশু, হরিপদে রাখ মন, 
আশীর্বাদ করি আবিঞ্চন পুরিবে তোমার । 


সংশয়-পীড়িত অভিমানী ঞ্রব মাতৃ-পন্লিধানে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল-_ 


“কোথ| হরি বল ম! আমায়, 

সাধন করিব তারে, 

হরির না করিলে সাধন যেতে নাই পিতৃস্থানে, 
কেন মোরে বলনি জননি ?' 


নানারধপ প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের ছার৷ ঞ্রুব মাতার কাছে জানিতে পারিল যে, হরি পল্মপলাশলোচন এবং 
মহাবনে তিনি থাকেন। মাতৃমূখে ওটিলের গল্প শুনিয়৷ আরও সে জানিতে পারিল যে, বিপদে পড়িলে 
'নাদা--দাদ।' বলিয়া ডাকিলেও হরি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। মাতার এইরূপ প্রবোধ-বচন লইয়া 
ধরব সে রাক্রিতে নিদ্রা গিয়াছিশ। কিন্তু সে সহসা নিদ্রোখ্িত হইয়া! বলিল-্ 


“তবে আগ তয় কিবা, মা-- 

না জাগাব না, 

জাগিলে মা যাইতে দিবে না। 
নাই, ভয় নাই আর, 

ৰনে ডাকিলেই দেখা পাব; 
নহে কেন জটিল দেখিল? 
দয়াময়! পল্মপলাশলোচন হরি । 
কাদিবে জননী--- 

কিন্ত হরি-সাধন-বিহীন আমি, 
দুঃখিনীর কি করিব উপকার ?' 


এইরূপ সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে নিদ্রিত মাতার নিকট হইতে ঞরব নি লিখিতরূপে বিদায় গ্রহণ 


করিয়াছিল £-- 


'ঞব মাগে বিদায় জননি, যদি, 

দেখা পাই হরি পল্পপলাশলোচন, 

আসিব ম| বন্দিতে চরণ। 

নছে, জনমের মত বিদায় মাগে গে! গ্রব॥ 
কোথা পল্পপলাশলোচন !' 


১৮০ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচর় 


মাত্মন্ত্রে দীক্ষিত বের হরিসাঁধনার প্রথম সোপান হুইল--“হরি পদ্মপলাশ-লোঁচনের নাম-জপ'। 
পু জন্মা্জত সংস্কার যখন তাহার এই সাধনার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল, পঞ্মবর্ষায় শিশুর মুখে 
বালকোচিত “হাঁহুতাশ তখন আর দেখ! গেল না, ধুবকের দৃঢ়তা এ স্থান অধিকার করিল। দে তখন 
বলিতে পারিল--যদি পদ্মপলাশলোচন ন! পাই, ছলে ঝাঁপ দিব, ছার প্রাণ রাখব না, থে জীবনে 
পন্পপলাশলোচন দর্শন পেলেম না, সে জীবন বৃথা, জীবন আর রাখব না।' খ্বের সাধনার এই দ্বিতীয় 
সোপানে মহাদেব পথনির্দেশকরূপে ও নারদ গুররূপে দেখ! দিয়া তাহার সাধন! পূর্ণ কগিবার জন্য 
তাহাকে পরিচালিত করিলেন। তপন্তার আস্তরিকত৷ পরীক্ষার জন্ত তপোবিষ্ম আপিয়া উপস্থিত 
হইতে লাগিল, এটি সাধনার তৃতীয় বা শেষ সোপান। এই সোপানের কৃচ্ছ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়া ব আকাজ্কিত হুরিপাঁদপন্ম ও গ্রুবলোক নামে অথগ্ডিত এক তজিরাজ্য লাভ করিয়াছিল। 
বের চেষ্টায় তাহার মাতাপিত! ও বিদূষক হুরিচরণ লাভ করিলেন। নাটককার বাঁলকোচিত ঘাত- 
প্রতিঘাত ও সাধনোচিত সংঘাতের মধ্য দিয়া ঞ্ব চরিক্ত্র বেশ ফুটাইয়। তৃলিয়াছেন। 
তাঁহার পৌরাণিক নাটক-নিচয়ের মধ্যে এই নাটকেই নাটককার সর্বপ্রথম বিদূষক চরিত্রের 
সমাবেশ করিলেন। 'পাগবের অজ্ঞাতধাস' নাটকের 'পাগলা ব্রাহ্ম" বিদূষকের অগ্রদূত রূপে দেখা 
দিলেও সে চরিক্রটি বিদূষকের প্রকৃত গুণসম্পন়্ ছিল না। এ সম্বন্ধে বিভীত আলোচন! পরে 'বিদ্ষক' 
নামক পৃথক পরিচ্ছেদে দেওয়! হইবে। 
ধরবের পিত! উত্ভানপাদ রাজা স্ব ছিলেন। দ্বিতীয় পত্রী নুরুচির প্রতি তাহার যে টান ছিল 
তাহ! রূপজ্জ ও প্রৌঢ়ের ধুৰ্তী সঙ্গলাতেচ্ছাঁর মোহসপ্লাত, তাই তাহার মনে শীস্তি ছিল লা। রাঙ্গা. 
একক্থানে বিদবককে এইরূপ বলিয়াছেন £--. 
“নাক অভাব, মনে মম অভাব সকলি। 
ভাবহীন প্রাণ বহি। কি বুঝিবে সুখে ছুঃখ কত | 
রাণী রাজ! ব'লে ভালবাসে, 
বয়স্ত না সত্য বলেপ্রোপে; 
না চাহিতে সিদ্ধ হয় প্রয়োজন) 
আকিঞ্চন, আশা, হদে নাহি করে বাস! আর । 
পরিতোষ, পরিতোষ ! 
অসন্তোষ এ হ'তে অধিক কি বা৮” 
ভোগৈশ্বর্ষের কৃক্রিমতার মধ্যে রাজা সুখ শীস্তি খুজিয়া পান নাই, ততোই পৃবৌজরূপে মনোখেদ 
জানাইয়াছেন। কৃত্রিম শৃঙ্খলা অপেক্ষা! অকৃত্রিম বিশৃঙ্খলার সুখ আছে, তাই রাজ পুনরায় বলিতেছেন £-- 
বনে ব্যাদ্র নাহি গুনে রাজা আমি, 
ভয়ে কুরঙ্গ না৷ লুটে পায়, 
রী তরুলতা সম্ত্রমে ন! নমে, 
রাজ্যে কপটতা চারিদিকে 1'-- 
এই বাকাগুলিয় মধ্যে রাজা অবর্বেদনা স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছে । এইরূপ অনুশোচনা প্রাণে জাগি" 
ছিল বলিয়াই রাজ! পরিণামে হরিপাদপন্প লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 


গিরিশচজ ঘোবের গৌরবময় কাল ৯৮১ 


সংগীতবিভাগে নাটককার ক্রমশঃই সিদ্ধ-হস্ত হইতেছিলেন। “জায়রে আয় হরি ব'লে বাহড়ুলে 
নেচে আয়' প্রভৃতি গানগুলি বহু প্রখ্যাত হইয়াছিল। নাটকের উপসংহারকালে মহাদেব ও নারদের 
দীর্ঘ-সংলাপের মধ্যে নাটকীয় কৌতুহলটি আক্রান্ত হইয়! ক্রমশঃ মন্দীভূত হুইতে লাগিল, প্রথিতযশা 
নাট্যকারের এ দোষ গৌরব-হাঁনিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু গিরিশচন্ত্র তখনও নাট]সাছিত্যে জাছুকগের 
্যায় লিদ্ব-হস্ত হইতে পারেন নাই। নাটকথানি মিলনান্তক। 


নলদময়স্তী নাটক 


গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক নলদময়স্তীর গল্লাংশ মহাভারত হইতে গৃহীত; ১৮৮৩ খুষ্টাব্বের 
২১শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্স্টরটস্থ স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচজের 
প্রাথমিক পৌরাণিক নাটক-সমূহ্র মধ্যে এ দৃশ্বকাবখানিতে তাহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। 
হংসমূখে সংবাদ পাইয়! এই দৃশ্কাব্যের নায়ক নলের মনে দয়ম্তীপ্রাপ্তির আশা জাগিয়া 
উঠিয়াছিল। নল তখন ধুক্তির অবতারণ! করিয়া! বলিয়াছিলেন--“আরে মন! রত্ব কার করে আঁশ? 
ত্রিভুবন রত্ব করে আকিঞ্চন ?' প্রেমিকের মনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে নল তৎপরে বলিয়াছেন £-- 
হায়! কেন মনে হয় সে আমায় ভালবাসে ।' মাচ্ছষের মনের ঘ্ণ্বের সহিত স্বভাবের মিল নলের 
মুখে নিঙ্নলিখিত কথার মধ্য দিয়া নাট্যকবি নুনাভাবে দেখাইয়াছেন ১--দেখ সখ|।-_ব্যাকুল ভ্রমর 
গুঞ্জরি' জানায় মনোজালা ; মুদিত নলিনী ফিরে নাহি চাহে আর) এ কি- এ কি কঠিন ব্যাতার ! 
দেখ সখা নিরাশায় ভ্রমর! ফিরিল।' 
নল পুণ্যঙ্লোক রাজা ছিলেন, ধর্মের মূলনীতি তাহার অবিদিত ছিল না, তাই দেবতার যখন 
দময়স্তীর করপ্রার্থী হইলেন, তখন নলের চিন্তা এইরূপ দীড়াইল £--'আরে, সত্যঘাতী মন | কেন 
ইও বিচঞ্চল? * * দুর্লভ রতন, পার যদি, যত্বে কর দেবে সমর্পণ। * * যদি ভালবাস, সুখে 
তার কি হেতু অন্ুখী তুমি? কিন্তমুখে বলিলেও নলের অন্তঃকরণ তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তাই 
বলিয়াছেন £_-'ছি ! ছি | ছুণিবার নয়নের ধার।" 
রাজ! নল দেবাঁদেশে তাঁহাদের দৌত্যকার্ষের ভার লইয়া স্বয়ং দময়স্তী সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন, 
এবং দময়স্তীকে দেবতাদের মধ্য থেকে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিয়া লইবার কথা বলিলেন। 
দময়ন্তী কিন্তু তাহার নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন £--% * নহি ছিচারিনী। হংসমূথে শুনি, তব 
পায়ে দিছি প্রাণ, আশ্রিতে হে ক'র না আখাত ; আমি নারী, বাঞ্চা করি নরে, না চাহি অমরে ১ 
নল মম হৃদয়ের রাজা।” দখয়ন্তীর এবংব্ধি কথায় নলের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। নল তখন 
দৃঢ়তার সহিত সে চাঞ্চল্য দূর করিয়া দময়স্তীকে বুঝাইতেছেন যে, 'দেব কার্ধে নরে ধরে দেহ 
ইত্যা্দি-কিন্ত দময়স্তীর এবারকার উত্ভপে নল নিরুত্তর হুইয়! রহিলেন। উত্তরটি বান্তবিকই 
প্রাণম্পর্শা £-- 
প্রভু, কি দিয় করিব দেব পুজা ? 
দেহপ্রাণ-কিছু আর নহে মোর, 
দেবগণে সাক্ষী করি' কহি-- 
সকলি হে দিয়েছি তোমায় ? 


৪ 


১৮২ 


দৃ্ঠকাব্য-পরিচয় 
জানি না, তৃমি হে আমার,-- 


দানে তব নাহি অধিকার !' 


প্রশান্ত উচ্চাশয় ও ধর্ণি্ঠ নল স্বয়ংখর সভায় দময়স্তী কতৃক গ্রত্যাথ্যাত কলিদেবের জিাংসার 
লক্ষাতৃত হইয়া ভ্রাতা পুষ্করের মায়! অক্ষক্রীড়ায় [কিরূপে হৃতসর্বস্থ হইয়াছিলেন পুরা-পাঠক মাত্রেই 
তাহা! অবগত আছেন। কলিগ্রস্ত নল দময়ন্তীর কাছে জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করিতে আমিলে 
দৃশ্বকাব্যের দময়স্তী যে উত্তর দিয়া।ছলেন তাহ। ইতঃপুবের পাট্য-শাহিত্যে বিরল £-- 


“কারে নাথ! দাঁও হে বিদায়? 

আমি ছায়া তব) খরিয়াছি নল মম গ্রাণেশ্বরে, 
বর নাই রাজা নল। আমি পত্বী তব 
কোথা রব তোমা ছেড়ে? * * 

বার-বার খলেছ আদরে _- 

আমি গুব জীবনের সহচরী | * ॥ 

দিন যাবে £ এ কুদিন নাহি রবে। 

গেছে বাজ্যধন- জীবন যাঁপন পরিশ্রমে অনায়াসে ইবে। 
প্কুটার বাধিব,--সুখে তথ] রব ছুইজনে। 
উঠিধ প্রভাতে বন্দী বিহঙ্গম-গানে ; 

তরুগণ ফলে-ফুলে রাঞ্কর দিবে) 

কুরঙগ, ময়ূরী আসি' ধীরি-ধীরি 

অতিথি হইবে কত) 

প্রেমের সংঙার- দিন বয়ে যাবে সুখে ।” 


দময়স্তীর চরিভ্রবল ও পর্বীত্বের গরীয়গী মহিমা বাস্তধিকই অপূর্ব কলির গাভাবে পলে? 
গ্রঞভি চঞ্চল হইলেও ভখনও তিনি ছুর্মতিগ্রন্ত হন নাই। দময়স্তীর মুখে নলের তখনকার প্ররুতি 


এইরূপভাবে বণিত হইয়াছে *" 


“ধৈরয্য-বীধ্য-গাভীর্যয 

বাহার প্রচার ভূবনময়। 

গিগুপ্রায় চঞ্চল প্রকৃতি, 

বারেক নহেন স্থির। শুন্য অতিগ্রায়, 
পুতলীর প্রায়, যথ! আখি ধায় যান ৬থা।, 


স্বামীর ব'মান অবস্থান্তর জনিত খেদ দময়ন্তী প্রকৃত প্রণয়িনীর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন £- 


“হায় প্রাণেম্বর মম-- 

কতযত্বে রেখেছিল মোরে। 

উপবনে অরুণ-কিরণে হ'ত যদি রঞ্জিত বদল, 

করে ধ'রে যতনে আমার প্রাণনাথ বফিতেন তরতলে 


বন্ধ দিয়ে মুছাইয়ে মুখ, 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৮৩ 


রণে যেতে শতবার শুধিতেন মোরেস 

“অঙ্গে কি লেগেছে বাথ? 

হায়! যতকথা সব আছে মনে” 

কি যতনে এ যতন দিব গ্রতিশোধ ? 

নাথে পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি মরিবারে পারি 

-- সে দিন ভূলিব জালা” 
এরূপ দমবেদনা দুর্শভ ! 

নলদময়স্ত্ী পদব্রজে বনপথে তিনদিন অনশনে দিন কাঁটাইতেছেন। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষধাত 

দম্পতী খাগ্ের অদর্শনে বারি দর্শন করিবা-মাত্র দমযন্ত্ীর জপ্ত নল এইরূপ বলিলেন $--ৰারি, তৃমি 
জীবের জীবন! দময়ন্তী | অভাগিনী ! বারি কর পান, জিগ্ধ হ'বে প্রাণ !' ঠিক সেই সময়ে কলি 
পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল + নল খাছ্ের লোভে পক্ষী ধরিতে অগ্রসর হইলে এ 
পক্ষীরূপী কলি নলের পরিধেয় বন্ধ, যাহা! তিনি তীরে রাখিয়! গল আনিতে গিয়াছিলেন তাহা লইয়া 
প্রস্থান করিল। বিবন্থ নল দময়স্তীকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্ধ দময়স্তীর ভৎকালীন 
উত্তর তদবস্থ নলেরই উপযুক্ত হুইয়ািল £__ 

“শাথ ! এক বন্ধ পরিৰ ছুজনে,, 

বনে অর্থভীণ শ্রমজীবী মোর1-- 

লক্জা কি বা তাঁহে প্রভু ?' 

নল ক্রমশঃ কলির গ্রাভাবে অভিভূত হইয়া! পড়িতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব-সংস্কার লব্ধ ধর্মবুধি 

তখনও স্টাহা.ক ছাডে নাই, উ| ত্ীঁহাকে সতর্ক করিমা দিল। তাই নল বলিলেন ৫ 

“ক[লগ ছপনে 'আাম্মচ্ত্যা উঠে মনে ! 

« * কেদন|কেদ না পিয়ে! 

সতর্ক করেছে কলি ; পাপে মন নাহি দিব আর। 

দুর্মতি আমায় লোতে মজাইতে চায় ! 

নক্ষষুদ্ধে লোভে না ফিবিন্ু ; 

লোভে পক্ষী আশে গেল বাম, 

শান্তি আশে আনম্ম বিসজ্ন 

কদাচন করিব না 'প্রাণেশ্বরি !” 
এ শ্রান্ত-ক্লান্ত দম্পতী তরুতলে নিদ্রা গিয়াছেন। নলে সহিত একবাসে আছেন জানিয়া দময়স্তী নিশ্চিগ 
মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কলিগ্রন্ত নল এই অবসরে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, তঁহার সহ্বাস-মুখ 
দময়ন্তীকে পিক্লোলয়ে যাইতে দেয় নাই। তাহার অদর্শন ঘটিলে বিদণ্ভনগরে ফিরিয়া! যাইতে দময়স্তী 
কালবিলঘ্ব করিবে না, কিন্ত একবন্ত্র অন্তরায় হইয়! উঠিল, কলির প্রভাবে তাহাও সত্বর বনলব্ধ অস্ত্রে 
দ্বিখগিত হইয়া গেল। চিন্তামণির শ্রীচরণে অধ বালা দময়স্তীকে সমর্পণ করিয়৷ নল উদ্ভ্রান্ত মনে ও 
আ্তপদে ঘোর বনমণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এন করিয়াও কলি নলের মনে দময়স্তীজনিত বিচ্ছেদ আনিতে 
পারিল না, তাই কলি বলিয়াছে-“বিচ্ছেদ হইল।--কিস্ত গ্রাঁণে-গ্রাণে অবিজ্ছেদ গ্রবাহ বহিছে।' 


ধর 


১৮৪ ৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


নিদ্রাতজের পর গ্রকৃত অবস্থা অবগত হুইয়! দময়স্তীর মনে স্বাযিবিচ্ছেদ-জনিত যন্ত্রণা অতি 
তীব্রভাবেই দেখা দিল। শোকো্বা্তা দময়স্তী বননধ্ো যাহা সুলভ সেই বস্তগুলিকে, যথা-_ক্রোতম্বতী, 
পাখী, শাখী, লতা, গিরিবর প্রস্থৃতি যাহাকেই সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই সম্বোধন পূর্বক স্বামীর 
বার্ত। জানিতে চাহিলেন। নাটককারের পূর্ব-লিখিত 'সীতাহরণ' নাটকের অপহত1 সীতার রামের 
নিকট সংবাদ প্রেরণের সাদুশ্ত এ অংশে রহিয়৷ গিয়াছে । ভাম! পৃথক হইলেও ভাবের মিল রহিয়াছে 
এটি গিরিশচন্দ্রের পক্ষে অগৌরবের কথা। 
নলরাজেব পরীক্ষা! তখনও কলি শেষ করে নাই। দাবানল সৃষ্টি করিয়া নলের দয়াধর্মলোপের 
এবং শঙ্গগর দ্বারা দম্যস্তী-গ্রাসের ব্যবস্থা সে করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত দম্পতী পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্যবলে 
কলির সে অপচেষ্টা বিফল কাঁরিয়া দিয়াছিলেন। পতিনিষ্ট দমযন্তীর সে সময়ে কাঁশুর প্রার্থন! এইরূপ 
হইয়াছিল £-- 
“'অস্তিমে হে অন্তরের সার ! 
কৃপা করি, দেখা দাও একবার । 
দময়ন্তী "রে,-বারেক দেখ হে আসি-- 
যায় প্রাণ অহি-গরাসে, 
ভগবান! রক্ষা করে! নলরাজে' 
কিন্তু নল ও দময়স্তী উভয়ের জীবনই অভাবনীয় উপায়ে রক্ষিত হইয়াছিল। পতিই ভগবান সতীর 
এইরূপ নিষ্ঠা দময়স্তীর রক্ষাঁকন্তরী হইয়াছিল, এবং নলরাঁজের রক্ষার ভার জগদীশ্বরের উপর অর্পিত 
তওয়ায় ভিনিও সতীর প্রার্থন! মঞ্জুর করিয়াছিলেন । 
নল অনস্ত-সহোদর কর্কটকে নিজ বক্ষে তুলিয়া লইয়া! কলি সৃষ্ট দাবানল হইতে তাহাকে 
বাঁচাইয়াছিলেন। নলের বক্ষে উক্ত কর্কটের দংশনকার্য বাহত কতন্বত্ার চিহ্ন দেখাইলেও কার্ধত 
উছাতে ক্লভজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কারণ এ ভূঙ্ঙ্গ নিজ মুখেই নলকে এইবধপ 
বলিয়াছে £--. 
“হের, নিজ অঙ্গ হইয়াছে কুৎসিত-আকার ; 
দুঃসময়ে স্বর্ণকায়ে কিবা কাজ? 
স্মরণে আমার পূর্ববকান্তি পাবে রাজা, 
জেনে। মহারাঞ্জ। আমি সখা তব।" 
কর্কটদ্বারা পরিবর্তিত আকা র-প্রা্ড নল তখনও দময়্তীর চিন্তা ত্যাগ: করিতে পারেন না । দেেব 
পরিবতনের সষ্িত মন পরিবতিত হুইল না, নল তখনও বলিয়াছেন £-- 
কুৎসিত আকার হিত হেতু মম। 
কান্তি আর নাহি চাহ, 
|] হেমকান্তি দময়ন্তী দিছি ভালি_ 
পূর্বরূপে হব লোকে দ্বণার ভাজন !' 
অর্ধাঙ্গিনী পত্বীর গ্রাণাংশছেদনকারী নল স্বাধীন জীবিকা ছাড়িয়া পবাধীন জীবন যাপনের 
ভয়ে এইরূপ বলিষাছিলেন।-- 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৮৫ 


'দময়স্তি! প্রাণেশ্বরি। 
প্রাণ ছিড়ে সাধে কি এসেছি চলে? 
হ'তে হ'বে পরের অধীন--জীবননির্বাহ হেতু ! 
দময়ত্তী চেরদীরাজ গৃহে রাজমাতার অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়াছেন। রাজমাঁতা দূর হইতে এ 
পতি-পাগলিনীকে দেখিতে পাইয়া গৃহে আনিবার পূর্বে এইরূপ বলিয়াছিলেন ₹-_ 
ধাক্তি! দেখ পাগলিনী প্রায়, 
কে রমণী ধায়, অধ বাসে-- 
বিমলিনী-বেশে--তবু যেন কাঞ্চন মৃত্তিকা মাঝে ।' 
নাটককার লেখনীর এক এক টানে রূপ বর্ণনাব অপূর্ব কৌশল দেখাইয়াছেন। উপরি লিখিত ছত্রেদয় 
তাহারই একটি নিদর্শন । 
কলি অবশেষে স্বেচ্ছায় নলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। ধরিষ্ঠ নল কলির গ্রভাবে 
ধর্মচ/ত হন নাই, তাই নল-মাহাত্ম্য কলি এইরূপে কীর্তন করিল £--'সত্য করি সম্মুখে তোমার, 
যেব! তব নাম লবে--মম অধিকার তাহার উপর না রিবে আর।” ধাঁিকেব গ্রতিশোধ-ল্পৃহা থাকে 
না, তাই নল কলির কথায় যে প্রত্য্তব দিষাছিলেন তাহা বাঙ্গালা নাটাসাচিত্যে পূর্বে পাওয়া যায় 
নাই। উত্তরটি এই £-_ ৰ 
মিম ছুঃখে ঘুচে যদি মানব যদ্ষণা-- 
ছল নহে--বর তব কলি! 
যাও নিজ স্থানে, করেছি মার্জনা 
নহ ভূমি দোসী, তৃঞ্জিলাম নিক্জ কর্মফল ।' 
নল কর্কটের কৃপায় পূর্বকান্তি ফিনিয়া পাইয়াছেন। পণ্ি-পত্বীর মিলন বডই মধুর তাবে সম্পাদিত 
হইযাভিল। চেদীরাজগৃঙে নয়ংববের আয়োজন দেখিয়! নল অভিমান-তরে দময়স্তীকে বলিয়াছিলেন-_ 
“সারথিন বেশে, 
এসেছি এ দেশে তোমানে দেখিতে গ্রিয়ে 
কার গলে পুনঃ দেহ মালা-- 
রাজবালা দেখিতে হইল সাঁধ। 
কোন্‌ ভাগ্যধর আদরে ধরিবে পুনঃ কর !- 
দেখে গেছি মলিন বদন, চাদমুখে দেখে যাব হাসি।' 
নলের এ কথাষ দমযন্তী যে প্রত্যুত্তর করিলেন তাহাও বাঙ্গাল! নাট্যসাহিতো শ্ুলভ নহে £ 
“নলরাজ আশে হয়েছিন্ু স্বয়ংবরা ) 
নলরাজ আশে পুনঃ ম্বয়ংবর! ভান। 
ছ্রে বেশ-পুষ্পহাঁর করে নাহি সাজে আর ! - 
নয়ন-আসারে গেঁথে মালা দিব গলে। 
সাক্ষ্য দাও, জগত্প্রাণ সমীরণ--- 
বস কার তরে গ্রাণবামু বহে মোব 1?” 


১৮৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
নলদময়ন্তী গিরিশচন্ত্রের শক্তিশালী পৌরাণিক নাটক। ইহা! এককালে নাট্যাকাশে বিওয়- 
বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিল। এই নাটক অবলঘ্বন করিয়া পরবর্তাকালে বহু গ্ীতাভিনয়ের পালা রচিত 
হইয়! দেশবাসীকে আননদ-দান করিয়াছে । ইহার সংগীতগুলি যেমন কবিত্বপূর্ণ তেমনি মধুর শ্ুর-তান- 
লয়ে গঠিত হইয়! বাঙ্গালার নগরে ও গ্রামে বহুধর্ষ ধরিয়া গীত হইয়াছিল। স্থানাঁভাঁবে উল্লিখিত 
ইইল না। নাটকখানি মিলনাত্মক । 
বকেতু দৃশ্টকাবয 
গিরিশচন্দ্রের পরবতী পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য বুষকেতু ১৮৮৪ খুষ্টাব্ষের ১৬ই এগ্রেল ভারিখে 
বীডন্নট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রাচীনকাঁজের “শিশুবোধ” নামক গ্রন্থের 
'দাতাকর্ণ' হইতে ইহার আখ্যানতাগ গৃহীত। এখানি খাটি পৌরাণিক নহে, কারণ উপপুরাণ ইহার 
তিত্তি, তথাপি এই বিভাগের মধোই ইহাকে সন্িবিই কগ! হইল। কর্ণের দান-ব্রতের পরীক্ষা ও 
উদ্যাপন ইহার বর্ণনীয় বিময়। সত্যব্রত পালকের গার্হস্থ্য ধর্ষের পরিবেশটিকে নাটককার বুষকেতুর 
একটি বাক্যের মধ্যে গ্রাকাশিত করিয়াছন। ক্রাঙ্গণর্পপী বিষুর _'নাও, নাঁও কাট' শব্ের উত্তরে 
বুধকেতু বলিযাছিল :--বাবা, লাগলে কাকে ভাক্‌তে হয়, দীননাথকে ডাঁকৃতে হয়? কাট তবে, 
আমি দীননাপকে ডাকি !' এই একটি নাটকীয় কথার মূল্যে সমুদয় দৃশ্তাকাব্যখানির মুল্য নিরধারিত 
হইয়াছে। 
দক্ষিণা না দিলে ব্রতের উদ্যাঁপন সিদ্ধ হয় না, তাঃ কর্ণ বুষকেতুকে কাটিবার কালে রাণীকে 
সম্বোধন করিয়! সবশ্ষে এইরূপ ধলিলেন £-- 
“রাণি অনেক সয়েছ, 
আব সহ আমা-হেতু ; 
কাতর হইলে দ্বিগ নাহি করিবে তক্ষণ, 
রাজ] দিব ব্রাঙ্ধণে দক্ষিণা, 
পরে ঠৌহে চিতানলে করিব প্রবেশ 
ভেবো না মহিষি ! শীগ্র যাব বুষকেতু গেছে যথা ।, 
একাস্ দৃশ্তকাব্যের সামান্ত ক্ষেত্র-মধ্যে তাবের চরমোৎকর্ষ উপরের এ&ঁ দুইটি বাকের ভিতর দিয়া 
নাট্যশিল্পী দেখাইয়! দিয়াছেন। নাটবখানি দৃশ্ঠত বিবাদাত্ত হইলেও আধ্যাত্মিক মিলনান্ত। 


শ্ীবতুস-চিন্তা নাটক 


প্রীবৎস-চিন্তা গিরিশচন্ত্রের পরবতী পৌরাণিক নাটক। কাশীরামদাসের মহাভারত হইতে 
ইহার আখ্যানতাগ গৃহীত, এবং ১৮৮৪ খুষ্টাবের ৭ই জুন তারিখে বাঁভন্স্ট্র'টস্থ স্টার থিয়েটারে 
ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। লক্ষী ও শনির পৌরাণিক কলছের ক্রীড়নক হইয়া শ্রীবৎসরাজ 
কিরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন তাহার চিত্র এই দৃশ্যকাবোর মধ্যে গ্রতিফলিত হইয়াছে। 

এই নাটক্ষেত্র মধ্যে নাটককারের ফলিতজ্যোতি-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জানের কিছু-কিছু পরিচয় 
আছে, যথ! খনি লক্মীকে খলিতেছেন ৫-- 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ১৮৭ 


*শীস্তি কারে নাহি দিতে পারি? 
মম উপদেশে মোক্ষফল, ১) লতে তুচ্ছ নরে ; 
কপায় তোমার মজে পাপ-ঘোরে। 
* * তুমি কৃপা কর, যে তোমারে করে পূজা, 
কিন্ত যেই ঘ্বণ1 করে মোরে, 
আমি কভু না পাসরি তারে, 
কুপায় আমার, দিব্াজান(২) পায় সেই জন ।” 
লক্ষী তখন শনিকে উত্তরে বলিলেন :এস মি ব্রি-সংসারে, রদ্ধ গত (৩) দেখি তুমি কার ?' শ্রীবৎস 
একন্থানে চিন্তাকে বলিয়াছেন £-“ককন্ত শনি, রাজযোগ (৪) নবদৃষ্টিতে তার, কোপে (৫) রাম্চন্্র যান 
বনে।' শনির আক্রমণ-সন্বধে প্রীবৎস ও বাতুলের কথোপকথনের একাংশে এইরূপ আছে -_ 
শ্রীবৎস-- “কে বলে হে বাতুল তোমা, 
জান-গ কথা কহ। 
বাতুল -'আমার জ্ঞান-গত কথা, না হ'লে মহারাজের সামনে শণি এসে উদর হয়, তেবে দেখুন, 
তাবনাটা কিছু একঘেয়ে রকম। একরাত্রে যে ওর অন্ত পাবেন, এমন তো আমার বোধে আসে ন]। 
মহারাজের এমন কি বেয়াড়া৷ মেধা যে বিশ বৎসরের (৬) কা এক রাত্রে কোরুবেন? লবে মহল 
দখল কোরেছে কি না, একটু পোর-দস্ত আজকে আছে, মহল শীসিত হ'লে একঘেয়ে চল্বে।” 
শ্রীবৎস ও চিন্তার সংলাপ-মধ্যে শনি সম্বন্ধীয় উক্তি এইরূপ £-- 
“অহো কৃষ্ণবর্ণ কুকুর (৭ ভীষণ, 
বদুর্ণিত আরক্তলোচন (৮) 
জলপান করিল আসিয়ে, 
ল্লানের সে বারি। & * বুঝিলে কি এতক্ষণে" 
কেন রাজা হবে বন? (৯) * * 
গ্রিয়ে, পুর্বে তুমি দেখছ আমায়, 
দেখ, নাহি সে আকার (১০), 


৬৫ জ্যোতিবিক পরিভাষার ব্যাধ্য! £-(১) জ্যোতিষশাগ্রে শনি মোক্ষফল দিবার কারক। (২) দিবাজ্ঞান- 
লাত শনির কারকতার অন্তর্গত বিষয় । (৩) জ্োতিষে জগ হইতে অষ্টম স্থানকে 'র্ধু' বলে। ৮মে শনি 
থাকিলে রদ্ধ_গহ শনি কছে। ফল+-সৃতুযু বা মৃড্ঠতুল্য রেশ। (৪) শনি কেন্দ্রকোণপতি হইলে বা! উহাদের 
সহিত সম্বন্ধ করিলে এবং শনির পঞ্চম, নবম ব] তৃতীয় স্থান ম্নেহদৃ্টিতে রাজযোগ উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তাহার 
ফল $--ধন, সম্মান ও সম্পতিলাভ। (৫) ছুংস্থানস্থ বা ছঃস্থানাধিপ শনি কেন্দ্রে থাকিলে শনির কোপ বুঝায়। 
(৬) বিংশোত্তরী মতে শনির দশা! ১১ বর্ধ-ব্যাগী হইয়া থাকে, কিন্তু নাট্যকবি-_-এক বংসর বেশী বলিয়াছেন, এ 
ক্রটি সামান্তই । (৭) জ্যোতিষে শনির কারকতার মধ্যে কুষবর্ণ ও কুন্ত,ব ছুইই পাওয়া যায়। (৮) শনির 
মহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট জাতকের চক্ষু গোলাকার, রক্তবর্ণ বিশিষ্ট ও কোটরগত হইয়! থাকে । (১) ছু'স্থানাধিপ শনি 
চতুর্থে থাকিলে র'জ্য বনে পরিণত হয়। (১) শনি দগ্ডাকার বলিয়! শনিপ্রস্ত ব্যকি প্রায়ই লর্কায় ও লম্বা! 


১৮৮ দৃশ্ঠকাব্য-পরিচর 


একা ঘোর আশঙ্কার (১১)--জনপূর্ণ অট্রালিক| মাঝে ফিরি ! 

* ও ছায়া, ছায়া! (৯২) চারিদিকে ।” 
শনি ও বাতুলের সংলাপের একাংশ এইরূপ £--বাতুণ শনির গ্রতি--্বলি সাত সাত দিন যে উপোস 
(১৩) করে পড়েছিলুম, তখন শেখাতে পার নাই লুঠ (১৪) করতে? দেব্তা॥ দীক্ষাটা কিছু দেরিতে 
দিতে এলে ।” শ্রবণ ও চিন্তাগ কথোপকথনের অপরাংশে আছে £- 


শ্রীবৎস-. “শুনি, শনি অধিকার দ্বাদশ বৎসর (১৫) 
গতমাত্র তিন দিন তার। গগ * 
চি প্রভু, শনি মার আধক কি চায়, 
ভেদ (১৬) কোরে তোমায় আমায় 


মনোবাঞ্ছ পুরিবে তাহার । 
শনি আএ একন্থানে শ্রীবৎসকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন-_ 
ত্যাজ--তাজ নুখ-আশ।, 
যতদিন রবে মম অধিকার; 
রাজ্য গেছে, নারী গেছে হবি পরাধান (১৭)।' 
দৃশ্যকাব্যের শেষ দৃষ্ঠে শ্রীবৎস ও শনির উক্তি-প্রত্যুজ্ি এইরূপ ₹- 
শ্রীবৎস--- “দেব কর আশির্বাদ । 
শিক্ষা মম ছিল বাকি, 
দরিদ্রের দীনত| (১৮) বুঝেছি এতদিনে, 
সম্তানে রেখ ম| পায় ।” 
শনি-- “মুখে থাক নরনাথ । 
শুন অন্থুনৃতা, গুরু আমি (১৯) 
শিক্ষা অস্তে তব অধিকার |” ৃ 
৮ এই দৃশ্তাকাব্যের যধ্যে নাটককার ধনিক শ্রমিক প্রন (08191912055 [,0১00£), প্রজাতন্ত্র 
পাসন-নীতি ()৩:700180) রাজতন্ত্র (910০:205) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের কথা প্রথম 


হইয়। থাকে । (১১) শনিগ্রস্ত হইলে নিঃসজ অবস্থ। ভাল লাগে এবং মনোমধো তয় তাহার আর একটি লক্ষণ। 
(১২) এরূপ কিংবাস্তী আছে যে ববির খুরসে ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হইগ্লাছিল। ছায়া কৃষ্ণবর্ণ বলিয়! কৃফব্ণ ই 
শনির প্রিয় । (১৩) শনি ছঃস্থানাধিপ ব! ছঃস্থান গত হইলে উপবাস বা অল্পকষ্ট প্রায়ই সেই জীবের টিয়া! থাকে । 
(১৪) চৌর্ধবৃতি, ডাকাতি ব! লুঠ ছুঃস্থানগত শনির জীবিক! ৷ (১৫) অষ্টোত্তরী মতে শনিয় দশ! ১* বৎসর, লম্ভবতঃ 
ইহাতেও ২ বৎসরের তুল হইয়াছে । (১৬) মিলন ন] করিয়া ভেদ রাপাই শনির কারকতার অন্ততম কাজ। 
(১৭) দাসন্ব ও পরাধীনত! শনির বৃত্তি। (১৮) শনিদ্বারা জণ্তভূত ব্যক্তি দরিজ্র হয় এবং দীনতাই তাহার 


অবলনধনীয় হইর! থাকে । (১১) শনি দবযঙ্ানদাতা বলিয়া ভ্যোতিং শানে গুরুস্থানীয়। দেবু বৃহস্পতি 
শনির প্রতি সেহদুষি সম্পন্ন হইলে এ ফল প্রায়ই ফলিতে দেখ! বায়। 


নাট্যববির জীবন-চরিতে তাহার জ্যোতিয-সববস্বীয় জ্ঞানের কোন উল্লেখ পাওয়! বায় না, কিন্তু উপরি-উক্ত 
জালোচন। হইতে বুঝ! গেল যে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক জান নাট্যকারের ছিল। 


গিরিশচক্্র ঘোষের গৌয়বময় কাল ১৮৯ 


অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দারিদ্র-বিধানতন্তর (8:015:/0811802) সম্বন্ধীয় 
আলোচনাও ও দৃণ্তে আছে এমন কি বিংশ শতাবীর অধুনা-প্রচলিত গান্ধী-অনশন প্রথার দৃষ্টান্ত 
অতাবও এ নাটকে নাই। কবিরা যে তবিব্য্িস্পন্ন হইয়া! থাকেন কাল এতদিনে তাহার সাক্ষ্য 
দিয়াছে। ধনহীনের শ্বভাব সম্বন্ধে নাট্যকৰি নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন £--- 
'নহীন মতিহীন চিরদিন 
কাল্পনিক ছুখ সদা তার, . 
নিজ কর্মদোষে দীনতা। তাহার, 
না করে বিচার; 
রুষ্ট হয় হেরি সুখী জলে, 
ভাবে মনে-মলে, ধনবান্‌ সদ করে অসন্মান।' 
শ্রীবৎস-চিন্তার নাট্যবীজ প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে উপ্ত হইয়াছে, এবং বমিগণের 
সংগীত-মধো ইহার ভবিব্যৎ কায়া-সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে । বন্দিদের সংগীতটি এইনপ +-- 
"তরুণ অরুণ, প্রথর তপন অন্তাচলগামী নেহার রাজন্‌, 
সময় --সমীরণ জিনিয়ে গমন, বহে কাল যেন রহে হে ন্মরণ ! 
গৌরব ছবি নেহার মেদিনী, আসিবে বেড়িবে তিমির-যামিনী। 
জীবন-উৎসব, উঠে জনরব, নিদ্রা আবরণে বেড়িবে নীরব। 
আসে মহাদিণ মহা নিদ্রাধীন, ঘুযাইবে আর না হবে চেতন ।" 
লক্মী ও শনির মান বিচারের দিন আগতপ্রায় দেখিয়া প্ীবৎসের অধর্থন্ব এইরূপে আরস্ত হইয়া 
গেল। নাটককার মনস্তািকের মতো এ দবন্ব দেখাইয়। গিয়াছেন। শ্রীবৎস একন্থানে বলিয়াছেন ৫-- 
"তুল্য দৌহে, দেবতার ছোট-বড় কিবা!” অন্তর £-- 
'তৃল্য-ধুক্তিতে সমান, 
কিন্ত প্রাণ কারে বলে বড়? 
শনি নামে কায় কণ্টকিত হয়, 
ক * লদ্দী নাম নিলে পরাতে মাতে প্রাণ।' 
আব একস্থানে আছে :--ধর্ঘমময় শনি, ধর্ম বিনা লক্ষী কতৃ নহে স্থিরা।' 
রাজার কণা শুনিয়া দুক্তি-বিন্তাসের সাহাযে] চিন্তা রাজাকে এইরূপ বুঝাইতেছেন :-- 
প্যদি অভেদ উভয়, একের সম্মানে 
অন্তের রহিবে মান। যেই পুরুষ প্রধান, 
যত্বে রাখে রমণীর মান ; ধর্মমবান্‌ আদরে নারীরে। 
বী্ধ্যবান্‌ রণে দেয় বিসর্জন প্রাণ, 
রাখিতে নারীর মান। 
অবলার বল সর্বত্র গ্রবল-- 
হীন যেই সেই নাহি বুঝে, 
ডরে সেই নাহি পৃজে রমণীর ।” 
২৫ 


৯৯০ দৃশ্বকাব্য-পরিচয় 


এইনধপ সন্দেহ-দোলায় পড়িয়! কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ন! পারিয়া অনন্তোপায় অবস্থায় শ্রীবৎস 
বাঙুলের শরণাপন্ন হইলেন। বাতুল রাজাকে বলিল £--“যদি সমান মান রাখতে চান তো৷ উভয়কেই 
অপমান করুন।' বিবিধ ঘুক্তি-পরদ্পরা রাজার মন্তিফ আলোড়িত করিয়া তুলিল। সহসা দৈব 
আসিয়া রাজার বিচারের সহায়তা করিলেন। ঘটনাটি এইরূপ--রাজসভায় মন্ত্রীকতৃক কনক ও রজত 
আসনদয় যথাক্রমে রাজার বিচার আসনের দক্ষিণ ও বামভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। যথানির্দিষ্ট সময়ে 
শনি ও লক্ষ্মীকে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন :-- 
'পৰিত্র করুন রাজপুর, ভূপতি আগতপ্রায়, 
কর্ণন উভয়ে নিজ-নিজ আসন গ্রহণ । 
শি শিজ মনোনধে/ বিচার করিয়। লইয়। আসন পরিগ্রহ করিলেন 3 সেই বিচারটি এইরূপ :-_ 
“সংহাঁসনে বসি রাজ! করিবে বিচার, 
ধামে লক্ষ্মী বসিবে তাহার, এ নহে ম্গত, 
আমিদ্সি এ আসনে।' 
লক্ষ্মী ও শনি স্ব-স্ব আসনে বসিয়া রাঞ্জার বিচার-প্রাথী হইলে শ্রীবৎস শনিকে উদ্দেশ করিয়। 
বলিলেন £- 
প্ধর্মতমি, আপনি বিচার করিয়া গ্রহদেব, 
বমিলে আসনে বামে হবে তব স্থান, 
কমলা দক্ষিণে ; শাস্ত্রে কয় দক্ষিণে প্রধান, 
- কনক-রজতাসন ওমাণ তাহার !” 
রাজার বিচার প্রণালী দেখিয়া লক্ষী শ্রীবসকে আশীর্বাদ করিলেন এবং শনি আপনাকে অবজ্ঞাত মনে 
করিয়া বলিলেন £-- 
'তাচ্ছিল/ আমায়, অচিরে পাইবৰি ফল। 
আমি ছায়ার সন্তান, 
শীপ্র রাজ্য হবে অন্ধকীর | 
শনি-গীড়ায় শ্রীবংসরাজ কিরূপে সর্বস্বান্ত হুইয়াছিলেন দৃশ্তকাবোর দর্শক বা পাঠক মাত্রেই তাহা! অবগত 
'্মাছেন, পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
এই দৃশ্ঠকাব্যের বাতুল চরিব্রটি গিরিশচন্ত্রের মৌলিক সৃষ্টি পুরাণে ইহার অস্তিত্ব নাই। 
বাহ্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে বাতুল চরিআটি বাতুলের মতো! বোধ হইবে । তাহার খাপছাড়া সংক্ষিপ্ত 
বচন-বিন্তাস প্রলাপ-উক্তি বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু অন্তর্দ সম্পন্নের কাছে এগুলি জানগর্ড ও 
সমীচীন । শব-সংযোগের অন্তরালে সভ্যপ্রকাশের যে ইঙ্গিতটি আছে তাহ। বাস্তবিকই উপতোগের 
সামগ্রী। প্রায়োপৰেশনে কৃতসংকল্প বাতুলকে শ্রীবৎস অন্ততঃ তাহার উপরোধে লে দিন কিছু খাইতে 
বলিলে বাতুল এইরূপ বলিয়াছিল £--“উপরোধ রাখতেম, কিন্তু বড় পা কামড়ায় আর পেট কচলায়, 
আবার সাত-সাতদিন তে! এমনি ক'রে কাটুবে। প্রাণ রাখতে যে নেছাৎ নারাজ ছিলাম, তা নয়, 
কিন্তু সুবিধা কিছু কম ; আর উনক-পানে আত্ম-হত্যাও কতে হয় না, একুশ দিনও উপবাস থাকৃতে 
হয় না, এরই মধো কিল-লাঁধিতে এক রকম হয়। কোটাল সাহেবের কিলে বোধ হয় সাতদিন 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৯৯ 


এগিয়েছি। বন্ধু, উপরোধ রাখতে পাল্পেম না। চৌদ্দদিন পেছুতে পারি না, চৌদ্বদিদ কেন 
একুশ 'দিন বল--ঘার এক কোটালিতে গিয়ে টেনেটুনে পৌঁছুতে পারলেই, আমিই এক 
রকম হবে।” 

বাতুলের মনে উপরিলিখিত নির্বেদ কেন আসিয়াছিল তাহার উত্তর সে রাজাকে এইরূপে 
দিয়াছে £--“সংক্ষিণুসার শুনে নিন্‌। জঙল হ'লো না, খাঁজন! দিতে পারল্লেম্‌ নাঁ--বড় ছেলেটার বুক 
ডলে মেরে ফেললে, আর আমায় গেলে দিলে, মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলেগুলাও অন্নাভাবে মারা 
গেল। দলের পর ভিক্ষা, তারপর চুরি, তার পর ফের জেল, আর খেষটা মহারাজের দেখা আছে।" 
বাত চরিত্রের ছায়া গিরিশচন্ত্রের বছ পরবতাঁ কালে রচিত সামাজিক নাটক প্রুল্লের ভ্ছরি চরিত 
কিছু পড়িয়াছে, কিন্তু উভয়ের জীবনের গতি ভিন্ন-ভি্ন পথে পরিচালিত হইয়াছিল। 

বাতৃল নিজেকে তাল করিয়া পর্যালোচন| করিয়া লইয়াছিল। ভালবা মন্দ কোন অবস্থাতেই 
তাহার আসক্তি ছিল না। রাজার বন্ধুত্বে বা রাজগ্রদত সুখে মে এইরূপ বলিয়াছিল £--*না বাঁবা, 
ঘুম হবার যো নাই, আঙ্গ রাস্তার সেই স্থকোমল কীকর নাই, আর মাঝে-মাঝে কোটাল সাছেবেব 
স্কার নাই, আবার বিষস্ত বিষমৌষধং--উদরে অল্প পড়েছে। * * রাজার বড় গতিক ভাল নয়, 
আমি শনির গ্রাণের দোস্ত; আমায় জায়গা দীঁও বাড়ীতে । মনটা বড় রকমারি জিনিস।-সকালে 
বলে মর, বিকালে বলে খাললি-গদীতে শোও। এতদিনের পর রান্ব| হচ্ছেন আত্মীয়, ইচ্ছা কচ্ছে আমার, 
হাঃ হাঃ ক'রে হালি, পেটে অক্প পোড়ে তয় এনে খাড়া হয়েছেন। বলি, ঘুমুবি না কি 1--দেখাব 
শাল! বেশী দেরী নয়, কাল সকাল হোকু, ফের শোওয়া চাম্‌ কি না। ছিঃ গ্রাণ, তুমি বড় ছচ্ছুগে।” 

শনি ও লক্মীর মধ্যে কাহার মান রাখিবেন এই ছুশ্ি্তায় পড়িয়া শ্রীধস যখন নিশাাপন 
করিতেডিলেন, তখন বাতুগ রাক্জান সাড| পায় তাঁহাকে বল্িয়াছিল £” মা বল্ছেন মারা, 
শনির কৃপায় কিছু জানের বৃদ্ধি পার) দেখেন নাই সকালে মরে মজা! পাব ব'লে মত্ত যাচ্ছিলুয়, কিন্ত 
কমল! উদরে আসাতে সেজানের কিছু বৈলক্ষণ্য জন্মেছে । শনি-লক্ষমী দুপাশে আছেন, মাঝখানে 
আছেন তয় --এ তয়-মহাশয়কে একটু ঠাওা করৃতে পারেন, তা হলেই আপন চোকে।” 

বাতুল কৃত্ব নহে, ভাই অন্্দাতা রাজার বিরুদ্ধে রাজ্য-মধ্যে বিদ্রোহ যখন মাথা! তৃলিয়া 
দাড়াইল, তখন বিদ্রোহীদের ধছিত মিশিয়া রাজার রক্ষার উপায় সে ঠিক করিয়া লইয়াছিল। বিদ্রোহীরা 
গ্রথমে তাহাকে দলে ভিড়াইতে অসন্মত হওযায় বাতুল তাহাদের এইরূপ বলিষাছিল :--"বলি, রূপের 
চটক তো ভোমাঁদের চেয়ে একটুও ফারাক্‌ নাই,_-& মড়াখেকো আতে কর্তালে, এ উন্নুন ঝি'কে বদূন, 
ধরূপ কোর্টরগত প4নয়ন--পবামর্শট! কি তাই বল না, কেউ কোথায় নেই-রাত, বাবা করুচে?” 
বিদ্রোহী প্রজার রাজা-রানীকে বধ করিতে চায় দেখিয়া! বাতল বুদ্ধিবলে তাহাদের অন্তত্র সরাইয়। 
দিবার জন্য এইকূপ বলিয়াছিল £--'বলি, রাজাকে কাটবে তো উদ্দিকে উঠতে যাচ্চো কোথা? তুমি 
কাটবে বলে রাজা নেয়ে মির পরে & ধরে বমে আছে! ঘোড়মওয়ার হয়ে রাজা সট্‌কেছে তা জান! 
রাঁজা কোথা আছে আমি জানি, কিন্তু দলে না লিলে আমি বল্‌বে! না। ও যে বেণের বাড়ী লুঠ কবে 
এলি) রাবৃদ্ধি বুঝবি কি, সেইখানে গে নেঁধিয়েছে জানে সেখানে কেউ কিছু বল্‌বে লা। বাতুজের 
ধায় বিদ্রোহীদল শ্তত্র রাজার অবেষণে ধাবিত হইল। বাতুল তখন এইরূপ বলিয়াছিল :--এই 
ভো'লুম চারাল ফেরা রাঁজাকে খবর দিই কি করে? যেমন ক'রে হোক্‌ রাজাকে বীচাতেই হবে। 


৯৯২ দৃখাকাব্য-পরিচয় 


বলি, রোখা কমলার না শনির? দুটি-ছুটি অল্প পেলে তো আর শনি টাকে! করতে পারে না। 
এ এঁকান্নও পাপ, বাহান্নও পাপ, ঘুঁটের পাশ-নৈবিদ্ধি দুজনকেই দিতে হয়|? 
রুতজ্ বাতুল অবশেষে কৌশল করিয়! রাজা-রাণীকে" রাজবাটী হইতে অন্তত্র সরাইয়! দিল। 
হ্ীবৎসের ভবিষ্যৎ শুতের জগ লক্মীদেবী বাতুলকে লইয়া শ্রীবৎসের পিতৃবন্ধু বাহরাজ্যে উপস্থিত 
হইয়াছেন এবং শ্রীবংসের নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন লন! হওয়! পর্যন্ত প্রতিনিধি দ্বারা রাঁজ)শাসনের 
প্রস্তাব এ বাতুলকে দিয়! উক্ত রাজসভায় করাইবার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মী ও 
শনির সহিত বাতুলের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা বস্ততঃই উপভোগ্য । গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি- 
ভয়ে উহার পাঠোদ্ধারে বিগত হওয়া গেল। লওদাগর ও বাতুলের সংলাপও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! 
এইগুলি দ্রশ্তকাব্যের দর্শক বা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। গল্ভীর হাস্তরসের অবতারণায় 
(96110002210 01931 ০ 12081861) গিরিশচন্দ্র যে ক্রমশঃ অগ্রতিত্বন্্ী হইয়া উঠিবেন তাছার 
আভাস এই নাটকের বাতুল চরিত্রে প্রথম পাওয়া গেল। 
শ্রীবৎস ও চিন্তা এই দৃশ্াকাবোর নায়ক-নায়িকা । তাহাদের উক্তি-পরত্যুক্তির মধ্যে তাহাদের 
চরিক্রগত প্রেম, নিষ্ঠা! ও আত্মত্যাগ কিরীপে বিকশিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য কয়েক-ছত্র এখানে 
উদ্ধত হইল। পত্বীর পতিনিষ্া 'ও প্রেমের গভীরতা নিয়লিখিত কথাগুলির মধ্যে গ্রকাশিত 
হইয়াছে £__ 
“মজে রে প্রাণের প্রাণ! ওহে শনি, 
গুনি ধর্মররাজ তুমি, এ জন্মে 
যগ্চপি পুণ্যকাধা কিছু থাকে মোর ; যদ্দি- 
নারী হ'য়ে হই দেব দয়ার ভাজন, 
শ্ম দোষ গ্রহরাজ ! যেবা শাস্তি হয়, 
দাও গ্রভূ, দাও হে আমায়, 
রুপা করি কর দেব স্বামীরে মার্জন!। 
* * যদি পতি-সেবা-পুণ্য থাকে মোর, 
অর্পি আমি সে পুণ্য রাজায় ; 
পাপে তাঁর কর অধিকারী !" 
ম্পটের চেষ্টার বিরুদ্ধে সত।তব-রক্ষ! করিবার জন্ঠ চিন্তার কাতর-গ্রার্থনার কয়েক ছত্র এইকূপ £- 
“ওছে জগৎলোচন রবি ধর্ম রাখ দুঃখিনীর। 
* * পবিত্র পাবক ! পবিত্র অন্তরে 
ডাকি হে তোমারে । * নন্দিনী কাতরা। 
৪ এস ত্ববা, জর' দেহ মোরে ।”' 
শ্রীবৎসুরাজের দ্বিপত্ীযোগ পুরাণরারেরই পরিকল্পনা ; নাটককাঁর এ ঘটনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
পারেন না, তবে তিনি এক প্রহ্েলিকার ভিতর দিয়া দ্বিতীয় পত্থীর সহিত রাজার মিলন সংঘটিত 
করিয়াছিলেন। ছ্বিতীয় পত্রী ভদ্রার সহিত মিলনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রীবৎসের ধারণা 
এইয়প ছিল যে, এ মিলন চিন্তার সহিতই সম্পাদিত হইতেছে, তাই তিনি আবেগভরে--“চিন্তা, চিন্তা 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ১৯৩ 


কোথা তুমি? হা শশিমুখী প্রেয়সী আমার!" এই মাত্র বলিয়াই মৃষ্ছিত হৃইয়াছিলেন। নাঁটককার 
নায়কের অকৃত্রিম পত্রীপ্রেম এইরূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, পুরাণকার কিন্তু তাহা! করেন নাই। 
নাটককার এই নটিকের মধ্যে ধীবর, সওদাগর, গ্রাম্যন্ত্রীলোক প্রভৃতির কাবা এত ফেনাইয়! 
দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে নাটকের মুলক্রিয়াঞজনিত কৌতুহল স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে । এটি এ 
নাটকের দোষ। তঙ্চন্য বহুগুণসত্েও নাটকথানি জনপ্রিয় হয় মাই । নাটকখানি মিলনান্বক। 
সংগীতবিভাগে নাট্যকার এই দৃষ্গকাব্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গুলি যেমনি সরল 
ভেমনি কবিত্বপূর্ণ। নিয়ে চারিটি গানের কিয়দংশ উদ্ধত হুইল, রমিক পাঠক গ্রন্থমধ্যে বাকি অংশ 
দেখিয়া লইবেন। (৯) চিন্তার গীত £-_“মানময়ী তুমি, তোরি মানে মানী, তোরি মানে মাগে! আমি 
রাজরাণী, ছাড় ছলনা মাগো! বলনা, কাঙ্গালিনী কিসে রাখি মা মান।' (২) লক্ষম'র গীত £--“ডাক্‌লে 
আমি রইতে নারি, যে ডাকে তার কাছে আসি। সলিলে সদাই তাঁসি খিষ্টভাষী ভালবাসি, ডাকে 
যে সরল প্রাণে, প্রাণ টানে মোর তারি পাঁনে, তারে কই মনের কথা, তারি কাছে বসে হাসি ।" 
(৩) লক্ষ্মীর গীত £--প্রাণ আমার কেমন করে, নিত্যি তোরে দেখ তে আসি । তুমি যাঁও জলে ভেসে, 
নয়ন-জলে আমি ভাসি।' (৪) লক্ষ্মীর গীত £--বাবিতে জনম 'আমার, তাই বুঝি বয় নয়নবারি | 


প্রহলাদ চরিত্র নাটক 


গিরিশচন্ত্রের পরবর্তাঁ পৌরাণিক নাটক গ্রহলাদচরিত্রের আখ্যানবস্ত মহাভারত হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। এখাঁনি ছুই অঙ্কে সমাধ, এবং ১৮৮৪ খুষ্টাবের ২২শে নভেম্বর তারিখে বীভন্সট্রীটন্ 
তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। . 
এই নাট্যকাব্যখানি মিজ্র ও শত্রভাবে হরি সাধনার লীলাভূমি । পরমভক্ত 'প্রহলাদ হিরণ্য- 
কশিপুর পুত্রবূপে জন্ম লইয় মিব্রভাবে গাঁধনা করিয়া গ্রেমতক্তিগ্রভাবে সর্বত্র হুরিদর্শনেল ফলে 
হরিপাদপন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এবং তরীহার পিতা হিরণ্যকশিপু শাঁপগত পূর্ব সংস্কার বশে অরিভাবের 
সাধনায় সর্বত্র হরিময় দেখিয়া ঁ বরেণা শক্রকরে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাহার এই শেম জন্মের বৈরী- 
সাধনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ধরণীতলে রাখিয়া! গিয়াছেন। পথ ভিন্ন হইলেও উভয়ের লক্ষ্য বস্ত্র এক। 
নাটককার বৈরীসাধনার বৈশিষ্ট্য এ নাটকে নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ বিষয়ের একটু 
আলোচন৷ আবশ্ক। 
হিরণ)কশিপু দৈত্যরাজ, বলবীর্ধের অভাব তীহার নাই ঃ বিশ্ষেতঃ তাহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ 
দৈত্যকুলের আততায়ী হরির সহিত সংগ্রামে “পর্যন্ত ও নিহত হুইয়াছলেন। তঙঞ্জন্ঠ হিরণ্যকশিপু 
হরি-নিধনে কৃতসংকল্পা হইয়া রাজগতা-মাঝে উচ্চকঠে এইরূপ বলিয়াছিলেন £ - 'তুলি তৃঞ্গ কহি সভা- 
মাঝে--গ্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ 1' বৈরীরূপে হুরিসাঁধনার ইহাই হুইল তাঁর বহির্জগতে 
প্রকাশের জন্য বীন্দমন্ত্রের প্রতাব এবং এ মন্ত্রে দীক্ষিত তইয়া তিনি রাজ্যমধ্যে চর নিযুক্ত করিয়া 
হরিভক্তের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হুইলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঙ্গজ গ্রহলাদই 
হরিভত্ত, তাই বলিয়াছেন £- 
“কোথা শক্র করি অন্বেষণ, 
শত্রু নিজ-গৃছে, কহ পুত, 


১৯৪ দৃশ্থকাব্য-পরিচয় 


কে তোরে বলিল, হরি নছে অরি, 
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল!' ৃ 
প্রহলাদকে কুলধর্মে দীক্ষিত করিবার অন্ত রাজা শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ফল তাহাতে 
বিপরীত দীড়াইল। এক প্রহলাদের পরিবর্তে পাঠশালার ছাত্রবৃন্দের জনে-জনে গ্রহলাদের নিকট 
হইতে হরিতক্তি লাভ করিয়া রাজ্যময় হরিসংকীত্তন আরম্ভ করিয়! দিল। হিরপ্যকশিপু বিষম সংকটে 
পড়িলেন। নারদের মুখে তিনি গুনিয়াছিলেন যে হরি কামক্নপী,_-মীন, কৃর্ম, বরাহ্‌ প্রভৃতি বিবিধ 
মৃতি ধারণ করিয়! থাকেন, তাই বলিতেছেন-_“কামকপী হরি কছিল আঁমারে খবি, সেই বা আসিয়া 
পুত্রে দিল উপদেশ?" পুত্রের শি্ষা-বিবয়ে ব্যর্থকাম ছইয়। রাজা তিন্ন-পথে তাহার চরিব্র-সংশৌধনের 
উপায় দেখিলেন | নিজ বংশ মর্ধাদা? কথা প্রহ্লাদের কাণে শুনাইবার অন্ত বলিলেন £-_ 
“ইন্্রজয়ী জ্যোষ্ঠতাত তব প্রাণ দেছে হরির সমর, 
আরে রে অজ্ঞান, দৈত্য হ'য়ে সে হরির কর গুণগান! 
দেখ জগতমগ্ডলে কোন্‌ কুলে হেন যশোরাশি - 
কোন্‌ কুলে দাস রবি-শশী, কোন্‌ কুলে ইন্্র আজাকাবী? 
হেন উচ্চবংশে জন্ম তোর * * 
বড সাধ মনে সিংহাসনে তোমারে স্থাপিব, 
হরি অন্বেষণে আঁপনি যাইব, বধিব সে 
মায়াময় ছুরাচারে ; পুত্র হ'য়ে পিতৃসাধে নাহি হও বাদী ।” 
পুত্রের প্রতি স্েহস্ট্ীল পিতার বিবিধ চেষ্টা ফলবতী হুইল ন! দ্বেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহলাদের 
ইট দেবত! বদল করিবার অতিপ্রায়ে বলিলেন £--“আরে রে অধম, এখনও মাগহ পরিহার, কহ কৃষ্ণ 
ছার, ভঙ্গ দৈত্যকুলেশ্বরী কালী, মার্জনা যগ্যপি চাঁও।' সব কিন্তু বুধা হইল, প্রহনাদ হরিনাম সার 
করিয়া লইলেন। মমতা বর্জন করিয়া ক্রোধের বশে রাজ! পুত্রের বধাজ্ঞা দিলেন। মায়া কিন্ত তখনও 
ইতন্ততঃ করিতে ছাড়ে নাই; রাঁজা বলিতেছেন £ - 
“যে নন্দনে করি দরশন পরিতৃপ্ত হয় প্রাণ 
সেই কাল হ'য়ে দংশিল হৃদয়ে ! 
অভাগা! কে আছে এ সংসারে। 
বধ করে আপন কুমারে ।” 
মন্ত্রী ফিরিয়৷ আলিয়া সংবাদে জানাইল গ্রহলাদ মরে নাই, অন্তর দ্বিখণ্ডিত হইয়। গিয়াছে। রাজা কিন্তু 
যাযায় এমনি মুগ্ধ যে নিজ পুত্রের এরূপ বী্ষে উৎসাহিত হুইয়। বলিলেন £-- 
“বুগ-ধুগান্তর পুজিয়! শঙ্করে সদয় করিঙ্ু তীরে, 
তার বরে অন্ত্রে মম অভেম্য শরীর, 
দেখ পুত্র মম আমা হ'তে বীর, 
বিনা বরে অস্ত্র নাহি পশে কায়। 
আরে পাঁপমতি হকি | 
হেন পৃভ্রে ছলে কর পর!” 


গিরিশচজ্তর ঘোষের গৌরবময় কাল ১৯৫ 


হ্রপ্যকশিপুর সমুয় ক্রোধ তখন পুত্রের উপর হইতে হত্সির উপর আসিয়া পড়িল। পুক্রগবে বিক্ষারিত 
ৰক্ষে বলিলেন $-- 

“আয় হরি বারেক সমরে, 

মিটাই রে মনের এ জাল! । 

দেখি বস্তরমুষ্টি ঘায়, মায়ারূগী--- 

মায়া তোর যায় কি না যায় 

আরে ক্রুর নিঠুর কপট! 

ছলে কর পিতা-পুত্রে ভেদ, 

হরি! পেলে তোরে--মিটাই এ খেদ। 

* * আরে তীর, জান মনে-মশে-: 

শঙ্কর সাধনে নাহি মোর পরাজয়, 

জান তৃমি কামরূপী হীনমতি হবি, 

মতস্ত-কৃর্-বরাহ শরীরে, কিংবা অন্ত 

কলেবরে সম্মুখীন হইতে নারিবে, রর 

তাই লুকাইয়া আছ ডরে।” 
রাজা প্রহলাদকে পুনরায় নিকটে ডাকাইয়া ন্বেহভরে বুঝাইপেন £-_ 

“বীধ্যবান্‌ পুত্র তৃমি দৈত্যকুলে, 

করি মান! নাহি হরি কর আবাহন, 

আন হুরি সম্মুখে আমার, 

দৈত্যকুলে অন্য কোন ভার, 

নাহি আর দেব তোরে। 

* * আমা হ'তে কেহ উচ্চ হয়, 

এ সংসারে কেহ নাহি চায়) 

পিত। প্রাণপণে দিবানিশি করে রে কামনা-- 

পুত্র উচ্চ হোক্‌ শতগুণে আম! হ'তে, 

বোঝ না» বোঝ না মর্শের বেদনা) 

উপযুক্ত পুত্র যার শত্রু অনুগত, 

নরক ভীষণ নহে তার ! 
রাজার এরূপ অকৃজিম লেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়! প্রহলাদ হরিপ্রেমে মাতিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন। 
নেহনীল পিতা বিস্ত তখনও আশ ছাড়েন নাই, বলিতেছেন--চাঁছ ক্ষমা, এখনও রে মাজ্জনা করিব 
তোরে। বল হরি অরি, ইঠইদেব শঙ্করে প্রণাম কর।' এ শাসন-বাক্যও প্রহলাদ অবহেল! করিল। 
রাজ! তখন বাধ্য হইয়! তাহাকে করী-পদতলে পিষ্ট হইবার আদেশ দিলেন। বরী গ্রহ্লাদকে শুণ্ডের 
সাহায্যে পদতল হইতে তুলিয়া! পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত করিল। এই সংবাদ পাইবা-মাত্র দ্িগৃবিদিক 
জানশুষ্ঠ হিরণ্যক শিপু সর্প বিষে গ্রহলাদ-শিশুকে হত্যার আদেশ দিলেন। বৈরীসাধনার ক্রম রাজাকে 


৯৯৬ দৃষ্তকাধ্য-পরিতয় 
তখন আরও উন্নত করিয়৷ তুলিয়াছিল। তাই পাধিব ধল-সম্পদের বিনিময়ে তিনি শক্রগগী হপ্সি 
সাক্ষাতের জন্ত এইরূপ বলিতেছেন £-_ 
“দেহ কে হরির সংবাদ । দিব রাজ্যধন, 
দিব সিংহাসন, চিরদিন রব রে অধীন, 
দেখাইয়। দেহ যদি হরি | *% & 
'আরে তোর অদ্ভুত প্রতাপ | 
খর হলো শাপ, আত্মহত্য] করিবারে নায়ি | 
* * দেখ হরি, 
বধি তোর তক্তের জীবন, 
দেরে দরশন, 
দরশন দেরে ছুরাশয় !” 
হরি-মাহাত্যে সর্পবিষও অমূতে পরিণত হুহয়! হরিভক্ত প্রহ্নাদকে ভীবিত রাখিল। হিরণ্/- 
কশিপু অদ্ভূত শক্তশালী তণয়কে শেববার এইনপে বুঝাইতে লাগিলেন $-- 
“অসীম ক্ষমতাশালী তুমি, 
পুজ কালী করাল বদনী। 
এইক্ষণে মন্ত্রিগণে আনি, 
রাজ্যে তোরে করি অভিষেক । 
ত্যঞ্জ পুত্র কুবুদ্ধি তোমার, 
কৃ অতি অসার কপট, 
বার তুমি মহাবীধ্যবান্‌, 
কেন তার মানো অধীনতা৷ ? 
হও রাজ্যেশ্বর, 
দেব, যক্ষ, অমর, কিন্নর 
ভরে তোর দাস হবে। 
তবে কীর্তি রহিবে অতুল, 
দৈত্যকুলে গৌরব বাড়িবে। 
আমি যাব হরি অন্বেষিব, 
নাগপাশে বীধিয়া আনিব, 
দেখাইব দৈত্য হ'তে বলী নহে হরি।” 

'অপাধিব রাজ্যের অধিকারী ওহলাদ;পিতৃপ্রদত্ত পাঁধিব রাজঞোর মায়! অনায়াসে কাটাইন্না হরি- 
প্রেমে বিভোর হুইয়া রহিলেন। ক্রৌধান্ধ রাজা দৈত্যকুল-কলগ্ক সস্তানকে তখন অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিবার 
আঁদেশ দিলেন, এবং আরও বলিয়া রাখিলেন তাহাতেও যদি উহার জীবন রক্ষিত হয়, তাহা হইলে 
বুকে পাথর বাঁধিয়া উচ্চ পর্বতশূঙ্গ হইতে উহাকে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিবে। যেরূপে হউক প্রহনাদের 
নিধন-বাতখ তিনি শুনিতে চাহিলেন। 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ১৯৭ 


বৈরীলাধক হিরণ/কশিপু ক্রমশঃ অরি-সাধনার আরও উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়া 
বলিতেছেন £-- 
“দেখি কোথা হরি, 
শুনি দেখ! দেয় নয়ন মুদিলে, 
দেখি আম শয়ন মুদয়।; 
আয় হরি, হুদ্পদ্মে দেব তোরে স্থান_- 
আয় আয় তীক্ষ খড়েগ করি হাদি খান্‌ খান্‌। 
আয় প্রবঞ্চক | পুভ্রশোক পাসরিব বধিয়! তোমায়; 
রহ-রহ, কোথায় লুকাবি? 
জলে, স্থলে, শুহ্ঠ--শমীরণে খুন্িয়। ধরিব তোরে; 
আয় হরি আয়, ধরি তোর পাব, 
কর রণ দেত্যের সহিত | 
'আরে তীরু ছলে কর পুত্রে পর। 
আরে রে বর্বর পু কি নাহিক তোর? 
রে নিষ্ঠুর ! একি তোর বারপনা, 
বীরপুত্র পিত। হ'য়ে করি বধ। 
হায়! কিসে দিব প্রতিশোধ, 
কেমনে রে শান্ত করি ক্রোধ ? 
শুনি তক্ত তোর পুন্র-সম, 
আয় তোর তক্ত রক্ষিবারে, 
দেখ তক্তে দৈত্য বধ করে। 
ইরি! যদি তোরে পাই, 
তুচ্ছ করি ভবনের অধিকার, 
দেরে মুঢ় বারেক লমর, 
মম যুদ্ধে যদ তোর বহে রে জীবন, 
করি পণ-্-ত্যপ্ডি ক্রিতৃবন বিশ্বপ্রান্তে 
বলি গিয়ে শিব-আরাধনে | 
রাজার সাধনার ক্রম তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল। শত্রর অন্বেষণ-কাতর হইয়া তিনি অন্তরে 
বাহিরে সবর হরি-দর্শন করিতে লাগিলেন। বহি্দর্টিঘ্ারা বৃক্ষে হার দর্শন করিয়া তাহাতে পদ্দাঘাত 
করিতেছেন। একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া কুমশঃ মস্তিষ্কে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম হইল। রাজ! এইরূপ 
বলিতেছেন :--চুপ, চুপ। কথা কওয়া উচিত নয়, দুরাচার পালাবে, এ হুরি আসছে ।' কখন ৷ 
বলিতেছেন £--/হা ভ্রাতঃ বরাহদস্তে তোমার অজ বিদীর্ণ হ'য়েছে, বীরবর, ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি 
বরা নিধন কর্ছি।' পরক্ষণেই আবার বলিতেছেন ;-কি বল মন্ত্র! গ্হলাঁধ কালী বলেছে, ছুরাচার 
ছত্বিনাম আর নেয় না। আমার পুত্র, আমার পুত্র আমার, চুপ, চুপ, এ হরি আম্ছে।' পুনরায় 
৬ 
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বলিলেন £--/কি অগ্নিতে মরে নি? সকলে এ্বঞ্চক, আমি এক-কালে নিধন কর্বোঁ এই ইরি, এই 
*রি।” নাটকীয় অন্তদবন্ব গ্রভাবে মন্তিষ্ের উপর কি সুন্দর প্রতিক্রিয়া! ! 
মন্ত্রীর ডাকে রাজার বাহ-সংজ্ঞ! ফিরিয়া আদিলে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন £-- 
"্মন্ত্রি! ত্রিসংসার হেরি হরিময়। 
নিশিদিনে শয়নে স্বপনে হরি নাহি ভূলি, 
কিন্তু মম অন্তরেব কালি নাহি গেল, 
হরি না আইল, রাজ্য ধন বিফল সকলি, 
প্রতশোধ দিতে যদি নারি। * * 
আয় মুঢ় গুর্শ-কলেবরে, কিংবা এস বরাহ-শরীরে, 
সিংহ, ব্যাপ্র, নণ, অমএ, কিশনর--ধর, শীস্র যে মুঠি বাসনা তোল 
দেখ! পেলে ণুঝি তোর খল, 
ভাঙ্গি তোর ছল, হায়! আগ নাহি সয়, 
গেল গেলে সকলি মভিল। * * 
দেখা দিয়ে কোথায় লুকায়, 
পাছে পাণ্ডে অরি, ধবিতে না পারি। 
ধেয়ে গেলে তথা আর নেই। 
নিশ্চয় নিকটে আছে, কিন্তু ছুরাশয় মহা! মায়াময়, 
হেন অরি কেমনে করিব পরাজয় ?” 
বিক্ষিপ্ত মস্তি রাজা তখন প্রহলাদকে নিকটে ডাকা ইয়া ক্ফরটিকগুসধুক্ত রাজ-সভাতলে পাদচারণ। 
করিতে করিতে হরির বিদ্মানতা সম্বক্ষে ভীহাকে বহু প্রশ্ন করিলেন। সবস্থানেই হরি আছেন 
গ্রহলাদ এইরূপ বলিলে পর রাজ! তীহাকে সর্বশেষ এই প্রশ্ন করিলেন :--'িমতায় নিজহন্তে বধি নাই 
তোরে, যদি না দেখাও হরি স্তন্ভের ভিতর, খড়গাধাতে পব তোর গ্রাণ-_বলিয়াই সবলে ক্রিক শুল্ে 
পদ্াঘাত পুধক আন্ফা্নের সহিত বলিলেন-__“আরে প্রাতৃধাতী কপট পামর ! শুপ্ভে আছ লুকাইয়ে।' 
নৃসিংচরূপী হরি ত্তস্ভ বিদারণ-পুথক নিগত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া বধ করিলেন। 
বৈরী-সাঁধনা করিয়া রাজা কশিপু হরি ক্রোডেই স্থান পাইলেন। হিরণ্যকশিপুর চরিত্র গিরিশচন্দ্র 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিপুপতার সহিত দেখাইয়| গিয়াছেন। ' চিরাচরিত ধারার বৈলক্ষণ্য নাট)সাহিত্যে 
এই প্রথম দ্বেখা গেল; নাটকটিব মধ্যে স্ত্রী-চরিঞ্রের প্রাধান্ত নাই, মাক্র দ্বিতীয় অন্ধের তৃতীয় দৃহ্থে 
প্রহলাদের মাতা কয়াধুর প্রবেশ আছে। কোন খটনা-সংঘাতের ভন্ত তাহাকে আন! হয় নাই, 
নিশীকালে রাজার মানসিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না-_-এই কথ! কয়টি কয়াধু মন্ত্রীর কাছে 
প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। এ কাজটুকু নাটককার অস্ত কাহারও দ্বারা করাইতে পারিলে, নাটকখানি 
সম্পূর্ণরূপে স্্ীচরিত্রহীন হইত। 
গ্রেমতক্তির চরিতার্থতালাভ গ্রহলাদের দিক হইতে নাটকটির অপর বর্ণিতব্য বিষয় । গুরূ- 
মহ!শয়ের পাঠশালায় ব্যঞ্জনবর্ণের আগ্ক্ষর দেখিয়! কৃষ্ণনাম ল্মরণপূর্বক প্রহলাদের মনে যে ভাবোদয় 
হইয়াছিল তাহাই উক্ত প্রেম-ভক্তির প্রথম স্ফুরণ। নাটকীয় ভাষায় ইহা বড়ই মধুর হুইয়াছে £- 
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নামে তৃপ্তগ্রাণ 

অন্তরে আনন্দ-উৎস বহে শতধারে, 

হৃদয়ে না ধরে, বহে ধারা নয়ন-যুগলে।' 
 গ্রেখ কমশঃ পহ্লাদকে জ্ঞানমার্গে উদ্নীত করিল, তগন তিনি পিতাকে বলিতে পারিয়াছিলেশ £ - 

“পিতা, কালা-কালী কেন কর শেদ, 

এক ব্রন্ধ জগৎ--ঈশ্বণ, নানারূপ ভক্তের বামনা মতে। 

থাকিলে বাসণ', পিতামাতা কবি 'উপাপনা) 

যো&বশে মাগি নানা বধ, কল্পতর বিহু পবাৎপব, 

বরদাতা পিঙামাত-রূপে, 

সখান্ধপে গেলা কবি ঈখরের সনে। 

(গুমের কামনা, প্রেমদাঁন মাত্র উপাসনা, 

এক আম্মা অভিন্ন জদয় ; প্রেমময় লীলা, 

প্রেমে মাগ্মনিনর্জন, ঘুচে তাহে জীবের বন্ধন, 

নিত্যানণ্দমৰ হষ প্রাণ |” 

প্রহলাদের এঁশীজ্ঞান প্রনত প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল তখন তীঁহাব মনে এট 
তষ ঞ্াগিল -খিদি মম দুর্বল হ্ৃদয, মৃহ্াককালে নামে করে কগস্ক অর্পণ ।' গ্রহলাদ সাধনার শেষ 
সৌপানে অধিবোহণ করিয়া সর্বত্র ভার দর্শন কবিষাঠিলেন। তাই ত্বাহাঁব পিতা যখন সম্মুখ 
স্ন্ভের ভিতর হবি ম্মাছেন কিনা লিজ।সা কৰিলেন, ভক্তেন মান রাখিবার জন্য হরি তখনি গ্রস্ত 
বিদীর্ণ করিয়া ইবধীসাধক ছিরণাকশিপুকে নিজ্জ অঙ্গে বিলীন কণিয়া লইয়াছিলেন। 
এই দ্শ্তকাব্যের নাটক-হসাবে গুরুত্ব অধিক, কিন্ু ই৪1 জনগ্রিষ হয় নাই। রাক্কুণ রায়ের 

পহলাদচরিত্র হার এক মাঁস পুবে বেঙ্গল থিষেটাবে প্রথম অভনীত হইযা তাহার মধুব সংগ্রীতধ্বনি 
প্রভাবে দর্ণক সাধাবণের মন মুগ্ধ করিথা দিয়াছিল। নাটকখানি মিলনাম্বক, 'প্রহলাদে সহিত 


হবিব নিতা মিলনে হছাব পরিপমাপ্রি। 
প্রভাসযচ্ নাটক 


গিবিশচন্দ্রের পরবতী পৌরাণিক নাটক গ্রভালযজ্ঞ আখ্যানভাঁগের ভগ্ঠ শ্রীমপ্তাগবতের কাছে 
গণী। এখানি ১৮৮৫ খুষ্টান্দের ওরা মে তারিখেবীওন্স্টটস্থ স্টাব ণিম্নেটারে প্রধম অভিনীত 
হইয়াছিল। মধুর, করুণ, বাৎসল্য, হাস্য, সথ্য ও শীন্ত -এই ষড়বিধ রস নাটকখানির মধ্যে ওতাপ্রোত 
তাবে ক্রীড়া করিয়াছে। কোন কেন্ত্রগত রসের আকর্ষণী শক্তি ইহার মধ্যে ছিল না, তজ্জন্ত এখানি 
দর্শক বা পাঠক-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। মধ্যেমধ্যে কবিত্ব' ও আধ্যাত্মিক তব্বের 
বিশ্লেষণ দ্বার! ইহ! যথা ক্রমে কৰি ও জিজ্ঞান্থর আঁশ1-আকাক্ষা! মিটাইয়! দিয়াছে মাত্র । 
কবিত্বের ছুই-চারি লাইনের নমুনা এইরূপ £__ 
"এই কি সে স্বখ-বুন্দাবন 
যণ। মোন বাশরী সনে গুঞিযা মর, 
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রাধা নাম-গান শুনাইত নলিনীরে ? 

যথা পুষ্প-পুঞ্ ঈধধযায় ফুটিত 

লুটিতে ধরার পদ-তলে।” 

সংগীতের কবিত্ব ও সুরের মাধুর্ধ এ নাটকে যথেষ্টই আছে। নিয়ে তাহাব নমুনাস্বরূপ ছুই- 
চাঁরিটি গীতের উল্লেখ করা গেল। 
(১) “কোণায় আছে যদি সে আমার? 

কেন তবে কুঞ্জণনে হেন দশা বাধিকার ? 
তরুলতা কেন শুগ্ত, বনপাখী শোকপৃণ, 
কেন ব্রজ শুন্টাচ্ছক্;। ওঠে কেন হাহাকার ॥ 
বাশনী ফিবাষে দেছে, রাধা নাম তুলে গেছে, 
ন! হ'লে বাঙজছিত বাঁশী বাঁধা ব'লে শতবাব ॥' 
£এস বে কানাই কোথ| আছ ভাই, 
মরে রে রাখাল দেখ না, দেখ লা। 
* * লয়ে বনফল, চক্ষে বছে জল, 
ওরে কানু তোরে আব কি পাব না ॥ 
চা! রবে ধেছগু ডাকিছে ভোমায়, 
সকাতবে চায় দূর-যমুনায়, 
তৃণ ন' পরশে আখি জলে ভাসে, 
তুমি কি বেদন৷ বঝ না, বুঝ না॥' 
(5) চল লো বেলা গেল লো, দেখবো রাধা শ্বামের বামে । 
হ'কথা শুনিয়ে দিখ কপট নিঠ,র বাকা শ্বামে ॥ 
বলবে! কি পড়ে মনে, ননী-চুরি বুন্দাবনে ) 
কাঁল কি হয় না ভাল, এম্নি কি গুণ কচ নামে ॥ 
নুগলে দিব মাল' ভূল্‌বে! সই প্রাণের জালা ; 
মোহন ছাদে রূপেব ফাদে, 
কীদবে পড়ে রতি-কামে " 
'সয় বলে কি এতই প্রাণ সম? 
প্রাণ মন সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয়? 
ছি, ছি সখি ! কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা ? 
জীবন থাকিতে সখি, যাতন! তো! যাবার নয়, 
ছিঃ ছিঃ সখি ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা, 
আশা বিসঙ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয় ॥' 
কি মধুর ও প্রাণস্পশাঁ এই সংগীতগুলি! দেশের আপামর সাধারণের মুখে-মুখে এই গানগুলি আঞ 
পর্যন্ত ফিরিয়া থাকে | 


সহ 


(২ 


(৪. 


গিরিশচজ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৪১ 


আধ্যাত্বিক তত্বের বিশ্লেষণ নাটককার ইহাতে কিরূপভাবে করিয়াছেন তাহা দেখ! যাক্‌ 
ব্রজলীলা ও গোলোকলীলার পার্থক্য সঙ্বন্ধ শ্রীকৃণ উদ্ধবকে এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন £- 
“গোলোকলীলায় নাহি ভরে তক্তের পরাণ, 
দেবদেবী ক্রিয়া, মানবের হিয়! ধারণা করিতে নারে। 
নরলীল! বোঝে নরে, 
দেখাই মানবে, যে মায়ায় বন্ধ আছ ভবে, 
সেই মায়া আমারে অর্পণ কর। 
নন্দ-বশোদার প্রা, পুভ্রভাবে বাধহ আমায় 
কিংবা রাখালের সম, সখা-প্রেম কর দান; 
হও যদ্দি সখি, প্রাণ রাখি পদতলে, 
মধুরে-মধুরে বাধ রে আমারে, 
মধুপ্রেম যেবা অভিলাষী ; 
ব্রশ্ববাসী শিক্ষা! দেয় নরে, 
কি প্রেমের তরে, গোধন চরাই ব্রজে 
পনীক্ষায় নহে মম স্বগণ কাতব, 
বিচ্ছেদ-জালায় কাদে নিরস্তর । 
তনু শুদ্ধ গ্রাঁণে মনে মনে জানে- আমার আমার ধন!" 
শ্ধ: উদ্ধবের কাছে বুন্দাবন-প্রেমের প্রকুতম্বরূপ এইরপে ব্যাখ্যা! কবিতেছেন £- 
"হে উদ্ধব! ব্রজে একাকার, 
স্ুখছুখ জিজ্ঞাসিব কার? 
সবে কৃষ্ণময়, দুখ-ন্ুখ লয়, 
আত্মাময় পরমাত্ম।ধ্যানে ঃ 
দিব্যজ্ঞানে যোগেব নয়নে, 
নাহি কালজ্ঞান রয়েছে সমান, 
শতবর্ষ যামিনী-মমান গত । 
নিশা-অবসানে পূর্ব"ত পাইল আমায। 
বাহিক এ ক্লেশ, 
এ প্রেমে কি আছে ছুঃখলেশ ।” 
আয়ান ও রাধিকার সংলাপের মধ্যে রাঁধা-তত্ব সম্বন্ধে যে তথ্য ফুটিয়াছে, তাহ! প্রেম ও কামের 
মধ্য এত স্ুক্ম পরদার ব্যবধানে রাখা হইয়াছে ষে, উহা! দেখিতে ও বুঝিতে হইলে রাধিকার উক্তির 
মতে। দিব্যচক্ষু ও জানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বাধিক! আয়ানের কাম-ভাব লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছিলেন $-» 
“ভক্তিডোরে বেঁধেছ আমায়, 
কোথা খাব সে ডুরি ছেদিয়া? 


২২ দযকাব্য-পরিচষ 


দিবাচক্ষু করিস প্রদান, 

হের বিগ্কমান আস্াঁণক্তি আমি সনাতনী, 

বিশ্বময়ী বিষুপ্রাসবিনী, 

আছি কৃষ্ণভারা, আমারে বিদায় দেহ | 

ধুগ-বুগান্তব করিয়া! কঠোব তপ-- 

আমারে কিন্ছে তুমি, 

তাই যেতে নারি, 

তাই হবি-পরিভরি, 

বাধ। আছি তোম।ব আবাসে; 

লে আছ ভূলে, মোরে না চিনিলে, 

রমণী না ভা আর।* 
'ায়ান ও রাকা সম্বস্কীম বহু জল্পনা-কল্পনার নিবৃত্তি নাটককার এ কথা কধটির মধ্যে কেমন সাধন 
করিয়া গেলেন। 

প্রভাস-যজ্জে ত্রিভৃবন নিমক্ত্রিত হইমাছিল। কিন্ধু ব্রজবাসিদেব কেন নিমন্্রণ করা হয় নাই, এ 

তথ্যের উদ্খাটন শ্রীককষ্ণ নারদের কাছে নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন £- 

“হে নাবদ ! খনি তুমি! 

কিবা জান গৃহীগ নিয়ম; 

হ'লে নিমন্ত্রণ ভ্রজবাসিগণ জীবন তারঙ্গিত শবে 

মনে হ'তে কৃষ্ণ তাবে পর; 

কে কোথাষ পিতাষ-মাঁতাষ, 

নিমন্ত্রণ করি আনে? 

ছেঁন তব হয় কি হে মনে, 

দাদায়-আমায় হবে নিমন্ত্রণ ?-” 
পথে রাখাশ-বাণক ও জনশী সম্বন্ধে বলরামকে শ্রীকষ+ এইকপ বলিয়াছেন £-- 

“পথে-পথে আলিতে রাখাল, 

বন্-ফল আনিবে ধটিতে বাধি,-- 

লয়ে ক্ষীর-ননী আসিবে জননী । 

ব্রজবাসী যাঁর যেই ভাবে, 

গ্রভাসে আফ্বে-ব্যগ্র পাপ হেরিতে সে ছবি। 

* * মম ব্রজনাসা জানে মোরে ব্রজের রাখাল, 

ভাঁনে মনে, আজও ধেন্ু লয়ে ফিরি বনে, 

প্রেমের স্বপন - তঞ্জন করিব দাঁদ। রথ পাঠাইয়ে 1” 

প্রভাস যজজ নাটকখানি ভাবুক ভিন্ন অপরেন পক্ষে বুঝা কঠিন। 'প্রতাসে ব্রব্ববাসীৰ মিলন 

কল্পিত হওয়ায় নাটকখানি নিলনায্ক। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২০৩ 


জনা নাটক 
'জনার গল্লাংশ মহাভারত হইতে গৃহীত; এখানি গিরিশচন্ত্রের শক্তিশালী পৌরাণিক নাটক- 
সমূহের অন্ততম | ১৮৯৩ খুষ্টাব্বের ২৩শে ডিসেথ্বর তারিখে বীডন্স্ট্রীটন্থ মিনাা থিয়েটারে ইহা 
'সর্বপ্রথম অতিনীত ইইয়াছিল। নাটকখানি নগ ও দেবতার ক্রীড়াভূমি। নটিকীয় প্রধান চরিত্রগুলির 
মনোমধ্যে একাস্তিক বাসনার উদ্মেষ ও নাটক্রিয়ার ধিচিঞ্রে গি-পথে সেই-সেই বাসনার চরিতার্থতা- 
সাধন নাটকখানির উদ্দেশ্য । 
নীলধবজের এঁকান্তিক বাসন! এইরূপ ছিল £-বাণরী বান ব্রিতজিমঠাম, নররূপী নারায়ণে 
পাই দরশন।' প্রনার প্রবল ধাসন! এইক্ধপ £--'ভাগীরধি-পদে মতি রছে চিরদিন, বাল/কালে 
মাতৃহীনা! আমি-_মার কোল, চিরদিন করি আকিঞ্চন।' প্রবীরের বাসনার বৈশিষ্ট্য এইরূপ :-.. 
“হুবনবিজয়ী রথী দেহ মোরে অনি, মবি কিংবা মারি-স্ঘুচক সমর-বাঞ্ছ। মোগ।' স্বাহার বাসন! 
এইরূপ £--পতি মাত্র গতি অবলার, ভৰ পদে নিরবধি স্থির বহে মতি।' উপরিউক্ত বাসনাগুলি কিরূপ 
বিচিত্র গতিপথে সফলতা লাত করিয়াছিল নাটকের দর্শক বা পাঠকমাগ্রেই তাহা! অবগত হইয়াছেন । 
প্রধান চরিব্রগুলির মধো প্রবীর, জনা ও বিদৃষক অন্ততম। বিদূষক-সন্বপ্ধে পৃথক পরিচ্ছেদ 
রষটব্য। প্রবীর বীর খাতৃভক্ত যুবক, মাতৃ-আশীর্বাদ তাহার অক্ষয় রক্ষাঁকবচ, জাহুবীর বরে তিনি 
অজেয়, তাই অপরের বীরত্বেব অহংকার তিনি সহা করিতে পারেন না। বুধিঠিরের অস্থমেধ-যজ্ঞের 
অশ্থ গ্রবীর ধরিয়াছিলেন, তাহার হেড়ু তিনি নিজ মুখেই এইরূপে ব্যক্ত করিস্বাছেন :- 
যজ্জ অশ্ব দেশে-দেশে ফেরে, 
অঙ্ুন রক্ষক তার। লিখিয়াছে অহস্কাণে,--- 
খোড়া যে ধনিধে ফাল্ুনী বধিবে তারে।' 
বিখবিয়া অঙ্জু নের অখ স্বামী ধরিয়াছেন গ্ানিতে পারিয়া প্রবীরের গ্রী যধনমূজরা খি্মিত] ইইপেশ। 
প্রবীর তছুত্তরে ক্ত্রিয়ের বিশেষত্বের পরিচয় নিয়লিখিত ভাবায় পত্বীকে দিয়াছিলেন £-- 
চমতৎকৃত কেণ চন্দ্রাননে | 
সতা যেই ক্ষক্রিয়-নন্দন, 
বণ তার চির আকিঞ্চন ॥ 
উচ্চ অধিকার ক্ষর্রিয়ের সম আছে কার? 
সম মান জীখনে-মরণে | 
হলে রণজয় মানত লোকনয়, 
পড়িলে সমরে দস্ত-ভরে যায় স্বর্গপুরে ।' 
মধনমুগ্ররীর শঙ্কা! ইহাঁতেও বিদুরিত হইল ন! | নারায়ণ অজু'নের রথের সারথি, ইহাই তাহ।গ ভর্বের 
কারণ হইয়াছিল। প্রবীব ক্ষব্রিয়োচিত দস্তের সহিত তখন পত্থীকে বলিলেন ৫-- 
“হেন হেয় পতি সাধ কিপে তোর ? 
অহস্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া, গ্রাণতয়ে দিব ছেড়ে? 
সম্মখ-সংগ্রামে পাগবে না ভরি, 
নাহি ডরি নারায়ণে।' 


২০৪ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 


পাছে জনন রুট হল, তাই মদনমুগ্ররী তখনও ইতন্ততঃ করিয়াছিলেন। প্রবীর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ভাল" 
রূপেই বুঝিতেন। উত্তরে এইরূপ বলিলেন ঃ - 
নিজ বর্ম করিলে সাধন, 
রষ্ট যদি হন জনার্দিন, 
নারায়ণ কভু তিনি নন। 
ধর্মের স্থাপন হেতু হন অবতার; 
নিজ ধর্শে রুচি আছে যার, 
তার গ্রতি বহু গ্রীতি তার, 
তবে কেন ভাব অকারণ ।' 
নীলধবন্জ কিন্তু অনু নকে যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়। দিতে চাছেন, তাই গ্রাবীর মাতার কাছে আসিয়া 
অভিমান-তরে এইরূপ অভিযোগ করিতেছেন £-- 
“ডরে পুজা ঘ্বণা করে বীর! 
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী, 
বায় অজু ন কথা নাহি কৰে মম সনে; 
ফিরায়ে বদন বীরগণ হামিবে সকলে। 
শুনি মাতা, জাহবীর বরে গাইয়াছ মোরে; 
কাপুরুষ পুত্র কি দ্বেছেন তাগীরথী ? 
রণে যদি না যাই জননী, দেবতার হৰে অপযান। 
* * পিতার নিষেধ যদি, ন| করিব রণ 
ফিরে দিব হয়, কিন্ত লোকময়-- 
কলঙ্ক তাজন রাখিব জীবন ছার, 
মনে স্থান দিও না জননি। 
রণে যদি যেতে মোরে মানা, 
বন্দিয়া চরণ)-- 
বিদায় লইয়া যাই জন্মের মতন।” 
মাতীর আদেশে মাতৃ-আশবাদ শিরে বহন করিয় প্রবীর রণক্ষেত্রে অতুলবিক্রমে পাওবদিগকে 
[ব্ধবস্ত করিয়াছেন, কিন্ত এক দেবচক্রান্তে পড়িয়া আজ তিনি সস! বিভ্রান্ত হইয়া লাবগ্যবতী এক 
নাঁর়িকীর রূপলালমায় মুগ্ধ হইলেন। নাগজিকার প্রতি রূপমুগ্ধ প্রবীরের ভাষা নাট্যকার কিনব 
পরিবতিত করিয়াছেন দেখুন 
* প্রকল্প যৌবন, বনে হেন না! ফুটে কুম্মম- 
তুলনায় সম যেবা তব, 
কিবা রাগ রঞ্জিত বদনে, 
কৌমুদী আদরে খেলে, 
মন্দ বায় অলক] উড়ায়, 
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জিনি মণি অধর রক্তিম পদ্মমুখে ) 
নয়ন-খঞ্জন করিছে নত, 
মাধুরী-লহরী ছুলে যায়, 
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ। 
ফিরে চাও সুহামিনি ! 
দেছ পরিচয়, রাজার তনয়-- 
আঁজি কিন্কর তোমার !” 
ইহাতে বীর্ষের ঝলক্‌ নাইস্আছে কেবল লালসার তীব্রতা ও মৃগভৃফা৷। পরিশেষে প্রবীর কতৃক 
পরী উপতুক্তা নায়িকা প্রাপ্তরস্থিত শাশানে প্রবীরকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার রণসজ্জা অপহরণ করিয়া 
লইল, কারণ শ্রীুষ্ণের মায়ায় উহ্বাই তাহার কাম্য ছিল। মায়ামুগ্ধ প্রবীর গ্রকৃতিস্থ হইবার পুৰে 
হঠাৎ সেই স্থানে অঙ্গুনকে দেখিতে পাইলেন। নানারূপ প্রশংসাবাদের পর অর্জুন প্রবীরের নিকট 
হইতে যজ্ঞাশ্ব ফেরৎ চাঁহিলেন। প্রবীর কিন্তু ইহার উপধুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন £-- 
'্রণ সাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়, 
চাহ যদি ফিরে দিব হয়; 
কিন্ত ছে বিজয় ! 
বঝিতে না পারি, 
উপহাস কর কি আমার সনে? 
ফান্নী সমর-ক্লাস্ত সম্ভব ন। হয!” 
অদ্গুন এ কথায় প্রবীরকে জানাইয়৷ দিলেন যে দেবরোষে অ্য তীহার পরাঞজয় ঘটিবে। অভ্ুনের 
মুখে 'পরাজয়' শব্ধ শুনিয়া গ্রবীর এইরূপ বীরো'চিত উত্তর দিয়াছিলেন :-- 
“অশ্ব দিব ফিরাইয়৷ পরাজয় মালি, 
ভেৰ না সম্ভব কতু। 
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি, 
দেবরোষ যদি মোর প্রতি, 
ক্ষত্রিয় শোশিত বছে ধমনীতে মম, 
রণে নাহি দিব ক্ষমা ।” 
প্রবীরের শী কথায় অজু'ন হঠাৎ তাহাকে সেই স্থানেই রণে আহ্বান করিলেন, আপনাকে নিরন্তর দেখিয়া 
প্রবীর দেবরোষের কাঁরণ বুঝিতে পারিলেন। সেই অবকাশে অজ্জুল-লারধি শ্রীকষণ নিয়লিখিত মন্তব্যটুকু 
করিয়াছিলেন--'নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে, দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয় ।' এইরূপ টীকা- 
টিপ্সনী গ্রবীরের অসহ্‌ বোধ হুইল, তাই প্রীকষ্ণকে উদ্দেশ করিষ! তিনি বলিলেন +-.. 
*বুবিয়াছি চক্রী ! 
চক্র সকলি তোমার | * * 
ছল মাত্র বল তব গ * 
জগম্বন্ধু নারায়ণ যদি হে কেশব! 
৭ 


২০৬ .দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
একের কি হেতু বন্ধু বৈরী অপরের ? 
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখ! কার? 
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়, 
ক্াত্র ধর্ম দিব বিসর্জন-” 
বিন! যুদ্ধে পরাজয় মাগি ?” 
শ্রী তখন গ্রবীরকে বুঝাইলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান তীহারই উপদেশে অঙ্ষ্ঠিত হইয়াছিল, 
নুতরাং যজ্জাশ্ব তাহার অছ্ুরোধে অভুনিকে ফিরাইয় দেওয়া হোক, ইছাতে অপধশ নাই, কারণ রণে 
্রকুত প্রস্তাবে তুমিই জী হইয়াছ। প্রবীর কিন্তু এ স্তোক-বাক্যে সম্মত হইলেন না, কহিলেন :- 
“অনুরোধে ফিরাইব বাজী ? 
না, অনুরোধ ন! মানিব। 
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব, 
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার | 
ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে-- 
বামোন্মত্ত হইয়ে নিশায়। 
গঙ্গাবু করেছি অপমান ; 
জাহবীর উপদেশ ঠেলি' 
ধু-অস্ত্র অর্পলাম বারাঙ্গন! করে।” 
প্রবীর অবশেষে অজু ন-গ্রদত্ত অস্ত্রে দিত হইয়া! যুদ্ধ করিতে-করিতে ধরাশায়ী অবস্থায় প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রবীরের আত্মত্যাগ ও বীর্ধ নাটককার নিপুণ-হস্তে চিত্রিত করিয়া বেদব্যাস-বণিত 
চরিত্রের মান শতগুণে বাধত করিয়াছিলেন। এরূপ চরিত্র ইতঃপূর্বের নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই। 
পূর্বোশ্লিখিত গ্রবীরের একান্তিক বাসন! এইবরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইল। 
জনা চরিক্রটি গিরিশচজ্রের নূতন পরিকল্পনা । মহাভারতীয় জন! চরিত্রের উপর নূতন অঙ্গরাগ 
দিয়া নাটককার সম্পূর্ণ নৃতন যুতিতে জনাকে পাঠক বা দর্শক সমাজে খাড়া করিয়াছেন। জন! 
মাহিম্বতী পুরীর বীর্ঘবতী রাজমহিষী ও বীর্ষবান্‌ পুত্রের জনয়িত্রী। অন্ুনিকে যজ্ঞাশ্ব গ্রত্/র্ণ করা 
রাজার অভিমত, প্রিয় সন্তানের মুখে এ কথ জানিতে পারিয়া জনা এ ব্যাপারকে অন্তভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাই প্রবীরকে তিনি এইরূপে বুঝাইলেন :--' 
“বস! ত্ঙ্গ মনস্তাপ, 
গ্রবল প্রতাপ পাঁওৰ ফাল্তুণী গুনি। 
তুমি বপতির নয়নের নিধি, 
পু তাই রাজা নিবারে ভোমারে সমরে যাইতে যাছুমণি ! 
বলবানে পৃজাদান আছে এ নিয়ম, 
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর। 
শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়, 
লঙ্জ! নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে ।” 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২০৭ 


এই বথাগুলির মধ্যে পুত্রের প্রতি মমতা ও রণনীতির উল্লেখ আছে। প্রবীর কিন্তু জললীকে 
বুঝাইলেন যে “ভরে পুজ! ঘ্বণা করে বীর', অধিকন্ত জাহ্ুবীর বরে যখন তাহার জন্ম হইয়াছে, তখন রণে 
কাপুরুষতা৷ দেখাইলে দেবতার অবমাননা! হইবে। পুত্রের এবংবিধ কথায় জনার প্রাণ পুত্রলেছে ভরিয়া 
উঠিল, আঁবেগভরে তিনি সন্তানকে বলিলেদ-“নয়ন-আনন তুমি জীবন আমার, ভাষি মনে পাছে 
তোর হয় অকল্যাণ।' প্রবীর মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রণমৃত্যু ক্ষজিয়পুত্রের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর 
আঁকিঞ্চন। কোন্‌ ক্ষপ্জিয় রমণী ভীরু পুত্র কামনা করেন? অর্ব-গ্রত্যর্পণ কর! যখন পিতার ইচ্ছা, 
তখন তাঁহার ইচ্ছার অন্তরায় হওয়! বাঞ্ছনীয় লহে, কিন্তু গ্রবীরের পক্ষে এ কলম্বময় জীবন-যাপন কর! 
আর উচিত হইবে না! 
জনা স্থির-চিত্তে ক্ষত্রিয়ের অপমানের কথ বুঝিলেন এবং ধীরভাবে পুত্রকে বলিলেন-্স্থির হও, 

আমি বুঝাইব ভূপে। হয় হোক্‌ যা আছে মা জাহ্ুবীর মনে, রণ সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।” এই 
কথাগুলির মধ্যে ধৈর্য বীর্য ও পুন্রের অভিযান-প্রন্থুত কথার যথার্থ প্রত্যুক্তর আছে। এইবার জনা 
নান প্রকারে রাঝ!কে পাওবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, নীলধবজ 
কিন্তু তথ্বৈপরীত্য সাধনে কুতসংকল্প হইলেন। জনা ইহাতে ধীরভাবে রাজাকে এইরূপ 
বলিলেন $-- 

“তব আজ্ঞা শিরোধার্য মম মহারাজ ! 

কিন্ত প্রভু | ক্ষত্রিয় জননী, 

রণে যেতে পুন্রে কেন করিব নিষেধ ?” 
নীলধবজ তখন জনাঁকে পাঁগুবদের জয়গান শুনাইতে আরম করিলেন, "জন! তাহাতে অগ্রসন্ন মুখে 
ঝশলেন £-- 

“পাওবের কীত্তিগান শ্রবণে নাহিক সাধ মম। 

জানি গ্রভূ তোমার চরণ। 

পু করি জাহবীরে | ; * 

দেববরে দেব সম জন্মেছে কুমার, 

ত্র ধর্ম-আচরণে করিয়াছে সাধ, 

তাছে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ 1 
নীলধ্বজ জনাকে আরও বুঝাইতে লাগিলেন যে কৃষ্ণাজন নর-নারায়ণরূপে ধরার ভার হরণের নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহারা পৃজ্য, পুজনীয় বাক্তিকে পৃজাদান শ্রেষ্ট রাজনীতি। রাজার এই কথার 
উত্তরে জনা! বলিলেন £- 

“পৃজাযজনে পুজাদান অবশ্য বিধান, 

পূজা আশে আসে নাই ধন্জয়, 

দিয়ে লা ক্ষত্রিয় সমাজে 

বীরদন্তে ফেরে লয়ে বাজী, যেন কহে-_ 

“আছ কেব! শক্তিমান, আগুয়ান্‌ হও রণে? 

হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে 
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শঙ ধিক্‌ হেন অস্ত্রধরে 

মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে। 

পুত্রের কল্যাণ প্রভূ কর কি কামনা? 
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি? 

* * বার মাতা পুত্রের বীরত্বে করে সাধ ।% 


শীলধবজ পত্মীর দৃঢ়তা দেখিয়া! বিরক্তভাবে বলিলেন-রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা, যাও রণে নন্দনে 
লইয়ে, ছেনে শুনে করিব না নাবায়ণে অরি।' অপমাঁনিতা! জনা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন £-- 


“দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়া, 
আজ মাত্র চাই ; 

এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব, 
তনয়ে করিব রী, সারথি হইব । 
নারায়ণ অরিরূী যার, 

করতলে গোলোক তাহার, 

সুসময় উদয় ভূপাল! 

অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে। 
রাজ্য ছার, জীবন অসার, 

অতুল গৌরব ভবে রাখ নরবর-_ 
কৃষ্ণসথ| অর্জনের সনে বাদ করি।” 


অনার মন্ত্রণা ও উদ্দীপনা বৃথ! হইল, নীলধবজ কৃষ্ণবিরোধী হইতে পারিলেন ন1! 


বীরমাতা তখন পুন্রকে 


যুদ্ধক্ষেত্রে বিদায় দিয়াছেন। প্রবীর দ্িবাভাগের মধে) রণজয় করিয়া 


সহস! নিরুপদিষ্ট হইলেন, এবং কেহই তাহার গন্ধান পাইতেছে না। এই সংবাদে পুভ্রৈকপ্রাণা জনা 
বিচলিতা! হইলেন। রাজ-জামাতা অয়িদেব অন্বেষণ তৎপর হইয়া রাজপুরী মধ্যে নান ছুর্টেব নিরীক্ষণ 
করিয়া রাজমহিষীকে দুর্গাদেবীর আরাধন! করিতে বলিলেন। অগ্নির কথায় জনার উত্তর এক নি& 


সাধিকার মতোই হুইযাছিল £-- 


"দুর্গা কেবা! তারে নাহি জানি; 
শুনি মায়ের সতিনী, 

কি কারণে অচ্চনা করিব ডাঁকিনীর ? 
শঙ্করে নাহিক মম ভর, 

শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর, 

দুস্তর তারিণী দুরিতহািণী 

সদয়া দাসীর প্রতি। নারায়ণ, 
ব্রিলোচন, ভবানী না গণি, 

জানি মাক্র জাহুবী জননী; 

অমঙ্গল রহে কোণ মঙ্গলার বরে 1” 
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অয়ি তখন জনাকে বলিতে বাধ্য হইলেন যে ভাগীরঘী ও পার্বতী অতেদ, ভেদ করা উচিত নছে। 
এই প্রসঙ্গে জনার উত্তর বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল £-- 

“ভাগীরথা পার্বতী অতেদ যদি জান, 

তবে কেন অন্ধ নাম আন? 

নিশ্চয় দেবত্ব তব হুরেছে ভৈরবে, 

নহে কহ পতিত পাবনী এক আত্মা ডাকিনীর সনে?” 
অনন্ভপরণ| জনা স্বীয় ইঞ্টদেবীকেই বড় বলিয়া! জানেন। ইহাতে জনার নিষ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে ! 

পুত্রের অকন্মাৎ নিরুদ্দেশ উদ্বেগকাতর! জন। পাগলিনীর মতো অন্বেষণ করিতে করিতে প্রবীরকে 

শশানরপ রণক্ষেত্রে প্রাণশুন্ত দেহে পান্ভিয়া থাকিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া খলিয়াছিলেন £- 

"ওই-ওই--ওই যে কুমার! 

বাপধন পড়েছ সংগ্রামে, 

তাই যাছুমণি এস নাই মার কাছে? 

হ] পুত্র, হা৷ প্রবীর আমার !” 
এরূপ মর্মভ্দী হাহাকারের অবশ্থন্ভাবী ফলম্বর্ূপ জনার মানসিক পরিবতন ঘটিল। তাহার হয়ে 
অন্তঃপুরে যেখানে তিনি তীহার পুত্রনেহকে আদরে স্থান দিয়াছিলেন, স্ই স্বাণ হইতে 'গ্রতিহিংসা- 
বৃত্তি সহসা জাগ্রত হইয! দেখা দিল। জনার ভাষা তখন এইরূপ হইল £-- 

“মমতা এস না বক্ষে মম) * * 

নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন, 

বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে। 

বীর-অবতার, অসহায় পড়েছে কুমার, 

গ্রেত-আত্মা তার, নিত্য আসি মা বলে ডাকিবে, 

নিত্য আসি করিবে ভঙ্খসনা ! * * 

শোণিতের মনে বহ গরল প্রবাহ, 

বৈশ্বানর খেল শ্বাসসনে, পুক্রহস্তা বৈরীরে শাশিতে। 

চক্ষু হতে গ্রলয়-অনল ছোট । 

হিংসা-তৃষ্ণ! শু কর হিয়া, 

কক্ষচ্যুত হও দিনকর। 

উঠরে গ্রলয়ধুম বিশ্ব আবরিতে, 

পুত্রধাতী অরাতি জীবিত।” 
প্রতিহিংসা-পরায়ণার ভা! কিরূপ তীব্র উন্মাসম্পন্ন হয় নাট্যমাহিত্যের দর্শক বা পাঠকেরা এই তাহার 
প্রথম পরিচয় পাইলেল। রণ-শাঁয়িত কুমারের মুখপানে চাহিবামাঁ জনার ন্মেহসিদ্ু মধিত হইয়া উঠিল, 
তাই তিনি বলিলেন £-- 

প্ভুমাও ননদন, অগ্রে করি বৈর-নির্যাতন, 

শোৰ শেষে তোরে ধরি কোলে। * * 
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দেখে যাই শেষ দেখা. আহা বাপধন! 
পলক পোড়ে! না চোখে নেহারি বাছারে। 
গ্রতিহিংসাবৃত্তি ও পুন্রন্েং পাশাপাশ্রি থাকিয়া কেমন ত্রীড়া করিতেছে ! 
প্রবীরের স্ত্রী মদনমুঞ্জরী সহমূতা হইবার জদ্ত উপস্থিত হুইয়াছেন। জন! পুক্রবধুকে শোককাতরা 
দেখিয়া বলিলেন +-- 
“্কাঁদ উচ্চৈঃম্বরে, শোক কর বালা, 
শোক নাহি জনার হৃদয়ে * * 
তীক্ষ অন্ত্রধার বেজেছে বাছার কায, 
বুঝি মর্মস্থল জলে, 
কর ভায় ধারা বরিষণ। * * 
রুধির তৃষায় জলে জনার অন্তর ।” 
মদনমু্জনী ভগ্রবদয়ে শ্বামিপদতলে প্রাণত্যাগ করিলে পর অনার বিদায়-কাঁলীন ভাষা এইরূপ হইল £-- 
পগুণবণি | ঘুমাও পতির কোলে, চলে জনা প্রাতবিধিতৎদিতে।” এ শ্মশানভূমি পরিত্যাগের পূর্বে 
জনা যে তীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর ! 
ভন! স্বণায় নীলধ্বজের রাজ্য ত্যাগ করিয়া দুরস্থিত ভ'ষণ প্রান্তর অতিক্রম-পূর্বক মরুভূমি 
বেঠিত দুরন্ত শ্বশানে প্রবেশ করিলেন। তীহার মনের প্রকৃতি যেমন বিশৃঙ্খল, তদনুযায়ী প্রার্তিক 
দশ্ুও তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন £-- 
“চল পাপ রাজ্য ত্যজি, 
পরি তোর পুভ্রধাতী অরাতির সখা। 
চল পুত্রশোকাতুরা- 
চল বালুময় বেলায় বসিয়ে দেখিবি বাড়বাঁনল। 
চল যথা আয়ের ভূধর, 
নিরম্তব গভীর হুষ্কারে উগারে অনলরাশি। 
চল যথা বান্জকির শ্বাসে দ্ধ দিগৃদিগন্তর। 
চল যথা] ঘোর তমোমাঝে, 
খেলে নীল গ্রলয়-অনল-_ 
লক্‌-লকি বিশ্বগ্রাসি-জিহবা |” 
মাতার অনুসরপকারিণী স্বাহা জনাকে এই সময়ে 'মা" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, জন! তাহা,ত বলিয়া- 
ছিলেন £--4কে রাক্ষমী ম! বলিস্‌ মোরে ? মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার, পুত্র-পুক্রবধূ মম পড়িয়ে 
শ্শানে, ক্ুরায়েছে মা বলা আমার !' শোকোন্মতা জনা না থামিয়। ক্রমাগত চলিয়াছেন, আর মুখে 
বালতেছেন £- 
প্হু্গ্কারে দীর্ঘশ্বাস ছাড় সমীরণ! 
ঘোর ঘন 'গভীরগর্জনে কর ধারা বরিষণ, 
মরেছে গ্রবীর, শৌক-অশ্জ ঢালে নাহি কে€। 
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* * তিমির বসনে বন্ত্র-অগ্ি আতরণে 
সাজ নিশা তয়ঙ্করি | 
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম, 
ঘনবক্ষে যেন ক্ষণ-গ্রতা! 
অস্ত্রাঘধাত কুমারের অঙ্গে যত, 
আছে থরে-থরে হৃদয় মাঝারে-- 
হেরে জনা,_-আর কেছ নাছি দেখে।” 
পুন্রশোকাতুরার একূপ প্রাণোন্মা্দিনী ভাষা তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ ছিল। 
অনার দ্বিতীয় অনুসরণকারী উলুক ভগিনীকে গৃহে প্রতিগমন করিতে বলায় জনার উত্তর 
তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যোর দর্শক বা পাঠক সমাজকে বিন্ময়-বিষুগ্ধ করিয়াছিল $-- 
"লছোদর ? বধেছ কি পাণ্ডব অজুনে? 
পাওবশোণিতে বাছার কি করেছ তর্পণ ? 
শকুনি-গৃধিনী বজ্জ ওষ্ঠে করিছে কি পাগুবের চক্ষু উৎপাটন? 
অরিমুণ্ড লয়ে রণস্থলে গেুয়৷ কি খেলায় পিশাচ ? 
শক্রমেদে কায়াপুষ্টি করেছে মেদিনী ? 
শক্র-অস্থি-মাল! পরেছে কি রণভূমি ? 
সহোদর! সহোদর যদি ত্বরা দেহ সমাচার, 
নিষ্পাও্ব! ধরা তব *রে?” 
উন্লুক বহুকষ্টরে জনাকে বুঝাইল যে শোক করিলে কুমারের জীবন শমন-সদন হইতে ফিরিয়া আমিবে না, 
এবং তাহাতে শক্রনাশও হুইবে না, সুতরাং গৃহে প্রভ্যাবত'ন করা উচিত। উলুকের এই কথায় জনার 
মনে সহস! ভাবান্তর আসিল, জন! বলিলেন £- প্রতিশোধ নাহি হবে! তবে পাপ প্রাণ কি কারণে 
রাঁখি' বলিয়া! “প্রতিহিংসা' শব্দ মূখে উচ্চারণ করিতে-করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেই সম্মুখে 
কলনাদিনী জাহ্বীকে দেখিতে পাইয়৷ অভিমান্ভরে তাহার পবিত্র সলিলে জন] বম্পগ্রদান করিলেন। 
তাহার বিদায়কালীন ভাব! এইরূপ £_- 
“এলে কি মা কলনিনাদিনি ! 
অতাগিনী নিতে কোলে? 
দেখ-দেখ, পুত্র শোকাতুর! ছুহিত৷ তোমার তার! । 
দেখি মা গে! আধার সংসার, 
কেহ নাহি আর, তাই রণস্থলে-_ 
পুত্রে ফেলে তোর কোলে জুড়াতে এসেছি 1" 
মাতাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া কন্তার অতিমানপূর্ণ অভিযোগ এই পর্যন্ত! এইবার তাহার অগ্তর্দাহের 
পরিমাণ জনা মাতাকে জানাইতেছেন :--“দেখ মা গো পশি অন্তংস্থলে, নিদারুণ হুতাশন জলে; কত 
তাপ বাড়ব-অনলে, দাবানলে তাপ কিবা! কত তাপ সহত্র তপনে? দঈশানের ভালে নন্কি তাছে 
' তাপ কিবা? তাপহরা হর এ দারুণ জালা 1” 


২১২ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


জল! চরিজে নারীহদয়ের নৃতন রহস্তের দ্বার উদবাটিত হইল। ইতঃপূর্বে নাট্যসাহিত্যের 
আসরে কৌশিকীবৃতি-সম্পন্ন! নারীরাই প্রাধান্তরক্ষা করিয়াছিলেন, আঙ্র গিরিশচন্দ্র তাহাতে বৈচিত্র 
আনিলেন, এবং অনার একান্তিক বাঁসনাও চরিতার্থত। লাভ করিল। 
জলা নাটকের অন্তান্ট ছোট-ছোট চরিক্রের মধ্যে বৃষকেতুর চরিত্রে নাটককার অভিনবত্ব 
আনিয়াছেন। জাহবীর ক্রোধানল হইতে অঙ্ভুনকে বাচাইতে গেলে ওঁ ক্রোধবহ্িকে ভ্রিধা বিত্ত 
করিয়া উহার তীব্রতা নষ্ট করিতে হইবে। শ্রীরুষের উপরি-লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইলে ইহ! স্থির 
হইয়াছিল যে উহার এক অংশ অর্জুন, দ্বিতীয় অংশ শ্রীকষণ শ্বয়ং ও তৃতীয় অংশ বৃষকেতু গ্রহণ করিবেন; 
কিন্তু কৃষ্ণতক্ত বৃমকেতু শ্রীরুষের অংশও নিজে গ্রহণ করিতে চাহিয়। এইরূপ বলিয়াছিলেন £-- 
“তৰ অংশ দেহ এ দাসেরে। 
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে, 
এ পতঙ্গ রোবাগ্রিতে যদি যায় জলে, 
কমলাক্ষ | তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে। 
তুমি ব্যথা! পাবে-_-এ যাতনা সহিতে নারিব। 
রাঙ্গ! পায় জানায় কিন্কুর, ব্রজেশ্বর ক'র না বঞ্চনা ।” 
গনার ক্রোধায়ি লক্ষীভূত অজু নের পরিবতে কৃষ্ণ-মায়ার অশ্ব বৃক্ষকে ভন্মীভৃত করিয়াছিল। শ্রী; 
নিজ দেহে অশ্বথের সেই তাপ গ্রহণ করিয়। জনাকে বিষহীন! ভূজঙ্গীর মতে] করিয়াছিলেন, তাই 
শ্বীকষের কথায় বৃষকেতু বলিলেন £-- 
“অজ্ঞ দাঁসে কহ বিশ্বরূপ, 
বৃক্ষদেহে সহিতেছ যেই রোধানল, 
কিসে সে শীতল হবে? 
সাধ হয় হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে 
লেপি প্রভূ অশ্বখের গায়, 
যদ্দি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জাল! ।” 
বুষকেতৃর এইরূপ আয্মদান-কাহিনী ভোগসর্বন্ব জগতবাসীর পরম উপতোগের সামগ্রী হইয়াছে। না 
হইবে কেন? কর্ণপুত্র বৃষকেতুর জীবন শ্রীকুষ্ণ-পদে পূর্বেই উৎলগাঁকৃত হইয়াছিল। ঈশলব প্রাণ 
তীঁহাতেই পুনরপপিত হইবে-_ইহার বৈচিত্র্য তাহার কৃতজ্ঞ মনের অন্তরালে এতদিন লুকায়িত ছিল। 
গঙ্গারক্ষকুয়ের ভূমিকায় নাটককার মাঁনবচরিক্রের এক নূতনরূপ (০) দেখাইয়াছেন, জনার 
সংগীতবিভাঁগে গিরিশচন্দ্রের রৃতকার্ধত| অসীম। কি প্রেম-সংগীত, কি কৃষ্ণবিষয়ক সংগীত, কি দ্ৈত- 
সংগীত সকল বিভাগেই তিনি এখন সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছিলেন। জনার সংগ্ীতগুলি আজও লোকে তুলিতে 
পারে নাই, বহস্থানে এগুলি গীত হইতে শুনা যায়। নাটকের ও সংগীতের ভাব! বিশেষ কবিত্ব-ূর্ণ। 
গৈরিশ ছন্দ মূলতঃ অমিত্রাক্ষর হইলেও উছছার যতিস্থানে মাঝে-মাঝে মিল থাকায় জনার ভাবা বড়ই 
মধুর শুনাইয়াছে। এই নাটককে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে বহু গীতাভিনয়ের পাল! রচিত হুইয়াছিল। 
স্থানাভাবে গানগুলির প্রথম ছত্রও উদ্ধৃত হইল না, অগ্নুসন্ধিৎমু পাঠক নাটকের মধ্যে ভাহা! দেখিয়া 
.ললইবেন। জনা নাটকখাঁনি গিরিশ নাট্যশিল্পের অদৃ্টপূর্ব ট্রীজেডি। 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২১৩ 


পাগুবগৌরব নাটক 


গিরিশচন্ত্রের 'পাগুবগৌরব' পৌরাণিক নাটক; মহাভারতের পরিশিষ্টহিসাবে লিখিত 
“হরিবংশের' দণ্ডীপর্ব হইতে ইহার গল্লাংশ সংগৃহীত। ১৯০০ থুষ্টাবের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাগিখে 
বীডন্স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। আশ্রিতরক্ষা-ধর্মকে ভিত্তি 
করিয়া এই দৃশ্তকাব্যের প্রাণ গঠিত হইয়াছে । নাটকটির নায়ক-নায়িকা, প্রতিনায়ক-গ্রতিনায়িকা 
এবং তাহাদের গীঠমর্দগুলির যাবতীয় চেষ্ট! নাটককার কিরূপ কৌশলে এ আশ্রিত পালন ধর্মের অন্নকূলে 
বা প্রতিকূলে রাখিয়া! তাহারই পুর্ণতাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহ! জন-সাধারণের বাস্তবিকই 
উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। 
কারণ ন! থাকিলে কাধের সৃষ্টি হয় না, তাই প্রথম অস্কের প্রথম দৃশ্তে--“বনে রহ অশ্বিনী হুইয়ে, 
যাঁমিনীতে হয়ো নাবী । অষ্টবজ্জ-দর্শনে হইবে পূর্ববৎ"- উর্বর প্রতি দূর্বানার এই অতিশাপবাণীর 
মধ্যে পরে প্রতিপাগ্চ আশ্রিত-রক্ষারূপ কার্ষের কারণ নিহিত রহিয়াছে। ধিতীয় দৃশ্তে - নারদের 
প্ররোচনায় শ্রীককের তুরঙ্ী-গ্রহণে যে অভিলাষ জন্িয়াছিল তাহাতেই এ কারণের পুষ্টি সাধিত 
হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্তে--দ্বারকার কক্ষমধ্যে সুভদ্রার প্রতি একুষের আশ্রিত-পালন-খর্ম সম্বন্ধে-_ 
গুন ভদ্র, সার ধর্ম আশ্রিত পালন, 
শিবাশ্রয়ে আশ্রয়-প্রদান। 
যেখা দেয় অনাথে আয়, 
চিরদিন গাই তার জয়'_” 


বিদায়কালীন তাহার এই উপদেশপুণ বাণীর মধ্যেই এ কারণের পরিপুষ্টি দেখা যায়। চতুর্থ দৃশ্যে-_ 
উর্বশীর হরিপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনে এ কাবণের ফলপ্রন্থ অবস্থা খাড়াইয়াছিল। পঞ্চম ধৃশ্ব, গঙ্গাতারে_- 
সুভদ্রা কতৃ ক দণ্ডীকে আশ্রয়দানের আশ্বাস হইতেই পূর্বোক্ত কারণ থেকে কার্ধের হুত্রপা হইয়াছিল। 
এখন এই আশ্রয়দান-ব্রত নাটকের পরবতা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া কিরূপে উদযাপিত হইয়াছিল তাহার 
অনুসরণ করা যাক্‌। 
এঁকতান না হইলে স্ব জমে না। নাটকের প্রথম অঙ্কে অবতীর্ণ যাবতীয় চরিত্রের মূলীভূত 

উদ্দেশ্তের একসাধন-ব্যাপারে--এমন ফি এ লকল চরিত্রগত মনোভাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক দৃশ্তের 
মধ্যেও যে একটা খ্রক্য বি্মান থাকে নাটককার এ নাটকে তাহা অতি সুন্দর কৌশলে দেখাইয়াছেন। 
দুষ্টান্তে ইহা স্পদ্টীকৃত হইবে £--(১) চতুর্থ দৃশ্ত, রাজোগ্ঠানে--অপ্মরাগণের মনোভাব-ব্যঞ্ক কথাবাতণর 
মধ্যে--ধিন বায়্‌-শ্বাস নাহি বহে' কথাগুলির দ্বার৷ পৃথিবীর আবহাওয়ার প্রতি তাহাদের অতৃপ্তির 
পরিচয় আছে এবং সেই অতৃপ্তির সহিত এ্ীক্যসাধন করিয়াছে--“গরজে হ্বর্ণ জলধর, তার মলিন সোণার 
কর'--এই গানটি এবং তদনুযারী রঙ্গমঞ্চের দৃশ্তপট ও সাজ-সঙ্জা। (২) পর্চম দৃশ্, গঙ্গাতীরে-- 
নুভদ্রার মনোমধ্যে বিচরণশীল আশ্রিতরক্ষা-ব্রতের সহিত একধমা গঙ্গাতরঙ্গনিচয়ের কলনাদীয় ভাষা-- 
যাহাকে নাটককার মুতিমতী গল্জাসহচরীদের গীতে পরিণত করিয়াছেন, যথা-.. 

প্ধবলধার বছিছে বিমল, কহিছে মুল নাদে। 

দ্রবময়ী হ'য়ে শিখর বাহিয়ে, 


৪ 


২১৪ দষ্তকাব্য-পরিচয় 


নরতাপে মম কাতর হিয়ে, 
কে কোথা কাদে বিষাদে, প্রাণ তাছে কাদে” 

ইত্যাদি এ গানটির ভাব! ও ইজিত সুভদ্রার ভখনকার মনোভাবের সহিভ এমন সামঞ্জস্য বিধান 
করিয়াছিল, যে এঁকতান সংগীতের মতো সকলের কর্ণে সুর বাজিয়া! উঠিল; গঙ্গার তরঙ্গায়িত 
দৃশ্ঠপটও এ কার্ধে সহায়ত! করিয়াছিল। এট গিরিশচন্ত্রের সম্পূর্ণ নিক্রস্ব বিধান, তাহার পৃবগামী 
কোন নাট্যকারই স্থাবর-জঙ্গমের এবংবিধ প্ীকতান-জনিত সুরের মিল দেখাইতে পারেন নাই। 

দ্বিতীয় অঞ্ষে- আশ্রিত-পালনধর্মের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বহু মতামত ও ক্রিয়! বিরাটনগরে এবং 
দ্বারকায় প্রকাশিত বা অন্ঠিত হুইয়! এ ধর্মের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। ন্ুভদ্রা দণ্ীরাজকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন। তীমসেন-প্রমুখ পাগুবগণ তাহার পোষকত! করায় পাণগ্ডবের আজন্ম সখা শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সলা পরামর্শ এই অঞ্কের মধ্যে 
রূপগ্রহণ করিয়া আশ্রিত রক্ষা ধর্মকে বিপদসন্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। 

তৃতীয় অঞ্ধে-_-কুরু-পাণ্ডব একত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিরদ্ধে বুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পাছে 
পাঁওবের! এই সমরে বিজয়ী হইয়া গৌরবান্ধিত হয়, এই ঈর্ষায় কুরুপক্ষ ছুর্যোধনের পরামর্শে পাঁওবদের 
সাহায্য করিতে চাঁহিয়াছিলেন। ভ'ময়েন দুধোধনের সাহায্য পছন্দ করেন নাই, কিন্তু অনন্ঠোপায় 
অবস্থায় ঘুধিষ্টিরের মীমাংসার বিরদ্ধে গ্রকাশ্টে গ্রতিবাদ করিলেন না। তিনি মনে মনে এই যুক্তি 
আটিলেন যে, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দ্বৈরথ-সমর প্রার্থনা! করিলেই কৌরধদের 
সহায়তার আর গ্রয়োঞ্জন হইবে না, এবং আসন্ন সমরে অযথা লোকক্ষয়ও ভাহাতে নিবারিত হুইবে। 
সুভদ্রার প্রেরণায় ভীমই প্রকৃতপক্ষে দণ্তীরাজকে আশ্রগ দিয়াছিলেন, সুতরাং আশ্রিতরক্ষা-ধর্ম তীহারই 
গ্রাণপণে পালিত হোক্‌--ইহাই তীমের আন্তরিক ইচ্ছা । ্রীকুষ্ণ কিন্ ভীমসেনের এই অভিলাষ 
পূর্ণ করেন নাই, কারণ উবশীর শাপোদ্জার ও ভক্তজনের মনোরথসিদ্ধি তাহার অন্যতম গুহ্‌ উদ্দেশ্য ছিল, 
পরবর্তা অঙ্কে তাহাই স্পষ্টীকুত হইয়াছে । আশ্রিতরক্ষা-প্রশ্ন এ অঙ্কে আর দোলার়িত অবস্থায় থাকে 
নাই, তবে কি প্রণালীতে উহা রক্ষিত হইবে তাহা কেবল নির্দিষ্ট হয় নাই। 

চতুর্থ অক্কে--দণ্ডীরাজ ও উর্বশীর মধ্যে সহলা বিভেদ্দ উপস্থিত হইয় পাওবদের আশ্রিতরক্ষা- 
ধর্ম পালনের ব্যাঘাত আসিয়াছিল। সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে কোনটি শ্রেয়; এই অঙ্কের সবশেষ দৃশ্তে 
তাহা নিণীত হুইয়াছিল। নুভদ্রার মধ্যস্থতায় একদিকে--দেবান্ুর, নাগ, যক্ষ, দাঁনব, রক্ষঃ, কিন্র 
যাদব ও ভারতভূমির অগণন ভূপতিনিচয়, অপরদিকে--বিরাট, পাঞ্চাল, কুরু ও পাওবদের মধ্যে 
রপদামাম! বাজিয়া উঠিল, পরবর্তী অন্কে এ রণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 

পঞ্চম অস্কে - দেবামুর সংবলিত যাদব সংগ্রামে পাগুবদের বিজয়-গৌরব ঘোষণা, অষ্ট বজ্রের 
মিলনদ্বারা দণ্ডীরাজের রক্ষা ও নব জীবনপ্রাথ্থি এবং তুরঙীরূপিণী উর্বশী4 শাপবিমোচন-দছ্বারা 
তুর সমস্তার সমাধান ও তাহার পূর্বজীবন প্রাপ্তিজনিত আনন মুগপৎ্ সংসাধিত হইয়াছিল। 

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক-নিচয়ের মধ্যে 'পাওবগৌরব' শ্রেষ্ঠ আসন পাহ্বার যোগ্য। 
ইহার তাষা উন্নত ও কবিত্বপূর্ণ, সংলাপগুলি যুক্তিযুক্ত ও স্থানে-স্থানে দার্শনিক তথ্থে সমুস্ভাসিত। 
প্ীকষ্ণচরিক্র ইহার কেন্ত্রশক্তি | যখন যে ক্রিয়ার মধ্য দিয়! ধে ঘটনার প্রয়োজন হইয়াছে অভিবর্ষ 
শক্তিবলে তিনি তাহ! নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকের আসল সমস্যা যাহা কার্ধ-কারণ-স্ত্রে 


গিরিশচজ ঘোষের গৌরবময় কাল ২১৫ 


সাধারণের মধ্যে কিছু ব্যক্ত হইয়! পড়িয়াছিল, শ্রীরু্ণ কেবল সাত্যকিকে তাহার আভাস মাত্র এইক্ূপে 
দিক়্াছিলেন £--. 

পনিরাশ্রয়া অনািনী বালা, 

কাদে মহাসক্কটে পড়িয়ে। 

প্রতৃতক্ত বুদ্ধ চাছে প্রতৃর কল্যাণ, 

লয়ে কৃষ্ণনাম এসেছিল দ্বারকায় 

অবলায় করিব বঞ্চিত--এই কি বিহিত ? 

প্রভৃতক্ত জনে যাঁদ ভক্তি নাহি পায়, 

প্রভু-ন্থগত কহ কে হবে ধরাষ? 

ব্যর্থ মম হবে কৃষ্ণ-নাম, 

ধর্মের হইবে অঙম্ম'ন 1” 
দ্বৈরথ সমর প্রত্যাশায় আগত ভীমসেনকে প্রত্যাখান করার মধ্যে কি রহস্ত বিজড়িত ছিল তাহা 
সাত্যকি কৃষ্প্রমুখাৎ শুনিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ “সময়ে বুঝিবে গ্রয়োজন'-_বাঁলিয়! রহস্তোদঘাটন করেন 
নাই। নাটককার এখানে আর্টের মন্ত্রগুধি (০0006917061) 0৫ 4১70 রক্ষা! করিয়! দর্শক বা পাঠকের 
আগ্রহ বাড়ায়! দিয়াছিছেন। যন্ধও এ মন্্গুপ্তি নাটকের উপসংহার সন্ধিক।(লে আর অগ্রকাশ্ঠ থাকে 
নাই, তথাপি নাট্যকবি অন্তের অগোচরে উহার কার্ষ-পরম্পরা দেখাইয়া ভত্তের অন্ত উপান্যের বেদনা 
ও ভক্তের গৌরব-বৃদ্ধিতে উপাস্তের আনন্দ এই তথ্যটি প্রকাশিত করিলেন। 

নর ও দেবার সংমিশ্রণে নাটকের আখ্যানভাগ সৃষ্ট বলিয়া ইহার যাবতীয় কার্ধাবলি মায়িক 
অথস্থার ভিতর দিয়া নাট্যকারকে দেখাইতে ভইয়াছে, তজ্ন্ত ইহার দেবভাবে অমানগষিকতার ছায়। 
স্পর্শ করে নাই। গরতীর বনমধ্যস্থ অধ্িকাদেবীর স্থানে কঞ্চকী ও স্ুতদ্রার গমন পৌকর্ষার্থ আলোক- 
ধারাপাত ও মহসা আবিভূশ্ত কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের সংগীতে যে অন্বাভাবিকতার তাব জন সাধারণের মনে 
জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহা৷ জগতের ইতিহাসে অসস্ভব ব্যাপার নহে। সাধনার পথে ধীহারা অগ্রসর 
হইয়াছেন, তীহাদের ইহা দুষ্ট ঘটন1। নাট্যকবি এ ত্রিয়াসম্পাদনের ভন্ত পাত্র-পাত্রী নিযুক্ত করিযা- 
ছিলেন বঞ্ঠুকী ও নুভদ্রাকে । কঞ্চুকীর সরল অকৃত্রিম প্রভৃতক্তি, নিজ প্রাণ দিয়া অল্পদাতা গ্রভ্র 
মঙ্গলকামন! তীঁহাকে ভক্তিমার্গের উন্নত সাধক করিয়া তুলিয়াছিল। সুভদ্রা শ্রীরুষের শ্ব-গণ এবং 
মহাশক্তি অংশে তীহার জন্ম, ঝুতরাং আলোকদর্শন ও তন্্ারা মনের সন্দেহ নিরসন-পূর্বক আত্মানুভূতি 
লাঁত করা তীহাদের কাছে দুর্লত সামগ্রী ছিল না। নাটককার আর্টের খাতিরে এ দৃষ্তে প্রীকষ্ণকে 
আলোকের প্রতীক (577১01) ও কৃষ্ণসঙ্গিনীদিগকে সন্দেহের প্রতীকরূপে দেখাইয়া দৃশ্বপট ও সংগীত 
তরঙ্গ দ্বার! দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের উপায় রাখিয়া তৎসঙ্গে নিজ উদ্দেশ্ট সাধন করিয়! লইয়াছিলেন। 
মানবী ও অগ্গর! চরিত্রের পার্থক্য কোথায় তাহ দহ কাঁব্যের ভিতর দিয়া নাট্যকার এই গ্রথম 

নাট্যসাহিতো দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। রূপলালপায় মুগ্ধ দণ্তীর প্রেমদনি ব্যাপারকে উবশী এইরূপ 
বলিয়াছে £-- 

“শ্নেছ অগ্গরী--নারী, 

কিন্তু নাহি নারীর হৃদয় ! 


২১৬ দৃশ্য কাব্য-পরিচয় 


অপরূপ বিধির সৃজন, 
রূপে ভুবনমোহিনী--বিলাসিনী ; 
স্ব্গবাসে যার লোক ভোগ আকাঙ্কায়, 
পায় মাত্র প্রেমহীন দেছের সঙ্গম ।” 
নিজের নিষরুণ ব্যবচারে ক্ষুদ্ধ দণ্ডীর প্রতি উশী অন্তাত্র এইরূপ বলিয়াছে £-_ 
"স্থেচ্ছাধীনা, পরাধীনা স্বর্গপুরে যেই-- 
প্রাণময়ী ভাবে তারে ? * * 
লালসায় যেই দিন যে চেয়েছে মোরে, 
করিয়াছি তখাঁন ভজন! তার, 
শাপগ্রন্ত হব এই ডরে। ইচ্ছাধীন--নহে প্রতিদান, 
তপে শণ কাষ্ঠসম দেহ, হীন চিত কুরূপ কুৎসিত, 
তোগ্য দেহ সবার সেবায় ডালি! 
স্বর্গে ্রমি কালিম! হৃদয়ে ধরি !” 
উধশী দডীকে ভাঙার অভুত্থির কথা আবও বলিতেছে £-- 
“মর্মব্যথ! তুমি কি বুঝিবে ? 
শ্বাসরদ্ধ হয় মম মুত্তিকার গুছে। 
প্রান্তরে আসিষে শিরে হেরি নীলার, 
হেরি উজ্জল তারকামালা-- 
ভবনমোহনী বেশে ভযিতাম যথা। 
হেরি ছায়াপথ,--যেই পথে যাইতাম দেবেন্রে তেটিতে ! 
হেরি মেঘদল চলে, ভাবি মনে, 
বিদ্যুৎ-অঙ্গিনী কান সঙ্গিনী আমার যাইতেছে কোন লোকে ! 
ছিল জ্যোতির্ময় জ্যোতির গঠিত কায়, 
রূপের ছটায় মুগ্ধ হত ইন্দ্রের নয়ন, 
এবে মাখা মৃত্তিকায় লুটায় ধরায়। 
বহিয়ে মন্দার গন্ধ ছানিত সমীর-- 
শীতল স্পর্শিভ কায়, 
বহি পৃতিগন্ধ ভার, তীক্ষ 
তীরসম এ সমীর বিদ্ধে দেহে ! 
কীটপুর্ণ বারি পান- সুধা বিনিময়ে ; 
মৃত্যু নাই, 
এ ঝন্ত্রণা কেমনে এড়াই !” 
ধরায় আসিয়ী দেহ্রে পরিবর্তনের সহিত উ্বশীর মনের পরিবর্তন ঘটিল না,.অগ্মার চরিক্রের ইহাই 
বৈচিত্র্য । শীপগ্স্তা হইয়া মানবীরূপে ধরাতলে আসিলেও গ্রাণ-মন মা হুষের প্রেষাধীন হইল না, 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২১৭ 


ইহাই মানবীর সহিত অগ্গর! চরিত্রের পার্থক্য । অপ্সরা স্বর্গের বেশ্তা। মতের বেগ্তার মধ্যেও 
কোন-কোন স্থানে প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নাট্যকার অপূর্ব লিপি-কুশলতার সহিত অঞ্ষারা 
চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। 

এই নাটকের কণ্চুকী চরিক্রটি গিরিশচন্ত্রের নিজস্ব হইলেও ইহার নাম সংস্কৃত নাটক হইতে 
গৃহীত। নামের মিল থাঁকিলেও রূপের পার্থক্য আছে। উভয়েই বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরচারী বটে, কিন্ত 
গিরিশের ক্ুকীর প্রহু-তক্তি অটল-বিশ্বীসীর মতো দূঢ়। ইহার সরলতার মধ্যে মালিন্তের ছায়! স্পর্শ 
করে নাই, কুটিলতার ধার তিনি ধাঁরিতেন না। উ্বশীর 'ঘুড়িরূপ ধারণ' ব্যাপারটা তাঁহার কাছে 
অদ্ভুভ বলিয়া! বোধ হইয়াছিল, কারণ বাস্তব জগতে তিনি এরূপ চিত্র দেখেন নাই। নিজে সত্যবাদী 
বলিয়া মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করিতেন না। আন্তরিকতার অনুরাগী বলিয়া শ্রীকষের বাগ্‌বৈদগ্ষেয 
তিনি মুগ্ধ হইয়! অবিচারে তাহাকেই মিতা বলিয়ছিলেন। তাহার তক্তি গ্রভৃতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
পরিণামে ইষ্টে পৌছিয়াছিল। 

রুক্মিণী চিত্রটি নাটককার বড়ই মধুরতাবে আকিয়াছেন। কৃষণর্পিত গ্রাণের পৃথক্‌ অন্তিত 
রুক্সিণীতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র চরিঞ্রটি লিপি-চাতুর্ধে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কুরু-পাণডব 
চরিত্রগুলির আলোচন! পৃথক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

সংগ্ীতবিভাগে অঞ্গারাগণের সংগীতে নাটককার নূতনত্ব আনিয়াছেন উহার ভাষায় ও ভাবে। 
শক্তিসংগীতগুলি ও কৃষ্ণবিষয়ক গান লিব মধ্যে নৃতন সাড়া পাওয়া গিয়াছে । এই দৃশ্তকাব্যখানি 
গীতাভিনয়ের পালায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙালীর নগরে ও গ্রামে বহু আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছে। 
এখানি রোমার্টিক শ্রেণীর মেলোড়ামার পদবাচ্য হইয়াছে । 


গিরিশচন্দ্রের দৃষ্ঠকাব্ কুরু-্পাগুব চরিত্র 


মহাভারত নায়কবন্থল শ্রব্য কাব্য, রামায়ণের স্ঠায় একনায়কত্ব ইহার নাই। গিরিশচন্দ্র 
মহাভারত হইতে ধারাবাহিক ঘটনাবলি লইয়া তাহার নাটকগুলি রচন! করেন নাই। তাহার বিক্ষিধ 
রচনাবলি হইতে মহাভারতীয় চরিক্রনিচয়ের মধ্যে কাহার কি রূপ তিনি দিয়! গিয়াছেন, তাহাই আমানের 
আলোচ্যের বিময়। কুরুগ্রধান ও পাণওবরাই মহাঁতারতের কেন্ত্রগত চরিত্রে । নাটককারেব হাতে 
এগুলির কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, নিপ্নলিখিত আলোচনায় তাহা প্রকাশ্তি হইবে। 


প্রোণাচার্য 


গিরিশচজ্রের দ্রোগ 'যথ! ধর্ম, তথ! জয়' এই ধারণ! লইয়া কৌরব পক্ষে ও পাণ্ডৰ বিপক্ষে 
অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাহার ধারণা--"সকলি হইবে ক্ষয়, একমান্ত্র রহিবে পাগুব, কিন্তু এই 
বিশ্বাসের বশবতা হইয়াও তিনি তীহার প্রতিপালক ছুযোধনের হিতৈষী ও রক্ষক ছিলেন। যখন 
গ্রতিকূল ঘটনা"শ্োত আর নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন-- 
"জন্মিয়। ত্রান্মণকুলে, কুক্ষণে হই অন্সধারী | 
যাগ-যজ-মজলকামনা-রত ছ্িজ, 
জীবক্ষয় বাসনা আমার ! 


২১৮ দপ্যকাব্য-পরিচয় 


যেই কর তুলিয়া উল্লাসে, আশীর্বাদ করিছে ব্রাক্গণ, 

সেই করে করি নর-নাশ, 

দ্বিজকুল-গ্লানি আমি 1--” 
বলিয়া তিনি আম্নগ্নানি করিয়াছেন। সপ্তরধী একত্রিত হুইয়! অভিমন্্যুকে একযোগে হত্যা করিবার 
অপরাধে গিরিশচন্দ্র দ্রোণকে দোষী করেন নাই । রণনীতির স্তায়ান্তায় বিচার না করিয়া যখন অভিমন্যুর 
বিনাশসাধনে ছুর্যোধন কৃতসংকল্প হইলেন, তখন দ্রোণাচাঁধ সত্য প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছিলেন-- 
'মহারাঞ্জ ! এই পাঁপে মজিবে সকলি।* নিরস্ত্র অভিমন্যুকে রণশায়ী হইতে দেখিয়! দ্রোণ বলিয়াছিলেন - 
“কেন আর অন্ত্রের ঝঙ্কার? উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাঁকা, পড়েছে বালক রণে! পরে ছুঃশাসন-পুত্র 
দূষণ মুমূষু অভিমন্ত্যর উপর গদাঘাত করিতে আসিলে দ্রোণাচার্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন__ 
'রহ-রহ দুঃশীসন-ৃত, নাহি ভয় ! অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাঁক,_উঠিবে না পুত্র আর 1" 

গিরিশচন্ত্রের পূর্ব, সমকালীন বা! পরব্তাঁ কোন-কোন নাটাকার দ্রোণচরিত্রকে হীনভাবে 

চিত্রিত করিয়াছেন। যিনি আচার্য পদে বৃন্ত হইয়! কুরু-পাওবের ঘুদ্ধনীতি ও অন্ববিষ্তার শিক্ষক, 
তাহাকে উপজীব্য পুরাণের বিশিঃ নির্দেশ ব্যতীত হীনরূপে চিত্রিত করিবার অধিকার কোন লাট্যকারের 
থাকা উচিত হয় না। গিরিশচন্দ্র এই নীতির বশবতাঁ হইয়া দ্রোণাচার্ষের চরিত্রে মালিন্ত আনেন 
নাই। পুরাণকার-্থ্ চরিজ্জে অঙ্গরাগ দিবার অধিকার নাট্যকারের তখনি থাকে যখনি পুরাণকার 
উহাঁকে উন্নত বা অবনত করিয়৷ দেখান, অন্যথায় নহে। 


ভীক্ষ 
অতি অল্প স্থানেই ভীম্ম চরিবে চিত্রিত হইয়াছে। তবজ্ঞানী ভীম্ম গিরিশচন্দ্র হাতে বিমলিন 
ইন নাই। কোন স্বীনেই বীরত্বের আওতায় তাহার আভ্যন্তরীণ অপর গুণরাশি আবরিত হয় নাই। 


কুরুশ্েষ্টের প্রেত্ব নাট্যকার সর্বত্র বজায় রাঁখিমাছেন। ভীম্ম চরিত্র লইয়া পৃথক নাটক তিনি কেন 
লিখিলেন না, আজ তাহা বল! কঠিন। 


গন্থগুণ অপেক্ষা সহিষুতাগুণ গিরিশচন্দ্রের বুধিষ্ঠিরে অধিক ফুটিরাছে। এ ধুধিষ্টিরও সত্যবাদী । 
অজ্ঞাতবানকালে বিরাট রাজার কাছে পরিচয় দিবার সময়ে যুধিষ্ঠির মিজেকে ধুধিষ্টিরের সথা বলিয়া- 
ছিলেন। নীতি-শাস্ত্র বলে--“সম প্রাণো সখা মতঃ, অর্থাৎ একগপ্রাণ না হইলে সথা বলা যায় না। 
স্থুতগাং এ ক্ষেত্রে বাহতঃ সত্য-অপলাপের চেষ্টা দেখাইলেও উক্ত নীতি অনুসারে তাহা দুষণীয় হয় 
না। ঘুধি্টিরেব ধর্মসেবার বৈশিষ্ট্য ইষ্টকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিয়া, অন্ত তাবে নহে, তাই £আশ্রিত 
পালন" কতবব্য সম্বন্ধে তিনি ভীমসেনের যুক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন--'আশ্রিতপালন কত ব 
নিশ্চয়, মানি, কিন্তু তা'হতে কত ব্য-্কৃষ্চরণ-শরণ।' যুধিঠিরের চরিব্র-বিষয়ক মহাভারতীয় কু 
গ্রপ্নের কোন সমাধানই নাটককার করিতে পারেন নাই। 


ভীমসেন 
ভীমচরিত্র গিরিশচন্দ্রের লেখনীমুখে নূতন আলোকমম্পাতে সৃষ্ট হইয়াছে । যাত্রা ব 
গীতাভিনয়ের পালায় তীমের যে ছবি ইতঃপুর্বে জন-সমাজ দেখিয়াছে তাহা গিরিশের ভীম চরিত্র 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২১৯ 


হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গিরিশের ভীম কাওজান হীন গ্ুলবুদ্ধি-সম্পযর নহেন। অভিমঙ্্যর প্রাণ ভীম 
কর্তৃক নিন না হওয়ায় ভীমের আত্ম-গ্লানি এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল £-_ 

“ছে অ্ভুন! ধরি দেহ প্রতিবিধিৎসাঁর হেতু। 

নহে, তীক্ষ খড্ো ছেদি বাহুদ্ধয় ফেলিতাম জলন্ত অনলে, 

ছুরিকায় ছেদি জিহব! দিতান কুকুরে, 

বীর গর্ব না করিত কতু আর !” 


অরুতকার্ধতায় ভীমের অভিমান-সথচক বাণী এখানে কি তীত্র ! কীচক নিধন-কালে ভীমের সংযতরোধ 
এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে :_ ৃ 
*ধৈর্ধ্য ধর অধীর অন্তণ। 
রোষ-অগ্নি বাহছিরিবে লোমকুপে-- 
মুচ্ছ। যাবে লোকে 
শ্কীত শিবা ললাঁটে হেরিবে, 
উগ্রমূতি ক্ষুদ্র মৎস্ত দেশে কে সহিবে? 
নীরবে যামিনীর ঝিল্লীরবে-- 
মিল!ইবে রোবপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস, 
শিহবিবে তৃদ্মজ গহ্বরে শুনি, 
শুগালের নাদে আর্তনাদ মিশাইবে তার । 
না করিব র্লুধির পাতন, 
সে পাপ-রুধিরে-- 
অপবিত্র হবে ক্ষিতি !” 


কীচকের মতো! অল্লবীর্য শত্র-হননের অন্ত নাট/কার ভীমের বৃথা বাহ্বাক্ফোট দেখান নাই-.হহাঁতে 
আছে সংযত বীর্ষের মৃদু 'প্রকাশ-্ধ্বনি। 

'পাও্ডবগৌরবের' ভীম ভক্ত, শ্রীকুষে দৃঢ়বিশ্বাী ও জ্োষ্টান্ঈগামী। পুরাণকারের স্বাভাবিক 
সহানুভূতি অজুনের দিকে থাকিলেও নাট্যকারের সহানুভূতি কিন্তু ভীমের দিকে গিয়াছিল। দণ্ডীকে 
আশ্রয় দেওয়ায় শ্রীরুষ্ণ পাগুবের সখা-পদবাচ্য না থাকিয়া! অরি হইয়া ঈাড়াইলেন। এ ঘটনায় 
তীমের বিশ্বাস কিন্তু অন্য রূপ ছিল। ভীম তাই মাতাকে বলিতেছেন ৫ 

“চিরদিন সে না যস্ত্রণ। করিয়াছ ধর্ম-উপাসনা, 
পাগুব-বান্ধব রুষণ তব পুণ্যবলে। 

ঘটে যদি হরি সহ বাদ, ভেব না বিষাদ, 
তথাপি পাওব-সখা হরি, 

নহে ধর্মে কেবা দেয় মতি ?” 


আশ্রিতরক্ষাধর্ম সম্বন্ধীয় বাদানুবাদকালে ধুধিষ্টিরের মনে এইরূপ একট! সংশয় গন্িয়াছিল 
যে, তীর নির্ধারিত ধর্মপথের বিরুদ্ধাচরণ করিলে পাছে তিনি বৈষ্ণবী মায়ায় পড়িয়া ধর্মল্ট 


২২০ ৃস্তকাব্য-পরিচয় 
হইয়া যান, তাই তীমের কথায় তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন | ভীম কিন্তু যুধিতিরকে এইরূপ 
বলিয়াছিলেন £-- 

"একমাঞ্জ উপায় কেবল ভেদিতে বৈষ্ণবী মায়া. 

শিখিয়াছে দাস দেব, তব উপদেশে। 

স্বধন্মে নিধন শ্রেয়ঃ যাঁর, 

তার'পরে মায়ার নাহিক অধিকার ! 

রাজ ধর্ম, ক্ষাত্র-্ধর্ম, আশ্রিতরক্ষণ, 

রণ-আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের। 

পিতা, জো্ঠদ্রাতা, ইদেব-গুরু-_ 

আবাহন যে করে সমরে প্রবোধিতে তীরে 

ক্ষত্ররীতি চির দিন। 

তীরু করে গুরু বলি সমরে সন্মান ।” 

দুর্যোধন ব1 ছুঃশীসনের উপর ভীমের শাত্রেশশ ঈর্ষ' প্রণোদিত নহে, দ্রৌপদীর প্রতি অবমাননার 
প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় উহা! প্রভাবিত ছিল। 
তুরঙ্গীর জগ্ঠ শরীফের সহিত বিরোধে কুরুপক্ষের সাহায্য লইতে পাওবগৌরবের ভীম আন্তরিক 

ইচ্ছাসম্পন্ন ছিলেন না, তাই তিনি ঘ্বারকায় যাইয়া প্রকৃষ্ণের সহিত দ্বেরথ-সমর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভীমের সে অভিম্বাষ পূর্ণ করেন নাই, ইহাতে ক্ষোভে ও অভিমানে কৃষ্-চরণে তাহার 
দীর্ঘ-নিশ্বাস টালিয়। তীম গৃহে প্রত্যাবত ন করিয়াছলেন। ভীম অটল বিশ্বাসে একমান্র কৃষণচরণেই 
আন্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। রণজয়-আশায় অমৃততৈরব ও অন্থিকাঁদেবীর পৃজ। করিতে ভীম ভিন্ন 
পাওডব-পক্ষীয়ের৷ সকলেই গিয়াছিলেন। কুস্তীদেবী ভীমের এবংবিধ আচরণের গ্রাতিবাদ করিলে 


তীম বলিয়াছিলেন £__ 
“পীতাঞ্থরে পুজি দিবানিশি, 


দিগম্বর পান সেই পূজা, 
হর-হ্রি এক আত্ম। 
নাহি তার ভেদ। 
মম মনে নাহি মাত! ছিধা, 
দ্বিধা না করিব হরি-হর ।" 
আকন্মিক বিপদে বাঞ্চাকল্পত€ হরির নিকট হইতে বরপ্রার্থনা করিবার জন্ত কুস্তী ভীমকে উপদেশ 
দিতে আসিলে ভীমের উত্তর এইরূপ হইয়াছিল £-- 
“আর্ত যেই--সেই করে বরের প্রার্বনা, 
* ডাকে বিপদ-ভঞ্জনে বিপদে হইতে পার। 
কিন্তু মহা সম্পদ আমার, 
আমি বর কি হেতু মাগিব ?” 
ভীমের ভক্তচিঞ্জ গিরিশচ্জ্র নিখুত তুলিকায় আকিয়াছেন। 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২২১ 


গিরিশচন্দ্রের অনু নও কৃষ্চরণে সমর্পিতপ্রাণ। এ অজু নিজ বীর্ঘকে কৃষ্ণের কৃপা! ভি অন্ত 
কিছু মনে করিতেন না। অভিমন্যুর মৃহ্ঠৰনিত শোকে গ্রীক সাস্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলে পর 
অজজুন বলিয়াছিলেন £-- 
"পরশ-পরশে লৌহ কাঞ্চন-মূরতি, 
ধরে তরু চন্দন সৌরভ মলয়ের সহবাসে, 
দেখি পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি! . * 
অনুগামী হইতে তোমার !” 
এন বড় দুঃখে এরূপ ধৈর্য অন্তু নেই সম্ভব হুইয়াছিল। গিরিশচন্র্ের অজু ন গ্রতিহিংসাবশে জাতিক্ষয়ে 
ইচ্ছুক ছিলেন না, ভাই বিরাটরাজ্জের গোধন-রক্ষাকালে বলিয়!ছিলেন--'পরকার্ধে করিলাম বহু 
জাতিক্ষয়, কি কহিবে ধর্ষরাঞ্গ মোরে।” রণক্ষেব্রে শক্ররূপী গুরুজনের সম্মান অর্জুন সর্বতোতাবে 
রক্ষা করিতেন। বিরাটরাগার গোধন-রক্ষা-ব্যাপারে কৌরবেরা পরাজিত হইলে পর বিরাট-নয় 
উত্তর ভগিনীর খেলিবার বস্বের অন্ত রণশায়ী বীরবৃন্দের বিচিত্রবর্ণ উষ্ধীষ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছিল। 
অজু ন তখন তাহাকে ভী্ম দ্রোণ ও কুপাচার্ষের বন্ধ গ্রহণ করিতে নিমেধে করিয়াছিলেন। অর্জুন 
ক্ষত্রিয়ের রণনীতি অনুসারে নিরম্্ প্রবীরের অঙ্গে অন্তক্ষেপ করেন নাই, তাহার অগ্মাগারের হবার 
খুলিয়া অভিমত রণবেশে সঙ্গিত হুইবার সুযোগ তাহাকে দিয়াছিলেন। বীরের প্রতি বীরের 
সন্মানজ্ঞান গিরিশচন্দ্র লিখিত অঙ্জু ন চরিত্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য | 
নকুল, সহদেব 'ও দুর্যোধন-চরিত্রে গিরিশচন্দ্র কোন নূতন আলোকপাত করেন নাই। 


কণ 


'বৃষকেতু' দৃশ্ঠকাব্যে নাটককার কর্ণকে প্রসিদ্ধ দাতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষে 
মিলিয়৷ অকুষ্ঠিত চিত্তে নিক সন্তানকে নিজহস্তে বলি দিয়! ব্রাহ্মণরূপ ছনুবেশী নারায়ণকে এ দম্পতী 
ভোগ দিয়াছিলেন। দীনশ্ীলত। ও বীর্যবন্ত| ব্যতীত কর্ণ চরিত্রের অপরগুণ নাটককার দেখান নাই। 
কর্ণ কুরুপক্ষীয় বীরগণের অগ্রণী হুইয়াও অর্জুনের ঈর্ষা! করিতেন। পাগুবাগ্রজ চরিত্রের অন্তবিধ 
মহত্বপূর্ণ ঘটনাবলি লইয়! গিরিশচজ্্র কেন পৃথক নাটক রচনা করেন নাই, আজ তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
প্রয়োঙ্গনহীন। 

প্রকঃ ও 
মহাভারতের মধ্যমণি ছিলেন--্রীরুঃ। খরার ভার লাঁঘবের জগ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুরন্ত 
পাপাচারী ক্ষত্রিয়কুলের নাশসাধন শরীরের পরিকল্পন! ছিল. অত্যাচারী শাসকসম্প্রদায়ের বিলোপ- 
সাধন করিয়া! অত্যাচারিত দীনের উদ্ধারকল্পে শ্রীকফ্ের যহাভারভীয় যাবৎ চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। এ 
বিষয়ে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের শ্্রীকফ্ণের. বানী 'সীতাহরণ' নাটকের বালীবধকালীন রামের 
বাণীর সহিত সানঞ্জস্তপূর্ণ ছিল, যেন এক কথারই প্রতিধ্বনি বলা! চলে। গিরিশচঞ্জের শ্রীকৃষ্চচরিত্র 
গতার--“যদা যদাহি ধর্মন্ত ্লানির্ভবতি ভারত। অত্যাথানমধর্মন্ড তদ| তদ স্থজামাহম্‌ ॥---এই তথ্বের 


১ 


২২২ ৃষ্টকাব্য-পরিচয় 


উপর ভিত্তি করিয়! স্্ট হইয়াছিল, তাই জনার শ্রক্ণ বপিয়াছিলেন £-প্ধরিয়াছি নরদেহ ধরার গোদনে 
না করিলে মমতা! বর্জন, ধর্মরাজ্য ভারতে ন! হইবে স্থাপন।” প্রীকৃ্ণ যে লীলাময়, নাটককার তাহা: 
বিশিষ্ট প্রমাণ পাগুবদ্বারা দণ্তীরাক্নরূপ আশ্রিতরক্ষার ব্যাপারে দেখাইয়া গিয়াছেন। উর্বনী 
শাপোষ্ধার ও ত্রিহুবনে পাগুবদের গৌরববৃদ্ধি--এই উদ্দেশ্য এ আশ্রিতরক্ষা-ধর্ষের অন্তরা 
লুকায়িত ছিল। সাত্যক্ি প্রতি শ্রীক্চের লীলাসহচরেরা এ গুহ উদ্দেশ্ঠ সম্পূর্ণ না বুঝিলেও শ্রীকৃষেদ 
আঙ্গিক লক্ষণদ্বাণা কিছু-কিছু বুঝিয়াহিলেন, তাই সাত্যকি শ্রীরুষ্ণকে একবার জিজ্ঞামা করিয়াহিলেন-_ 
“হ ভূবনপাবন, পোবেগ লক্ষণ নাই বদনে তোমার ! যেন উল্লাসেস্প্্রীমুখ নুপ্রকাশ--কহমাত্র রোধ 
ভাষ!' ভক্তের জন্য ইঞ্টের বেদনা! কিরূপ তীব্র হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এই দিকটাই নাটককা: 
দেখাইয়া! গিয়াছেন। 


মৃতদ্রা 
দেব-দ্বিদে ভক্তিমতা রূপে চিতা । নুতদ্রার বারাঞনার আনর্শ নাট্যকার এইরুপে 
দেখাহয়াছেন £-_ 
“পতি-পুত্র যায় রণ 
বীরাঙ্গনা সাগ্রায় সমর-সাজে, 
খোর রণভুমে মে বীরকুপ-নারা, 
গারথা হইয়ে লথে, 
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ, 
বাদীষে সন্তান 
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু । * * 
যবে যুদ্ধকার্ষে; রত বারতাগ, 
বীরপত্বী ব্যস্ত রহে দেব আরাধনে। * * 
মমতা ছেদিতে শিখে 
মা-ক্ষত্রিয়-সুত। ভূমিষ্ঠ হইয়ে।” 
সুভদ্রা বার রমন্ীর মতে তাহার একনাত্র পুথেব মৃত্া-সংবাদকে দৈব-বিড়ন্বন। বলিয়! গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এত বড় স্বাঘতাগ জনতে বিরল। কৃ্গতপ্রাণ পাগুবদের মতে! সুতদ্রাও কষ্চরণে 
সনর্পিতপ্রাণা। 'পাগুধগৌরব" নাটকের নুতদ্র। শরণাগত রক্ষারূপ ধর্ম-পালনের জন্ত তুরঙ্গীনহ দ্ীকে 
আশ্রয় দিবার কালে এইরূপ বলিয়াছিলেন £-_ 
“গুন নৃপমণি বীরাঙ্গনা বিপদ না! জানে । 
অহেতু যগ্যপি বাদী হন চক্রপাণি, 
তারে আমি তিল নাহি গণি, 
আশ্রিত-পালন ধর্ম মম। * * 
পাওুবংশ-নাঁরী, 
পরিহরি যাই যদি তোমাঁরে ভূপাল,-- 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ২২৩ 


কুলে (দিব কলঙ্কের কালি। হবে অধর সঞ্চার, 

কঃ সখা না রহিবে আর, 

পাওূবংশ ছারথারে যাবে ।” 
কুরু-্পাওবের সমরনেতা ভীত্বকে পাগুব-কুল-সন্ী স্ুজদ্রা বুঝাইলেন যে, দণ্তী-উরবশীর বিবাদের ফলে 
যদি দণ্তী-পরিত,ক্তা! অশ্বিনী আশ্রয় ভিক্ষা! করে এবং তাহাকে আশ্রষদিবার জন্ত সমরানল প্রজলিত 
হইয়া উঠিলে ভারতবংশ তাহার প্রতিবিধান করিতে সম্পূর্ণ বীর্ধবান। নুতরাং কৃষকে অশ্বিনী 
গ্রত্যর্পণের কথা রণজয়ের পর নির্ণাত হইতে পারে, তৎপূর্বে নছে। গিরিশচন্দ্রের সুভদ্রার চরিতাদর্শ 
পরবতাঁকালের বহুকবির উপত্রীব্য হইয়াছে। 


তৌপদী 


কেশপাশের বন্ধন দ্রৌপদী করিতেন না। ছুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমানিত 
করিবার পর, সেই অপমানের প্রতিশোধ না দেওয়া পর্যন্ত দ্রৌপদী বেণীবন্ধন করিবেন না বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। নাটককার দ্রৌপদী চরিত্রের দৃঢ়ত৷ দেখাইয়া গিয়াছেন। সংযম-অত্যাসের 
অভাব তীহার হিল না। অজ্ঞাতবাল কালে বিরাট নগরে চীরবাল, ভূমিশয্যা তাহার নিত্য অবলগ্বনীয় 
ছিল। সেখানে কীচকদ্ার! তাহার অবমাননাকে তিনি এইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন £-- 
“অপনান জয়দ্রথ-ছলে, তিল ন৷ গণিগ্ন, 
আখিবারি অঞ্চলে মৃছিনু, 
চলিলাম সিংহিনী সমান-_- 
মুগরা্প পাছে পাছে! কিন্ত, 
ভেকে কহু স্পর্শেনি কবিণী 1” 
দ্রোপদীর এইরূপ স'হত-বীর্ধের তাপ নিতান্ত কম নহে ! কৃষ্ণের সবী দ্রৌপদীর গ্রাণও কৃষ্ণময় ছিল, 
াট্যকার এ ভাবের বিপর্যয় ঘটান নাই। অপমান-লাঞ্তা দ্রৌপদী পাগবের প্রতি--বিশেষ্তঃ তীমের 
'পৃতি ন্ভিমানিনী ছিলেন, পাছে তাহার অবমাননার প্রতিশোধ না লওয়৷ হয়--এইজন্য। 
নট্যকাব পাঁওব গ্রহৃতির চরিত্র কোথাও ক্ষব্ন করেন নাই, বরং বর্ণ-িন্তাস দ্বারা আবও উজ্জল 
করিয়াছেন। 


পৌরাণিক নাটকের বিদুষক-চরিত্র 


নাটাসাহিত্যে গিরিশচন্ত্রের হস্ত-প্রয়োগের পূর্বে কি সংস্কত নাটকে, কি বাঙ্গালা নাটকে বিদুষক 
চরিত্রের অভাব ছিল না। রাজবয়গ্ত হিসাবে তাঁড়ামি ও ও্দরিকতাঁর পরিচয়-দেওয়া ছাড় আর 
কোন নৃতনত্বের আস্বাদন তাহাতে পাওয়া যায় লাই। গিরিশচন্্রই বিদূষকের নৃতনরূপ দিয়াছেন। 
গিরিশচন্দ্র পূর্বগামী নাটককার দীনবন্ধু তাহার নবীন তপা্বনীর 'মাধব' চরিত্রে বিদুধকের নূতন 
অঙগরাগ দেখাইলেও গিরিশচন্ত্রের মতো! কৃতকাধত1 তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। 

*পাপ্তবের অজ্াতবাস' নাটকের “পাগলা ত্রাহ্মণ' ভূমিকাটি ভবিষ্যৎ বিদুষক চরিত্রের অগ্দূত 
ইইয়া দেখা দিয়াছিল। মুল আখ্যারিকার সহিত সম্পর্কহীন বলিয়া! উহার আলোচনা! নিশ্রঠোজন। 

'ফ্রবচরিরে' নাটাক্ষেত্রের মধ্যে বিদূষকের পদ-চি সর্ব প্রথম স্থাপিত হইল। রহ্ন্ত ও ব্যঙ্গের 


২২৪ দৃষ্ঠকাবা-পরিচয় 

ভিতর দিয়া সত্যকখন-ীলতা৷ এই রাজ-বয়ন্তের বৈশিষ্ট্য । রাজা ও রাজপরিবারের গ্রতি বিদূুষক 
মাত্রেরই স্বাভাবিক টান তাহার চরিব্রগত ধর্ম। করব চরিত্রের বিদুষকেরও তাছ] ছিল, তধে সে যেন 
একটু বেদী মাঝ্রায় দরদী । 

'নলদময়স্তীর' বিদূষকের কার্য আরও ব্যাপক ছিল। এ বিদূষকের মনের ভয়ও তাহার 
অন্ত্ঃকরণের মতো! সরল। বনের তিতর পদ্মকোরক হইতে অকন্মাৎ দেববালার আবির্ভাব ও তিরোভাৰ 
যদিও দেবমায়া-দবারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তথাপি উহাকে বিদ্ষক রাক্ষসীয় মায়! বিবেচন! করিয়া তয় 
পাইয়াছিল। দময়ন্তীর করপ্রার্থী দেবতাদের মধ্যে যমরাজকে দেখিয়া বিদূষকের তয় শিশুর মতোই 
উপহাসাম্পদ হইয়াছিল। নৃতনত্বের মধ্যে এই বিদুষককে নাট্যকার লোকচরিত্রজ করিয়াছেন, তাই 
সে অনায়াসে পুদ্বরকে বলিয়াছিল £-"্মহাশয় | * * জেনে-গুনেই হাসেন না, হাঁদ্‌লে বুঝি হৃি 
থাকে ন1?” এ বিদৃষকের রাঁজগ্রীতি যেরূপ গভীর, পত্থীপ্রেমও ততোধিক বিশাল ছিল। এ বিদুষক 
সপষ্টবাদী। পুর বিদ্ূমককে কারাগারে বন্দী করিতে চাছিলে গে মন্ুয্যত্বহীন প্রাচীনকাঁলের 
বিদুষকের মতো ভীত হয় নাই, নৈতিক সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে পু্ধরকে বলিতে পারিয়া- 
ছিল £-“মহারাজ ! যদি কষ্ট দিতে চান--তবে, আপনার রাজ্যেই আটক রাখুন। যে রকম চুটিয়ে 
রাজ্য আরম্ভ করেছেনস্্যমরাজা এসে সল! লয়ে যাঁবে। হয় ত নরক থেকে তুলে পাপীগুলোকে 
হেথা ছেড়ে দে যাবে। শুনেছি ইন্্রেতে-শচীতে বাজি হ'র়েছে--যম বড় কি পু্কর বড় 1” এই 
বিদূষক নল দময়ন্তীর অন্বেষণকাতির হইয়া বহ্থান ভ্রমণের পর চেদীরাঁজ্যে উপনীত হইয়া বলিয়াছিল 
”* * আবার এর নাম শ্রন্ছি চেদী। রাজবাড়ী কি সাধে দেখে যাই? পাঁকে ব্যাঙ, থাকে, 
হোমা-পাঁথী গিরিশৃঙ্গেই বসে।” বিদূষকের এ মন্তব্যে দরদ ও গগ্রচর-গিরির অভিজ্ঞতা প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহাও নুষ্তনত্বের একটা দিক। 

'জনার' বিদূষক নাটককারের অপূর্ব সৃষ্টি! এ বিদূষকের ভাবা ভাবের তরঙ্গে নৃত্য করে, 
অথচ সভেজ ও তীক্ষ। প্রাণমন তাহার কুষ্চরণে সমর্পিত, কিন্তু অন্ভের অগোচরে গোপনে, 
বিশ্বাস তাহার অঞুরস্ত, তাই আগ্রদেবকে সে বলিয়াছে--“ওই যে তোমার ঠেজায় প'ড়ে বিশবার 
'হরি-হরি' বল্লুম, একবার নাম কল্পে তরে যায় 1” গুধ-সাঁধক বলিয়! ইইদেবের উদ্দেশে ব্যাজ-স্তুতি 
সে বাবার করিয়া থাকে। এই বিদূষকের বিশ্বাস-সন্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণ বৃষকেতৃকে এ নাটকের মধে] এক 
স্থানে এইবপ বলিয়াছেন-_ 

“বিশ্বাস তীহার- 
জীবনে বারেক যেই ম্মরে মম নামঃ 
পুলকে গোলোকধামে অস্তে পায় স্থান।'' 

নীলধ্বঞ্জের রাজত্বে দেবতার! বিভিন্ন প্রকারে পূজিত হওয়! সত্বেও আজ নীলধবজ অবস্থার ফেরে 
বিকল। জন! পুভ্রশোকে উদ্মাদিনী, পুত্রবধূ মদনমুগ্জরী সহমৃতা, বংশের ছুলাল অগ্রতিহন্দ্ী বীর প্রবীর 
ছলে মুগ্ধ হইয়! যুদ্ধে নিহত হুইয়াছেন। রাজত্বের এই প্রকার বাস্তব পরিণতি দেখিয়! বীরভ্ত 
বিদুষকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল! তাহার ধারণ! এইরূপ জন্মিল যে, পারলৌকিক গুতের নিযন্তা 
যিনি, এঁহিক শুভ তিনি নিয়ন্ত্রিত করিবেন না কেন? এই যুক্তিবলে বিদুষক ক্রাঙ্মমীকে বলিতেছে £-_ 


“* * দুকীড়ী নোড়ানুড়ী সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পুজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ: 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল হ২৫ 


নয়? আচ্ছা থাকুন দিধীর জলে ঠাণ্ডা হয়ে। * * ধেমন নরবংশ লাশ ক'চ্ছ, তোমার ছুড়ীর বংশ 
দা করতে আমি ছাড়বোনা। যেখানে যা পাব হাতাব, আর দিধী-সই কর্‌বো। তোমার স্বড়ীর 
ঝাড়কে গেড়ে তার পর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি । এরা ডাজায থাকৃতে রাজার বড় ভাল বুঝি না1" কি 
বার-বিশ্বাসীর উক্তি! 

ঘ়-ধিশ্বাসী বিদূষক কৃষ্ণনামের মহিমা! জানে, তাই একস্থানে ত্রান্মণীকে সে বলিয়াছে-. 
আরে মাগী, এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল দেখলি নে? নামের গুণে & টুকু, এবার স্বয়ং 
উদয়। (বস্থ দিয়া চক্ষু বন্ধন)" চক্ষুবদ্ধ করিবার কারণ হিজ্ঞাসা করিলে বিদুষক ক্রাঙ্গণীকে 
বলিয়াছিল :--“খুসী, তোর কি? (দূরে হরিধ্বনি শুনিয়া) ওরে বাপরে পর প্রীরাবত-ধ্বনি উঠেছে, এ 
কি কাণে আঙ্গুলে সানে?” তত্ত-বিশ্বাণী বিদূষক নিজ বিশ্বীসে অবিচলিত থাকিয়াই ত্রা্মণীকে 
বলিতেছে ঃ "আরে, রেখে দে তোর জপ, ও নামের ঠেলা জানিস নে।” ক্রান্মণী নিজ চত্বর মধ্য 
শুধবৃক্ষকে সহসা মঞ্জুরিত হুইতে দেখিয়া বিদূষককে তাহ! চক্ষু খুলিয়া দেখিতে বলিলেন। বিদুষক 
চক্র বন্থ অপসারিত না করিয়া বলিয়াছিল--“& যে মধুর রব এখানে অবধি আস্ছে, গাছ ত গান, 
গাছের বাবাকে গঞ্জাতে হবে না?” 

বিদ্ূষকের দু বিশ্বাসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! প্রীরু্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাহার সন্থুবীন 
হইয়াছেন । এখানকার সংলাপটি বড়ই মধুর। বিচ্ছিন্নভাবে গ্রদ শি ' হইলে রসতঙ্গ হইধার সম্ভাবনা 
আছে, তাই সমন্ুটি উদ্ধৃত হইল। রমিক পাঠক একান্তে বসিয়! রস উপভোগ করুন :__-্প্রীকষ- 
আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দীড়ার, তা' হ'লে তুমি কি কর?" বিদুবক-_'গটি-গুটি 
গে রথে চড়ি, আর কি করি? শ্রীক্*-'আর হরি যদি এসে থাকে? বিদু--“কই- কোন্‌ দিকে 1 
বাষ্নী, চোখে কাপড দে, চোখে কাপড় দে।" শ্রীকৃষ- “ব্রাহ্মণ, সত্যই আঁমি একবার ভাঁকুলে থাকৃতে 
পারি না।' বিদু--“তবে এসেছ ?' ক্রাঙ্মণী-'না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন।' বিদু--হা, 
আমি বুঝে নিয়েছি; বাম্নী বঝিস্‌ নে ও কখন্‌ বুড়ো, কখন্‌ ছোড়া, তার কিছু ঠিকানা! নেই।' প্রীরুষ*_ 
ত্রাঙ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন?" বিদু--'যখন এসে ফঁড়িয়েছ, সে সব ত ঢুকে গিয়েছে। 
কিন্তু সাফ, বল্‌ছি, বথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খ-ক্র-গদা-পন্ম ধ'রে এসে 
সাম্নে দাড়াবে, আমি তাতে চোখ, খুল্ছি নি! যদি দেখা দেবে, বাশী ধ'রে তোমার রাঁধিকাঁকে ডেকে 
সাম্নে দীড়াবে, আমি চোখের কাপড় খুল্ছি ' শ্রীকৃ্ণ-_“ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেক দিন, সেরূপ 
কি করে ধরবো? বিদ্‌ু-“চেপে যাও না, যে ন| জানে তার কাছে ভির্কুটি ক'রো। পাগুবেরও 
ঘোড়া হাকাও। আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাক জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা 
হবে। ভাব বুঝি বোকা বামূন খবর রাখে না? খবর না রাখলে তোমায় অন্ত ভয় কর্তেখ 
না. শ্রীকৃষ--“দ্বিজোতম, তোমার অসীম ভক্তি, দেখ তোমার পাদম্পর্শে আমার অশ্বখদ্েহ 
পল্পবিত হয়েছে, তুমি ধন্ত, তোমার বিশ্বাম ধন্ত1' বিছু-ধন্ত-ধন্ঠই তো কচ্ছ, য1 বল্নুম 
তা কর না, জ' নইলে আমি চোখ খুল্ছি নি কালাাদ! এ যে বুড়ো থুখড়ে বৃষকেতু 
খেগো রূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মূরলী-ধর হও তো! হও, নইলে 
সোজ! পথ আছে, চলে বাও! আর চতুভূর্জ কর, তার আর চারা কি, কিন্তু চোখের ক্ষাপড় আমি 


খুল্ছিনে।” 


২২৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


শরীক বিদুষকের নির্বন্ধীতিশয়ে রাধারুষণ মূর্তিতে দেখ! দিলেন, বিদূষক আনন অধীর হইয়া 
চোখের বাধন খুলিয়া বলিল £--"ওরে বাম্নি দেখ, দেখ. দেখ, এখন গোলোকেই যাই আর বৈকুষ্ঠেই 
যাই, আর দুঃখ নাই ।” 

গিরিশচক্ত্রের বিদূষক চরিত্রের সম্পূর্ণ কারি-গরি এখানে উদ্ঘাটিত হইল। বীরভক্তবিশ্বাসীর 


এরূপ নিখুঁত ছবি বাঙ্গাল! নাট্যসাহিত্যে আর নাই । গিরিশ্চন্ত্র এ বিভাগে মৌলিকতার দাবী 
করিতে পারেন। 


কমলেকামিনী নাটক 


গিরিশচজ্দ্রের কমলেকামিনীর গল্পাংশ মুকুন্দরামের কবিকঞ্কণ-চণ্ী হইতে সংগৃহীত। এখানিকে 
উপপুরাণ বল! যায়। অতি প্রাচীন বঙ্গলমাপ্রের একটি চিত্র জনশ্রুতি মগ্ডিত হইয়া! কিরূপে চণ্ী- 
মাহাত্মা কীত'ন করিয়াছিল, তাহাই এই নাটকের আখ্যানবস্ত | নারদ, বিশ্বকর্মা, দারত্রক্ষা, হুমান, 
চওী, পদ্মা, গ্রভৃতি পৌরাণিক চত্রিত্রের সহিত ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর, শালিবাহন, লহনা, খুল্লনা 
গ্রস্ৃতি সামাজিক ও ধীতিহাসিক চরিত্রের সংযিশরণে এই অঙুত দৃষ্ঠকাব্যখানি গঠিত হইয়াছে। 
তক্ছন্ ইহাকে পৌরাণিক পর্যায়ের অস্তগু ক্ত করা গেল। এখানি ১৮৮৪ খুষ্টাবের ২৯শে মার্চ তারিখে 
বাঁডন্স্ট্রীটস্থ তদানীত্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 

বিভিন্ন নরচিত্রক্ূপ (416016060৩5 ০01 7191) প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে এই নাটকের মধ্যে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। তঙ্ছন্ত নাট্যক্রিয়ার গতি (2৫০০1) স্থানে-স্থানে মন্থর হইয়া ওৎনুক্যের ব্যাঘাত 
ঘটাইয়াছে। পুধগামী নাটককার দীনবন্ধুর দোষ গিরিশচন্দ্রের এ নাটকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। 
গুরুমহাশয়, ছুধলা, লহনা, কারিগর, মাঝিগণ (মায় তাহাদের বহুধিখ্যাত সংগীত “ঈশান কোণে ম)াঘ 
উঠ্যাছে, কত্তিছে গেঁ-গো-ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থে) গ্রদ্থৃতি তিন্ন-তিন্ন গ্রকৃতি বিশিষ্ট মাষ ও তাহাদে 
সংলাপগ্ুলি বেশ ফুটিয়াছে ;' বিস্ত খুল্লনা, শ্রীমস্ত প্রভৃতি গ্রধান চরিত্রগুলির চিন্তাধারার মধ্যে রে 
না থাকায় উচ্চার্দের উক্তি একযেয়ে হুইয়াছে। স্থানে-স্থানে গানের উপর গান, স্তবের উপর স্তব 
সন্নিবিষ্ট হওয়ায় নাটাক্রিয়ার গতি স্বচ্ছন্দগতিষ্মীল না থাকায় ইহা যেন নাটক হইতে যাক্জাগান থা 
গীতাতিনয়ের পালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমন্তের %রম সময় হও মা উদয়, দেখে মরি তারা 
শ্রীপদনলিনী' গানখানি বহু বিখ্যাত, আজ প্রায় ৬০।৬২ বৎসর ॥ কাটিয়া যাইলেও ইহার লোক-প্রপিদ্ধ 
একটুকুও কমে নাই। 

কমলেকামিনীব সঙ্গে-সঙ্জেই গিরিশচন্ের দৃশ্তকাব্যের পৌরাণিক বিভাগের আলোচনা শেষ হইল। 


পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের নার্টকত্ব 


শপাশ্চান্তয নাটক-বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওভন করিয়া! অনেকে গিরিশ্চন্ত্রের পৌরাণিক নাটকগুলিকে 
স্প্টত যাত্রার পালা না! বলিলেও যাত্রালক্ষণাক্রান্ত এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তীহাদের ঘুক্তি 
এই যে তাহার নাটকে 'ভক্তিরমের গ্রাবল্য' "অলৌকিক অপ্রাকৃত ব্যাপারের অবাধ সমাবেশ” 
নাটকের চরিতরগুলির কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র সতত! ফুটিয়া উঠে নাই এবং তাহাদের ক্রিয়াকর্ম 
নিরস্তর কোনে ধর্মতাব বা দেবমাহাত্ম গ্রকাশ করিবার জন্ গড়িয়া উঠিয়াছে।" | 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৭ 


বন্ব-সংঘর্ষই নাটকের প্রাণ তাহ! লিঃসন্োছে বলা চলে/ কিন্তু তাহার প্রকাশক্ষেত্র স্ধত্র ঠিক 
একরূপ হয় না। পৌরাণিক নায়ক-নায়িকার কর্মজীবনের ধারা ও পরিণতি যাহা পুরাণে লিপিবদ্ধ 
আছে তাহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী নাটকফারের থাঁকে না, কারণ আজও পুরাণ- 
শাসিত ধর্ম এই দেশে চলিতেছে । শহরের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্/ক্তি ছাড়! বাঙ্গালা দেশের জন- 
সাধারণ পল্লী গ্রামবাসী ও অধ শিক্ষিত। পুরাণবণিত কু, রাম, শিব, বিষু, কালী, দুর্গা, তারা তাহাদের 
ইষ্ট দেবদেবী। গ্রাচলিত আখ্য।য়িকার বিপর্যয় ঘটাইলে লোকের ধর্মহাঁনির আশঙ্কা আছে, তাই 
গিরিশচন্ত্রকে নাটকীয় চরিত্র স্থজন ব্যাপারে বিশেষ সংযত হইতে হইয়াছিল। ছন্ব-সংঘাত সাষ্টি বিষয়ে 
" তিনি কতদূর কুকার্য হইয়াহেন তাহার বিচার তীহার প্রত্যেক নাটকের পৃথক আলোচন! প্রসঙ্গে কর) 
হইয়াছে। 

পৌরাণিক নাটকের আরম্ভ, অগ্রগতি ও পরিণতি পুরাণজ্ঞ পাঠক ও ক মাত্রেই জানেন বলিয়া 
ঘটনা সংস্থাপনের নৃতনত্ব আর কোথ| হইতে আমিবে ? পুরাণ-চিহ্নিত চরিক্সই এঁ ঘটনাবলীর ঘটক। 
খাত-গ্রতিঘাতের দ্বারা তাহা! নাটকীয় হইয়াছে কিনা তাহ! দেখাই উহার নাটকত্বের বিচার। 

অলংকার শাস্ত্রোক্ত নয়টি রস, যথা" আদি, হান্ত, করুণ, অদ্ভূত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীতৎস ও 
শান্ত এবং তাহার সহিত বৈষ্ণব শাখ্্রোক্ত এই কয়টি যথা--দাস্ত, মধ্য, বাৎসল্য ও আদিরসের অন্তর্গত 
মধুর রম লইয়াই মানুষের যত কারবার । নাটকের মধ্যে এই রসের কোনো কোনোটির পরিপাক 
থাকে! “তক্তি' চিত্তেরই একটা বৃত্তি (8০010 ০£ 77100) নাটকীয় পান্র-পাত্রীরা এ বৃত্তির খেলা 
দেখাইলেই “তক্তিরসের' প্রাবলো তাহারা অপাংক্তেয় হইবে কেন? সেই খেলাটি এ নারক-নায়িকার 
প্রকৃতির অন্নুকূল বা৷ প্রতিকূল হইয়াছে কি না সমালোচকেরা৷ তাহাই দেখিবেন। পৌরাণিক জগতে 
দেবত৷ ও মানুষের অবাধ সংমিশ্রণ ছিল। নাটকীয় চরিক্রগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সম্ত! ত'হাদের 
অন্তদ্বন্বের ভিতর দিয়] হয সাফল্য, না হয় 'অসাফণ্য লাভ করিয়! থাকে । গৌণতাবে যদি ধর্মতাৰ বা 
দেবমাহাজ্সা গ্রচারিত হইয়া যায়, তাহাতেই বা বিরক্তির কারণ হইবে কেন? নিমনশ্তরের ধৌনতত্ব 
প্রচারের বেলায় কি উক্তরূপ প্রচার বাঞ্চনীয় হয় না? 

নাটক-দর্শনের ফল আনন্দ লাভ। সেই আনন্দ অধিকারীভেদে তিন্নরূপ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে 
গিরিশচন্দ্রের উচ্চভাবমূলক নাটকের আলোচনাকালে আরও কিছু বল! হুইবে। পাশ্চাত্য [15675 
তীয় নাটক দেশ ও জাতিভেদে নাঁনা আকারে দেখা দিয়াছে এবং জাঁতির সংস্কৃতি ধরিয়াই তাহা! গড়িয়া 

ঈয়াছে। 

গিিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যেগুলি বিষা্দান্ত ভাহার অন্তর্গত ছুই একখানি নাটকে 
নাটক শেষ হইবার পর তিনি ক্রোড়াঞ্চ সন্নিবেশ করিয়াছেন। এ ক্রোড়াঙ্কের বিষয় পাঠক বা দর্শক 
সাধারণের জন্ত নহে, তাই 'ক্রোড়াঙ্ক'রূপ এক বন্ধনীর ঝেষ্টনে উনাকে দেখাইয়াছেন। মর জগতের 
ক্রিয়াকলাপ দেব5রিত্রেয় বিচ্ছেদ ঘটিলেও অমবত্ব-নিবন্ধন তাহাদের আকাজ্কিত থিলন নিত্যাধামে হইয়া 
থাকে। নাটকের দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে যাহাদের মন দ্বিধাঁবিভক্ত 'প্রাণময় কোষে'র উপরি কোঠায় 


উঠিয়াছে তীহারাই উহা বুঝিতে সক্ষম । 


উচ্চভাব-মুলক বিভাগ 


গিরিশচন্্র এইবার যে বিভাগে হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাতে তাহার অনন্ভসাধারণ প্রতিভা বহুমুখী 
হইন্বা দেখ! দিয়াছে । জীববিজ্ঞানে (81108) ) প্রমাণিত হইয়াছে যে কর্মমাত্রেই ভাবজ এবং যে 
কর্ম যত উৎকট তাহার পশ্চাতে তত্প্রণোদিত ভাবরাগ্িও ততোধিক উৎকটভাবে দেখ! দেয়। 
নাটককার এই তত্বতিত্তির উপর তাহার এই বিভাগীয় নাটকগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

আধ্যাত্মিক বিচারে যান্ুষের আত্মা! পঞ্চকৌধিক। আত্মার অক্পময় কোব--এই বিরাট ব্রদ্ধাণ। 
প্রাণময় কোধ--সৃষ্িস্থিতিক্রিয়া শক্তি, মনোময় কোব-্-বহুভাবে ব্যক্ত হইবার সংকল্প, বিজ্ঞানময় 
কোষ-যে জানে এই বহুত্ব সংকল্প ধৃত হইয়া আছে, আনন্দময় কোষ-স্যে স্থলে আত্মার স্বরূপ 
কেবলানন্দময়। মানুর্ধর মন এই পঞ্চকোষে বিচরণ করে। বিজ্ঞানময় কোবকে দেবলোঞ বলা 
হুইয় থাকে, এখানে আত্মবোধ উপনংযত হইলে চৈতন্তময় ক্রন্ষসত্তার দর্শন হইয়া থাকে । ভূলোক-_ 
অন্নময় কোব বাস্থুল দেহ; প্রাপময় কোষ তাহারই সন্ধিস্থল, উহা উধধবধক্রমে ছুইভাগে বিভক্ত। 
উধব দ্িকন্থ অংশ, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষগুলি ক্রমশ শুক্মাতিহ্ক্্। নিয়দিকস্থ প্রাণাধ 
ও অন্নষয় কোষ ছৃইটি স্থূল ও স্থলতর। ন্বভাবতঃ জীবের মন এই নিযনস্থ তিন বেন্ত্রেই বিচরণ করে, 
যথা--মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার। অন্নময় ও প্রাণময় কোষের মধ্যেই এই তিনটি চক্র বিরাজিত 
আছে। 

উপন্তাম ও নাটকের বিষয়বস্ত ও তাহাদের নায়ক-নায়িকার ভাব-প্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ এই 
তিনটি স্থূল কেন্দ্রের গতাগতি লইয়া ব্যস্ত। জগতের মোহ ও বহুত্বের আননদক্রীড়। জীবের মনে যদি 
জগদীশ্বরের কৃপায় ভাব-বিদ্রোহ উপস্থিত করে তাহার প্রথম খেলা প্রাণময় কোষের উ্ধ্বাধে" প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । এবং ক্রমশঃ উহ! উধব দিকে হুম্্গতি লাভ করিয়া মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আননাময় 
কোষে যাইয়া পৌছায়। বহুকৌধিক মানব-মন বিবত'নের প্রসাদে কখন কি ভাব লইয়া খেলা আরম্ভ 
করে তাহার ক্রিয়। গিরিশচজ্ত্রের এই বিভাগীয় নাটকের মধ্যে অন্ুশীলিত হুহ্য়াছে এবং তজ্জন্ত যে নূতন 
তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা তত্বহিসাবে এতদিন নাট্যসাহিত্যে ছুজ্ঞেয় ছিল। অধিকারীতেদে 
ভাবের বিচিত্র গতিতঙ্ষী কিন্নপ রস পরিবেশন করে তাহার চিত্র নাট্যকার আকিয়াছেন। ইহার 
কোনোট। মনের আনন্দ সমৃদ্রে ডূবিয়া আছে, কোনোটা বা বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান সমুদ্রে জ্ঞান সঞ্চয়ে 
ব্ন্ত, কোনোট। বা গ্রাণময় কোব থেকে ভাব বছন করিয়৷ মনোময় কোষে তাহা ছড়াইয়। দিতেছে। 

গিরিশচন্র একাধারে পালাকার (1185-51181.6) ও নাটককার (৫:80805:) ছিলেন। যখন 
মঙ্াধিকারীর পকেটের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন তখন তিনি পালাকর, আর যখন আত্মমুখ মনের 
(৪১1০০752১80) দিকে চাহিয়াছেন তখন বিষয়মুখ (০১1০৩) মন দিয়া নাটক গড়িয়া 
তুঙ্ত্বাছেন। তাহার এই বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্ত নিরপেক্ষ কৃতি সমালোচকের গ্রায়োজন। আমার 
এ ক্ষীণ চেষ্টা তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিবে মাত্র। 

চৈতগ্যলীল। নাটক 

চৈতন্তলীল। এ বিভাগের প্রথম নাটক। ১৮৮৪ খ্রষ্টাব্দের ২র! আগস্ট তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ 

তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। ঠৈতনতদেব এতিহাসিক চরিত্র নিঃসন্দেহ 


গিরিশচশ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২২৯ 


কন্ত নাটককার নাটকে তাঁহার দেবভাব-মাঞ্জ চিত্রিত করিয়াছেন, তজ্জন্য এতিহাপিক পর্যায়ের মধ্যে 
ইহা সনবিবিষ্ট হইল না। নাটককার স্বয়ং ইহাকে তক্তিমূলক নাটক বলিয়াছেন। 
ষড়রিপুর তাড়নে মন্থ্যযসমাজ বিধ্বস্ত ছইতেছিল, তাই পাপ পূর্ণমাত্রায় চৈতন্তের সমসাময়িক 

তারতভূমি কলুষিত করিয়াছিল। মেই পাপ-তার হরণের নিমিত্ত এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য চৈতস্থা- 
দেবের অবতারত্ব কল্পিত হইয়াছে । নানারপ ধুক্তির ভিতর দিয়! গিরিশচন্ত্র গীতার এই অবভার-বাদ 
নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্ট! করিয়াহেন। নারায়ণেরই অবতর-গ্রহণের কখ। শাস্ত্রে কথিত 
আছে, তাই নাটকান্তর্গত 'পণ্ডিতচরিক্র' প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্তে চৈতন্তের অবতার-গ্রহ্ণ প্রসঙ্গে খষিকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন £-- 

“অবতারে যে সব লক্ষণ-- 

অবয়বে করি দরশন, 

কিন্তু হেরি গৌর বরণ 

বিন্ময় হতেছে মনে, 

স্যামব্ণ অবতার চিরদিন !” 
এই প্রঞ্সের উত্তরে খষি বলিয়াছিলেন £-- 

“অদ্ভুত এ লালা-স্এক অঙ্গে রাধাশ্াম । 

পুরুষ-প্রকৃতির এক দেহে রতি-. 

জ'বে গতি করিতে প্রদান, 

বুঝহ ধুক্তিতে ঈশ্বর শক্তিতে “হলাদিনী শক্তিসার-_ 

'হলাদিনী শক্তির আধার। 

গৌর আকার -এক অঙ্গে সগুণনিপ্ত ৭!” ও 
আর এক স্থানে মৃতিমতী “ভক্তি" মৃতিণয় “বৈরাগ্যঞ্জে চৈতন্তলীলা সন্ধে বলিয়াখেন--্বাহ বাঁধা 
অন্তঃ কৃষ্ণ অপূর্ব এ ভাব”, সুতরাং এ লীলার উদ্দেখ্য বা পহ্ন্ত বাহৃতঃ এক প্রকার বলাই 
হইল। রাধিকার £প্রমোন্মাণ ভাঁখ ও শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্তবিনয়ক জ্ঞানের গ্োতিনা [নিমাই দেহে 
ধুগপৎ ক্রীড়া করিয়াছিল। এ লীলা! সম্বন্ধে 'ভক্তি' “বৈরাগ্যকে' এই দৃকাব্যেৰ মধ্যে আর একস্থানে 
বলিয়াছেন +-- 

“নছে জড় নয়ন গোচর তাহা॥ 

ভাবুক হৃদয় তন্ন-তন্ন ছেরে সমুদয় । & * 

লীলা অন্তরে-অন্তরে বাহে তার নাহিক প্রকাশ ! 

* * ভেদজ্ঞান-সপ্রধান প্রকৃতি মানবের ( তার )) 

লীলা যবে একত্রে হেরিবে--তেদ জ্ঞান যাবে, 

প্রেমে পাবে লনাতন। * * 

কলিষুগে দীক্ষামাত্র- নাম, 

প্রেমামূত পান, হরিনাম সাধন কেবল, 

যেই নান-সেই হরি করিতে গ্রচার, 


২৩৪ দৃপ্টুকাব্য-পারিচয় 


নদীয়ায় প্রভূ অবতার | *% % 
আপামর পাবে দিবাজ্ঞান।” 
পিজামুর চৈতত্য-সন্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংস! এই কয়টি কথার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে । 
অবতার-আখ্যা পাইলেই লীলা-সহচরের প্রয়োঙন হইয়া থাকে, তাই নিত্যানন্দরূপী বলরামের 
এবং শ্রদাম, সুৰাম--এমন কি গোপীদেরও লীল! সহচর হইবার প্রয়োঞজন হইয়াছিল! “তক্তি' ও 
“বৈরাগ্যের' নিযলিখিত সংলাপের মধ্যে এ ঘটন! ম্ুগ্রকাশিত হইয়াছে £- 
"নীলাচলে ভাবে মগ্ন অবধৃত চলে, 
নিত্যানন্দ নাম-_-ও দেহে বিরাজেন বলরাম। 
হের নদীয়ায় তক্তবৃন্দ জ্যোতির্ময় কায় ; 
কেহ সখা, সীভাবে কেহ, 
আম্মাসনে আত্মার বিহার, 
তাব তাহে সার-- 
আধার প্রতেদ মাত্র তাছে। 
একমাত্র বিরাজে পুরুষ, 
প্রকৃতির তিন্ন তিক রূপ, 
তিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ |” 
কুষ্ণলীলার সহিত চৈতন্তলীলার সামঞরস্তরক্ষা নাটককার “ভক্তি র মুখ দিয়া এইরূপে করিয়াছেন £-- 
"ভাবুক হৃদয় হেরেছে সকল লীলা ; 
মুতিক ভক্ষণে কের বদনে-- 
চতুর্দশ ভূবন হেরিলা নন্দরাণী। 
মৃতিক! ক্ষণে শচীর কুমার-_ 
ভুবনের সমাচার কহিল মাঁভারে। 
মিশ্রের পাদুকা বছিলেন ভগবান, 
সবিশ্মক়ে জনক-জননী শুনিল নুপুরধ্নি--- 
নুপুরবিহীন পায়। যথা গোপগৃহে 
মাখন-হরণ, ঘরে-ঘরে করিয়ে ভ্রমণ-- 
খাগ্-দ্রব্য চুরি করে হরি। 
প্রেমের রুত্রিমনকোপে ধায় প্রতিবাসী 
ধরিতে গৌরাঙ্গ-শশী, 
শচীর শাসন বন্ধনের অনুরূপ । 
দষ্ভের দলন, দানব-নাশন--- 
হয় নিত্য প্রেমের লীলায়, 
হেরে মুখ প্রেমে গলে প্রাণ, 
দন্থ আর নাহি পায় স্থান যার দ্রব্য যায়, 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ২৩৯ 


সেই পুনঃ চায়--আসি পুনঃ করুন হরণ ! 
গোষ্ঠলীলাঁ_-শিশু সনে খেলা, 
সখ্য-প্রেম বিতরণ । প্রেমিকের সনে 
মধুলীলা--ভাতিবে যৌবনে ।'! 
জ্ঞানমার্গের নীরম পথ অপেক্ষা ভক্তি-মার্গের সরস পথে জীব সহজেই আকুষ্ট হয়, কারণ ভক্তি 
অন্তরের ধন | হেতু-বস্তর সে বিচার করে না ইঞ্টের উদ্দেশে হ্বতঃই সেচুম্বক আকুষ্টের মতো হিতাহিত 
জানশৃষ্ঠ হইয়! ধাবিত হয়। জ্ঞানের পথে কিন্তু, যাহাতে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা সর্বধ! পরিত্যাজ্য; 
তক্তিপথে ন্বখ-দুঃখ নির্বিচারে ভোগ করিতে হইবে। নাটককার অধ্থৈতাশ্রমে ভক্তসাধক হরিদাঁসের মুখে 
এই তথ্যটি প্রকাশিত করিয়াছেন। হরিদাস গোপনারী সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন £--“কৃষ্ধন সার, হিতা- 
হিত নাহিক বিচার, জ্ঞানহীন! গোপাঙ্গন! অবশ্ত কহিব) বিনা বন্তর বিচার তক্তিলাভ করেছিল অনায়াসে ।” 
চৈতন্যলীলা-নাটকে আধ্যাত্তিক তত্ব-সম্বন্ধে নিমাই এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন ₹- 
“কে করে নির্ণন- স্পি-স্থিতি-লয়, 
কোটি কোটি হইতেছে মুহূর্েকে, 
মায়ায় স্বজন, মায়ায় পাঁলন, মায়ায় নিধন পুনঃ। 
এক-বহু মায়া আবরণে, 
ধুগ-বর্ধ-পল মায়ায় সকল, 
মায় বলে স্থান নিরূপণ, 
ত্াস্তিরূপ মাঁয়ায় গ্রতেদ-জ্ঞান | * * 
বাসনায় জগৎ স্বজন, 
কর জীব বাসনা বর্জন, 
নিতাধন পাবে অনায়াসে; 
বাসনায় মনের জনম, মন ্থষ্টি করে এ শরীর । 
অনন্ত বাসনা! উঠে তায়, 
ভাসে মন বাসনা-সাগরে ; 
মোহ্‌-অন্ধকাঁরে আপনা পাসরে, 
শিব ভুলি হয় জীব ।” 
এখন নাটক-হিসাবে চৈতন্তলীলার স্থান কোথায়, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার গ্রয়োজন। 
নায়ক চরিতকে বে্টন করিয়া! যে নাটটাক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল ভাহার ক্রম-বিকাশ দৃশ্থে-দৃ্ে, অন্কে-অক্ষে 
অবাঁধগতিতে চলিয়া উহারই স্বাভাবিক পরিণতি-লাভ চৈতন্যলীল! নাটকে ঘটিয়াছিল। সমস্ত ঘটনাই 
এঁ এক পরিণতির বেহ বা পরিপোষক রূপে--কেহ ব! পরিপন্থী-হিসাবে ঘাত প্রতিঘাঁত তুলিয়া সহায়ত 
করিয়াছিল। উভয়ের লক্ষ্যস্থল কিন্তু এক। নাটকের আভ্যন্তরীণ চরিজ্রগুলির মধ্যে অগাই-মাধাই 
চরিত্র দুইটি চিত্তাকর্ষক । প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় দেখা যাঁয় যে, প্রথম জীবনে যে ব্যক্তি য্ত বড় পাও 
থাকে, পরিণত জীবনে সে তত বড় তন্তু ও সাধু হইয়া! উঠিয়াছে। জগাই-মাধাই তাহার দৃষ্ান্তস্থল। 
লোক চরিত্র হিসাবে এ ছুইটি অনবস্ত। 


২৩২ ৃশ্ঠকাব্য-পরিচয় 


এক তীয় সমালোচক আছেন তাহারা দৃশ্তকাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক অলোচনা পছন্দ করেন 
না। তাহাদের যুক্তি এই--যে উহা স্বভাবসঙ্গত নহে । চৈতন্তের চরিত্র সামাজিক সত্য ঘটনা, সুতরাং 
এক হিসাৰে ইহ! রতিহাসিক | তাঁহার প্রেমোন্মাদ-ভাব যাহা তাহার চরিতকার চৈতন্ত-ভাগবতে বা 
চৈতন্তরিতামূতে চিত্রিত করিয়াছেন, নাটককার তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই নাট্যসৌধখানি 
নির্ধাণ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতার ছাঁয়৷ দেখিতে যাইলে চলিবে কেন? আর্টের 
খাতিরে চরিত্রের অঙ্গরাগ দূষণীয় নহে-না থাকাই দুব্য। বৈষ্ণব শাস্ত্রের শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাঁৎসল্য ও 
মধুর এই পঞ্চবিধ রসের অভিব্যক্তি ইহার মধ্যে পাইবেন ! 
এই নাটকের অভিনয়কালে দুইটি অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হুইয়াছিল। তাহার প্রথমটি, 
সর্বধম-সমদ্বয়ের নাঁয়ক ধুগপ্রবর্তক শ্রীহীরামন্ক্ণ পরমহংস দেব এই নাটকের একজন দর্শক হিসাবে 
বাডন্ম্টীটস্ক তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এবং দ্বিতীয়টি রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে 
হরি-সংকীত নের প্রচলন এই লাটকেই কর। হইয়াছিল, তজ্জন্ত কতকগুলি গ্রাণম্পর্শা সংগীত-লহরী 
নাটককাঁব এই নাটকের অবয়বে প্রবিষ্ট করাইয়: সংগীত-সাগরে দেশবাসীকে ডূবাইয়! দিয়াছিলেন। এ 
নাটকের অভিনয়-কালে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা! হরিনামে মাতিয়া৷ উঠিয়াছিলেন। সম-সাময়িক 
বাদপত্র ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে । রঙ্গমঞ্চের দ্বারা যে সমাজ সংস্কার সাধিত হইতে পারে তাহার সংবাদ 
রঙ্গমঞ্চের দর্শকরা! এই গ্রথম পাইল। বহু পরবর্তাকালে এই নাটক ও নাটককারের অপর নাটক 
নিমাই সঙ্গ্যাসে'র সংমিশ্রণে নদের নিমাই' বা “নদীয়। বিনোদ" নামক দুইখাঁনি চমকপ্রদ গীতাভিনয়ের 
পালাগ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। এ পালাগ্রন্থে সংগীতের আধিক্য ব্যতীত সংলাপগুলির বিশেষ কিছু 
পরিবত ন সাধিত হয় নাই। আজ দেশবাঁসীরা এ পালার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইীতেছেন। মৌলিক 
নাট্যকবির ধগ্র এই সংযত নাট্য-কৌশল, যে তাহা সর্ককালে আনন্দ দিতে পারে। 


নিমাই লঙ্গ্যাস নাটক 


এই বিভাগের দ্বিতীয় নাটক 'নিমাই-সন্ধ্যাস', যাহাকে নাটককার চৈতন্তলীলার দ্বিতীয় তাগ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা ১৮৮৫ খুষ্টাবের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্ক তদানীন্তন 
সটার থিষেটারে গ্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। চৈভন্তলীলার পরিশিষ্ট খলিয়! ভাবের এক্য এ নাটকে 
দেখা গিয়াছে। 

প্্তঃ কৃষ্ণ বহিরাধা* ভাবের রহস্ত এ নাটকে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং প্রীশীকষচৈতন্যের 
অবতার-গ্রহণ যে প্রচ্ছর্নতাবে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার কারণ রাধিকাদ্ধারা শ্তাম অঙ্গ বেই্টনরূপ ত্ছের 
মধে] লুকায়িত আছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া শইতে হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোষের এ-সকল লীলা 
অন্নময় বা বড় জোর, 'গ্রাণময় কোষের সাধনা লইয়! ধাহারা থাঁকেন তাহাদের কাছে কৃত্রিম বলিয়াই 
অনুমিত হইবে, কিন্তু তা' বলিয়া ইহা অস্বাভাবিক নহে, ইহ গ্রকতই ঘটিয়াছিল। এ পথের পথিক 
হয়৷ দৃষ্টিভঙ্গী বদল করিলেই সকল 'অসামগরস্ত সুমমঞ্জস হইয়া উঠিবে। 

নিমাইয়ের সঙ্্যাস গ্রহণ ও তাঁহার পরবততাঁ ঘটনাবলি এ নাটকের উপজীব্য। ইহার 
বৃনানী (/68%178) নাটকোচিন্ত (4187900) হয় নাই। পারিপার্শিক বিষয়ের ($106-1589৩8) দিকে 
বেশী নর থাকায় নাটকের মুল বিচাধ্য বিষয়ের (77810 38896) গতি মন্থর হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্ত 


গিরিশচন্দ্র খোষের গৌরবময় কাল ২৩৩ 


দর্শক বা পাঠকের মনে কোন কৌতুহল জাগে নাই; কেমন একটা একঘেয়ে সুর (70708099) ধ্বনিত 
হইয়াছে ( নাটকের শেষ অঙ্কে সার্বভৌম ও নিমাইয়ের জান ও তক্তিমার্গ সম্বন্ধীয় বিতর্কের মধ্যে 
জটিল দার্শনিক তত্বের সমাবেশ দেখা! যায়। সার্বতৌম প্রদশশিতি ঈশ্বর-সন্বন্ধীয় নিরাকার, নিগুপ 
নিধিশেষ প্রভৃতি বিশেবণগুলি যে, ঈশ্বরের কেবল বিশেষণ এ মত খণ্ডন করিয়া নিমাই ঘুক্তিদ্বারা 
তাহার সাকার মতেরও প্রতিষ্ঠা করিলেন। বড়তুজ-মুর্তি ধারণ করিয়া প্রীপ্ীকফচৈতন্তের প্রচ্ছর 
অবতার-মুর্তি দেখাইয়া! নিমাই উপনিষদের ীঁ নিরস সাধককে প্রেম-ভক্তির সরস পথে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন। 

বিষ্ুপ্রিয়া৷ চরিত্রে বৈচিন্ত্য ছিল না। বাহ্‌ বিরহের সহিত আন্তর বিরহের কোন সম্বন্ধ নই, 
এই তথ্য প্রতিঠিত করিবার প্রয়াস নাট্যক্বি এই চরিত্রের ভিতর দিয়া করিয়াছেন। এই সাধনার 
পথ সহজসাধ্য নহে, পদম্থলনের সম্ভাবনা অধিক, তাই বিষ্ুপ্রিয়ার কাছে নিমাইয়ের দেবদেহে অবস্থিতির 
পরিকল্পনা আনিয়া নাট্যকার তাহার সিদ্ধিলাভের পথ সুগম করিয়! দিয়াছিলেন। 

এই ন[টকটি জনপ্রিয় না হইবার কারণ অনধিকারীর সম্মুখে জুষ্্তত্বের পরিবেশন করা হইয়া" 
ছিল। তাৰ উচ্চন্তরে উঠিলে ক্রমশ হুপ্্রতালাভ করে। সেই সুক্্তত্ব বুঝিবার লোকসংখ্যা! নাট/শালার 
সাধারণ দর্শক বা পাঠকের মধ্যে বেশী থাকে না। পাশ্চা্তা 11158016 জাতীয় নাটকের গ্রভাব 
'চৈতন্থলীলা' ও “নিমাই-সন্গাসের" উপর কিছু দেখা যায উহাদিগের অতিমানবীয় লীলাভঙ্গীতে, তবে 
কুত্রাপি জাতীয় সংস্কৃতি হারায় নাই। নিমাই সন্ন্যাসটি তন্বাংশপ্রধান হওয়ার ও অন্তর্থন্ব ফুটিতে না 
পারায় নাটকের সৌন্দর্য হারাইয়াছে। নাঁটককার হিসাবে, তাই গিরিশচন্ত্রের এ নাটকে এ্রথম পরাজয় 
ঘটিল। সংগীতবিভাগে ইহার ছুই-তিনটি গান, বিশেষতঃ 'শুকাল মালতী মালা গাঁণনাথ এলো নাঁ-_ 
গানটি চির নূতন হয়! রহিল। 


বুদ্ধদেব চরিত নাটক 


এই বিভাগের তৃতীয় দৃশ্ঠকাব্য “বুদ্ধদেব চরিত" ১৮৮৫ খুষ্টাব্বের ১৯শে সেপটেম্বর তারিখে 
বঁন্স্টীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটাবে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এগখানির নায়ক এীঁতিহাঁশিক 
চরিত্র হইলেও নাটকে তাহার দেবভাবই চিক্সিত হইয়াছে । গিরিশচন্্র স্যার এডুইন্‌ আর্নন্ডের লাইট্‌- 
অফ্‌-এপিয়া (1448 ০৫ 48919) নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে ইহার ঘটনা ও ভাবরাঞ্জি গ্রহণ করিয়া! তাহাকে 
সম্পূর্ণ নিজন্ব করিয়া লইয়া এরূপ অভিনব রূপ দিয়াছিলেন যে দর্শক বা পাঠক সমাজ এই নাটকের 
রমণীয়তার মুগ্ধ হইয়া! গিয়াছেনদ। কলিকাতা-শহরের বাঁগবান্বার অঞ্চলের নন্দলাল বনু মহাশয়ের 
বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে পাটাবলি গ্রথা এই নাটকের গ্রভাবেই বন্ধ হইয়া যায় । এমন কি স্বয়ং 
আবুন্জ সাহেব এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়! নাট্যকারের ও বঙ্গ নাট্যশালার ভূয়সী প্রশংসা 
কবির] গিয়াছিলেন। অধুনা পরলোকগত গিরিশচন্ত্রের শাতিধর-লেখক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“গিরিশচন্দ্র নামক গ্রন্থ এই বথার সাক্ষ্য দিতেছে। 

হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্থান আছে। নাটককার এই নাটকের পূর্ব-সুচনায় 
গোলোকধাম-দৃশ্তে বিষু। ও দয়ার সংলাপের মধ্যে, কৰি জয়দেব কৃণ্ঠ 'প্রলয়পয়োধি জলে ধৃতবান্ংসি 
বেদম" নামক অব্তার স্তোত্রের ব্যাখ্যায় অভিব্াক্তি-বাদের মধ্য দিয় স্থষ্টিতত্ব বুঝাইবার. চেষ্টা 


২৩৪ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


করিয়াছেন। অবতারতত্বের পশুদেহ্জনিত বিবর্তন * শেষ করিয়! নরদেহে এ অভিব্যক্তি আরম্ভ হইলে 
এই ক্রম-বিবত নটী নাটককার সুন্দর কৌশলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে তিনি' এইরূপ 
বলিয়াছেন £- 

পৰিদ্তাদর্পে দিত ব্রাহ্মণ, অস্ত্রবলে না হবে শাসন, 

সে দর্প দমিব বিদ্াবলে। 

ব্রাহ্মণের উপদেশে পথহারা নর, 

ধর্মে ডরি করে সবে নিষ্ঠুর আচার, 

নব বিধি করিয়া প্রচার, শ্রম দূর করিৰ সবার, 

'আহইংস! পরমোধর্ম করিব ঘোষণা । &% * ৬ 

যাগ-যজ্ঞ হবে নিবারণ, 

দেবাচ্চনে প্রাণীর হনন নাহি হবে ধরামাঝে | £ ৭ 

আত্মোন্নতি করিতে সাধন-- 

নরগণ করিবে যতন, 

কর্মে কর্মনাশ আশে, নিবাণ প্রয়াসে 

রিপুগণে করিয়ে দমন, 

সদাচারী হইবে মানব |” 
বৌদ্ধদর্শনের অহিংস, জীবে দা, কর্মদ্বারা কর্মনাশ করিয়া নির্বাণলাত প্রভৃতি তত্ব নাটককার এই 
নাটকের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। 

নাটকের ক্রিয়া (8০6০7) গ্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় অঙ্ক হইতেই আরব হুইয়াছিল। “জরা, রন, 

মৃত, ভি করি দরশন, রাজার নন্দন ভবন ত্য্িয়া যাবে'--এই বিধিলিপির বিরুদ্ধে কুমার সিদ্ধার্থকে 
গৃহধর্মী করিবার জন্ত রাজা শুদ্ধোদন যে বিরাট আরোঞ্জন করিয়াছিলেন, নাটকের দর্শক বা পাঠকসমাজ 
তাহা অবগত আছেন, সিদ্ধার্থের বিধিলিপি কিন্তু এ বিরুদ্ধ অভিযাঁনের ভিতর থেকেও প্রকাশিত হুইবার 
সুযোগ খুঁজিয়াছিল। উদ্ভান-প্রবি্ট দেববালাঘয়ের সংলাপের মধ্যে সিদ্ধার্থের এ জাতীয় মানসিক 
চাঞ্চলা এইরূপে দেখা গিয়াছে £-- 

“সঙ্গী সনে নাহি করে খেলা, 

নাহি নগর জরমণ, অশ্ব-্সঞশলন 

পাছে ক্ষুদ্রকীটে দলে পদে-- 

সশঙঞ্চিতে করিত চরণ-ক্ষেপ ; 

হিংশ্রপ্রন্ত করিলে নিধন, 

করিত রোদন ।” 
গৃহধী সন্তানের এই সকল বিরুদ্ধ মনোতাঁবের নাশ-কল্পে রাজ! গোঁপা-নারী এক সুন্দরী নারীর সহিত 
সিদ্ধার্থের বিবাহ দিয়! রাজপুত্রকে উপবনমধ্যস্থ নারীমহলে আঁবন্ধ করিলেন। যাহ! অবশ্থন্ভাবী তাছার 


£ কবি নবীন মেন কর্তৃক পন্চে অনুদিত “মার্ক্ডেয় চণ্তীর' উপক্কমদিক! ছব্য' 


গিরিশচন্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ২৩৫ 


নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। উপবন মধ্স্থ প্রকৃতির শোভা দেখিয়! সিষ্ধার্থের মন চঞ্চল হৃইয়। উঠিল। 
প্রভাতকালীন শোতা মধ্যা্থে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং মধ্যাহ্ছের শোভা সাঁয়ান্ছে পরিবর্তিত হইতেছে। 
কতু শাস্ত নিগ্ধ প্রকৃতি--কতু মেঘ-বঙ্কার ও তাগব নত্প। এই সকল ক্রমিক পরিবর্তন দেখিয়া 
শুনিয়! সিদ্ধার্থ বলিতেন :- হ'ত অনুমান, চক্রাকারে হয় ঘৃর্যমান, দিবানিশি, পক্ষ, বড়খতৃ--যেন নহে 
নিয়ম অধীন, স্েচ্ছাঁধীন চিরদিন চক্র দূরে”; সিদ্ধার্থের এই সকল ক্ষুদ্র মনোবিকার কিন্তু পযৌবন 
সম্পন্ন! নবপরিণীতা প্রণয়িণীর সহবাসে দুর হইয়া যাইত। দম্পতীর সংলাপের মধ্যে “ছায়ার কথ শুনা 
গিয়াছিল। এত নুখের মধ্যেও ছায়া আত্মগোপন করিতে পারে নাই। পত্বী-মনের ছায়াজনিত 
শঙ্কা দূর করিবার মানসে নাটককার সিদ্ধার্থের মুখে কবিত্বপূর্ণ প্রেমালাপ দিয়াছিলেন। প্রদীপ 
নিবিবার আগে যেমন জলিয়! উঠে, এ যেন অনেকট! সেইরূপ £-- 
“আহা! পরিয়ে! বসন্ত উষায় শতদলে শিশির যেমতি, 
কেন সতি, অশ্রাবিন্দু নয়নে তোমার ? 
জান ন! কি, হাসিমুখ ভালবাসি তোর? 
আহা! প্রিয়ে এ কি নবভাব, 
হাসি-সনে মিশে আখি-বারি ! 
দেখি-দেখি বসন্তে বরিব! | 
প্রিয়ে, তব নয়ন চুমিয়ে বারিবিস্বু করি দুর। 
তরুণ অরুণে কমলে শিশির বিন্দু যথা ।” 
বিধিলিপি খণ্ডিত হইল না। সিদ্ধার্থের মনে যথাকালে বৈরাগ্য আনিবার জন্ত এঁ উপবনের 
মধ্যেই দেববালাদ্বয় গোঁপার সশীরূপে উদ্বোধন সংগীত আরম করিয়া দিল। এই সংগীতটি 
বাঙ্গালা নাটট্যসাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হইয়া আছে। জন-সাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য 
সমুদয় গানখানি এখানে উদ্ধত হইল। গ্ীতকারের রচনা-লাবণ্য গানের প্রতি ছত্র বাহিয়া 
ঝরিয়াছে ৫. 
পজুড়াইতে চাই--কোথায় জুড়াই? 
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই? 
ফিরে-ফিরে আসি, কত কীদি হাসি 
কোথা যাই সদা ভাবি গে! তাই! 
কে খেলায় ! আমি খেলি বা কেন? 
জাগিয়ে ঘুমাই কুহুকে যেন! 
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর? 
অধীর--অধীর যেমতি সমীর, 
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।” 
সংগীতের এই 'আস্থায়ী' অংশের মোছিনীশক্তি প্রভাবে সিদ্ধার্থের মনে প্রথম টান ধরিল, তাই তিনি 
দেববালার পরিচয় জানিতে উৎসুক হইলেন। দেববাল! তখন সংগীতের 'অন্তরা' ও “সধশরী' বিভাগের 


ভিতর দিয়া এইরূপে আয্মপরিচয় দিয়াছিল £-- 


২৩৬ দৃশ্যকাব্য-পরিচয় 


“জান না! কেবা, এসেছি কোথায়, 
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়? 
যাই ভেসে-ভেসে, কত-কত' দেশে, 
চারি দিকে গোল, উঠে নান! রোল, 
কত আসে যায়, হাসে কাদে গার, 
এই আছে আর তখনি নাই!” 
₹তের এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ গীত হইবার পর সিদ্ধার্থকে উন্মন! দেখ! গেল। দেববাণারা তখন 
গানের 'আতোগ' নামক শেষ অংশটি এইরূপে গাহিল £-- 
“কি কাজে এসেছি--কি কাজে গেল, 
কে জানে কেমন কি খেল! হ'ল! 
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি, 
যাই যাই কোথা কুল কি নাই ! 
কর হে চেতন, কে আছ চেতন, 
' কতদিনে আর তাঙ্জগিবে স্বপন? 
যে আছ চেতন, ঘুমাও ন৷ আর ; 
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ, 
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, 
তব পদ্দে তাই শরণ চাই!” 
দেববাঁপার এরূপ উদ্দীপনাময় সংগীতের গ্রেরণায় সিদ্ধার্থ সারধি-সমভিব্যাহারে উপবনের 
বাহিরের জগৎ দেখিবার জন্ত সর্বপ্রথম নগরভমণে বাহির হইলেন। রাণাদেশ্রে সঙ্ভিত উৎ্সব-মুখরিত 
নগরশেভা সিদ্ধার্থের প্রাণে শাস্তি আনিল না । তীহার কেবলই মনে হইতে লাগিল--'অধীন যে জন, সে 
কেমনে শিখাইবে স্বাধীনত! ?' সিদ্ধার্থের মন যখন সন্দেহ-দৌলায় এইভাবে দুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে 
দূতমুখে তাঁহার সন্জাত পুন্রের জন্মসংবাদ শুনিয্না আনন্দ-প্রকাশের পরিবর্তে তিনি এইরূপ বলিলেন £-_ 
"বন্ধনের উপর বন্ধন | নিত্য নব বিড়ঘ্বনা, 
ওঠে প্রাণে বাসনা সাগর, 
দুস্তর বাসনা-_ 
বুঝি বাসনাই বিড়ম্বনা! 
সুখ আশা-_-আশামাত্র, 
সুখ কিবা নাহি জানি।” 
সহযাতত্বের অনুমন্ধিতথ সিদ্ধার্থের সম্মুখে এই শুভমূহূর্তে বিধিলিপি যথাক্রমে বৃদ্ধ, রন, মৃত ও তিক্ষুককে 
আনিয়া হাজির করিলেন। নাটকের চরম পরিণতির বীজ (০11778) এই খানেই উপ্ত হইল। সিদ্ধার্থ 
বৈরাগ্যের তাড়নায় তত্বানুসদ্িৎসার জন্ত গৃহত্যাগ করিলেন। বৈরাগ্যের এমনি আকর্ষণ যে ন্সেহময় 
মাতাপিতা, প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী, গ্রাণোপম নবজাত পুত্র, লোভনীয় রানদোম্বর্য কিছুই তাহাকে 
পশ্চাতে ফিরাইতে পারিল না। তিনি বলিলেন £_ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৩৭ 
“কিবা ফল, অন্ধমাঝে অন্ধ হয়েরছে? 

ফিরিছে বিষম চক্রে মানব সকল, 

রোগ-শাকে সতত বিকল, 

মৃত্যুমা্র পরিণতি !” 


অরধ্য মধ্যে কঠোণ তপ-নিরত সিদ্ধাথ তখনও সত্যতত্ব পন নাই, ঝপতেছেশ $-- 


প্যদবধি দেহে আছে প্রাণ, করি সত্যের সন্ধান। 
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি” 

লৌরত বিতরি' আপনি শুকায়। 

মৃত্যু ভয় আছে কি কুন্ুমে? 

উচ্চ শাল-তাল--অভ্রভেদদী শির আনন্দে হেপায 
অনিলে করিয়ে আবাহন- 

রয়েছে মগন আপন আনন্দ ভরে। 

হেরি জ্ঞান হয় মৃত্যুকে না! ডরে। 

তরু মম গুরু-্-তাপ, হিম, বাত্যা, 

জল শিখায়েছে সহিতে সকল । 

আছে সমভাবে, আত্মকার্য নাহি ভোলে, 

তবে কিেতু বা স্বকার্য তুলিব? 

মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে। 

তাজিয়াছি সকল মমতা--. 

জীবনে মমত! কিবা হেতু ?” 


কচ্ছ.সাধনায় দেহপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া! বিধিলিপি সিদ্ধার্থের জীবনরক্ষার্থ দেববালাদের 
নি্লিখিত সংগীতের ভিতর দিয়া তাহার প্রাণে নৃতন ভাবের প্রেরণা পাঠাইলেন। সংগীতটি 


এইরূপ :-- 


৩৯ 


“আমার এ সাধের বীণে-- 
যত্বে গাঁথা তারের হার, 

যে যত্ব জানে বাজান বাঁণে, 
উঠে নুধা অনিবার। 
তানে-মানে বীধলে ভুরি, 
তারে শতধারে বয় মাধুরী, 
বাজে না আল্গ! তারে, 
টানে ছি'ড়ে কোমল তার ! 
সাধে বীণের মরম যে জানে, 
লে ত তার বাধে ন! টানে, 
দীনের কথ! মধুর গাথ। শুনে সে প্রাণে) 


২৩৮ দৃশ্তকাব্/-পরিচয় 


যেজোর ক'রে ভোর ধাধবে টানে, 

বীণ! নীরব রবে তার 1" 
কঠোর সাধনার পথে উন্নতঈর্ষ পাদপ অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন সিদ্ধার্থের উপ! হ্হয়াছিল। আজ তেমনি 
দেববালার পূর্বোক্ত সাধন-বিষয়ক সংগীতটি তাহাকে দেহ বাচাইয়া মধ্যবিধ ক্লেশকর সাধনার পথে 
পারচালিত করিল, কারণ দেহ চলিয় যাইলে, কারে লইয়। সাধন! চলিবে? 

সাধনায় সিদ্ধি পাইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হয় ইহাই সনাতন নিয়ম, তাই বিশ্বনার রাঁজার 

ুত্রেষ্ি বঙ্জাগারে লক্ষ প্রাণীধ্ধ নিবারণ-কলে নিদধার্থ ধুপকাষ্ঠমূলে দাড়াইয়! নৃপতির নিকট হইতে 
প্রাণিবধযজ্জ দান-স্বরূপ ভিক্ষ! চাহিলেন। ভিক্ষার ভাব৷ কি সহানুভূতিপুর্ণ 1 

“ক * দেখ নীরৰ ভাষায় ছাগ-পাল মুখ তুলে চার | 

যদি নৃপ, কৃপা নাছি কর, 

দেবতার কপ! কেমনে করিবে লাভ? 

* * -শভকার্য দুর্বল পালন, দুর্বল এ ছাগ-পালঃ 

হায়! হায় | ভাষায় বঞ্চিত, 

নহে উচ্চৈস্বরে ডাকিত তোমায়-.. 

প্রাণ যায় রক্ষ/ কর নরনাথ | * * 

হিংসায় কতু কি হয় ধর্ম-উপার্জন ? * * 

গ্রাণদানে নাহিক শকতি, 

হে ভূপতি, তবে কেন কর গ্রাণনাশ? 

গ্রাণের বেদন! বুঝ আপনার প্রাণে * * 

কিন্ত যদি বলিদান বিনা তুষ্টা.নাহি হ'ন ভগবতা-- 

দেহ মোরে ধলিদান | 

ছাদশ বখসর করেছি কঠোর তপ, 

যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম-উপার্জন, 

করি রাজা তোমারে অর্পণ-সুপুভ্র হউক ত4। 

যদি তব থাকে কোন.পাপ, 

পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সম্তাপ, 

ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ, 

বধ রাজা! আমার জীবন, 

নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান | *% & 

আপন ইচ্ছায় তব কার্ধে অর্পি নিজ কায, 

তাহছে তব নাহি পাপ! রাখ, রাখ যোগীয় শিমতি, 

বস্থমতী কলুষিত ক'র না ভূপাল ! 

্বর্থ হেতু ক'র না হে কোটি প্রাণি-বধ। 

কোথায় ঘাতক, রাঁজকার্ষে বধ মোরে !” 


গিশ্লিশচন্দ্র ঘোমের গৌরবময় কাল ২৩৯ 


আত্মদান-তুল্য পরীক্ষা আর কি হইতে পারে? সে অবস্থায় মার, সনে, মোহ, মায়! প্রভৃতি 

সাধনার অন্তরার-সমুহ সাধককে আঁর বিচলিত করিতে পারিল না। সাধনায় সিদ্ধিলাত করিয়া! সিদ্ধার্থ 
নি্ললিখিত জানসম্পদ লাভ করিলেন £- 

“জনম, বর্ধন, মৃহ্রাস্প্শবস্থা! কেবল; 

হ্েষ বা প্রণয়, আনন্দ-যন্ত্রণা-- 

মানসিক অবস্থার তেৰ। 

যতদিন না! ফোটে নয়ন, 

মায়ারোধ যতদিন না হয়--এ সব, 

তদবধি নাহি যায় ছুঃখ-ুখ ভোগ ) 

অবিষ্ভাজনিত ছল যেইজন জানে, 

টুটে তার জীবন-মমতা) * * 

পঞ্চতৃত হ'ষে সম্মিলন, জীবজ্ঞান করিছে সুজন, 

জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব, বেদনা সন্তান তার। 

সে তৃষ্ণায় যত কর পান, ন! হয় নিবাণ, 

বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা! আছ্তি প্রদানে ;. 

আমোদ গ্রয়াস, উচ্চআশ, 

ধনলিগ্লা, যশোলিগ্গা আদি, তৃষ্ণনলে ঘৃতাহুতি। 

সযতনে জঞানিজন তৃষ্ণা করে দূর | 

কর্মফলে দু'খস্থখ ভোগ, 

কর্মগত ভোগ সহে ধের্য্যে বাধি গ্রাণ, 

নিগ্রহে হন্জ্রিয় হয় হত, 

রুমে তায় হয় কর্মনাশ, 

কর্মধবংসে পবিস্রতা করে অধিকার, 

নিবিকার উপাধিবিহীন, স্বপ্রব্থ অবিষ্ঠা ফুরায়। 

দেবের দুর্গত অতুল বৈভব, 

জরামৃত্যু হীন নির্বাপ রতন করে লাভ। 

জেনেছি জেনেছি-_ 

পূর্বতন বোধিসন্ব-বংশোন্তব আমি, 

নাহি মম নাম, নাহি মম অনাকূমি, 

গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন। 

জানালোক --জানালোক -- 

তিমির নাহিক আর !” 

জানলাতের গর বৃদ্ধদেব আপাময়-সাধারণে & জানরত্ব বিতরণ করিয়াছিলেন। তীহারই 

গ্রতাবে রাজা শুদ্ধোন, গৌতমী, গোপা, রাহুল নাটকের উপসংহার কালে জানরত লাভ করিলেন । 


২৪০ দৃশ্তকাবা-পরিচয় 
পাশ্চাত্য [1115015 জাতীয় নাটকের প্রচারাত্মক কাজ গিরিশচন্্র এইখানে দেখাইলেন। বহু গ্রচলি, 
মচাবাণী সার্থক হইল :--'স জাতঃ যেন জাতেন জাতিবংশো সমুক্রতিম্। পরিব্তনি সংসারে মৃত 
কোবা না জায়তে !' ্‌ 
নাঁটককার এ নাটকের সংগীত বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। (১) “লে যাই আপ, 
মনে চাই না কারে! পানে, গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে । (২) 'বদূলো অলি দুলে কুলে 
গায়, সই লো প্রাণ শিউরে উঠে মলয়! হাওয়ায়' প্রভৃতি গানগুলি আজও সংগীতজগতে শীর্ষস্থান অধিকা, 
কবিয়া আছে। স্তানাভাবে আংশিক উদ্ধত হুইল। 


বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক 


বিমল ঠাকুর" নাঁটকখাঁন এই বিভাগের চতুর্থ সংখ্যা) ইহা গিরিশচন্দ্র বিজয়-বৈজযন্তী 
বভ্ভাষাঁবিদ্‌ পঙ্ডিতেরা বলেন এরূপ ভাবপূর্ণ নাটক পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে আর নাই। ইহার আখ্যান 
ভাগ বৈষ্বীয় 'ক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ১৮৮৬ থুষ্টাব্বের ওরা জুলাই তারিখে বীডন্স্ট্রীটৰ 
তদানীস্তন স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। বারাঙ্গনায় স্যন্ত প্রেম কিরূপে শ্রীভগবানে 
সমপিত হইয়াছিল, তাহা'রই অভিব্যক্তি এই নাটকের প্রধান বস। পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, মা 
গরদ্ৃতি প্রণয়ের যাবতীয় অবস্থা এই নাটকটির মধ্যে ক্রীড়া করিয়াছে। নাটকের অন্তরনিছিত প্রেমের 
যাবতীয় লক্ষণ নাটককার গ্রথমেই গ্রীক নাটকের প্রস্তাবনার (7210108৩) মতো কৌশলে ভিক্ষুকের 
ওঠা নাবা প্রেমের তৃফানে' শীর্ষক গানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা! তাবুকের চিন্তার 
বস্ত। চিন্তাশীল দর্শক বা পাঠক গভীরভাবে নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ না! করিলে ইহার রস অনুধাবন 
কবিতে পারিবেন না। রসকে অলংকার শীন্্কার--ক্রক্গাম্বাদ সহোদরঃ' বলিয়াছেন, তাই অনাস্বাদিত 
ব্যক্তিকে ইহা বুঝান কঠিন। 

বিশ্বমন্ল নামক এক ধনী ক্রাঙ্গণধুবক ইহার নায়ক। প্রেম কি অবস্থায় উন্নীত হইলে ভগবৎ- 
প্রেম লাভ হয়, নাটককার তাহা প্রক্রিয়া এই নাটকের প্রথম দৃশ্ হইতে দেখাইতে শুরু করিয়াছেন। 
চিন্তামণির সামান্ঠ অনাদরে বিল্বমজলের মানপূর্বক নায়িকার গৃহ-ত্যাগ করিয়া! যাওয়া, পুনরায় এ ক্ষণিক 
বিচ্ছেদের তাপে চিন্তামণির গৃছেরই কোন নিকটবর্তী স্থানে থাকিয়! তজ্জন্য তীব্র জাল! অন্গতব করা, 
মান-সহকারে মিলনের চেষ্টা করিয়! এ চিন্তামণি কর্তৃক পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হওয়া, পরে চিস্তামণির 
ঈষৎ আদর-সোহাগ পাইয়াই মানের অপসারণ প্রন্ভৃতি বিশ্বমঙ্গলের যাবতীয় বৈদপ্ধ্যক্রীড়া চিন্তামণির 
'গতি 'অকপট প্রণয়ের ফল-স্বকপ দৃষ্তে-দৃশ্তে এই নাটকের মধ্যে রূপাঁয়িত হইয়াছে। 

বিল্লনঙ্গলের প্রেমটি রূপজ নহে, তাহ! তিনি নিজেই চিস্তামণির রূপবর্ণনাকালে বলিয়াছেন-- 
“দেখতে এমন কি? চিম্ড়ে ছু'ড়ীপানা, তবে আমার নজরে পড়েছিল, তাই'। সুতরাং এ প্রেম তাঁর 
মনোমুয় কোষের অস্তরতম প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। কারণ ইহার উপরেই বিজ্ঞানময় কোষের 
জ্ঞান ও বুদ্ধি রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে । এ প্রেম একবার জাগিলে প্রণয়-বস্তকে দুরে রাখা যায় না 
গ্রাণেন নিকটতম প্রদেশে ধরিয়! রাখিতে সাধ যায়। তাই চিস্তামণিকে দেখিবার জন্ত বিশ্বমঙ্গলের গ্রাণ 
নানাবিধ ছল-চুতার অবসর খুঁজিত। পিতৃশ্রাদ্ধরপ কার্ধ শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিবার অবসর বিশ্ব- 
নঙ্গলের কোণায়? মনে তাহার যে টান ধরিয়াছে, একটি রঙনীর ব্যবধানও তিনি দিতে নারাজ। 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ২৪১ 


কোনরূপে শ্রাদ্ধ সারিয়! লইয়া অপরাহ় কালেই ভোলা চাকরের সাহাযো চিন্তামণি ও তাহার লোকজনের 
অন্ত পাঁচ চাাঙ্গারি খাবার, তগ্মধ্যে তিন চ্যাঙ্জারি চিন্তামণির নিজ নামে তুলিয়াও বিশ্বমগল তৃথ্রি 
পাইতেছেন না, আরও লইতে চান, কিন্তু বহ্বা'র শক্তি নাই ! চিন্তামণিকে দিবার জন্ত 'পরস্বদিবস এক 
শত টাকা চাই'-_দেওয়ানজীকে ইহা বঙলিবামাত্্র দেওয়ানজী--বাড়ী বন্ধক ব্যতীত উহ সংগৃহীত হুইবার 
অন্ত উপায় নাই--এই কথা বিশ্বমঙ্গলকে জানাইয়া দিল। দিগ্বিদিক জানশৃন্ত বিশ্বমগল তাছাতেও 
পশ্ঠাৎপদ হইলেন না--এমনই অভাবনীয় মনের টান। 

সাধনা তীত্র হইলেই বিশ্গ দেখা দেয়। প্রবল ঝড়বৃষ্টি বিশ্বম্জলের নদীপারের ব্যাঘাত আনিল। 
যাত্রার বেগে পিন্দুকের চাবি পর্যন্ত বিহ্বমঙ্গল গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ভৃত্য ভোলার 
চৌর্ধবৃ্তির সুবিধা হইল। দারুণ দুর্যোগের অন্ত খেয়া-ঘাটে পারের নৌকা ছিল ন|। পার্শ্বে শ্রশীনঘাট 
ইইতে মোটা কাঠ ভাসাইয়! নদীপারের সংকল্প লইয়া বিশ্বমঙ্জল শ্মশানে প্রবিষ্ট হইলে গ্রজলিত টিতার 
পার্থে উপবিষ্ট এক্ক পাগলিনীকে দেখিতে পাইলেন। এ পাগলিনী তাহার অতীষ্ট-চিন্তামণির 
জন্ত ব্যাকুল। পাঁগলিনীর কথায় প্রেরণ পাইয়৷ বিশ্বঙ্জল অনঞ্োপায় অবস্থায় সন্তরণ দ্বারা 
নদীপারের সংকল্প লইয়া নদীতে বম্প-প্রদান করিলেন। নাটকের প্রথমাঙ্ক এইখানেই শেষ, 
হইয়াছে। 

চিন্তামণির প্রতি বিশ্বমঙ্গলের আকর্ষণ কতট! বেগবান্‌ তাহ! নাটককার দ্বিতীয় অন্কে 
দেখাইয়াছেন। চিগ্তামণির আলয়ের চতুঃপার্বস্থিত উচ্চ প্রাচীরের এক অংশ হইতে সহসা! বিশ্বঙ্গলের 
পতন-শব্দে থাকমণি চীৎকার করিয়া উঠিল। চিন্তামণিও সেই শব্ধ সেগানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে 
বিশ্বল মাটিতে পড়িয়া গো শব করিতেছেন। চিন্তামণির কাছ থেকে একটু জল চাহিয়া তাহ 
খাইয়। গ্রকতিস্থ হইবার পর বিশ্বমঙলের প্রথম বাক্য্ৰতি এইরূপ হইল £--“চিন্তামণি, তোমার গলাধরে 
আমি ঘরে যাই চল!" সেরূপ কর! হইলে পচ যড়ার দুর্ন্ধে চিন্তামপির শরীর ও আলয় ভরিয়া উঠিল। 
চিন্তামণি সবদিক দেখিয়া তখন থাঁককে ডাকিয়া এইরূপ বলিল--'ওলে! থাকি সর্বনাশ ক'রেছে! 
পচা! মাস_-পোক। থিকৃ-থিক কচ্ছে; বিছানামাছুর সব ভরে গেছে লো-সব ভরে গেছে! আমি 
মাথা-মুড়, খু"ড়ে মরুব !' এই ঘটনায় চিন্তামণি বিব্রত হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে হঠাৎ এক সন্ত 
জন্মিল যে, এই দুর্যোগে বিশ্বমঙ্গল নদীপার হইল কিরূপে? বাড়ীর তেলপানা পাচীল টপ.ালেই 
বাকি ক'রে? চিন্তামণির এবংবিধ কথা শুনিয়া বিশ্বমঙ্গল সরলভাবেই উত্তর করিলেন--কেন 
চিন্তামণি? তুমি যে দড়ী ফেলে রেখেছিলে চিন্তামণি ।' 

নাটকের রস বুঝাইবার অন্ত এখানকার উভয়ের সংলাপটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল; খণ্-বিখণ্ডিত 
করিলে রসের অনুভূতিও খণ্ডিত হইবে। সংলাপটি এইরূপ £--পচস্তা--শুন্চিস্‌ লো থাকি, ঠা 
শুনুচিস্? আমি মান্ুমের জন্য দড়ী ফেলে রাখি!" বিশ্ব--“মত্যি চিন্তামণি দড়ী ধ'রে উঠিটি'। 
চিন্তা-_ণাকি, তুই আমার বয়সে বড়, তোর সাক্ষাতে বল্চি বাছা, এমন জলনে আর কখন পড়িনি। 
একটা পয়স! চাইলে সাতদিন তাড়-ভাড়ি, বাড়ী-ঘরদোর সব বাঁধা পড়েছে, এখন মৈ বেয়ে পাচীল 
টপকে লোকের বাড়ীর ভিতর পড়া।' বিশ্ব--“্ত্যি চিগ্তামণি, মৈ বেঁ উঠিনি, দড়ী দে উঠিচি। 
আর দাওয়ানকে আজ বলে এসেছি পরণু একশ টাক] এনে দেবে।' চিস্তা--“তবে রে মড়া | খেংরে 
বিষ ঝেড়ে দোব) তোর দড়ী দেখাবি চল্‌ ত।' বিশ্ল--“চল চিন্তামণিঃ আমি দড়ী দেখাব, চল * * 


২৪২ দুখকাব্য পরিচয় 


এই গ্যাখ, দড়ী গ্ভাখ ।* চিন্তা--কৈ দেখি ( প্রাচীরের নিকটে গিয়া ) ও গো» মাগো, এ যে অজাগর 
গোখ রো সাপ।' বিল--'আযাঃ গোখ রো সাপ?” 
এই সব দেখিয়া-শুনিয়। চিন্তামণির মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সে বিন্ময়-বিদ্ফারিত 
নেত্রে বিল্বঞ্গলের দিকে চাহিয়। বলিল--'এ কি ! তুমি কাল সাপ ধরে উঠেছিলে? তুমি আমার 
মুধপানে চেয়ে রয়েচ যে?' বিল্ব--'তোমাঁয় দেখ ছি।' চিত্তা-“কি দেখছ?" বিশ্ব--তুমি বড় 
সুন্দর !' চিন্তা--'তুমি নদী পেরুলে কি করে?' বিশ্ব--'আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম।- ভাবজুম 
সাঁতরে পার হব, কিন্ত বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগ্‌ল; 
এমন সময় একখান! কাঠ ভেসে যাচ্ছিল-_+' চিন্তা--“তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের ?' বিশ্ব-_“আমি 
ততোমায় বলিচি, তা আমি বলতে পারি নি।" চিন্তা--£সাপটা অনায়াসে ধর্‌লে।' বিলব-- 
“চস্তামণি, বোধ হয়, তৃমি কখন প্রীণ দাও নি। তা'হলে বুঝ তে-প্রাণ অতি তুচ্ছ, ত1 হলে জান্তে, 
সাপেতে দড়ীতে বিশেষ প্রতেদ নাই।' চিন্তা-“তুমি কি উন্মাদ ?' বিন্ব--“য্দি আজও না বুঝে 
থাক, নিশ্চয় তুমি গ্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি নুন্দর !--অতি সুন্দর! চিন্তা-“কি ফ্যাল- 
ফ্যাল ক'রে দেখছ? বিশ্ব--“দেখচি তোমার কথা তা কি মিছে, আমি যে উন্মাদ এ পরিচয় 
কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও আমি সমস্ত রাক্সি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি; 
তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে দশ দিক শুস্ত দেখি; তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে! 
এতেও কি বুঝতে পার নি, আমি উদ্মাদ কিনা? আমার সর্বস্ব খণে বিকিয়ে যাচ্চে, একবারও তার 
গ্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি ভোমার বোধ হয়, এ কথ! আমি সত্য বলছি? 
(সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উগ্মাদ কি নণ সা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ! সত্য চিন্তামণি--আমি উদ্মাদ 3 
কিন্ত তুমি সুন্দর !--অতি নুন্দর |' চিন্তা_“আচ্ছা, বক্‌চ কেন?" বিশ্ব-/জানি না। অবস্তাই তুমি 
অতি সুন্দর, নৈলে এতদিন কার পূজা! করিচি ? তোমায় দেখ.চি, তুমি দেবী কি রাক্ষসী | যদি দেবা 
হ'তে আমার মনের ব্যথ' বুঝতে, নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী ! কিন্ত অতি নুন্দর | অতি নুন্দর[' চিন্তা চল 
তুমি কি কাঠ ধরে এলে আমি দেখব।' বিশ্ব “তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল। 
নদীভীরে আসিয়া চিন্তামণি বিশ্বমলকে জিজ্ঞাসা করিল--পকৈ, কাঠ কৈ? বিশ্ব-ওই| 
চিন্তা--( কিঝি অগ্রসর হইয়া! শব দেখিয়া ) 'এ কি! এ যে পচ] মড়া, গ্াখ, আমার অবিশ্বাস নাই। 
তুমি সত্যই উন্মাদ ।-_তোমার স্বণা নাই, লজ্জা নাই, তয় নাই, তুমি দড়ী ব'লে সাপ ধর, কাঠ বলে 
পচা মড়া ধর ! দেখ, আমি একদিন কথ! শুনতে গিয়েছিলুম ; আমার আজ কথাটি মনে পড়ূল। এই 
মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরি পাদগল্সে দিতে, তোঁমার কাজ হ'ত। তোমার আর অধিক 
ক বলব? * * গা, আমাদের সকলই তান বোধ ছয় $ কিন্তু এ যদি ভান হয়, এমন ভান কিন্ত 
কখনও দেখি নি।” 
* চিন্তামণির উপরিউক্ত কথায় বিশ্বম্জলের চিন্তাধারা বদূলাইয়। গেল। তিনি তখন এ পচা 
মড়ার কথ! তাবিতেছিলেন, এবং তীহার সেই স্বগত চিন্তার মধ্যেই বলিয়! উঠিলেন ;- 
"এই পরিণাম | এই নরদেহ-_ 
অলে ভেসে যায়, ছিড়ে খায় কুকুর শৃগাল, 
কিংবা! চিতা-ভন্ম পবন উড়ায় 


শিরিশ্চঙ্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৪৩ 


এই নারী-স্এএও এই পরিণাম | 

নখখর সংসারে তবে হার ! প্রাণ দিছি কারে? 

কার তরে শবে করি আলিগন ? 

দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাধিয়া রাখি | 
ক্রমে প্রাতঃকাল হইয়া আমিল, তাই বিশ্বমন্ল বলিলেন-- 

“ওই উবা--ও' ও ছায়া! 

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ) এ সকলি ! 

হেরি আজ নিবিড় আধার ? 

আমি কার? কে আছে আমার ? 

কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন? 

শূন্য অভিপ্রায়ে ঘুরিতেছি নশ্বর-- 

নশ্বর ছায়া মাঝে | 

কোথা কে আছ আমার ? দেখা দাও, 

যদি থাক কেহ, ভুড়াই প্রাণের জালা, 

প্রাণ-মন করি সমর্পণ। 

কদাকার ছায়ার সংসার; 

হেথা কোথ প্রেমের আধার? 

কোথায় সে প্রেমের পাথার-- 

মম ৫প্রমের প্রবাহ মিশে যায় হবে লয়? 

কোথা আছ কে আনার, বল? 

সাধ হয় দেখিতে তোণারে,।- 

'আমুঙ্গন দেখি নাই জন্মাবধি ! 

কোথা যাব ? *% * কে দেখাবে আলো? 

খুজে লব আমার যে জন।” 
উপরিউক্ত মানসিক সংলাপটি সমুদয় নাটকটির মধ্যে,অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ইহা শ্বতঃস্ু্ত__ 
ব্যাখ্যা অনাবস্তক । এই সংলাপরূপ কীলকের (১1০0) উপর নাটকের তবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপ (8০107) 
ঝুলিতেছিণ। এ্রঁটি এবং চিন্তামণির সহিত উপরিউক্ত কথোপকথনটি যেন ওজন করিয়া লেখা 
ভইয়াছে। ইহার কোন শব্দ উঠাইয়। লইলে বা বদল করিলে উহার তেজ ব! শক্তি (201০০) যেন হাঁস বা 
শিথিল হইয়া যায়। বিশ্বমঙ্জলের জীবনের গতি এই থাকায় পরিবতিত হইয়া গেল। মানুষের সুখ 
চৈতন্ত কখন কি তাবে, কাহার কি কথায় জাগ্রত হইয়া উঠে বুঝ ছুঃসাধ্য। 

নদীতীরে চিন্তামণিকে কাঠ দেখাইিতে যাইয়া টহঙ্গদারের “কি ছার! আর কেন মায়! ? কাঞ্চ 

কায়! ত রবে লা' শর্ষক গানের ইঙ্গিতে বিশ্বমঙ্গলের প্রথম গিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহার জাগরণ শুরু হইল 
চিন্তামণির “এই মন, আমি বেশ্যা, বদি আমায় না দিয়ে হরি-পাদপক্সে দিতে, তোমার ক।জ হ'তা_ 
কথার মধাগত আকর্ষণী শক্তির টানে; কিন্তু এ জাগরণ পাকা হইল তখনি, যখনি বিশ্বঙ্গলের মন গা 


২৪৪ দৃশ্তকাব্য পরিচয় 


করিয়াছিল--“কে দেখাবে আলো? খুঁতে লব আমার যে জন*্স্কথার উত্তরে। পাগন্গিনী ঠিক সেই 
মুহুতে বিন্বমঙ্গলের সম্মুখীন হইয়া নিয়লিখিত গানের মধ্য দিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। সমুদয় 
গানখানি এইরূপ £--'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে। যেখানে যাই সে যায় পাছে, আমায় বলতে 
হয় ন| জোর ক'রে। মুখখানি নে ঘত্বে মুহায়, আমার মুখের পানে চায়, আমি হাসলে হাসে, কাদূলে 
কাদে, কত রাখে আদরে। আমি জানতে এলেম তাই, কে বলে রে আপন রতন নাই) সত্যি মিছে 
স্ভাখ, ন! কাছে, কচ্চে কথা মোহাগ-ভরে।' পাগলিনীর গানে বিশ্বমঙ্গল যথার্থই অনুভব করিলেন £-- 
“আছে-"আমার কাছে-কাছে আছে! নৈলে ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমায় শবদেহছ ভেলা দিলে? 
করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাচালে ? কে আমায় ঝ'লে দিলে, সংসারে আমার কেউ 
নাই? কে আমায় এখন বল্ছেস্-'আমি তোর আছি।' কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্ঠই তুমি 
পরম হ্থন্দর'--এই বথাগুলি মনে করিতে করিতে বিশ্বমঞ্জল গৃহত্যাগ করিয়! চলিয়া গেলেন। চুগ্বকের 
লৌহ-আকর্ষণী শক্তির মতে বিশ্বমঙ্গলের নিঃস্বার্থ-্রণয়ের টানে চিগ্তামণির মনেরও পরিবত ন দেখা 
দিল। দ্বিতীয় অঙ্কের আবেষ্টনীর মধ্যে এই সকল ঘটিয়াছিল। 
বিশ্বমঙ্গলের বেশ্ঠায় ্তস্ত প্রেমের বিবত ন তৃতীয় অঙ্ক হইতে আরব হইল। মনোময় কোষের 
সাধকের প্রকৃতি এই যে, ভাল না বাসিয়া তিনি থাকিতে পারেন ন|। তীছার ভালবাস! অহৈতুক, 
প্রতিদানের দিকে তীহার লক্ষ্য থাকে না--ভালবাসিয়াই তাঁচার আনন্দ। প্রীণময় কোষ হইতে উন্নীত 
হইয়া বিশ্বমঙ্গলের এই তাব জাগিয়াছিল। চিন্তামণি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পর নশ্বর উপাস্ডের 
বেদনাময় পরিণতি দেখিয়া বিশ্বমঙ্গল অবিনশ্বর উপান্তের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। সাধনরাজ্যে 
আন্তরিকতাই সিদ্ধিলাভের সোপান। বিশ্বপ্রাণ ব্যষ্টিগ্রাণের বেদন! বুঝিয়া নিমিত্ত গুরুরূপে দেখা দিয়া ইষ্ট- 
লাভের উপায় বলিয়! দিলেন। সোমগিরির নির্দেশমত বিশ্বমঙগল তাহার প্রেম গ্রীকৃষে সমর্পণপুর্বক সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। সাঁকার উপাননার় প্রতীকের আবশ্যক করে, নতুবা কাহার ধ্যানে চঞ্চল মনকে তিনি 
বাধিয়! রাখিবেন। সোমগিরির উপদেশে চিঞ্জে অঙ্কিত রাধারুফণের ধুগলমৃতির ধ্যানে বিশ্বমঙ্গল 
আত্মনিয়োগ করিলেন। পূর্ব সংস্কার কিন্ত এখানে সাধনার অন্তয়ায় হইল। অস্তরিভ্জ্রিয় বহিরিক্ত্রিয়ের 
সাহায্যেই বিষয়তোগ করিয়া থাকে। বিশ্বমঙ্জলের মণরূপ অন্তরিন্দরিয় এ যাবৎ চক্ষুরূপ বহিরিজিয়ের 
সাহায্য রূপতোগ করিয়া! আসিয়াছে, এবং তাহাই আজ তীছার সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। তাই, 
পথিমধ্যে বণিকের রূপবতী স্ত্রী অহল্যাকে দেখিয়া বিষ্মঙ্গলের মন পুনরায় রূপতৃষণায় পাগল হইয়া 
উঠিল। তিনি যে পরস্ত্রী এ বিচার করিবার শক্তি তাহার আর রহিল না। বিশ্বমঙ্গলের চৈতন্ত যদিও 
এখন আর সুপ্ত নাই, তথাঁপি নূতন জাগরণ বলিয়া সংস্কার-বশে মধ্যে-মধ্যে মোহাচ্ছন্ হইতেছিল, 
তাই বছিরিক্জিয় চক্ষুকে উদ্দেশ করিয়। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন £-_ 
| "আরে রে নয়ন! 

মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি । 

ছল্সুবেশে আপন হইয়ে, 

শত্রু ডেকে আন ঘরে। 

সুখ আশে সতত বিকল, 

মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল, 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ' ৪৫ 


সাপিনীরে হদে দেয় স্থান-- ঈশ্বরের স্থান যখা। 

সে করে দংশন, 

তবু আখি আনে প্রলোভন, 

জালার ব্যাকুল-. 

পোড়া প্রাণ গুনঃ তারে দেয় কোল 

শত লাঞ্নায় ধিকার ন! হয়, 

তবু ছলে জাখি বলে, 

'জুড়াবার এই ধন|' ধন্ত সংস্কার! 

মন পণ্ড তুমি! তোমায় কি দিব দোষ? 

চল মন যথ! আধি নিয়ে যায়” 
নূতন সাধক পূ-সংস্কারে অতিভূত হইয়া! সংযমের সীম! হারাইয়! অহল্যার পশ্চাত্বতা হইয়া বণিক- 
ভবনে উপনীত হইলেন। 

নাটককার এই অক্কেই নাটকের পরাকাষ্টা (0172)9) আনিয়াছেন। যে পরিস্থিতির 
(84658002) ভিতর দিয়! ইহ! উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা বিম্ময়কর ও অপূর্ব। সাধকের সম- 
পর্যায়ে বাস্তরে আনিবাঁর জন্ত এই দৃশ্ঠের নাটকীয় পরিবেশটিকে উচ্চ-অধিকারী নর-নারীতে পুর্ণ 
রাখ হইয়াছিল কাঁরণ সাধক যে শুরের লোক তাঁহার সহিত ক্রিয়মান বণিক বাত্তাহার পত্বীও সেই 
এক-ম্তরের লৌক হওয়া চাই, সাধনরাজ্যের ইহাই নিয়ম। ভগবানের সানিধ্যলাত করিতে হইলে 
সকলকেই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। 
ধিষ্ঠ বণিক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার কালে গৃছে অতিথি ফিরাইব না, এইবপ গ্রতিজা 

করিয়া সন্ত্রীক গৃহস্থাশ্রম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ তাহাদের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়া 
ছিল। বিন্বমঙ্গল যে স্তরের লোক তাহাতে কপটতা নাই, তাই তিনি সরপভাবে তাহার মনোভিলাধ 
গৃহম্বামীর কাছে ব্যক্ত করিলেন। স্বামীর কাছে উপনীত হইয়া তাঁহারই পত্বীর উপতোগবাসনা 
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আর আছে কি না জানি না। নাটককার শুধু ইহ! করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
তাৰ ও ভাষার দিক দিয়! তাহাতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। বিশ্বমঙ্গল বণিককে বিনাড়ঘ্বরে এইন্ধপ 
বলিয়াছিলেন +--. 

“নারী তব স্থবেশা সুন্দরী ১ 

বাপীকৃলে হেরি তার রূপের মাধুরী, 

আখির ছলনে, পূর্ব-সংস্কারে, 

মুগ্ধ মম পাপ মন। 

পশু-মন কোন মতে না! মানে বারণ 

স্ব উচাটন, দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ, 

সেই আশে আছি বসে তব বাসে। 

ইচ্ছ। যদি হয় তব অতিথি-সৎকার--- 

কর অঙ্গীকার, এক] মম সনে-" 


২৪৬ ধৃশ্তকাবাস্পরিটঃ 


দিবে আনি পত্ীরে তোমার, 
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী, 
আজি নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী। 
পপ ব্যক্ত করিম তোমারে, 
যেবা হয় কর মতিমান্‌।” 
পুরে বল! হইয়!ছে যে উচ্চ অধিকারসম্পন্ন আবেষ্টনীর মধে] নাটকের চরম পরিণতি খটিয়াছিল। 
ধামিক বণিক অতিথির মুখে যাহ! অশ্রাব্য তাহা শুনিয়া! বিচলিত হইলেন না, কারণ দৃর্টি্নীর পার্থক্য 
বিশ্বমগলের আগমনকে দেবতার ছলনা ভাবিয়া তদস্থরূপ মনোভাব লইয়া পত্রীসকাশে তিনি এইরূপ 
বলিয়াছিলেন £-- 
পর * ধন্ত তব রূপের মাধুরী, 
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়। 
শুন প্রিয়ে। * * ধর্ম সার এ ছার জীবনে, 
পরীক্ষার স্থল এ সংসার। 
অতি যত্বে ধর্ম রক্ষা হয়। গ * 
দেবের কৃপায়, 
অনায়াসে এতদিন গেছে চলে, 
আজি দেবের ইচ্ছায় পরীক্ষার দিন, সতি-- 
হের, দীন-হীন মলিন বদন, 
দ্বারে আগি করে আকিঞ্চন, 
আজি রাত্রে পতি হবে তব। 
শুন, সুলোচনা অতি আশ্চধ ঘটনা-_ 
পির সম্ষুখে যাচে আসি পত্রী তাঁর! 
ধর্ম-মর্ম বুঝেছি কি সতি? 
গৃহিণী আমার, কর অতিথি সৎকার !” 
সতীত্বের আভমান সহসা জাগিয়া উঠিয়া অহল্যাকে অসন্মত করাইল। বণিক তখন তিন ধুক্তি ছার! 
তাহাকে বুঝাইলেন :-- ্‌ 
প* * তুমি হেআমার-- 
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী? 
সত্য সার, সত্য বিন! কিছু নাহি আর। 
* * ধর্ম উপার্জনে তোমারে করিব দান। 
পুনঃ কছি পরীক্ষার দিন; 
আগে ছিল ভাবিতে উচিত, 
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়, 
দুই জনে গোপনে করিচ্ু পণ-- 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৪৭ 


অতিধি ন| ফিরিবে আবাসে, 

আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা 

ধর্ম মাত্র সাক্ষী তার। 

* * আজি মম পরীক্ষার দিন, 

পরীক্ষা! করিব প্রেম তব, 

সত্যে কর পতিরে উদ্ধার, 

ছের ধর্ম সাক্ষী এখনও-- তখনও ।” 
পতিগত প্রাণ! অহল্যা অগত্যা পতির উপরেই শুভাগুভের ভারার্পণ করিয়া বিশ্বমঙলকে পালকের উপর 
বসিতে বলিলেন। অহ্ল্যার সরল আহ্বানে মনোময়-কোষের সাধক বিশ্বমঙ্জলের বিজ্ঞানময় কোষের 
দ্বার খুলিবার প্রয়োজন হওয়ায় এ সাধকের প্রাণে প্রবল তরঙ্গাভিঘাত উপস্থিত হইল, তাই বিশ্বমঙ্গল 
তখন অহল্যাকে ধীরভাবে বলিলেন--'না, আমি তোমায় দেখব--এই খাঁন থেকেই দেখব।' সাধনার 
এই অকল্মাৎ বিতণনে বিশ্বমঙ্গল মনে মনে-নিজ জীবন পর্যালোচন! করিয়া! বুঝিলেন যে নয়নই গ্রতিবারে 
তাহাকে বিপথগামী করিয়াছে, তাই নিজ মনকে এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন £-- 

“মন তুমি আখির গরব কর? 

নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন, 

গ্তাখ, তোর আখির অ'চার। 

সেই মাংস-অস্থি কাষ্ঠ জমে, 

প্রাণের তাড়নে দিলে যারে আলিঙ্গন" 

সেই মণ্ত গলিত হুইবে বাহিক এ লাবণ্যের আবরণ-- 

সেই রত্ব ভাব তুমি সংসারের সার? 

ভাব মন বুথ| জন্ম তার, 

এ রতন বঞ্চিত যে জন? 

বুঝ মন, নয়ন তোমার কিছু নাহি হেরে, 

অসার যে বস্তু, 

তাহে কহে নিত্য ধন। 

এর ছলে কতদিন রবে ভুলে 1” 
এই পর্যন্ত বলিয়৷ তিনি অহল্যার অলংকার থেকে দুইটা কাট] চাহিয়। লইলেন, এবং তীহাকে মাতৃ 
সম্বোধন করিয়! স্বামীর নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বমঙ্গল মনকে উদ্দেশ করিয়! 
খ্যেবার বলিলেন-- 

“মন, এখন'কি আখির মমতা! কর? 

শক্র তোর শীত কর বধ। 

দিব আমি উত্তম নয়ন, 

যেই আখি ব্রত্জের গোপালে 

'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে-_- 


২৪৮ দৃষ্তকাব্য পরিচয় 
অন্টে সব হেরিবে অপার । 
যাও যাও নশ্বর নয়ন।” | 

চর্মচক্ষুর বিনিময়ে জানচক্ষু পাইবার আশায় বিজ্ঞানময় কোষের সাধক বিশ্বমঙ্গল এ কাটা দ্বারা নিজ চক্ষু 
বিদ্ধ করিলেন, নাটকও সঙ্গে সঙ্গে চরম পরিণতি লাভ করিল। 

মূল ক্রিয়ার চরম পরিণতি লাভের পর নাটকে যে ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা! অবশিষ্ট ক্রিয়ার 
স্বতাব-সঙ্গত পরিণতি (288151 ৪6৭060০০ ) সম্পাদনার জগ্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে । চতুর্থ ও পঞ্চম 
অন্কে নাটককার তাহাই করিয়াছেন। চিন্তামণির জীবন নাশের জন্ত গুধতাবে সংগৃহীত বিষে থাক ও 
সাধক নিজেদের অপমৃত্যু ঘটাইল। পরশমণি সংস্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চনমূ্তি ধারণ করে বিশ্বম্গলের 
সংসর্গে আসিয়া চিন্তামণিও সেইরূপ প্রথমে বৈরাগ্য ও তৎপরে কৃষ্তপ্রেম লাত করিল। ভিক্ষুক অসৎ- 
সংসর্গে পড়িয়া পাপকার্ষে রত থাঁকিলেও সাধকের মতো অকৃতজ্ ও জিধাংসা-পরার়ণ ছিল না, তাই 
পুনরায় সৎসঙ্গে আসিয়! লোভ পরিত্যাগপূর্বক চৌর্ধবুততি ছাড়িয়! জীবনের শেবভাগে 'ননীচোরা' লাত 
করিতে পারিয়াছিল। সত্যকথনশীলতার জন্ চিচ্ষুকের পরাগতিলাত ও আত্মগোপনের জন্ত সাধকের 
অপমৃত্ু-লাভ নাটককার উভয়ই দেখাইয়াছেন। 

অহুল্যা-বণিক চরিত্রের দ্বার! বিশ্বমঙ্গল এই শিক্ষালাভ করিলেন যে, সাধনপথে নিরম্কুশ না হইলে 
গত্যান্তর নাই। চিন্তামণি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিশ্বমঙ্জল প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, চিন্তামনি 
হয়তে। অন্তগতপ্রাণ! তাই তিনি ভিক্ষুককে পয়স৷ দিয়! তাহার প্রহরার কার্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
বিশ্বমলের মন থেকে তখনও ত্র অঙ্কুশটুকু যাঁয় নাই। বণিক যখন নিজ পত্বীকে 
হিশ্বমঙ্গলের উপতোগের অন্ত নিরঙ্কুশভাবে ছাড়িয়া! দিলেন, ভখনই বিশ্বমঙ্গলের বিজ্ঞানময় কোষের 
দ্বার সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া! গিয়৷ তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিল, এবং ক্রমশঃ তিনি দনুবর্ণের মতো 
পরিশুদ্ধ হইয়া সংস্কারমুক্ত অবস্থায় ইষ্টলাত করিয়াছিলেন। তক্তমালগ্রস্থে বিশ্বমঙ্জলকে মহাপুরুষ বলা 
হইয়াছে, নাটককার সকল দিক দিয়া ত্রাহাঁকে সেই পদে উন্নীত করিলেন। পাধিৰ প্রণয় বৈরাগ্যের 
পথে বিবত'ন পাইয়া! কিরূপে অপার্থিব প্রেম-ভক্তিতে রূপান্তরিত হইল, তাহা আর গুধ রহিল না। 

নাটকে আছে বিষ্বমজল গুরূপদেশে বৃন্দাবনে যাইয়া ইষ্ট লাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ তত্বেরও 
একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। “সাধন-সমরে' আছে--বিজ্ঞানময় কোষে অথাৎ বুদ্ধিতত্বে পরমাত্থা 
বিশেষভাবে অন্থভূতিযোগ্য হয়। সাধক দেহাদি হইতে .আত্মবোধ অপন্থত করিয়া এই ধী-ক্ষত্রে 
আরোহণ করেন এবং পবমাত্মা ভীবের গ্রতি স্লেহবশ্টে যেন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই 
স্থানেই জীব ও পরমায্মার মিলন সংঘটিত হয়। ইহাই বৈষবীয় বৃন্দাবন ধাম-_এইখানেই রাসলীল! 
হয়। রসন্বরূপ আত্মা ইন্জিয়শক্তিরূপিণী গোপীগণ পরিবেষ্টিতা আরাধিক! জীব-প্রুৃতির সহিত এহ 
স্থানেই রমণ করেন। গোপী বা ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ যখন আত্মার মহাকর্ষণে বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ 
করিয়া ভীরবেগে বংধীধবনির অনুসরণে কৃষণাম্বেষণে পরিধাবিত হয়, রাধিকা-'জীব আমি” বখন সম্পূর্ণ 
ভাবে কৃষগ্রেমে পরমাত্ম মোহে মুগ্ধ হইয়া এই বুদ্ধিময় ক্ষেব্ররূপ বৃন্ধাবনে উপনীত হয়, তখনই 
আত্মমিলনের মহা! সন্ধিক্ষণ। এইখানে সকলই আছে, কিন্তু বোধ দ্বারা তাহা! গঠিত অর্থাৎ চিন্ময়। 
জড়ভাব এখানে তিরোহিত। বণিক ও অহল্যা তাহাদের ধর্মরক্ষার পুরস্কার-্থরূপ এই ক্ষেত্রেই 
কুষ্প্রেম লাভ করিলেন 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরধময় কাল. ২৪৯ 


পাগলিনী চরিব্রটি অপূর্ব, ইহ! গিরিশচজ্রের মৌলিক হৃটি, ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার অন্তি্থ নাই। 
সোমগ্িরি খাঁটি সয্্যাসী, কোনপ সংস্কারের তিমি বশীভূত ছিলেন না। পরাধিজ্ঞানের ( %.৫০1০৪% ) 
অনুরাগী ব্যক্তিরা এই নাটকের মধ্যে এশীতথ্থ ও মানুষের সহিত ইহার মনোবিকলনকারী সথন্ধের বন 
পরিচয় পাইয়াছেন। তক্তিমার্গের সাধকেরা ইহার অবর্গত তাবের খেলার মুগ্ধ হইয়া! যান। 
শরীফের পাদম্পর্শে একদিন শ্রীবৃন্দাবনধাম চৈতন্তময় হইয়া! উঠিয়াছিল, তাই বৈষবেরা৷ আজও 
নাটককার-বিরচিত--.“জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা" শীর্ষক গানটি গাহিয়! নিজেদের নুপ্ত চৈতন্তকে জাগ্রত 
করির] তুলেন। ইহার সংগীত বিভাগ অপরাজেয় | দুই চারিটি গাঁনের বথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
বাকিগুলি যথা--- 
১। ছ্ছাড়ি যদি দাগাবাজি, কষ পেলেও পেতে পারি" 
' ২। যাই গো এ বাজায় বাশ প্রাণ কেমন করে 
৩। “আমি বুন্দাবনে বনে বনে ধেছ্থ চরাব'। 
৪। “আমায় বড় দেয় দাগা, 
৫€| “সাধে কি গে শ্মখানবাসিনী” 
৬। ওমা কেমন মা কে জানে” 
৭। “ওঠ1 নাবা প্রেমের তুফানে' 
সংগীতরাজ্যে স্থায়ী আসন পাতিয়! রাখিয়াছে; স্থানাভাবে এগুলির গ্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হুইল। 
মহাকবি গিরিশচন্্র এই নাটকের অবয়বের ভিতর দিয়! ঘাত-গ্রতিঘাতরূপ অপূর্ব নাটকীয় কৌশলে 
গ্রাধিতকে প্রেয়বস্ত্ ও দর্শক বা! পাঠককে নাঁট্য-্থযমা যুগপৎ দান করিয়াছেন। নাটকথানি অধ্যাত্ম 
রাজ্যে মিলনীত্মক। ভবিষ্যৎ সমালোঁচকর! নূতন করিয়া ইহার সংজ্ঞা দিবেন। 


রূপ-সনাতন নাটক 


রূপ সনাতন উচ্চভাবমূলক দৃশ্ঠাকা ব্য-বিভাগের পঞ্চম সংখ্যা। 'চৈতন্তলীলা'য় ভাবসগুদ্র প্রথম 
স্থিত হইযাছিল এবং সেই মন্থনের ফলে যে তরঙগ-বিক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহাই এক একটি লহরী 
লইয়া গিরিশচন্্র তাঁহার এক একখানি উচ্চভাবমূলক নাটক রচন! করিয়] গিয়াছেন, এখানি তাহারই 
পঞ্চম লহরী। নাট্যসাঁছিত্যের মন্তরদীক্ষা গ্ররুত প্রস্তাবে গিরিশচন্ত্রের হাতেই হইয়াছিল। ভারতীয়, তথ! 
বাঙ্গালার সাধনার কৃষ্টি যাহ! এতকাল তাহারই আকাশ, বাতাঁস ও মুত্তিকার সহিত বিজড়িত ছিল, জাতীয় 
নাটকের শর্ট গিরিশচজ্রের হাতে তাহার এই নুঙুন-সংস্কার লাভ হইল। নুতরাং গিরিশচজ্জ যে কেবল 
বাঙ্গালার প্রকান্ত জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাহা নহেন, নাট্যসাহিত্যের গুরুপদে অধিষিত 
হইবার যোগাতম ব্যক্তি তাহার পূর্বে আর কেহই ছিলেন না, ইহা অত্যুক্তি নে, বাস্তব ঘটন!। 

এই নাটকখানি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্ের ২১শে মে তারিখে বীন স্টা.টস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি সামাজিক সমন্তামূলক হুইয়াও এক হিসাবে এঁতিহাসিক, কারণ 
রূপ-সনাতনের এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধিও আছে। চৈতন্ত-ভাগবত বা চৈতন্ত-চরিতামৃত হইতে ইহার 
গল্লাংশ গৃহীত হইগ়্াছিল, কিন্ত সনাতনের ভাবোম্মাদনাই নাটককার চিত্রিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত ইহাকে 
উচ্চতাবমূলক পর্ধায়ের অসানিবিষ্ট করা হইল। নাটক হিসাবে ইহার সফলতা নাই। ইহার যাবতীয় 


২৫০ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


ক্রিয়া (8০6107) যেন এক দুর্জেয় দৈবশক্তি দ্বার! নিষ্পয় হইয়াছে । যায়িক দৃষ্টিতে তাহা অস্বাভাবিক। 
সনাতনের সংসার, তীহার প্রতিপক্ষের পরিবারবর্গ, তাহার কর্মস্থানের কর্মচারিবৃন্দ সকলেই যেন 
চৈতন্তদেবের অজ্ঞাত শক্তিগ্রভাবে অকন্মাৎ চৈতন্ত গোষ্ঠীতে পরিণত হুইয়া শেল। বৈষ্ণব শান্ত্বের 
'দ্বণা লজ্জা-ভয়, তিন থাকৃতে নয়'--বৈষবীয় সাধনার এই প্রাথমিক অন্তরায়গুলি নাটকীয় কোন-কোন 
চরিত্র কিরূপ অভাবনীয় উপায়ে অতিক্রম করিয়াছিল, সে খবর নাটকের দর্শক বা পাঠক সমাজ 
পাইয়াছেন। পাক্্-পান্রীর অধিকার তেদে এ সকল মম্ভবপর হইলেও নাটাক্ষে্রগত চরিক্র-নিচয়ের 
মধে ঈশান ও শ্রীকান্ত ব্যতীত আর সকলের একরূপ গতিলাভ করা! যেন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। 
স্থানে-্থানে নাটকীয় পরিবেশ (816986100) বেশ চমকপ্রদ হইলেও ইহার প্রভাব (65০) নাটকীয় 
তাবে (৫1817800 সম্পাদিত হয় নাই। নাটকখানি জনপ্রিয় না হইবার কারণ তাহাই । নাটককার 
হিসাবে গিরিশচন্ত্রের দ্বিতীয় পরাজয়ের কথ! এই নাটকে স্পন্রীরুত হইয়াছে। 

অধ্যাত্মরাজোর কতক গুলি রহস্য নাটককার এই নাটকে উদদঘাটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি 
রহস্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অপনগুলি যথাক্র.ম লিখিত হইল £--(৯) সনাতন তাহার 
কুলবধূদ্দের আচরণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন- “এরাই ধন্ঠ ! যে গৌরাঙ্গকে নিয়ে সংসারী, তাঁরই 
যথার্থ সংসার ।' (২) সনাতন ও বল্পভের সংলাপের মধ্যে রূপ-গোস্বামীর বিবয়-তৃষ্ণার অভিমান-সথ্থদ্ধে 
বল্পত এইক্নপ বলিয়াছেন--“তার মিনতি এই--ত্ীর এখনও বিষয়-অভিমান আছে, সেই তজিপথের 
কণ্টক সমস্ত সম্পত্তি যেন দীন পোককে দান কর! হয়।' (৩) বৈরাগ্যকাতর সনাতন গোস্বামীর 
কাতরতায় বল্পত উপদেশচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছেন £--“বলের প্রয়োজন নাই শৌতের তৃণ হউন, 
গৌরাঙ্গ যখন আকর্ষণ কর্বেন, তখন সংকল্প-বিকল্প রোহিত হবে, ঘরে যাব কি না যাব, একথা থাক্‌বে 
না,-ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, উদ্বিগ্ন হবেন না।' (8) জীবন-নামক লোকবিশেষের হাতে দেওয়। 
রূপগোস্বামীর একখানি প্ত্র সনাতনের মনে বৈরাগ্য আনিবার সহায়ত! করিয়াছিল। সে পঞ্রটিতে 
এইরূপ লেখা ছিল :--“যদুপতেঃ ক গত! মথ্রাপুরী ? রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা-_-ইতি বিচিন্ত্য 
কুরুস্ব মনঃস্থিরং, ন সদদিদং জগদিত্যবধারয়'__অর্থাৎ যছুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল, রঘুপতির 
অযোধ্যাপুরীর দশাও তদবস্থ--এই সব কথ! মনে মনে বিচারপুধক নিজমন গ্রাস্তত করিবে, এই এগতের 
অণ্ডতিত্ব নাই, এটি জানিও, মায়ার আশ্রয়ে শ্রর্ূপ বোধ হুইয়া থাকে । (8) নুবুদ্ধি ও করুণার 
কখোপকথনের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাসী করুণা নুবুদ্ধিকে এইরূপ বলিয়াছেন £--তুমিও গৌরাঙ্গ নাম মুখে 
এণেছ আজ হ'তে তুমি বৈষ্ণব, দেখ অমৃতকুণ্ডেতে ইচ্ছায় নাব--আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক্‌, সে অমর. 
হবে তার আর সন্দেহ নাই; গৌরাদ-ণাম ত্রান্তে-অন্রান্তে, অনিচ্ছায়-ইচ্ছায়। তক্তিতে বা ব্যঞ্গে যে 
করবে, সে ধন্ত।' (৬) সনাতন ও ছদ্মবেশী অলকার সংলাপের মধ্যে সনাতন গোস্বামী এইকপ 
বলিয়াছেন £-- 


“ঈশ্বর কৃপায় হয় বৈরাগ্য সঞ্চার, 

নহে মোহ-ভোর ছিড়িতে কে পারে? 
কর্তব্যের কর অভিমান ?স্" 

স্থির মনে চিন্ত মতিমান্‌স্” 

কয় কিবা নয় ইহা! মোছের ছলন|। 
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“আমার এ নারী'--এই হেতু যদ্ব তার 

'আমি' বেখ প্রধান এ স্থলে। 

আত্ম-পর মোহের বিচার ঃ 

“আমি “আমি' অতিমান- কর্তবোর হেতু। 

* * আছে যার 'আমি' অভিমান, 

আসক্তিতে বন্ধ সেই জন; 

মোহ-অন্ধকার নাহি ঘুচে তার । &% * 

ভুলি নিরঞ্জন অভিমানী মন 

অহস্কারে ভাবে--করি কর্তব্যসাধন ? 

হরিপ্রেম সার, কিছু নাছি আর।” 
(৭) নবাব ও সনাতনের মধ্যে কখোপকথনের একাংশ দেওয়া হইল। নবাঁৰ সনাতনকে ভক্তির গ্রাবল্যে 
ক্রন্দনদীল দেখিয়া বলিলেন £--এ-ক্যা» তুম আওরাৎ হো! ?” সনাতন তছুত্তরে বণিয়াছিলেন £-. 

"কে রাখে পুরুষ-অভিমাঁন ? 

একমাত্র পুরুষ প্রধান, 

সকলে প্রকৃতি তাঁর ; 

সবে জড়-সেই ত চেতন-- 

সেই সর্বভূতে জীবের জীবন। 

মোহ-তমে! মাঝে সেই মাত্র জ্যোতির্ময়, 

হর্ভা-কর্তা সেই জগৎ্পতি।” 
ওক্তিশাস্ত্রের এই সকল চরম বাণীর মধ্যে নিমাই-সন্ন্যাপ নাটকের ভাব এ নাটকে ও দেখ! গিয়াছে। 
কিন্তু ইহা সেই একই কথার পুনরুক্তি নহে, কারণ *চৈতন্তলীল!', “নিমাইসন্যাস' ও 'দপসনাতন' 
নাটকক্রয় চৈতন্তরূপী একই নায়কের লীলাক্ষেত্র, সুতরাং ভাবের সামঞ্জস্য না! থাকাই দুষ্য। 

ভাবরাজ্যে যাহা সম্ভবপর, অ-ভাবে থাকিলে তাহা হাঁন্তকর হুইয়৷ উঠে। চিত্রের হাসি বা 
ইঙ্গিত নিত্য দর্শনীয় ঘটন! নহে বলিয়! গন-সাধারণের কাছে তাহ অস্বাভাবিক মনে হয়। নাটককার 
কিন্তু, মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি এরূপ লিখিতে পারিয়াছিলেন। অলকার চেষ্টায় 
সনাতন কোন মতেই নবাবের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চাঁছেন নাই। নবাবের কর্মচারী রাম্দন 
তখন “বন্দীর স্বাধীন-ইচ্ছা নাই সনাতনকে এইকধপ বুঝাইলে সনাতন বলিয়াছিলেন :--প্যতদিন 
এ পাঞ্চভৌতিক দেহাঁপঞ্জরে বন্ধ, ততদিন সকলেরই অধীন, কিন্তু ইচ্ছ! আমার গৌরাঙ্গের রাঙা পায়ে 
লিঞ।” ছদ্মবেশী ঈশানের প্ররোচনায় কারাধ্যক্ষ রামদিন কর্তৃক সনাতনের শৃঙ্খল উন্মোচিত হুইল, 
এবং তাছাদের দ্বারা গৌরাঙ্গের নাম-গান সৃষ্ট এক সম্মোহকর আবহাওয়ার মধ্য দিয়া সনাতনকে 
কারামুক্ত করা হইয়াছিল। 
চৈতন্তদেব সনা'তনকে কাশিধামে রূপগোস্বামীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দিবার অভিলাধী 

ছিলেন না, কারণ তাহাতে সনাতনের মায়িক মনোভাব পুনরায় দেখ। দিতে পারে, তজ্জন্ত তিনি 
অন্ুপমকে ত্বরায় রূপগোত্বামীর সহিত প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়! দিলেন। লনাতনও পরিশেষে 


হ৫হ দুষ্ঠকাব্য-পরিচয় 
চৈতগ্তদেবের আদেশে রূপের সহিত বৃন্দাবন ধামেই সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কারণ সেটি গ্রেমের রাজ্য, 
মায়ার অধিকার সেখানে নাই। সনাতন অবশেষে সেইখানেই মদনমোহনের কুপালাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। পঞ্চকৌধিক জীবাত্মা! মনের সাহাযষো যখন সাধনমার্গের উচ্চন্তরে আরোহণ করিতে 
থাকে তখন প্রাণময় কোষের উপরিতল হইতে আরভ্ত করিয়! ক্রমান্বয়ে মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং 
অবশেষে আনন্দময় কোষের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তখন জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্থবোঁধ আর থাকে না। 
বৈষবীয় ভক্তিশান্ত্রের মতে এন্নপতাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা অল্লগংখ্যক পা্র-পাত্রীর মতোই নাটকের 
অল্পসখ্যক দর্শক বা পাঠকের হুইয়! থাকে । 

নাটকের মতে। 'রূপসনাতনের' সংগীতবিভাগেরও আকর্ষণী-শক্তি ছিল না। মাঞ্র 'যখন আস্বে 
তুফান ভালিয়ে নে যাবে। নে যে অকুল পাখার নাইক সীতার, কৃপ্প-কিনারা কে পাবে ?1'--র্যক 
গানখানি কিছু সাড়া তুলিয়াছিল। ভাবরাজ্যে নাটকখানি মিলনাত্বক | 


পৃ্ণচন্ত্র নাটক 


পূর্চন্ত্র নাটকখানি এই বিভাগের বঞ্ঠ সংখ্যা। এখানি ১৮৮৮ খুষ্টাব্বের ১৭ই মার্চ তারিখে 
গোপাল লাল শীলের এমারেন্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল; এই থিয়েটার বীডন্স্ট্রীটে ছিল, 
এখন তাঁহার চিহ্ন পর্যস্ত নাই, চিত্তরঞ্জন এতি নিউ সেই স্থান অধিকার করিয়া বলিয়াছে। রাজা রাসালুর 
রস্থকে ভিত্তি করিয়া গিরিশচন্ত্র তাহার এই দৃশ্ঠকাব্যখানি রচনা! করিয়াছিলেন, এখানি জনপ্রিয় নাটকের 
অন্ততম। ৃ্‌ 
“ঈগ্বর-প্রগ্যয় একমাত্র আশ্রয় সংসারে । 
& * অতি শঠ কপট সংশয়, 
কেবা জানে কবে আসে কি বা বেশে? 
স্ুখ-ছুঃখ উভয় সহায় তার। * * 
যদি কতু হয় মতিভ্রম ধ * 
যোগীবরে ক'রোরে শ্বরণ। 
অন্তর্যামী জেনেছি নিশ্চয়, কৃপা ছ'বে তার-_ 
সংশয় হইবে নাণ। & * 
নঙ্গল-আলয় দুঃখ দেন নরে তার শিক্ষার কারণ 
মূঢ় মন না বুঝে সে অপার করুণা, 
ভাবে-_ 
কেন বিনা দোষে এ হেন যন্ত্রণা 1” 
গুরু উপদেশ-লন্ধ উপরিউজত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! পাঞ্জাব প্রদেশের শতক্র নদীতীরস্থ শিয়ালকোট 
রাজ্যের রাণী ইচ্ছা এ গুরু-সন্গাসীর আশির্ধাদে প্রাপ্ত তাহার একমাত্র পুত্র পূরণচঙ্্রকে এ ভাবেই মান্য 
ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন। এ শতক্রর অপর পারে লক্ষ অগ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়িকা, অতুল 
উ্বর্ধের অধীর্থনী মৃত রাজার একমারর ছুহিত| কুমারী সুন্দর মনোমধো নিযলিখিত রূপ একটা স্বামীর 
আদর্শ স্থাপন করিয়া অভিলধিত বরের আগমন-প্রতীক্ষায় বপিয়াছিলেন £--"আমি যার দানী হব, লে 
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কি শ্ীলোকের কথার গৌপ মুড়িয়ে যার? আমার যিনি পতি, বীর-ধীর-গ্রশান্ত তার শ্বভাব। যে 
আমার পতি, আমি দেখ লেই জান্তে পারব, তিনি এলেই তীর চরণে আমি অবনত হব। পতির জন্তে 
আমি যা করেছি. বোধ করি কোন নারী তা' করে নাই। দেখ.লেম পৃথিবীতে পুরুষ নাই। যে বিষ্তা- 
গর্বে গবিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের সায় নির্বাক হ'ল? যে ধনগর্বকে গধিত, আমার ধনাগার দেখে 
চমফিত হ'ল) রূপ-গবিত--আমার রূপ দর্শনে দাস হ'য়েছে। পুরুষের গ্রধান গর্ব তরবারি, রণস্থলে 
বিপক্ষরাজ আমার পতাকা! দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে । তবে, তুমি আমায় কারে বরমাল্য দিতে 
বল, কার দাসী হ'তে ব'ল।”স্ম্বামীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সুন্দর! তাহার সথী সারীর কাছে একদিন এই 
মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিলেন! 
এই দৃষ্ঠকাব্যখানি উপরি-লিখিত গুণসম্পন্ন নায়ক ও নায়িকার ক্রিয়া কলাপের (৪০৮০2) ক্ষেত্র । 
সন্র্যাসীর বর-প্রসাদে লব্ধ-জীবন পূর্ণচন্তর বাল্যসীম! অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলে রাকার্য 
শিক্ষার জন্ত তিনি তাহার পিতৃ-সন্লিধানে নীত হইয়াছিলেন। পুর্ণের অনবস্ভ রূপ দেখিয়া তাহার 
বিমাতা, বৃদ্ধ শালিবান রাজার দ্বিতীয় পক্ষের নবীনা-বুবতী-মহিবী, লুনা, সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া! কামাসক্তা 
হইয়া সপত্বীপুত্রের কাছে কুংপ্রস্তাব করিয়াছিল। 
গর্ভধারিণী মাতার পবিত্র প্সেছনীড় হইতে পিণার ন্সেহ্ময় ক্রোড়ে বসিবার জন্য সবেমাত্র-আগত 
পূর্ণচন্্র বিষাতার প্ররূপ ব্যবহারে এরূপ মর্ম-পীড়িত হইলেন যে পূর্বের আদশমগ্ডিত শিক্ষার প্রভাবে 
তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন £ _- 
"এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া। সংসারে । 
হেন ছার কারাগারে কেন রহে নর, 
কেন ডরে বিসর্জন দিতে কলেবরে ?” 
নাট্যকার এই দৃষ্ঠমধ্যে বিমাতা ও সপত্বীপুন্রের সংলাপটি অতি যত্বের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। 
একদিকে কামুকার লাপসাময়ী বাণী, অপর দিকে পিতৃন্সেহ লাভেচ্ছায় সবেমাত্র সংসারে প্রবিষ্ট পুত্রের 
সংসারাশ্রমের প্রতি প্রথম বীতরাগ ! অনুসন্ধিত্স্থ পাঠক নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার 
রস গ্রহণ করুন, আংশিক পাঠোদ্ধারে রসতঙ্গ হইবে। পূর্ণচন্ত্রের সংলারশ্বিতৃষ! তখনই পূর্ণরূপে 
দেখা দিল, যখন তীহার পিতা প্রকৃত হ্তরণের মতো লুনার পরামর্শে বিচার-না-করিয়! তাহাকে 
অন্ধকুপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার আদেশ দিলেন। দ্বিতীয় অক্ষের প্রথম দৃশ্যে লুনা ও শাঁলিবানের 
কথোপকথনের মধ্যে এবং তৃতীয় দৃশ্তে লুনা, শালিবান, পূর্ণ ও ইচ্ছার সংলাপের তিতর 
দিয়া নাটককার যে নাটকীয় প্রভাব (4:877801০ ০০০1) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ভাহা বাস্তবিকই 
অপূর্ব। 
সরপাসী গোরক্ষনাথের কৃপায় পূর্ণচন্্র অবশেষে কৃপোখিত হুইয়া নবজীবন পাইয়াছিলেন। 
সংসার-প্রবেশের মুখে যে তিক্ত অভিজত| তীহার লাত হইয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার মনে তীব্র 
বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। প্রাণদাত। সঙ্্যাসীর প্রতি কৃতজতার টানে তাহাকে গুর়পদে বসাইয়৷ পূর্ণচন 
নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি-বলে সংশয়হীন প্রাণে গরূনিদি্ পথে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্টজানে গুরুপৃজা 
পূর্ণচন্ের সাধনার বৈশিষ্ট্য । অবিচারে গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে হইবে এইরূপ স্বীকৃতি লইয়া! গোরক্ষ- 
নাথ পূর্ণচক্ত্ের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ব যেমন সোষগিরি কর্তৃক সাধূত্তম আখ্যা পাইয়াছিলেন, 


৩৩ 


২৫৪ দৃপ্তকাব্য-পরিচয় 
সেইরূপ পূর্ণ5গ্রকেও গোরক্ষনাথ সাধুত্তম বলিয়াছিলেন। কেন এইকপ বলিলেন তাহা বারবার অন্ত 
ঠাহার অপর শিষ্ঠ সেবাঁদাসকে তিনি এইরূপে বুঝাইলেন £-- | 

"বিনাদোষে নিক্ষিপ্ত হইল অন্ধকৃপে, 

তথাপি হৃদয়ে দৃঢ় রাখিল বিশ্বাস 

ঈশ্বর ম্গলময়--করুণ! আলয়, 

বহু পুণ্যে হয় বৎস, হেন জ্ঞানোদয় 1” 

বাজীকর যেমন বন্ত পশুকে বশীভূত করিয়৷ লোক সমাজে ক্রীড়] দেখাইয়া বেড়ায়, নায়িকা নুন্দরাও 
সেইব্প পণুপ্র্কতি নর লইয়। ক্রীড়া'কৌতুক করিতে ভালবারিতেন। গোরক্ষনাথ পরোক্ষভাবে 
নুন্দরার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাহার কৃপায় সুন্দরার স্থুশিক্ষার অভাব ছিল না। আজ সেই 
গোরক্ষনাথ দ্বার! প্রেরিত নবীন সঙ্্যানী পূর্ণচ্ত্রকে হঠাৎ তাহার অতিথিশালায় তিক্ষার্থা হুইয়। আসিতে 
দেখিয়া সুন্নরাঁর মনের সে গর্ব, সে তেজ খর্ব হুইয়া গেল, এবং তাঁহারই চরণগুলে তিনি প্রাণমন সমর্পণ 
করিয়া বসিলেন। এমনি বিধিলিপি! সথীসারী অবাক হইয়! নুন্দরার এই অভাবনীয় পরিবত ন 
লক্ষ্য করিল। ভাবী লায়ব-লায়িকার এখানকার সংলাপটি এতই মধুরতাবে নাটককার রচন! করিয়াছেন 
যে নার্যসাহিত্যে তাহা অপূর্ব। পাঠক সম্প্রদায়ের কৌতৃহল-নিবৃত্তির জন্ত ওটি সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল £_ 
পুর্ণ ( নেপথ্য হইতে ) 'কে আছ 1--ভিক্ষা দাও।' সু--“আহা, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! সারি, এ 
দিকে ডাক।' সা--যোগীবর, এদিকে আনুন!" পু-( নেপথ্য হইতে ) 'আমি তরুতলবাঁসী, পুরে 
গ্রবেশ নিষিদ্ধ * সু-এসারি, বল এ অতিথিশাল|।' সা-”'এ অতিথিশালা, কারুর বাসস্থান নয়।' 
(পূর্ণের প্রবেশ ) পু-এ কি সাধী শুন্দরা দেবীর অতিথশাল1 1 সা-হ্যা।' পৃ-ক্কপা ক'রে 
দেবীকে ডেকে দিন, আমি তীর হস্তে ভিক্ষা ল'ব। নারীকুলে তিনি ধন্তা! ; গুরুদেব আমায় তার 
হত্তে ভিক্ষা নিতে আদেশ দিয়াছেন; তিনি গোরক্ষনাথের কৃপাভান--আমি তাঁর চরণোদ্ধেশে 
প্রণাম করি।' সু-ছি ! ছি! যোগীবর, করেন কি? দাসীর নাম নুন্দরা।' পু--“আপনি পুণ্যবতী, 
আপনার চরণকুপায় আমি গুরুদেবের সেব! কর্ব--ভিক্ষা দিন। (নুন্বরার ভিক্ষা গ্রদান ও পূর্ণের 
প্রস্থান )' স্ব--দেখ, সারি, সত্যমিথ্যা বোঝ + ধেমন এই প্রস্তর খণ্ডের গ্রাতি দৃর্টিপাত করূলে না, তেমনি 
আমার প্রতিও দৃষ্টিপাত করলে ন!।' সা-“তাইত! আর কিছু নয়, রোদে ঘুরে-ঘুরে, গীজা! খেয়ে 
ভোম্‌ হ'য়ে আছে, অত ঠাওর করে নি'। ন্ুু--সারি, তুমি বোঝ না, আমি যোগীর লক্ষণ পড়েছি-- 
সে সমস্ত লক্ষণ এই নবীন সন্্যাসীতে বিরাজমান )--উচ্চ ধ্যান, শুষ্দৃষটি প্রকাশ কর্ছে--হদয়ে ঈশ্বর 
পদ বিরাজিত, তথায় আমার তায় তৃণের স্থান নাই।' লাঁ--( দূরে পূর্ণকে আলিতে দেখিয়া! ) আ 
মরি! এ দেখ আবার আস্ছে-- 
দারুণ রূপের ফাদে, 

রবিশশী প'ড়ে ঝাঁদে! 

গতিহীন হয় সমীরণ ॥ 

উথলে সাগর জল, 

ঢলে পড়ে হিমাচল, 

বাধ! পড়ে আপনি মদন ॥-- 


গিরিশচজ ঘোষের গৌরবময় কাল ২৫৪ 


কি সন্্যাপী ঠাকুর, আবার ফিরে এলে যে? (পূর্ণের পুনঃ প্রবেশ ) প-৮“দেখুন্‌ সুন্দর দেবি, আমি 
সন্নযাস-ধর্মের নিয়ম জানিনি--আমি আপনার মণিমুক্তা গ্রহণ ক'রে গুরুদেষের নিকট অপরাধী হয়েছি? 
গুরুদেব ভোত্রাবস্ত ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আপনার মণিকাঞ্চন গ্রহণ করুন-কুপা ক'রে কিঞ্চি 
ভোগঞ্-সামগ্রী আমায় দান করুন।' সু--“আপনার গুরুদেব কোথায় অবস্থিতি করছেন?” পৃ-- 
“তিনি অদূরে বটবৃক্ষ মূলে বিশ্রাম করছেন, কৃপা ক'রে আমায় ভোজ্য-সামগ্রী দিন্‌। গুকুসেবার লময় 
অতীত হচ্ছে। * *' নুস্*'আমার পুরীর দ্বারে আনুন, আমি খাগ্ছত্রব্য লয়ে প্রভু গোরক্ষনাথ সন্দর্শনে 
যাব।' পৃ--আপনি অতি পুণ্যবতী, প্রভৃর দর্শনে আপনার মনক্কামনা পূর্ণ হবে।' সু--“যোগীবর, 
সঙ্য কি মনম্কামন! পূর্ণ হবে? দেখ, মিথ্যাআশ্বাস দিও ন1।' পৃ--দেবি, উঠুল। আমি প্রভুর 
দাসানুদাস--আমায় এত বিনয় কেন? আপনি ঈশ্বরদর্শনে যাবেন, আপনার অবশ্ঠই শাস্তিলাত হবে|, 
হৃ-“আমি শাস্তি চাই নি, স্বর্গ চাই নি, মৌক্ষ চাই নি, হে নবীন সন্যাসি।! বল আমি বা প্রার্থা, তা 
পাব?' পৃ--কিল্পতরুপদে যা যাচ,এ] করবেন, তাই পাবেন” সুপ্ত গোরক্ষনাথ ! দেখো যেন 
তোমার শ্ষ্যের বাক্য মিথ্য! না হয়!” 
বিন] পরীক্ষায় কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, এ কথ! গিরিশচন্দ্র তাহার বন্থ নাটকে প্রমাণিত 

করিয়াছেন। পূর্ণচন্ত্রেরও পরীক্ষা আরম্ভ হইল। শিবের অবতার গোরক্ষনাথ শিষ্যগণকে দেখাইতেছেন 
যে, কি ভীষণ পরীক্ষায় তিনি তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য পর্ণচন্্রকে এবার নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দরারই 
পরিচর্ধার তার তিনি পুর্ণচন্ত্রকে দিলেন। নুন্দরার রূপ গোরক্ষনাথের মুখে নাটককার কিন্প অনবস্ত 
ভামায় বর্ণন! করিয়াছেন, দেখুন $-- 

“নুন্দর] সুন্দরী, বিধাতার নির্জনে গঠন? 

কলেবরে খতুরা্ যেন বিরাজিত, 

মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী, 

হেরি কেশদাম অভিমানে ঝরে কাদন্ধিনী, 

বরণ-গ্রভাবে চঞ্চল দামিনী, 

সহ-সহচরী নিতম্বে গ্রহরী রত্ি--” 
এইরপ অনিন্ধ সুনারীর পরিচর্যায় গোরক্ষনাথ তাহার প্রিয় শিষ্যকে নিযুক্ত করিলেন। 

পূ্ণচন্ত্রের সংসর্গে সুন্দরার রাজসিক প্রেম ক্রমশঃ সান্বিক প্রেমে উন্নীত হইতে লাগিল। দৃষ্টাস্ত- 

স্ববপ বল! যায়, সারী যখন সুন্দরার হাতে মদ্দিরা অর্পণ করিয়া বলিল যে, পূর্ণচন্্রকে ইহ! সেবন 
করাইলে তীছার মন তোমাতেই আসক্ত হুইয় পড়িবে, ইহা! জটাধারী মন্গ্যাসী গ্রদত্ত মহৌবধ। নুন্দরা 
ততক্ষণ! উছা! সারীকে গ্রত্যর্পণ করিয়! তিরস্কার-ব্যঞ্জক ম্বরে বলিলেন £-- 

"দুরে করহ নিক্ষেপ | ডেবেছ কি মনে, 

পণ্ড সনে করিয়াছি প্রপয়-বাসন! ? 

চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়, 

নহে পশুক্রিয়। | ভাব কি স্বজনি, 

মেষ সম পতি করি সাধ? 

ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে 


৫৬ 


পৃশ্তকাব্া-পরিচয় 


ফ্যাল্‌-ফযাল্‌ মুখপানে চাবে.--- 
থাকিলে সে সাধ পূর্ণ হ'ত এতট্নে। 

আমি কতজন পরিত বন্ধন; 

নহে পত্বী, হতেম ঈশ্বরী। 

আমি স্বামী, তারা হত নারী ! 

ছি! ছি! নারীহ'য়েজান না নারীর ঞাণ। 
রমণীর সাধ-- মনে মনে, 

হৃদয় আপনে, সযতনে রাখিতে পতিরে, 
হৃদয়-ঈশ্বরস্সনিরস্তর তাঁর পদসেবা ! 
উচ্চ-আশ নারী রাখে কিবা! 

বার-নারী যত্ব করি চাহে প্রেমদাস। 
যোগীবর আমার ঈশ্বর, 

অভিলাধী তাহার চরণ ।” 


নাটকের মধ্যে আর একটু অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে নুন্দরা এবছড়া ম্মন্দর মালা 
গাখিয়া পূর্ণ্ত্রের গলায় দিবার অন্ত আনিয়াছিলেন। পুর্ণচন্্র কিন্ত এ মালা শিবের গলদেশে প্রদান 
করিতে উৎসুক হইলে, সুন্দর! প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন £ 


পূর্ণ তছুত্তরে বলিলেন £-- 


'এক ভিক্ষা রাখ যোগীবর ! 

যতনে কুন্মুম তুলি গেঁথেছি এ হার, 
ধর উপহার, পর গলে, 

তৃপ্ত কর তৃবিত নয়ন |' 


“জান না, জান না, 

কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে। 
মাংস পিপ্োপরে ফুলহারে কি শোভা হেরিবে ? 
শবোপরে ফুলের কি শোভা? 

করে ধারে পবনে ব)জন, 

ধার তরে ভাতিছে তপন, 

বনরাজি ধরে ফুল ধার পুজা! হেতু, 

ধার নাম ভবার্ণব-সেতু, 

সেই অস্থিমালা-গলে দেহ ফুলমালা! ) 

না রহিবে বাসনা-ঞাল, 

নির্মল অন্তরে ফুলহারে হের দিগঞ্ঘরে !” 


পূ্ণচঞ্জের এবংবিধ কথায় নায়িকা সায় দিতে পারিলেন না, কারণ পূর্ণচন্রকেই তিমি স্বামী ও 
প্রাণেশ্বররূপে পূরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পায়ে ঠেলিলেও তিনি সেই পদে বিগ্করী হইবার সাধ 


গিরিশচজ ঘোষের গৌরবধর় কাল ত্৫৭ 


রাখেন। পূর্ণচন্ত্র জুন্দরার অভিলাষ বুঝি! অন্তবিধ বুক্তিঘাঁয। ভীাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি লাতের চেষ্টা 
করিলেন। তিনি নুন্দরাকে বুঝাইলেন যে তীহার জীবন গুরুপদে সমপ্পিত, তাহাকে যোগজরট করিয়া 
মুদ্রার কি লাভ হইবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া যে একমাঝর গুরুপদে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, 
এ সংসারে গুরুবিন! যাহার অন্ত গতি নাই, তাহার প্রতি এ বিডৃম্বন! কেন? অবশেষে দুক্ম আধ্যাত্মিক 
তত্বের অবতারণা করিয়া সুন্দরার নিকট হইতে তিনি এইরূপে বিদায় লইলেন £-- 

"অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ? 

দৈহিক রমণ ইন্জিয়ের দাসত্ব কেবল, 

আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ, 

সে রমণ না হয় ভঞ্জন, 

গুঞ্পদে একত্রে মিলন 

আনন্দের লীলা অবিরাম। 

সঁপ মন শঙ্কর চরণে, এক আত্মা! হব দুইজনে, 

চিরদিন রবে, সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে) 

করহ আত্মায় মন লয়, 

ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার, 

হেরিবে পুরুষ লনে প্রকৃতি বিহার ; 

একজানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার, 

নর-নারী ভেদজ্ান রহিবে না আর।” 
নুনদরা পুর্ণচন্্ের পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি শুনিয়া নিজমন হইতে তেদজ্ঞান রহিত করিতে পারিলেন না, তবে 
তিনি আর এখন স্বামীর সাধনার পথে কণ্টকম্বরপ রহিলেন ন|। উভয়ের ভিরমুখী সাধন! কিরূপে 
সিদ্ধিলাত করিয়াছিল নাটকের দর্শক বা পাঠক সমাজ তাহা বিদিত আছেন, পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োন। 
গিরিশচন্ত্পূর্ণচঞ্জের চরিত্রে দার্শনিক 2810র “আত্মাম-মাত্মায় মিলন তত্ব ব্যস্ত করিলেন। এইরূপ 
মিলনকে চ1910210 10৮৩ বল! হয়। 

পূ্ণচন্-নাটকের রচনাশৈলী (5116) ভিন্ন-গ্ররুতিক। নাটককারের মামুলি রচনা'রীতি এ 
নাটকে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। চৌদ্ধ অক্ষর সমন্বিত অধিত্াক্ষর ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ ও চলিতকথা 
মিলাইয় যেখানে যাহা খাটে তাহা বসাইয়া নাটককার এ নাটকের ভাষা-গঠন করিয়াছেন ; মধো মধ্যে 
পয়ারছন্দের প্রয়োগও ইহাতে আছে। কিন্তু এ সকলের সংমিশ্রণ সন্বেও ভাঁধ! নাট্যকাঁরের হাতে 
শঁতিকটু ন! হুইয়! সতেজ ও মধুর হইয়াছিল। 
গিরিশচন্ত্র এই নাটকের মধ্যে মানুষের বহু জাতি রূপ (16) দেখাইয়াছেন। সেবাদাঁস, 

দাষোদর, সারী পরম্পর স্বতগ্ত্র হইলেও প্রত্যেকটি পূর্ণ চিত্র। লুনা! ও জন্থু নীচ চামারবংশীয় 
চিক্র-্্য় নাটককার প্রধান বিচার্ষ-বিষয়ের (0291) 89৪9৩) মধ্যে ইহাদের স্থান রাখিয়াছেন, তজ্জন্ত 
তজ্জাতীয় কতকগুলি প্রকাশভন্নীকেও (5512:8581098) নাটকের মধো প্রবেশ করাইয়াছেন, 
বথা)--লুনা রাজার স্বত্ব সন্ধে এইরূপ বলিয়াছে--(১) “রাজাকে মলের মতন পায়ে দিয়ে আমি 
বাজিয়ে বেড়াই।' পূর্ণের রূপ-ব্ণন প্রসঙ্গে লুন! বলিয়াছে--(২) 'াদপান! মুখ, ফুলপান! ফাত। 


২৫৮ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


শালিবান রাজ! তিন দিন লুনার প্রাসাদে অন্থুপস্থিত ছিলেন। পুত্রের আগমনজনিত উৎসবানন্দের 
ব্যবস্থা করিতে তীহাকে ব্যস্ত থাকিতে হুইয়াছিল, তাই অস্থ রাজার পররূপ ব্যবহারকে লুনার কাছে 
এইবূপে প্রকাশিত করিতেছে-(৩) ক, আজ তিন দিন বেটা আস্বার রোম্নাই কচ্চে, তোর মুখে 
ঝাড় মারে নি?" পুত্রশৌকে ইচ্ছার বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়! জ্থু বলিয়াহে--(8; “গোরু বিষ খেয়ে 
যেমন হয়, এ দেখ তোর সতীন অগ্নি হ'য়েছে।' ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ছোট-ছোট বাক্যাংশ 
নাঁটককার বসাইয়াছেন, যেমন--() 'ঝু'টিগলায়, পপয়জার দিয়ে খেদাড়ে দেওয়া॥ “বুদ্ধি শুন্লি ভ্ুতা 
থাকি” ইত্যাদি । অন্ুয্পত সম্প্রদায় লইয়া নাটক রচনা করিলে এপ কথাগুলির প্রয়োগ সমীচীন, 
অন্তথায় নাটকখানি অস্বাভাবিক হুইয়া পড়ে। ভাষার জাদুকর গিরিশচঞ্জ এ তথ্য জানিতেন। ছোট- 
লোকের প্রতিশোধ-ম্পৃহা কতদূর নৃশংসতর হয়, তাহার চিত্র নাটকে বেশ ফুটিয়াছে। 

ইহার সংগীতবিভাগে নৃতন-নূতন ভাবের ইঙ্গিত আসিয়াছে, যেমন £- (৯) “যে ধর্তে পারে 
ধর! দিই তারে। বাঁধা থাকি মিনি সতোর সোহাগের হারে।' (২) “এসেছে নবীন লন্গযাসী, আখিতে 
দেয় লে! ফাকি, হালিতে পরায় ফাসী।' (৩) ছি! ছি! লোহ'ল একি দায়, ঘন-ঘন কেন যোগী 
মুখের পানে চায় ?' (৪। “মরি কুঁচ নয়নে খোঁচ, মারে প্রাণে ।' (6) “জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারী, 
কযসমের-গুরু যোগ আচারী।' (৬) 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর |” (৭) ধিরা ত দেয়না 
হাওয়া ফুলে-ফুলে চলে যায়।' স্থানাতাবে গান গুলির গ্রাথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে । হহার নৃতন 
সংজ্ঞা এই, যে নাটকখানি অধ্যাত্ম রাজ্যে মিলনাত্মক এবং ইহা বড়ই জনপ্রিয় হইয়াছিল। 

“পুরণ ভকত, নামে এই নাটকখানি হিন্দীভাষায় অনুদিত হুইয়াছে। 


বিষাদ নাটক 


বিষাদ' এই বিভাগের সপ্তম নাটক। ইহা ১৮৮৮ খৃষ্টানদের ৬ই অক্টোবর তারিখে বাঁডন্স্ট্ী টস্থ 
গোপাল লাল ্ীলের এমারেন্ড থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক (21810) আত্মার 
সহিত আত্মার মিলনকে 21860010 10%৩ বলিয়াছেন। ইছাকেই কামগন্ধহীন প্রেম বল! হয়। 
গিরিশচন্দ্র এই নাটকের নাস্গিকাঁ-সরশস্বতীচরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। পুরাণে এক্জপ ধরণের চিত্র 
কিছু আছে। পুরাণোক্ত মদালসা চরিত্রের ভাব ইধাতে আছে। 

মাধধ চরিত্রটি নাটককারের নূতন সৃষ্টি। নাটকের অন্তর্গত যাবতীয় নাট্যক্রিয়! (8০.107) 
মাধব একাই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই দৃশ্কাবোর নায়ক অলক মাধবের হাতের ক্রীড়নক, স্বাতঙ্া 
তাহার ছিল না। অলর্কের লালমারূপ অমিকুণ্ডে ক্রমাগণ্ত ইন্ধন যোগাইয়াছেন--মাধব। অলর্কের 
নুরী সাধবী পত্রী রন্বতীর অন্তরে যে বিরহ বহি অহরহঃ জলিতেছিল, তাহার মূলেও মাধবের সম্পূর্ণ 
হাত ছিল। এক ব্যক্তির অধীনে নাটকে, যাবতীয় ক্রিয়ার সম্পাণনা এক্ূপভাবে নির্ভর করিতে অন্ত 
কোন নাটকে গ্রায় দেখা যায় না। নাটকে নায়ক, উপনায়ক, প্রতিনায়ক ও তাহাদের গীঠমর্দাদির 
বিভিমূখী ক্রিয়া থাকে, এবং সেগুলি তাহাদের ন্বাধীন কতৃতত্বেই সম্পাদিত হয়। নাটককার কিন্তু এ 
নাটকে মাধবের হাতে সমুদয় ঘটনার ভার রাখিয়াছেন, তিনি যেন মন্ত্রশক্তিবলে নাটকের ঘাত- 
গ্রতিঘাতের নিয়ন্তা। . এরূপ চরিত্র বাস্তবিকই অপূর্ব। নাট্যকার বাঙ্গাল! নাট্যসাহিত্যে এ বিষয়ে 
মৌলিকতা আনিয়াছেন। | 
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সরশ্বতী ঝুলবধু হইয়াও প্রাণের জালায় মাধবের সন্দৃখীন হইয়া দিনান্তে অন্ততঃ একবার শ্বামী- 

সনর্শনের অভিলাব জানাইয়াছিলেন। মাধব সে কথায় যে উত্তর দিয়াছিলেন, ভাহাতে শুধু সরস্বতী 
কেন, নাটকের দর্শক বা পাঠকসমাজ কৌতুহলাক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সরন্বতী ও 
মাধবের এই বিষয়ক সংলাপের অংশবিশেষ এখাঁনে উদ্ধৃত করিয়। জনসাধারণকে দেধানে! হইতেছে যে, 
কিন্প ভাষার বাহনে উতয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। একজনের ভাব! প্রাণের বেদনায় মর্মরিত 
ও হৃদয় হইতে স্বতঃ-নিঃলারিত, অপরের ভাবা যেন অতিসম্ধিমূলক ও দৃঢ়চিত্ততার পরিজাপক। মাঁধব 
সরম্বতীকে বলিলেন £-. 

"শুন মা কল্যাণি! কুলের কামিনী-- 

প্রকাশ্তে এ স্থানে এসেছ কেমনে? 

আমি পর-- রাজার নফর, 

মম সনে বাক্যালাপ নহে ত উচিত। 

গুনিলে ভূপাল ঘটিবে জঞ্জাল, 

ফিরে যাও স্থুলোচনা 1” 
পরম্বতী উত্তরে বলিলেন £-_ 

“কাদঘ্িনী-পালিতা৷ তটিনী, 

লোক অগোচরে পৰত গহুবরে বৈসে, 

কিন্তু যবে সাগর-উদ্দেশে, 

উন্মাদিনী বেশে ধায় বাম! মনোবেগে-- 

নুষ্থান হুস্থান নাহিজান, 

অবিরাম গতি চলে, 

পতি-পদতলে মিলায় আপন কায়।- 

কি অধিক বাড়িবে জঞ্জাল! 

বিচ্ছেদে বিদরে প্রাণ-- 

মৃত্যু শ্রেয়ঃ পতি যদি নাহি পাই।” 
মাধব উত্তর করিলেন ১-- 

“আমি শত্রু তব, শুন স্ুকেশিনী | 

*  দিবস-শর্বরী মনে মনে করি, 

রাজোশ্বরে কবে করিব তিখারী-- 

রাজয কবে দিব শক্রকরে। 

পরিহরি সুন্দর ভবন, ছেদ্দিগ্রণয় বন্ধন 

পতি তৰ বনে বনে করিবে অ্রমণ--- 

এই ধ্যানে বঞ্চি রাজপুরে। 

নহি একা) চারিজন এ কার্ধ-সাধনে। 

নিত্য আনি বার-বিলাসিনী, 


৬৩ 


সরস্বতীর উত্তর £--- 


মাধব-- 


মাধব-- 
সর- 


দৃশ্ঠকাব্য-পরিচয় 
যেন পত্বী সনে কদাচিৎ দেখা! নাহি হয়। 
নিত্য নিত্য আনি দীনজন, 
ভাগ্ডারের ধন করি বিতরণ-- 
যেন. কপর্দক রাজকোবে নাহি রয় ॥ 
রাখি আমোদে উদ্মত নিরম্তর, 
নাহি অবসর, রাজকার্ষে করে দৃষ্টিপাত 
নিশিদিন,রহি সাথে-সাথে, 
কোন মতে যেন নাহি ফিরে মন, 
বুঝ মনে আমা হ'তে 
উপায় কি হবে তব ?” 


“মহাশয়! কিবা প্রয়োজনে 
অবলার সনে কর ছল! 

যেই মত করিলে বর্ণন, 

তুমি কদাচিৎ নহ সে ছুর্জণ্, 
উচ্চশয় প্রকাশে বদন চার, 
করুণায় পূর্ণ ছুনয়ন-__ 

মহাঁজন। অকারণ কেন কর প্রতারণ] ? 
“শুন স্ুবদ্ন |! নহে মিথ্যা বাণী, 
সত্য আমি র্াঞ্জ-সংসাগের অরি। 
তুমি নারী, 

কপটতা নাহি করি তোমা-সনে ।” 
“সত্য তুমি অরি ?' 

“সত্য !” 

“সত) যদি অবি--নাহি ভরি ! 
হোক্‌ তব অতীষ্ পৃরণ,' 

যায় রাজ্য যাক্‌ ছারখার, 

শুন্ত হোক্‌ রাজার ভাগ্ার 

হোন্‌ পতি বারনারী রত-- 

খেদ নাহি করি তায় ঃ 

দ্িনান্তে বারেক দরশন, 

এ জীবনে বাঞ্চা-মাত্র মম। 

তাহে তুমি নাছছি হও বাদী-__ 
পায়ে ধ'রে সাধি, 
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বড় সাধ পতি-দরশনে, 

রুপা করি পুরাও বাসনা ।” 
মাধব-- “নামি সেই সাধে বাদী। 

রাজ্য যদি রছে, তাও প্রাণে স্চে, 

খন-জন রহে, তাতে নাহি তত ক্ষোত, 

করি প্রাণপণ, 

কদাচন তব সনে না হয় মিলন--. 

বুথ! এ সাধন! বাল! 1” 
বহু চেষ্টা করিয়াও সরম্বতী মাঁধবের ছারা স্বামী সন্দশন-লাভে কৃতকার্য 5ইলেন না, অগত্য। তাহাকে 
অঠিসম্পাত করিয়া স্থান-ত্যাগ করিলেন । মাধবও অবিচলিত চিত্তে সে অভিশাপবাণী গ্রহণ করিলেন ! 

উপরি উক্ত সংলাপ-মধ্যগত রহস্তের মধ্যে নাটকের ভবিঘ্যৎ-ক্রিয়া নাটককার দর্শক ও পাঠকের 

কাছে গ্রহেলিকাময় করিয়াছেন। এ মন্ত্রগুপ্তি নাটক যত বেশী অগ্রসব হইয়াছে, ততই গভীরতর 
হইয়া জন-সাধারণের কৌতুংলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল--এ কৌশলটি প্রশংসার্ঘ। অতৃপ্তির প্রতিমৃত্তি 
অলর্ক আমোদের সন্ধানে মাধবের পশ্চাতে যতই ঘুরিয়াছে, মাধব ততই তাহার সম্মুখে নব নব আশা- 
মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অলর্ক সরল বিশ্বাসী, মাধবের শিক্ষায় সে আমোদকেই স্বর্গস্খ মানিয়া 
লইয়াছে। এক বিষয়ে অতৃপ্তি জন্মিলে অন্ঠের সন্ধানে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে শিখিয়াছে সব বস্ত 
যেমন সাধনা-সাপেক্ষ, আমোদও সেইরূপ উপাসনা দ্বারা লাভ হইয়। থাকে । তাহার বিশ্বাস এইকধপ 
হইয়াছিল যে, রাজ্য, ধন সব-কিছুই আমোদের নিমিত্ত । কাশ্মীররাজ ও কনোজরাজের রাঁজ্য-আক্রমণের 
কথা শুনাইস় মন্ত্রী অলর্ককে কিছুদিনের জন্য আমোদ-গ্রমোদ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
অলর্ক তদুক্তরে তাহার জীবনের সংকল্প কি তাহা। স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত কত্দিয়াছিল +- 

»শুন মন্ত্র! সিংহ-শিশু স্বেচ্ছায় কাননে খেলে, 

কিন্তু করী ছেরি বিমুখ কি কু 

বিদারিতে মন্তক তাহার ? 

আমি রাজপুত্র! অরি নাহি ডরি। 

বৈরী যবে হবে সম্ুখীন, 

রাজোচিত করিব ব্যাভার? 

গুন সংকল্প আমার" 

মিত্রগণ-বেটিত আমোদে রব রত, 

শত্র-শবে শষ্য! রচি মুিব লয়ন।” 
অলর্কের এরূপ বলিবাঁর কারণ হইয়াছিল তাহার মাতৃদত 'কৌটারঃ শক্তি যাহ! সে নিত্য পূজা করিত; 
তাহার এপ বিশ্বাস ছিল যে উহা কাছে থাঁকিতে বিপদের কোন সম্ভাবনা তাহার নাই। 

পৃথিবীর মহাকর্ষ-শক্তির মতো! নাটকের কেক্জরবর্তা মাঁধব-চযিত্রটি ছুজে' হইলেও নাট্য ক্রিয়ার 

মধ্যে তাহাকে অনুসন্ধান করিলে তীহার হুক্ষিয়ার পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যাহ! কিছু 
' দেখ! যায়, তাহ! উদ্দেন্মূলক বলিয়াই বোধ চয়। আমোদের মধ্যেও তিনি নিরাসক্ত থাকিতেন, কিন্ত 


৩৪ 
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নিরানন্দ তাহার ছিল না। খোঁসামুদের চাঁটুবাদ তীহার নাই, সংঘত তাধায় স্পষ্ট কথাই তিনি 
বলিতেন। মাধব রসিক, নারীমহলে তাহার গ্রতিপত্তির কারণ এই রলিকতা। কথার মোহে তিনি 
অলর্ককে মুক্ধ রাখিতেন, এমনি তার বাগৃবিভূতি। 
বেস্ত| লইয়া উন্মত্ত স্বামীর বিরহ সরজ্বতীর ক্রমশঃই তীত্র হইতে লাগিল। সহস! তিনি একদিন 
বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মুখে আসিয়। বেশ্তা হইবার প্রস্তাব করিলেন, এবং বেদনাবিধুর প্রাণে কিরূপে বেস্তা হইতে 
হয় তাহার পরামর্শ চাছিলেন। বিন্ময়বিমুদ্ধ মন্ত্রী বেস্টার চরিত্র স্থুলতঃ বুঝাইয়! দিয়া কুরুচিসম্পর 
পুরুষের! যে তাহাতে আসক্ত হয় তাহাও সরম্বতীকে বলিলেন। সরম্বতী প্রতিবাদে জানাইয়া দিলেন 
যে, তিনি পতিনিনা! শুনিবার জন্ঠ এখানে আসেন নাই। বেস্ঠারা। নিশ্চয়ই গুণসম্পন্না, নতুবা তাহার 
স্বামী কেন তাহাতে আসক্ত হইবেন? এখানে বুদ্ধ মন্ত্রীর মুখে নাঁটককার কিরূপ মোহিনী ভাষার 
বাহুনে বেশ্টার চরিক্জস বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা নাট্যরস-পিপান্থুর তৃপ্তির ভন্ত দেওয়া! হইল। মন্তী 
বলিলেন $-- 
“বেশ্তা। সম নিগু'ণ! কি ধরে মা ধরণী”? 
বারনারী পাপ-সহচরী, জীবন চাতুরীময় ) 
মরুভূমি প্রাণ--কোমলত' নাহি পায় স্থান, 
কুটিলতা কাল-ফণী বৈসে তাছে, 
বেশভৃষা মরীচিকা তায় 
প্রেম আশে মত্ত যুব! ধায়--পিপাসায় 'জর জর, 
শেষে কুটিলতা-ভুজঙ্গ 'দংশনে, 
হলাহল-চিহ্ধ ফোটে কালিমা বদনে, 
লোকে মুখ দেখাইতে নারে, 
তবু মুগ্ধ মায়াময় মরীচিকাবোরে । 
ক * অবয়ব নারীর সমান, কিন্ত 
খাক্ষ-বান্্র-শ্বাপদ নিচয় 
তুলনায় কেহ নহে সমতুল। 
ধর্ম-কর্ম, মান-ধন, ভীবন-যৌবন 
কুলটা! সকলই হরে-- ' 
স্পর্শে তার নরকে নিবান-_ 
বার নারী এ হেন পিশাচী ।” 
তীর এরূপ ব্যাখ্যান সরম্থতী ভি দৃষ্টিতঙ্গী ছার! দেখিয়া মন্ত্রীকে কছিলেন £- 
“পাপ-সহচরী কেমনে তাহারে কহ? 
যারে যম স্বামী সমাদরে, 
তার সম পুগ্যবতী কে আছে জগতে ? * * 
মন্ত্রি! রাখ প্রাণ, রাখ বচন-. 
দেখাও সেই রমণী-রতন, 
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যার প্রেমে মাতি দিবারাতি 
পতি মম ফেরে তার সাথে। 
সত্য কছি দাসী হব তার-- 
* « আমি অপবিজ্রা--পত্ি ঠেলেছেন পায়! 
যেই জন তার আদরিণী, 
মম ঠাঁকুরাণী, 
পবিজ্র হইব তীর চরণ পরশে ।” 
মন্ত্রী রাণীর এবংবিধ কথায় পুরাণের কাহিনী ম্মরণ করিয়া বিশ্মিতভাবে বলিলেন ঃ - 
“্গুনেছি পুরাণে, শিবের কারণে 
কুচনী সাজিল! ভগবতী। 
তব রীতি শিবার সমান" 
নরে নাহি হয় তুল!” 
যৌন-জ্ঞান না যাইলে সাত্তবিক গ্রণয় জগ্মে না, কারণ যৌনজ্ঞানে কামঝজ প্রণয়ের যে উৎপতি হয় 
তাহ! পরম্পর স্বার্থগাপেক্ষ | মাধব ক্রমশঃ অলর্ককে নিঃস্বার্থ গ্রণয়ের দিকে টানিয়া আনিতেছিলেন। 
শিক্ষক ছাত্রকে যেমন প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা শিক্ষিত করিয়া তুলেন, মাঁধবও তেমনি অলর্ককে উক্ত 
গ্রকারে প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার কথ! বলিয়া প্রেম কি তাহ! বুঝাইয়! দিলেন, উহার সারাংশ কতকট! 
এইরূপ-..ছুইটি প্রাণ এক হওয়ার নাম প্রেম ।' অঙগর্ক উজ্জল! নামী বেশ্তা জইয় প্রেম-চর্চা আর্ত 
করিল। 
স্বামী-সনর্শন আশায় সরন্বতী অবশেষে বালকের ছস্সবেশে “বিষাদ' ছদ নাম লইয়া উজ্জ্বলার গৃছে 
বাস করিবার জন্ত আলিলেন। তাহার সরল ও মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়] উজ্জ্লা তাহাকে নিজ গৃছেই 
স্থান দিল। সরম্বতী তখন অলর্ক ও উজ্জলাকে গলাধরাধরি করিয়া বসাইয়! প্রেমিক-গ্রেমিকার ধুগল- 
মুর্তি দেখিয়া তাহার বহুকালের পিপামিত নয়নকে তৃপ্তি দিলেন। নিষ্কাম প্রেমিক দেখিয়া! সুখী হন, 
কেন? তাহ! তিনি জানেন না। সে প্রেমের ধর্মই বুঝি এইরূপ। আত্মবিমর্জন করিয়া লে প্রেমিক 
আনন পান। তাহার গ্রাণে প্রেমের এক অস্ডুত তরঙ্গ চলে, এবং সে তরজের নৃত্যে তাহার গ্রাঁণ 
ছুলিতে থাকে। ছুঃখ তখন সুখমাখ! অবস্থার এবং সুখ ছুঃখে ঢাক! পড়িয়া বিপরীত তরঙ্গের খেলা 
খেলিয়! তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। এরূপ প্রেমিকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয় থাকে না, ভাল মন্দের 
বিচার নাই। গগনের বিমল বারির মতো! হুস্থান কুস্থান জান তার থাকে না। সরম্থতী এই জাতীয় 
গেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব শাস্ত্র সুপরিজাত পয়ারে আছে--“আতেব্জিয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষেনিয় 
প্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নম ॥' সাধনমার্গে প্রাণময় কোষের উর্ধে উন্নীত জীবাত্মাই পরমাত্মার প্রেমে 
মাতিয়া উঠে । যদিও নিয়্তরীয় ভূ-কেন্তরের অর্থাৎ অন্রময় কোষের অতৃপ্তি হইতেই এই জাতীয় প্রেমের 
গ্রথম প্রেরণ আসে । দেবলোকের অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষের উচ্চ স্তরে উঠিলে জীবের আর নিষ্নগতি 
ঘটে না, এবং তখনই কামের পূরক 'আত্মেক্ডিয় ভীতি ইচ্ছা" ভূবিয়! গিয়া “রুফেন্িয় গ্রীতিইচ্ছ! জাগিয়া 
| মহাভাব গ্বর়পিনী রাধিকার প্রেম এই জাতীয় ছিল, তাই এই পয়ারের সৃষ্টি হইয়ািল। বিবাদ 
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নাটকের নায়িক। সরদ্থতীর শ্বামীরূপ কৃষেক্জিয় প্রীতির ওন্ত বেশ্ডালয়ে দাসত্ব বৃ্তি পর্যন্ত করিতে 
হইয়াছিল। নাটকই তাহার সাক্ষ্য দিবে। 

' অলর্ক একদিকে রাজা ও ধন উজ্জলার চরণে সমর্পণ করিয়! তাছাকেই রাজোর রাণী করিয়! গ্রকৃত 
প্রেমিক হুইতে চাঁহিতেছে--অপর দিকে উজ্জল তাহার এতদিনের প্রেমিকার অভিনয় রাজা হাতে 
আ'সিতেই বিবাঁদান্ত নাটকের স্ৃষ্টিকল্লে অলর্কের জীবনদীপ নির্বাপিত করিবার চক্রান্তে ঘুরাইয়! দিল। 
ধনের কি আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ! রাজ) হস্তগত করিয়া উজ্জল রাজাকে কারাগারে লিক্ষিড করিল, 
এবং সে নিজে পুকুষরূগী বিষাদের প্রণয়প্রাধিনী হইয়া নূতন অভিনয় আরস্ত করিয়। দিল। তাহার 
অশ্তণিহিত কুলটা বৃতি আজ আবার জাগ্রত হুইয়! উঠিল। 

পুরুষবেশী স্ীলোক তাহার নিজ জাতিকে (0দ্ঘা। 86%) যে ঠকাইতে পারে তাহার প্রতীক এই 
বিষাদরূপী সরন্বতী। কেহ-কেহ বলেন এ ঘটন! অস্বাভাবিক । এ মন্তব্য ঠিক নহে, কারণ কেহই 
স্বভাবের সম্পূর্ণতা নিরীক্ষণ করেন না--পৃথিবীর এক প্রান্তে যাহ। সম্ভব হয়, অপরপ্রান্তে তাহা অসম্ভব 
বোধ হইতে পারে মানুষের জ্ঞানের সন্কীর্ণতার অন্ত । এমন পুরুব দেখা গিয়াছে যে, না সাজাইলেও 
তাহাকে স্বীলোকের আক্কতিবিশিষ্ট মনে হয়। যদি আবার সাজ-গোজ (22846 07) দ্বারা তাহাকে 
মেয়ে সাজানো হয়, বা এরূপে কোন স্বীলোককে পুরুষ সাজানে! যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বজাঁতির 
(০%10 968) মধ্যে বিভ্রম ঘটিতে বিল্ঘ হয় না। শেক্সপীয়রের জগৎ বিখ্যাত কমেডিগুলি ইহার জলন্ত 
সাক্ষ্য দিতেছে। “মার্চেন্ট অফ, ভিনিসের' নায়িক৷ 'পোরপিয়ার' পুরুষ বিচারকের ছন্পরূপ গ্রহণ ; 'র্যাজ- 
ইউ-লাইক্‌্-ইটের' নায়িকা রো'জালিণ্ডের 'গানিমিড, ছন্ুনাম লইয়! দরিদ্র কৃষকের ছল্মবেশে আশ্রয় ত্যাগ 
করাঃ “সম্বেলিনের' নায়িকা ইমোজিনের “ফিডেল' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়। পুরুষের ছল্মবেশে স্বামী 
অদ্বেষণার্থ বহির্গত হুইয়া৷ অভূতপূর্ব উপায়ে স্বাধী-লাত কর! ? "টুয়েন্ফখ, নাইটের' ভায়োলা “সিজারিও'- 
নামধারী পুরুষের ছদ্মবেশে একদিকে লেডি অলিভিয়ার প্রণয়লাভ করা ও অপরদিকে ডিউক আর্লনিওকে 
তাহার প্রেমদান ব্যাপার অনেক অসভ্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছে । নুতরাং নেপোলিয়ানের ভাষায় বলা 
যায়, যে জগতে কিছুই অসম্ভব নাই। 
বিষাদ-রূগী সরস্বতী অলর্ককে কারাগার হইতে অভাবনীয় উপায়ে মুক্ত করিয়া বনমধ্যস্থ এক 
কুটীরে লইয়! আসিয়াছেন। কাশ্মীররাজও ভগিনীর সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ ছুইজন অক্স্ধারীকে 
নিজ কুটীরে প্রবেশোন্ুখ দেখিয়া বিষাদ উহাদিগকে উজ্জলা প্রেরিত ঘাতক মনে করিয়া দ্বাররোধ-পূর্বক 
আগন্তকদের সম্মুখে বুক পাতিয়। দাড়াইলেন, এবং তাহার স্বায়ীর উদ্দেশে নিক্ষিথ অসম নিজবক্ষে ধারণ 
করিয়া! নিফাম প্রেমের আদর্শ 11৩ 11681 ০৫ 1910110 1০৩) জগতে স্থাপনপূর্বক ধরাধাম পরিভ্যাগ 
করিলেন। মৃত্যু ঘটিবার পূর্বে স্বামী লইয়। গৃহিণী হুইবার সুযোগ সরস্বতীর আসিয়াছিল, কিন্ত 
নিঃস্বার্থপ্রেমের (51505811০৬০) প্রেরণায় সে সুযোগও তিনি দেহ-বিনিময়ে গ্রহণ করিতে চাহেন 
নাই।  একপ চরিত্র বাঙাল! নাট্যসাফিত্যে গিরিশচচ্্রই প্রথমে অঙ্কিত করিলেন। 
অলকের মৃত্যুতে নাটকের বেন্ত্র শক্তির আধার মাধব আজ মর্মাহত হইলেন। তিনি এখন 
বুঝিলেম যে কুকার্যত্বার| সৎ্-অভিসন্ধি সিদ্ধিলাত করে না| এই কথার প্রতিধ্বনি একদিন হ্যামী 
বিবেকানন্দ--'চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্ধ হয় না'্-কথার মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। নাটকের 
উপসংহাঁর-সন্ধিকালে পত্বীশোকে বিহ্বল অঙ্কের সম্মুখীন হইয়! নাটকের মন্রগুপ্তি বা! বহন, বাছা 
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নাটকের আরম্তকালীন মুখ-সন্ধিয মধ্যে মাধব ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, আজ এইকপে তিনি ভাহার 
রহক্ডোদৃখাটন করিলেন +-- 
“এক মাতৃগর্ডে জম্ম তোমার আমার, 
আছে আর তিন সহোদর ! 
মাতৃ-উপদেশে কিশোর বয়সে, 
চারিষনে হইয়াছি বনবামী--. 
দিবানিশি কষ্ণপদ করি ধ্যান। 
পরে লোকমুখে শুনি, 
সহোদর সংসারে বিলিধ্চ মম। 
ভাই রাজ] ত্যজিয়] গহন, 
রাজ্যমধ্যে বরিন্ প্রবেশ। 
আমি কনোজ মাতাই, কাশ্মীর রাজার কাছে যাই, 
অন্ত্রের ছিল অভিলাষ, নৃপমণি! 
ছাড়ি রাজ্যবাস লঙ্গ্যাস-আশ্রম করিবে গ্রহ, 
পাঁচ ভাই আনন্দে বঞ্চিব।” 
যে সুধালাতের আশায় মাধব সমুদ্র-যন্থনে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন আজ তাহাতে নুধার পরিবতে 
গরল উঠিল। মাতৃদত্ত সম্পৃট যাহার অত)ভ্তরে-“বিপদে বাগারী জেন ্রমযুদ্থদন,। তাপ দূর হবে 
সার কর শ্রীচরণ'-_-লিখিত ছিল, তাহা কিন্তু অলর্কের শৌকমোচনে কার্ধকরী হইল না, কাজেই উহ 
নদীজলে নিক্ষি হইল। অলর্ক স্বপ্পে মাতার ও পত্বীর ছায়ামৃতি দেখিয়া বুঝিল যে, মধুক্থদনের 
শরপাগত ন! হইলে এ লোকে পৌছিয়া তাহাদের সনু লাভ করিতে পারিবে না। নিষ্কাম প্রেমিকা 
সরদ্বতী সুজ্শরীরে স্বামীকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি গোলোকে আসিয়া রাধাকফের যুগলমুতির 
পূজা একেলাই করিতেছেন, তৃমি আসিলেই ধুগলে এ ধুগলমুর্তির উপাসন! সার্থক করিয় তুলিব। 
'হাম্লেট' নাটকে শেক্সপীয়র জাগ্রত অবস্থায় হামলেটকে তাহার পিতার ছাঁয়ামুতির সম্মুথীন করিয়া- 
ছিলেন, গিরিশচন্জ নিদ্রিতাঁবস্থায় শ্বপ্পের মধ্যে তাহা দেখাইয়া! লোক-সন্দেছের অবকাশ আর ছিলেন না। 
মাধব যে চক্রান্তজাল বিস্ভৃত করিয়াছিল তাহার শেষ রক্ষা হইল না। উজ্জলা গরতিহিংসাবশে 
মাধবকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মতত্যা করিল। নাটককার নিষফাম প্রেমের ষে আদর্শ এই নাটকে 
গ্াদর্শন করিয়াছেন, তাহা! হুক্্ম আধ্যাত্মিক-তন্বে পূর্ণ 
সংগীতবিভাগে নাট্যকার কতকগুলি অমরসংগীত এই নাটকের মধ্যে রাখিয়। গিয়াছেন :-- 
(১) "আমরা চার রকমের চার বিরহিনী” (২) “সখি নাহি জানিম্থ সোহি পুরুষ কি নারী-- কূপ লাগ গে 
হায় হামারি') (৩) “হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি-চলি আমা বিনা সে কি জানে (9) 'চাও চাও মুখ 
টেক না সরম সবে না', (৫) “প্রেমের এই মানা, নাহলে গ্রেম তরবে না।' স্থানাভাবে গানগুলির 
প্রথমছত্র মাত্র উদ্ভৃত হইল। 
, ভাব ও যুজিবিষ্টাসের দিক দিয় মনে হয় গিরিশচন্ত্র নাটকথানিকে বিশেষ ঘত্ব-সহকারে 
লিখিয়াছিলেন। ইহার একখানি হিন্দি-অন্গবাদও হুইয়াছে। এই নাটকখানির বহু সুখ্যাতি গুনা 


২৬৬ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 
যায়। মরজগতে এখানি বিষাদাস্ত হইলেও অধ্যাত্বরাজ্যে মিলনাস্ত। ইহার নূতন সংজ্ঞা 
আবশ্তক। 


নসীরাম নাটক 


'িসীরাম' এই বিভাগের অষ্টম নাটক | এখানি ১৮৮৮ খুষ্টাবের ২৪শে মে তারিখে হাতিবাগানম্থ 
স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। এই নাটক লইয়! এ স্টার থিয়েটার মছা-সমার়ে'ছের 
সহিত খোলা হইল। 

বিরজাকে কেন্ত্র করিয়া এই নাটকের মধ্যে যে প্রণক্র-কাহিনীটি রূপ পরিগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিতেছিল, তাহা৷ কিরূপে বিরপতা! লইয়) নাটাগতি পরিবতির্ত করিল, তাহার ক্রিয়। 8০৮০7) নাটকে 
প্রদর্শিত হুইয়াছে। চারিশ্রেণীর নারি-জাতির মধ্যে বিরজ! পদ্মিনী-জাতীয়। ছিলেন। তাহার মহৎ 
অস্তঃকরণের পরিচয় বহুস্থানে আছে। রাজকুমার অনাথনাথের গ্রতি তাহার প্রণয় স্বার্থলেশ-শুন্তা, 
বিরজা তাই সরলগ্রাণে তাহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকন্তা! নছেন, মন্ত্রীর ছজনায় রাজকন্তা- 
রূপে এখানে প্রেরিতা হইয়াছিলেন। ইহার উল্তরে প্রেমিক অনাথনাথ বলিলেন যে বিরজা৷ রাজবন্তা 
হোন্‌ বা না হোন্‌ তিনিই তাহার হ্বায়েশ্বরী। এ কথায় বিরজা তৃপ্তি-পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত যে উত্তর 
দিয়াছিলেন তাহাতে তীহার প্রাণের নিভৃত কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। উত্তরটি এইরূপ £-_ 

"কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর 

অমূতে অসাধ কার ? কিন্তু সুধা নছে সবাকার, 

দেব-কন্তা করে পাঁন। স্বণ্য বটে 

কিন্তু দাসী ভব-সহবাসে হেরেছে হীনতা৷ তার। 

পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক-অপর্ণ। 

সন্ধিতঙ্গে মগধ মজিবে, দেখিতে নারিব কত মাতৃভূমি-নাশ। 
অবনীতে অবসান মম অভিনয় | 

কেন আত্মঘাতী হব, রাজদণ্ডে বধ মোর গাঁণ।” 

অনাথনাথ বিরজার এনপ সন্ৃদয়তাপূর্ণ কথায় অভিভূত হইয়! তাঁহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা গ্রকাশ- 

পূর্বক মগধরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিরজ| তাহাতে বাধা দিয়! বলিলেন £-- 
“গুন, ভালবাসি, ক্ষুদ্রগ্রাশে যত ধরে 
ভালবাসা! কিন্ত কেন কলঙ্কিত করিব তোমায় ? 
আমি নাহি জানি মম কুল-পরিচয়, 
মন্ত্রী মাত্র করেছে পালন। 
যবে তব জন্মিবে তনয়, 
কি কছিবে, কোন্‌ কুলোক্কব! ভার মাতা? 
দ্বণ! করি লোকে কবে তায়, 
কাম বশে কুলটায় বরিল তাহার বাঁপ। 
এই পরিণাম হেতু মজাব তোমায় ? 
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ছার এ জীবন, রব ঘ্বণার ভাজন ! 
মনে-মনে সবে কৰে ছৃশ্চারিণী। 
লোক-অপবাদ-ব্যথ দিব তব প্রাণে! 
নারী ব'লে কেন বর ত্বণা, 
1ণের না রাখি তত ব্যথা, 
গুধুচর--বধ কর রাজার-কুমার | 
হাসি যদি তালবাস, মরিব হে হাসিতে-হাসিতে ।” 
সরলবিষ্বাসী অনাথনাঁথ কিন্তু কলঙ্কের তয় কারলেন না। পিতাকে সমুদয় কথা বলিয়! বিরজাকে তিনি 
পত্রীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিরজা অগত্যা আর প্রতিরোধ করিতে পারিলেন 
নাঃ পরমেশ্বরের উপর সমুদয় তৃবিষ্যৎ অর্পণ করিয়! অনাথনাথকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। 
রাজ! কিন্ত বিরজারপিণী গুগুচরের প্রাণ-দণ্ডাজা! দিয়াছিলেন। বিরজাকে চক্ষে দেখিবার পর 
কামাসক্ত হইয়া সে আজ্ঞা তিনি স্থগিত রাখিলেন! বিরজ! কারাগারে বন্দিনী হইলেন। সোনা 
বিরজাকে মুক্তি দিবার জন্ত কারাগারে উপস্থিত হুইয়াছিল। নিজের সতীত্ব হারাইয়া সতীর ছুখে সোন। 
ভালরূপেই বুঝিয়াছিল, তাই নে বিরজাকে বুঝাইয়! দিল যে রাজা তাহার রূপমুগ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে 
বিরজা ক্ষু হইয়া! সোপাকে জানাইলেন যে সেরূপ কিছু ঘটিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। সোনা এ 
কথায় যে উত্তর করিয়াছিল তাহা ইত:পূর্বের নাট্যসাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। উত্তরটি এই ₹--প্তুমি 
সতী, বিপদ ডেকে এন না, যাঁর! সতীত্ব হারিয়েছে, তাঁর! জানে যে, কি রত্ব কামুক পুরুষের ছলে তলে 
তারা হারিয়েছে। পর স্পর্শে গ্রাণ যেন গেল, তোমার। দেহ তো পতির-্পসে দেহ কামদৃষ্টিতে দেখবে 
এই কি তোমার সাধ 1”--এইকপ বুক্তিপূর্ণ উত্তর পাইয়া বিরজা! আর কাল-বিলঘঘ না! করিয়া সোনার 
পরামর্শমতো! তাহারই কাপড় পরিয়! কারাগার ত্যাগ করিলেন। 
নসীরাম চরিত্রটি ন'টককারের অপূর্ব স্তি। এ জাতীয় মহাপুরুষ ইতঃপূর্বের নাট্যসাহত্যে দেখা 
যায় নাই। ইহার প্রেমোগ্মাদ ভাবের সম্পূর্ণ ছবি দক্ষিণেশ্বরের পরীক্রয়ামক্* পরমহংসদেবের চরিত্রে 
অধ শতাবীরও কিছু অধিককাল পূর্বে কেহ-কেহ প্রত্)ক্ষ করিয়াছিলেন। নসীরামের কথাবার্তায় 
রামক্ধ”কথামৃতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর পাগ্লা-বামূন-আখ্যা নসীরামেও 
বতিয়াছে। রামৰফের প্রভাব গিরিশচজ্ত্রের উচ্চভাবমূলক নাটকের অনেকগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
এখানি সেগুলিরই অন্ঠতম। 
প্রেমিক অনাথনাথকে কাপালিক জানাইল যে রাজ! অর্থাৎ অনাথের পিত বিরজ্জার প্রণয়গ্রার্থা 
হইয়াছেন এবং অচিরাৎ এ বিবাহ সম্পাদিত হইবে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অনাথনাথের মর্মস্থলে 
যে আঘাত আলিম পৌছিল তাহাতে তাহার জীবনের গতি সহস! পরিবর্তিত হইয়া গেল। মানব- 
গীবনের প্রতি তাঁহার যে ধিক্কার জঙ্সিল অবিশ্বাসিনী মাতার কার্ধে হামূলেটের মনে যে নির্বেদ আসিয়া" 
ছিল, মাত্র তাহার সহিত ইহার তুলন। হইতে পারে। পুত্রবধূর প্রতি রাঞ্জার আসক্তি দেখিয়া অনাধনাথ 
নমগ্রকার মর্মবেদন! অন্কতব করিয়াছিলেন ১ 
“কেবা জলে এ দারুণ বিবে, 
পিতা হ'য়ে »ক্র হয় কার, 
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কেব৷ করে হেন ব্যবহার? 

ধিক্‌ হেয় প্রাণ কেন রাখি আর 

সত্য মিথ্যা সবিশেষ তথ লব। 

স্বতিলোপ হয় কি মরণে-- 

মরণে কি জালা হয় দূর? 

মহানিদ্র। লোকে বলে, 

সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন ? 

হলাহল গ্রাণে আর না! সহিতে পারি 1” 
এই মর্মবেদনার সহিত হ্যামলেটের মর্মবেদনার সামঞ্শ্ত দেখা গিয়াছে, তবে গ্রভেদ এই-_-স্কৌোপীয়র 
জাতীয়-সংস্কৃতির অভাবে খুল্পতাঁতের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জঙ্ঠ হ্যাম্লেটকে পাগল 
সাজাইয়! পাগলামীর ভান করাইয়াছিলেন ? অনাথনাঁথের সে সব কিছু বালাই রহিল না, জাতীয় রুষ্টিবশে 
নাটককার তীহ!কে নসীরামরূপ মহাঁ-পুরুষের সঙ্গলাভ করাইয়া তীছার বনের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত 
করিয়া দিলেন। 

নসীরামের কি কথার অনাথনাথের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল, তাহা! বুঝিবার জন্ত উভয়ের 
সংলাপের কিছদংশ এখানে উদ্ধুত হইল- নসীরাম অনাথনাথকে বলিলেন -"আর তুমি যদি দিনকতক 
হরি-হরি কর্‌তে, তা'হলে আমি বুঝতেম যে, এগুলো তোলা যায় কি না? অনাথ--“হরি কে-হুরি কি 
আছেন?" নসী-তা'নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? জল্‌ জল্‌ করুলে যদি তেষ্টা মেটে, তে| জল নাই 
থাকলো! । অনাথ--'তা কি হয়'? নসী--হয় ন! হয় পরখ ক'রে দেখলে বুঝতে পার। হরি নেই বলে 
কারা জান, ধারা! একবার হরি হরি করেন, মনে করেন হরিকে খুব কৃপা করেছি--তবু হরি কেন এসে 
তার বাপের বাগানের মালী হয় না; আর হুরি আছে কিন জিজ্ঞাস! করে ন! কারা জান, যাদের 
হরিনাম করৃতে কর্‌তে প্রাণ তরে যায়, * * তারা সাবকাশ পায় না যে জিজাস| করে, হরি, তুমি আছ 
কিনা? ততক্ষণ আর ছুটে হরিনাম কর্বে।” 
অতঃপর নসীরাম তীর বাল্যকালের ইতিহাস অনাথনাথকে শুনাইয় দিলেন, এবং বলিলেন যে 

হরিনামে বেশ মজা। অনাথ তাহাতে বলিয়াছিলেন--”মজাট। কি?' নসী--'এ ভাবনাগুলো নাই। 
দেখ-দেখি, এ রকম হ'লে তোমার সুবিধা হয় কি? মর্তেও চাই নি, বীচতেও চাই-নি, ও সব তাবিই 
নি, জানি ও একদিন সুখ, একদিন ছুঃখ আছে; সুখ-দুঃখ ছু'শাল! সঙ্গের সাধী, ও যা হবার হোক্‌, 
আমি করি হরিবোল। & *' অনাধ--“নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নাই?' নসী-- 
“চাইবার মত জিনিষ একট! দেখিয়ে দাও, পাই-না-পাঁই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব 
ভুয়ো!) সুন্দরী ছু'ড়ী--পুড়ে ছাই হবে, লোকজন-- কোথায় যাবে, তার ঠিকাঁন! নাই, টাকাকড়ি--আজ 
বল্জ্ছা তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে গেলেই তার-ন! যদি খরচ 
কর তো ছু'ছাতে ছু'নুটো ধুলো! ধর না! কেন, বল, এই আমার টাকা * * একটা জিনিসের নত জিনিস 
দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।' অনাখ--“তুমি যে হরি-হুরি কর, হরিকে চাও না? নসী--“আরে 
দুর.স্্যে আমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়, ভারে আবার ঢাব কি? * *' অদাথ-'তুমি কি বল, হুরি তোমার 
অন্ত ঘুরে বেড়ায়? নসী--'বেটা ঘুরবে না? আমি তো! আমি-স্মপণ্ড-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সবার জঙ্ক ঘুরে 
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'বেড়ায়। কি খাবে, কোথায় থাকৃবে, আমি ওই মহা! দেখে বেড়াই। খালি দুফোটুরি খেল্ছে-.. 
সকলেরই সাম্‌না-সামৃনি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্ত সবাই মনে করছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। * ৬ 
অনাথ--'আচ্ছা» নসীরাঁম। তোমায় যদ কেও বন্দী করে?' নসী--“বন্দী করে কি 1---করেছে, পাচ- 
ভূতে করেছে, নইলে আমি রাজা-রাজড়ার বেটা, এমন ক'রে পড়ে থাকি? * *' অনাখ--“তৃষি 
রাজপুত্র? নসী--তুমি কি বল হেংল! ঘরের ছেলে? তাহ'লে কেঙ্গলাপনা করে বেড়াতেম্‌। 
আমার বাবার হুকুম নাহ'লে গাছের পাতাটাও নড়ে না।' অনাথ--“তবে তোমায় পাচভূতে বনী 
করেছে কেমন করে?" নসী--“বাবা বেটা মাথ| পাগলা, দিলে দিন কতক বন্দী করে--সখ, সখের 
উপর কা্দ। কে কথা কইবে বাপু * *সেষযে কর্তা।' অনাথ-_“নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে 
যেও না।' নসী--'আমি যাঁব না, তুমি না সরে যাও?” এইরূপ যুক্তিপূর্ণ অথচ প্রাপস্পর্শা বানী 
গুনিয়! কাহার হৃদয় না মুগ্ধ হয়! অনাথনাধ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 

অনাথনাথ অবশেষে পিতার মুখে স্বকর্ণে বিরজা-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া! সংসার ছাড়িয়া হরি 
সাধনার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। মনের মধ্যে যে সংশয়টুকু ছিল গুরুরূপী নপীরাম তাহ! দুর করিয়া 
দিলেন। গুরুর শেষ উপদেশটি এইরূপ £--“যে যতটুকু আপনার ভাবন! ভাববে, সে ততটুকু তফাতে 
থাকৃবে। তাবের ঘরে চুরি করবি নি, ঠিকৃঠাক্‌--কেউ কাটতে আসে ফিরে চাইবি নি, মজাসে হরিবোল 
--হরিবোল বল্বি--হরি বেটার বাপের মাথাব্যথা, তলোয়ার এনে ধরবে।” 

এই নাটকের কাপালিকের ক্রিয়া দেখিয়া “ওখেলো'র ইয়াঁগোকে মনে পড়ে, উচ্চাভিলাব ও 
প্রতিহিংসা ইয়াগোর-অন্্বল ছিল। কাপাঁলিকও উচ্চাতিলাব-প্রণোদিত হইয়া! নৃশংসতার বাকী কিছু 
রাখে নাই। কাপালিকের চিরাচরিত ধর্মের নামে সে যে চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছিল, অবশেবে 
তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া সে মৃত্যুবরণ করিল। কাপালিকের চক্রান্ত ইর়াগোর চক্রান্ত অপেক্ষা 
জটিলতর ছিল। 

সোণা চরিআটি গিরিশচন্দ্র অতিনব হ্ৃি। সিদ্ধ হুইবার মানসে কাপালিক সোগার 
সতীত্ব নাশ করিয়া তাহাকে তাহার তৈরবী করিয়াছিল। সোণ! কাপালিককে নিঅহত্তে হত্যা 
করিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিল। সতীত্ব হারাইয়া সোপ] সতীত্বের মহিমা 
বুঝিয়াছিল। তাই সে বিরজার সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। নারী জীবনের মহস্বের 
গরিম! অনাথনাথের মাতৃ-পঘোধন হইতে সোনা প্রথম অন্থতব করিতে পারিয়াছিল। এ নূতন 
রসের আশ্বাদনে সে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছে । কাপালিকের সঙ্গে কালীর সেব! করিয়া! সোণ! অবসর 
মতো! কালী-নাম গাহিয়া বেড়াইত। সোনার মাতৃসংগীত আজও যেন রঙগালযের প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত 
হইতে শুনা যায়, এমনি মধুর সে সংগীতগুলি! রাজার প্রতি সোগ! তাহার প্রতিহিংস! ভূলিয়া 
যায় নাই, কারণ তাহার ষতীত্ব-নাশ-ব্যাপারে কাপালিকের কথার সার দিয়া এ রাজ! সোগার আবেদন 
অগ্রাহথ করিয়াছিলেন। কিঞ্ত এ গ্রতিশোধ-্পৃহা! নসীরাষের প্রভাবে আসিয়া অবধি আর জিঘাঃসা- 
মূলক হয় নাই। সোপ তাহার জীবনে নেহের স্বাদ পায় লাই, তাই সে নসীরামের অুত্রিম গ্েছে 
অতিমান করিল। এ অভিমানের অন্তরালে সে তাহার হৃায়ের প্রেম-্তক্তির দ্বার রুদ্ধ রাখে নাই, 
বরং অজঅধারে উহাকে প্রবাহিত হইতে দিয়! সে তাহার অন্তঃকরণের ছল-চাতুরী, যাহ! তাহার 
, কর্মবর জীবনের অবলম্বন ছিল, তাহ! ধুইয়া-সুছিয়! যাইবার অবকাশ দিয়াছিল। জাহুকর যেমন 
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কুহক-দণ্ডবলে দর্শকমণ্ডলে বিশ্ময় উৎপাদন করে, নসীরাম সেইকপ তাঁহার হুরিনামরূপ তারণমন্ত্রবলে 
নাটকীয় চরিত্রগুলিকে মুক্তির পথে লইয়া! গেলেন। 

নসীরাম-নাটকের চরম-পরিণতি (০1295) তৃতীয় অক্কে পরিসমা্ড হইয়াছিল, ঘটনাজাঁলের 
বিস্তৃতি গটাইবার জন্ত চতুর্থ অন্কই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নাটককার উপসংহারকে আরও একটু ফেনাইয়! 
পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে নাটকীয় প্রভাব (£877900 65০) লঘু হইয়াছিল, 
তাই নাটকখানির অভিনয় রঙ্গমঞ্চে বেশী দিন চলে নাই। 

নসীরামের সংগীতবিভাগে নাট্যকারের কৃতিত্ব অসাধারণ। সোণার শ্যামা-সঙ্গীত আজও 
প্রতি নগরের বৈঠকখানায় ও দূর গ্রামের কুটীরে গীত হইতে শুনা যায়। গানগুলির প্রথম ছত্র 
এইরূপ £--(১) “কে বলে রে সর্বনাশী, নাম শ্লে তোর হয় আনন্দ", (২) “তোর মুখ দেখে কি হয় 
না লে! ভয়, কোন গুণে মা বলে তোরে", (৩) 'আমি তস্ম মাথি জটা রাখি পরি গলে ফণির হার” 
(৪) “মদমত্ত মাতর্দিনী উলঙ্গিণী নেচে ধায়' (৫) 'ভাতারকে পুরে গালে উঠলো কাকধ্বজ-রথে।" 
মাধুলীর প্রণয়'সংগীতের মধ্যে-_ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না' ও পাহাড়ীদের--বাকা শ্তাম 
বাজায় বাশী, 'বাজা মাদল বোল হরিবোল' প্রভৃতি গানগুলির তুলনা নাই। এই 11610-৫:409টি 
দর্শক ব! পাঠকের চিত্তরপ্তন করিয়াও শেষের দিকে রচনার দোষে জনপ্রিয় হয় নাই। 


করমেতি বাঈ নাটক 


করমেতি বাঈ এই বিভাগের শেষ নাটক, সংখ্যায় ইহা নবম। ১৮৯৫ খৃষ্টাবের ১৮ই মে তারিখে 
বীভন্সট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। ইহার উপাখ্যান-ভাগ বৈষাবীয় 
“্ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। নাওককার কুশ্ম্ আধ্যাত্মিক তব্বের বিশ্লেষণ এই দৃশ্তকাব্যের ভিতরে 
করিয়াছেন। নাটকের উপসংহার-কালে জান ও ভক্তির বিশ্লেষণ এত নুম্্রতাবে সাধিত হইয়াছে যে, 
থেই হারাই! যাইলে বুঝা কঠিন হইয়া উঠে। 

তক্তিমার্গের সাঁধিক1 [করূপে শুদ্ধা-তক্তি বা প্রেমলাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট রূপ 
নাটককার করমেঁত চরিত্রে আঁঙ্কত করিয়াছেন। অজ্ঞানতমসার ভিতর হইতে প্রমের আকর্ষণে 
কিরূপে বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল তাহার প্রকুষ্ট রূপ নাট্যকার আলোক চরিক্রে চিত্রিত 
করিয়াছেন। 

পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাব মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হয় একথা! জীববিজ্ঞান মানিয়াছে, কিন্ত 
পুন্মের সংস্কার মানবের ইহ্জন্মের ক্রিয়া'কলাঁপকে যে প্রভাবিত করিতে পারে এ কথা জীববিজ্ঞান 
. স্প্ত স্বীকার না করিলেও অস্বীকার করে নাই । পুধ-জন্মাঞ্িত সংস্কার সাধনার পথে কিরূপে সহায় 
হইয়া উঠিয়াছিল তাহার আভাস করমেতি চরিত্রে পরিস্থুট হইয়াছে। সংস্কারগুলি এইবূপে ক্রীড়া 
করিয়াছিল £--(১) করমেতির মনোমধ্যে ইঞ্টের অনুভূতি,স্প্যেমন, করমেতি অন্বিকাকে একস্থালে 
বলিয়াছেন £--*দেখ-দেখ কেমন ফুল ফুটে আছে! আমার মনে হচ্ছে যেন কে বসে আছে, তার 
রা পা দুথানি ছুলছে”ট (২) করমেতির দ্বৈতবোধ (454145) এবং তক্ষন্ত নিঃসঙ্গ না থাকার ভাব” 
যেমন, করমেতি ৬11 পিগাকে বলিয়াছেন £--*বাবা, আমি একেলা নেই, আমি একবারও একেলা 
থাকিনি) আমাব ₹'* ক থাকেন (৩) পূর্ব ও প্রজন্ম রূপ অল্পষ্ট ঝেষ্টলীর মধ্যে ইহ্জন্মের সামগ্নিক : 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবমর কাল হ্» 


অন্ভূতি,--যেমন, করমেতি বলিতেছেন $-_“কেউ জানে না! কোথায় ছিলুয, কেউ জানে না কোথায় 
যাব, আগাশেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের অন্তে করমেতি নাম দিয়েছে। আমিও ডাকলে করি 
"| আচ্ছা, এখানে কি হচ্চে, এমন সব কচ্চে কেন? খেল! কচ্চে, খেলা কচ্চে! এত খেলেছে 
যে, খেল! কি সত্যি মনে নেই! আমিও খেলেছি, আমারও মনে নাই;” (৪) সামাজিক নীতির 
(1018115) কথা যাহা পরোক্ষে করমেতি শুনিয়া আসিয়াছেন তাহার প্রভাব,--যেমন, খানসামারূপী, 
আলোককে তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন £--প্না, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার উচিত নয়। 
কথ! কা'য়ে কুকর্ম করেছি ।*-্এই সব সংস্কারলক জান কি করিয়া করমেতির সাধনার সহায় 
হইয়াছিল, তাহ! নাটকের দর্শক বা পাঠকমাত্রেই নাটকখাঁনির অগ্রগতি-পথে দেখিয়াছেন, ব্যাখ্যা 
নিশ্রয়োজন। 

অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছর কুস্গপ্রয়'সী আলোকের মনে করমেতির এ সকল কার্য-পরম্পরা যথেষ্ট 
গ্রভাৰ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল, যাহার ফলে--প্যান্‌-পেনে', প্যান্-ঘেনে+ “মুখ -মোচানে' 
“পা-টিপুনে' স্ত্রীর মামুলি ভালবাসার গ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া! আলোক করমেতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে 
পারিয়াছিল £--“এ যদি আমার হয়, এ কি গোলামী করে? কখন না। একিমিছে মন যোগায়? 
কখন না। একি দেখানো সেবা! করে ? না, না, কখন না। ছি ছি! আমি পত্বী ফেলে গণিকা 
নিয়ে ছিলেম ! বাবা পাপ-পণ্যি কিছু বুঝতে পাুম্‌ না। এখনও যে পারি, তাও বল্চিনি। কিন্ত 
পাপের অন্ত সাজা থাকৃক্‌ বা ন! থাকুক, এই রত্ব বুক না রেখে ভাঙা কীচ বুকে দিয়ে বুক আঁচড়েছি। 
এর যদ্দি ভালবাস! পাই ত ফকির হই ! 

করমেতির সংস্পর্শে আলোকেব তামসিক প্রেম ক্রমশঃ রাঁজসিক ভাব ধারণ করিল। করমেতির 
'আপনাতে আপনি না৷ থাকার ভাব, 'অঘোর' থাকার মতো! 'পরাধীন' অবস্থা আলোক বুঝিতে পারিত 
না, তাঁই কিরূপে করমেতিকে সে বশীতৃত করিবে তাহাগ সন্ধানে সর্বদা ফিরিত। আগমবাগীশের 
প্ররোচনা সত্বেও আলোকের মনে কল্মেতির শ্টাম-সম্বন্কীয সন্দেহ পাকা! হইয়া! বসিল না। প্রেম কি বস্ত 
এবং তাহার প্রত্তি আলোকের ভালবাসার ওজন বুঝাইবার জন্য করমেতি আলোককে এইরূপ বলিয়া 
ছিলেন £---তুমি ভালবাসা জান ন? তুমি ভালবাসার ভান ক'রো না, জান্লে তুমি ও কথা বল্‌তে না, 
আমায় তোমার হ'তে বলতে না। তুমি আপনা মনেই বুঝতে যে, যারে তালবামি তার, আর কারুর 
হওয়া যায় না। যদ্দি তালবেসে থাক, আমি দেখি, কেমন তুমি আর কারুর হও? আপনি আর কারুর 
হয়ে, তুমি আনায় তোমার হ'তে বল?” করমেতিব উপরিউক্ত সরল ব্যাখ)ার মধ্যে ভালবাসার আলল 
মর্ম (০) 1000) উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রাজসিক-প্রণয়ী আলোকের করমোঁতকে উপভোগ করিবার 
বাসনা! তখনও যায় নাই, তাই সে করমেতির উপরিউক্ত প্রণয়ের মর্ম হ্বদ্যম করিতে পারিল না। 
প্রেম যখন উপরের স্তরে উঠে, তখন তাহার ধর্ম এইরূপ হয় যে, সে প্রণয়ের পাত্র বা পান্রীকে ভুলিতে 
পারে না, অষ্টপ্রহর ভাহারই ধ্যানে ও জ্ঞানে বিতোর হইয়া থাকে । 

কুচক্রীর পরামর্শে আলোক করমেতিকে যোল আনা পাইবার লোতে শাম দেখাইবার ছল করিয়া 
নিজগৃহে আপিল, কিন্ধু তাহাতে বিপরীত ফল দীড়াইল। করমেতি বলিলেন :--প্তুমি কাকে ভুলিয়ে 
এনেছ ? ভাবছ “আমাকে” 1--এই মাটির দেহটাকে? মাটি পড়ে থাকৃবে আমি শ্তামের কাছে বাব! 
শান আমার অন্তরে-অন্তরে, শিরায়-শিরায়, মজ্জায়-মঞ্জায় প্রবেশ করেছে, তুমি ছাড়াবে কেমন ক'রে! 


হ্ধং দুশ্ঠকাবা-পরিচয় 


* ৬ আমি শ্ামকে পাব, * & আঁমার তাঁলবাসা আমায় বিশ্বাস দিয়েছে! তুমি ভালবাস না, 
তোমার সকলি অবিশ্বাস, ভাই তুমি আমায় ছল ক'রে এনেছ।” 

করমেতি আরও শুনিলেন যে, শ্ামকে কষ্ট দিবার অন্ত আলোক তাহাকে এখানে আবদ্ধ 
রাখিয়াছে। করমেতি তখন শ্ামকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে এইরূপ বলিলেন £--পঙুমি ছাড়! ত 
আর আমার কেউ নেই শ্যাম! * &€ যা প্রাণ চলে যা, শ্তামের কাছে চলে যা, যে কাণে শ্তামের নিন্দে 
শ্তনেছি, সে কাণ হেথা পড়ে থাকুক! যে চক্ষে শ্যামের নিন্দুককে দেখেছি, সে চোখ হেথা 
পড়ে থাকুকৃ। যে দেহে এপাপগৃহে সেঁদিয়েছি, সে দেহ হেথা পড়ে থাকুক।”" আলোকের কথায় 
করমেতি অবশেষে নগ্ন প্রকৃতির মধ্যে স্তামকে দেখিবার জন্ত কাতর প্রাণে জানালার ভিতর দিয়া 
বহিঃগ্রকৃতি দেখিতে লাগিলেন এবং ভাবাতিশয্যে উহার মধ্যে শ্ঠামের প্রতিমূততি দেখিয়! তাহ! 
ধরিবার জন্য জানালা হইতে এ বহিঃপ্রান্তরের মধ্যে বম্প প্রদান করিলেন। আলোক করমেতিকে 
শ্ররূপে আত্মঘাতিনী হইতে দেখিয়া মৃদ্ণগ্রাপ্ত হইল এবং মৃছ1তঙ্গে করমেতির মতে| সেও জানাল! দিয়! 
নীচে লক্ষ দিল। করমেতির সমগতি লাত করা তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সৌতাগ্যক্রমে সে 
অক্ষতদেহে বাচিয়া গেল। 

শ্তামের কুপায় করমেতিও কোন আঘাত পান নাই। পরে বনপথে হাটিয়! প্রান্তর মধ্যে দুইজন 
রাঁজদুতকে দেখিতে পাইয়া আত্মগোপন করিবার মানসে করমেতি এ স্থানে পর্তিত একটি মৃত মহিষের 
দেহাত্যন্তরে লুকায়িত হইলেন। শৃগাল এঁ মহিষটির উদরের অত্যন্তর-ভাগ তক্ষণ করিয়া করমেতির 
প্রবেশপথের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। রাঁছদূতগণ চলয়া যাইলে করমেতি নিষ্ানস্তা হইলেন। 
টুকরো দূর হইতে এই দৃ্ত দেখিয়া বিচলিত হুইয়াছিল। সে আরও বুঝিয়াছিল যে, শ্ঠাম কৌন লোক 
নহে, স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ। এই অভাবনীয় ঘটনায় সে এপ অতিভূত হইল যে, রাজার বিজ্ঞাপিত হাজার 
টাক! পুরস্কার, যাহা করমেতিকে ধরাইয়া দিলে সে অনায়াসে লাভ করিতে পারিত তাছার শত ত্যাগ 
করিয়া সে করমেতিরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। 

করমেতির অবর্শন আলোকের প্রাণে দারুণ ব্যথার স্থষ্টি করিল, কিন্তু পথিমধ্যস্থ এক ফকিরের 
কথায় তাঁহার ভ্রীখনের গতি পারবতি হইবার সুচনা হইল। ফকির আলোককে এই€প ঝাঁপয়া- 
ছিলেন £--“সে ( করমেতি ) যারে চাঁয় ভার কাছে যাও। সে যদি লা চায়, তাগ পায়ে ধর। এর 
পেছুতে যেমন ঘুরেছিলে, তার পেছনে তেমনি ঘোর। তার মন ভুলিয়ে তোমার ইয়ারের ( করমেতির ) 
সঙ্গে মিলিয়ে দ1ও। যদি পার--তোমার ব্যথা! যাবে। মে তার ইয়ারকে পেয়ে যখন হেসে-হেসে 
চাইবে, যখন ইয়ারের সঙ্গে দোস্তি কর্ষে, সে যদি তোমার প্রাণে বরদাস্ত হয়, ত| হ'লে তোমার প্রাণের 
ব্যথা যাবে।"' ফকিরের উপরিউক্ত কথায় এবং তৎপূর্বে কবমেতির এ জাতীয় উপদেশে আলোক 
মনস্থির করিতে পারিল না, বা তাহার পুন স্বৃতি মুছিয়৷ গেল না। আলোক তখন সম্মুখবতাঁ বমুন! 
নদীর কালো জলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল,_তাবিল, তাঁহা হইলে মনেব মধ্যে 
আর বিশ্ব উঠিবে না। 

শীরুষঃ সেই মুহূর্তে ব্রাঙ্গণবালক বেশে আবিভূতি হইয়া আলোককে বলিলেন--তুমি কি 
পাগল ! ব্দুনান জপ প্রাণ দিতে যাচ্চ, মনের হাত এড়াব বলে? ম'লে কি হয়, ভা ত জান না। 


ম'লে যন যদি সঙ্গে থাকে, ভাঙলে কি হবে 2” শ্রীন্টফের কথায় আলোক খলপ--“মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্ত 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরববয় কান ২৭৩ 


ম'লে কি হয়, জানা নেই। মন যদি যায় কি থাকে? থাকে, থাকে--আভতাস পাচ্চি থাকে । তবে 
সেই আমি, যন য! করে করুক্‌, মনের কথায় থাকবে! না। সেই আমি, সেই আমি।” আলোক 
্রাঙ্গণরণী কৃষ্মুখ-নিংস্ত বেদান্তের জানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া! এ কথাগুলি বলিতে পারিয়াছিল। 
অজ্ঞান অঞ্জকার হইতে কিনূপে সে জ্ঞানপথে আসিয়া সোংম্‌-তত্ব উপলাৰ্ধ করিয়াছিল, নাটককার তাহার 
চিত্র এই দৃশ্ঠকাবে/র মধ্যে দেখাইয়াছেন। করমেতি বিষ্ুলোক হইতে আসিয়া প্রেম শিখিবার জন্ত 
রাধিকার সখী হুইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার সে অভিলাব পূর্ণ হইয়াছিল। 
নিষ্ধাম প্রেমের গ্োতক রাধারষের বুগলমৃতি যথাক্রমে তক্তি ও জ্ানমার্গের সাধকথঘয় দর্শন করিলেন। 
শ্রীকের ধুগলমূ্তি পুরুধ-গ্ররুতিরই প্রতীক; বেদান্তের সোহম্তত্ব ও ভক্তিশাস্ত্ের “বুগলমিলন-তত্' 
একার্থজ্ঞাপক, বড়ই হুক্কম ইহার বিশ্লেষণ! গিরিশচন্দ্র সে কার্য দক্ষতার সহিত সাধন করিয়া 
গেলেন। 

“করমেতি বাঈ' দৃশ্ঠকাব্যে নাট্যকার (১) সুরয চন্দ্রম! কাহা৷ ছিপায়া কাছ! ছিপায়! তারা” 
(২) “তৃমে করার কিয়! আবি ইয়াদ্‌ হ্যায় ইয়া নেহি” (৩) “তোম্‌ ত নেই করার কিয়া ময় পিছে ফিরা। 
কম্ুর তোমার! না, কম্থর মেরা” প্রভৃতি সংগীতের ভিতর দিয়! নূতন ভাবের কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। 
এই গানগুলি বহুকাল জাঁবিত থাকিয়া! নাট্যামোদীদের আনন্দ বিতরণ করিয়াছে; হিন্দী সাহিত্যও 
এঁ গান ছুখানির দ্বারা গৌরবধুক্ত হইয়াছে। 

এই দৃশ্তকাব্যের রচনাশৈলী নূতন ধাচের। বসগ্রাহী দর্শক বা পাঠক ব্যতীত এ রস গ্রহণ করা! 
নুকঠিন, অভিনয়ের ক্রুটি থাকিলে তে কথাই নাই ! অধুনা! শিক্ষিত অভিনেতো ও অভিনেত্রী সহযোগে 
এ নাটকথাণি নৃতন করিয়া! অভিনীত হুওয়! বাঞ্চনীয় । অক্টাদশ শতকের জার্মান কবি গ্যেটে (0০৩9০) 
বলিয়াছেন যদি কোন কবির ভাবাদর্শ (3০1) 5০721১০০1০9এর মতো! উচ্চস্তরের হয়, তাহার প্রভাব 
মান্থষের উপর নৈতিক নাহইয়। যায় না। “(1 & 0০1 1585 ৪9 1১181) ৪ 800] ৪3 90101100169, 
1815 17100000 %/1]1 ৪151853 [১৩ 10)0181)+ “করমেতি বাঈ' নাটকের তাবাদর্শ তাই গিরিশচন্ত্রের 
হাতে মামুলি নারিকার সাধারণ ক্ষেঞ্জে হইতে নৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে । 

টুকুরো, দেমোঃ আগমবাগীশ, অদ্বিক' প্রভৃতি ক্ষুত্র-ক্ুদ্র চরিত্রে নাটককাঁরের লোকচরিত্র- 
জ্ঞানের পরিচয় আছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিভ না! মিশিলে এ অভিজ্ঞতা 
অন্মেনা। এ নাটকখানি বাহৃতঃ বিষাদাত্মক, কিন্তু আন্তর-মিলনাত্মক। এ শ্রেণীর নৃতন নামকরণ 
আবশ্যক । 

গিরিশচন্দ্রের উচ্চতাবমূলক দৃশ্কাব্যের আলোচনা এইখানেই সমাথ হইল। রঙ্গমঞ্চের দূষিত 
আব্‌ হাওয়া এ বিভাগীয় নাটকগুলির অভিনয়-স্বার! পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও উচ্চতাবমূলক দৃশ্কাব্যগুলির ক্রমিক অভিনয় দেখিতে দেখিতে 
তদানীন্তন হিন্দুসমাঞ্জের মধ্যে অধ্যাত্মভাব কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল সে সমন্ধে সমসাময়িক - 
'অমৃতবাজার পাত্রকা” কৰি নবীন সেনের “অমিঙাভের' সমালোচনা! প্রসঙ্গে যে মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছিল 
তাহার মর্ানুবাদ এইরূপ £--“গত ১৫ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গাল! দেশে আধ্যাত্মিক উন্নতি কি পরিমাণে 
বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার পরিমাপ করিলে বুঝা যায বাঁখালীর জাতীয় সাহিত্যের শক্তি সে অবদানের অন্ত 
সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ শক্তি নাট্যালয়ে বিশেষভাবে পরিস্দুট হইয়াছিল ধর্ম স্বন্ধীয় বা পৌরাণিক 


২৭৪ দুশ্টাকাব্য-পরিচয় 
নাটকসমূহের ক্রমিক অভিনয়-বারা। এ সকল নাটক যেন কয়েক বৎসর ধরিয়া! দেশবাসীর প্রাণের 
সাড়া লইয়াই রচিত হইয়াছিল। * 

[5017011, 11911100 0150160+ 11001600, 11075. প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য নাট” 
সমালোচকগণ পৃথিবীর নানাবিধ নাট্যসাহিত্যের আলোচন! করিয়া নাটক সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংজার 
সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের বিবয় বাঙ্গাল! ভাবায় তাহারা অজ্ঞ বলিয়া! আধুনিক বাঙ্গালা নাটাসাহিত্যের 
আলোচন] করেন নাই। কিন্তু সে দিন অধিক দুরে নাই যে দিন পৃথিবীর জন-সংখ্যার বিচারে সপ্তম 
স্থান অধিকারিণী বঙ্গভাঁষায় লিখিত আধুনিক নাট্যসাহিত্য যাহাকে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম 
ক্ষেত্রের গতাগতি লইয়া! সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা আর উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে, তখন আরও কতকগুলি 
নাটকীয় নূতন সংজ্ঞ! বিশ্বাহিত্যে স্থান পাইবে। 


সামাজিক বিভাগ 


আমরা ক্রমশঃ গিরিশ্চন্ত্রের সামাজিক দৃশ্ঠকাব্য-বিভাগে প্রবেশলাত করিলাম। সমাজের 
স্বাভাবিক গতিভঙ্গী, তাহার সমস্যা সংস্কার প্রভৃতি নান! বিষয় সামাজিক নাটক পর্যায়ের অন্তভূ'জ 
হইতে পারে। বর্ণ-বিদ্বেষ ও বৃত্তিবিরোধও ইহার অন্তর্গত হইবার জিনিস। 

প্রফুল্ল নাটক 

এই বিভাগের প্র“ম নাঁটক 'প্রসুল্ল' ১৮৮৯ থুষ্টাব্ধের ২৮শে এপ্রেল তারিখে হাঁতিবাগানস্থ স্টার 
থিয়েটারে (প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিকে ছুই ভাগে বিতক্ত কর! 
যাইতে পারে। ইহার কতকগুলি সমশ্পামূলক (9:0016708130) এবং বাকিগুলি সামাজিক দোষগুণের 
স্বাভাবিক পরিণতি সাপেক্ষ (50%)০০0%০ ০0 180018] 5061006) প্রফুল্ল নাটকখানি দ্বিতীয় 
পধায়ের অন্তর্গত । 

দরিদ্র অবস্থ! হইতে সম্পদ শিখরে আরূঢ কোন কলিকান্াবাসী গৃহস্থ-পরিবারের কতণ যোগেশ 
কম হইতে অবসর জইবার পূর্বে পৃণ নিশ্স্তত। লাভের জগ্ক শাপ্তিনীড় বাধিবার উপঞ্রম করিবার কালে 
এক আকম্মিক দূর্ঘটনায় কিন্ধূপে সর্বস্বান্ত হইয়াহিলেন, এবং সেই ঘটনাজনিত মানসিক আঘাতে অভ্যন্ত 
বু-অভ্যাসের ফলে তিনি তাহার সাজান! সংসার কিরুপে ন& করিয়াছিলেন তাহার চিত্র লইয়া এই 
দৃহ্তকাব্য-খানি রচিত হইয়াছে । যোগেশ নাটকের নায়ক। এক কড়া গো-ছুঞ্চের উপর এক বিদ্দ 
গো-মুত্র পতনের মতো সর্ববিধ গুণমগ্ডিত যোগেশের নিয়মিত স্থরাপানরূপ কু-অত্যাসটি নাটকের ভাবায় 
বাশিতে যাইলে তাহার 'সাান বাগান' [করূপে শুকাইম! দিয়াছিল তাহার বিবরণ উক্ত নাটকের প্রতি 

হত্রে মর্মরিত ইইয়া উঠিয়াছে---এমনই নাটককারের রচনা-শক্তি। 


৯. 006 76901 01 0০ 51211100921 1551521 01 1300691 02৪৮ 1389 1062 88176705 
10106 00015176006 1251 ৫৫086 2100 19219 19 1056 51011100911910 04 1159 1986101081 13161210010, 
11515 19 10090 800109816106 020. 006 80205 £61121005 8100 100 0001051081 0281099119০ 15508 
0011778 11)6 [9891 00৮ 968189 0১6 01461 01 101) ৫89, কবি নবীন দেনের “আমার জীবন* ৫ম 
ভাগ, পৃষ্ঠা ৪৩ হইতে সংগৃহীত । 


গিরিশচজ্্র ঘোষের গৌরবমর কাল ৭৫ 


প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্তে যোগেশ যখন নিশ্চিন্ত হইবার জন্ত তাথার বৈষয়িক ব্যবস্থা ঠিক করিয়া 
দিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ বেড়াইবার সংকল্প লইয়! প্রকুত আমোদ উপভোগের নিষিস্ত মদের গেলাস হাতে 
ধরিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন +--“বড়-বৌ আজ বড় আমোদের দিন,--তখন সেই আমোদের ধ্বনি তাহার 
কর্মচারী পীতাস্বর কর্তৃক আনীত ব্যাঙ্ক ফেল্‌ হওয়ার সংবাদে, “আয! আ্যা! আমার যে যথাসর্বনব 
সেথা] আজ বড় আমোদের দিন | আজ বড় আমোদের দিন! আবার ফকির হুলুম * * যাও গীতান্থর, 
যাঁও--খাত! তয়ের কর গে, ইন্সল্ভে্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই”-.. 
কথাগুলির মধ্য দিয়! গ্রকৃত আমোদের অবম্মাৎ ব্যর্থতায় “ফকিরী' আমোদ তাহার প্রথম নাটকীয় 
আঘাত দ্বারা কিরূপ মম ভেদী হাহাকারের প্রতিধ্বনি তুলিল তাহা একান্তে বুঝিবার সামগ্রী । এই অদ্ভুত 
টর্যাজিক নাট্যগৃহ-মধো প্রবিষ্ট হইবার হ্বার এইখানেই উদ্ঘাটিত হইল। 

আযারিস্টটুলেব 08665 নাটকের সংজ্ঞা অনুসারে নায়ক যোগেশ তাহার সমুন্নত অবস্থা থেকে 
পড়িলেন এবং এ পতনটি তাহার মদ্ব-খাঁওয়া রূপ একটি ভূল অভ্যাসের উপরই প্রতিঠিত (৫১৩ 081০ 
10610 18119 11010) & [00316101806 1010 01011001000, 2190 (1১6 01583051 11526 ₹/1৮010 1)19 1$ভি 
10795 106 (79060 1101 10 ৫611961906 ৮1105015699 1000 00 50296 81686 01101 01 021100?), 

যোগেশের নীতি (25019110) তিন্ন প্রকৃতিক ছিল। তিনি কারবারী লোক--'লেনদেনে' 
খাড়া থাক] (10995 ০170 908101২0-101578:010058 1) ৫621185) তাহার কারবারী মূলধন (8996) 
ব্যাপারী-মহলে সুনাম ও বিশ্বাস রক্ষ! করিয়া তিনি এতদিন চলিয়াছিলেন, আজ সর্বস্বান্ত হইয়াও এ 
বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চাহিলেন না । বর্তমান বিপদে ব্যাপানীদের ডাঁকাইয় বিষয় বিক্রয় করিয়। সেই 
বিক্রয়-লন্ধ অর্থে তাহাদের খণ পরিশোধ করিবার ভন্ত ভ্রাতা রমেশকে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। 

রমেশ শিক্ষিত এটরণাঁ হইয়াও স্বভাবে অতিমাত্রায় স্বার্থপর, তাই কুটবুদ্ধি ও ছুনীতি দ্বারা সে 
পরিচালিত হইতে চাঁয়। যোগেশের অর্থ যাহাতে পাওনাদারের উদরস্থ না৷ হইয়৷ ভাহার ভোগে আসে 
»-এমন কি অপর ভ্রাতা সুরেশকেও বঞ্চিত করিয়া--তাহার জন্ত সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়! গেল। 
যোগেশকে মাতাল করিতে না পারিলে রমেশের অভীষ্ সিদ্ধিলীভ করিবে না, তাই সে এক অভিনব 
কৌশলে বিকারগ্রস্ত (৫0171093) রোগীর সম্ুখে যেমন চিকিৎসকের অনভিপ্রেত খাস্ত লোকে ভ্রম-বশে 
ফেলিয়৷ যাঁয়, সেইরূপ ভঙ্গীতে যোগেশের সম্মুখে মদের বোতলটিকে কোন পরবতাঁ মনম্তাত্বিক মুহ্তে'র 
(28১01081081 £000057 ) কা্ধ সম্পাদনার জন্ রমেশ যেন ভ্রমবশেই রাখিয়া গেল। 

ক্লতকার্ধতার এমনই মোহ যে পরিশ্রমে ও চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়-_-এইরূপ ধরণের একট! 
বিশ্বাস যোগেশের মনে এতদিন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দৈব বিড়স্বনায় আজ তাহার ভিত্তি 
শিথিল হইয়! গেল। রমেশের ৭৭ ইঙ্গিতে যোগেশের পুত্র যাদব যখন সুরেশের মাক্ড়ী-চুরির কথ! 
তাহার পিতাকে আসিয়া বলিল, যোগেশের মনে তখন এইরূপ চিন্তা উদিত হইল £--আমার মনে মনে 
স্পর্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে- চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ 
হয় না, দরিদ্র হওয়! রোধ হয় না, তাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধমাকে বুন্দাবনে পাঠান হয় না, 
চেষ্টীয় কোন কার্ধই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তার 
চিরকাল গেল। * * আজ কোন কথার তত্ব কর্‌বো না, যা! হয় হোক) আজ থেকে আমার চেষ্টা 
রহিত।” রমেশ বতৃ ক পু হইতেই রক্ষিত সুরার বৌতলটি সম্মুখে দেখিয়া--“এই যে নুরাদেবী | যখন 


২৭৬ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 


কুপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ করবো না, আজ থেকে তোমার দাস । মগ্তপান )”। নাটকীয় 
আঘাতের ছিতীয় প্রতিঘাত এইখানেই শুরু হইল। উপধুঁপরি প্রতিধাত-পরম্পরায় যৌগেশের মন 
বিশ্বৃতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাই যাদবের প্রতিবাদ সত্বেও যোগেশ মদ খাইতে খাইতে 
বলিয়াছিলেন--তুমি যাও, আমি তোমার বাঁবা নই। বিশ্বৃতি! বিশ্বৃতি ! আমায় বিস্বাতি দান কর।” 

যোগেশ ক্রমে ক্রমে মদের বোতলে “লোকলজ্জা' ও “মাতৃপম্মান' উভয়ই ডুবাইয়া দিলেন, এবং 
মাতার সম্মুখে মদ খাওয়ার সংকোচ মিটাইয়! দিবার উদ্দেশে বলিলেন_-"আর মাকে ভয় করি নি। 
আমি যে লক্ষমীছাঁড়া! লক্মীছাড়ার ভয় কি?” অতুল প্রশ্থর্য কপুরের মতো হঠাৎ উবিয়া যাওয়ার, 
যোগেশের মনে এঁ ঘটন! এমনই গভীর রেখাপাত করিয়া! দিল যে পৃঝোক্ত বাক্যগুলি যেন আপনা 
হইতেই নিঃস্থত হ্ইয়। গেল। 

রমেশ যে ম্থযোগের অবসর খুঁপ্রিতেছিল, আজ তাহ! উপস্থিত হইল। যোৌগেশকে মাতাল দেখিয়! 
তাহার স্বার্থবিঞড়িত কাগজপত্র সই-মোহর করিয়া লইল॥ কিন্তু মাতাল হইলেও এ ঘটনা বুদ্ধিমান 
যোগেশের অবিদিত রহিল না। আঘাতের পর আধাত আসিয়! সংসারের কুৎসিত রূপ, চক্ষুর সম্মুখে 
ফুটিয়া৷ উঠায় যোগেশের আত্ম-বিশ্বাস অপহৃত হইয়াছিল। রমেশকে উদ্দেশ করিয়! তাই তিনি এইক্প 
বলিলেন--“কি-কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ ॥ আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুসী কর, আম'য় 
মদ দাও।” 

ঘটনা পরম্পরায় যোহ্যমান হুইয়! অন্যকথার প্রসঙ্গে যোগেশ তাহার মাতাঁকে বলিলেন--” * * 
রমেশ মাতাল দেখে সই করে নিয়ে গেল। কে জানে কি সে-চেষ্টা৷ ক'রে তে! এই করলুম্‌ । মনে কচ্চো 
মাত.লাঁমি কচ্ছি? না মনের দুঃখে বল্ছি, বল্‌তে বল্‌্তে আগুন জলে উঠে, জল দিই (মদ্যপান )। 
মাঃ তুমি কিছু বলো না, ভোমার বড় ছেলে আজ মরেছে ।” 

বাহিরে সাধুর মুখোস পরিয়া নাটকের মধ্যে রমেশ ক্রমশঃ যে চত্রান্ত্ধাল বিস্তৃত করিতেছিল 
তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কের দেওয়ান, গীতাম্বর, জ্ঞানদা, উমানুন্বরীও আবদ্ধ হুইলেন। বমেশ যোগেশকে 
প্রকৃতিস্থ হইবার সুযোগ আর দিল না, এমন করিয়। ভবিব্যৎ কর্মপন্থা দে সাজাইয়া তুলিতে ছুল। 
ব্যাঙ্কের পুনজাঁবিত হইবার সংবাদ সে গোপন গাখিল। পাঁওনাদারকে বঞ্চিত করিবার অতিপ্রায়ে 
বিষয়টা বেনামী মর্টগেজ করিয়া হস্তগঞ্ত করিবার অন্ত কাঙ্গালী ডাক্তাবের সাহাযষে) ওষধের ছল্সনামে 
বৌতল-তরা মদ খাওয়াইয়! যোগেশকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। 

পূর্ব হইতে শিখাইয়া-পড়াইয় জানদ! ও উমানুন্দরীকে রমেশ নিক কার্য উদ্ধারের সহায় করিয়া 
লইল। মাতাল অবস্থায় সইকর! পূর্বদিনের কাগজগুচি: বেনামী মটগেক্ দলিল জানিতে পারিয়! 
যোগেশ উত্তেজিত কঠে রমেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--প্রমেশ, রমেশ, শোন-শোন আমি সই 
করেছি?” রমেশ বলিল--“আজ্জে আপনি করেছেন কি?1»আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো 
বল্ছি।” যোগেশ হুতাশ্বাসে বলিলেন--“তবে জোচ্চোর হয়েছি” যোগেশ রমেশকে পুনর'য় গর 
করিলেন_“মর্টগেজ্জ কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ? রমেশ যোগেশের কথায় সায় দিল, তখন যোগেশের 
রুদ্ধ আবেগ নিম্নলিখিত কথাগুলির ভিতর দিয়! প্রকাশিত হইল--্তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই 
রেখেছ । 'গাই, একট! কথা আছে, “বিষম-সমিস্যে' তার মানে আমি বুঝতুম্‌ না-আজ বুঝলুষ, 
আমার 'বিদ্য পাসেশ ১. চাক অঙ্থরোধ, স্ত্রীর অস্থরোধ, হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি আোচ্চোর, তা! 
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একজনের উপর দিয়েই স'কৃ। কুনাম রটুতে দেরি হয় না। মাতাল নাম রটেছে, এতক্ষণ জোচ্োর 
নাম্ও বাক্,লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা! থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও 
স'কৃ। বড়বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে %ঁড়াবে-_-জচ্চুরি করে বিষয় রাখবে। পার ভাল, আমি 
বাধা দেব না। আমার--আমার সব ফুরিয়েছে ! যখন স্মনাম গেছে--সব গেছে--শব গেছে, আর 
কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভারা তো রেজেষ্টারী করবার অন্ত দাড়িয়ে আছ, 
চল, শুভত্ত শীগ্ং। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বলতে হবে। মা তোমার 
না ওষুধ নিয়ে ছেলে হয়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে !- একটি মাভাল, একটি জোচ্চোর, একটি 
চোর !” নরভাগ্য কি স্বক্ছ স্থত্র ধরিয়! মানুষকে নাচায় নাট্যকার এখানে তাহাই দেখাইলেন। 
নাটকীয় পরাকাষ্টার দিকে আগাইয়া! চলার ইহা৷ একট! কৌশল। 

এই বেনামী মর্টগেজ-সইয়ের ব্যাপারে যোগেশ মনোমধ্যে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। 
তাহাকে বিচলিত দেখিয়। তাহার শ্রী জানদা অগত্যা তাঁহাকে বিষয়-বিক্রয় করিয়! দেন! পরিশোধ 
করিতে বলিলেন। এই কথার উত্তরে যোগেশের কথাগুলি কি হৃদয়তেদী ! যোগেশ বলিলেন-_“আর 
গোঁড়াকেটে আগায় জল কেন ? সুনান খুইয়েছি ! সুনান খুইয়েছি ! জীবনের সার-রত্ব হারিয়েছি--- 
পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরশমণি সুনাম ছিল, সেই পরশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা 
হ'যেছে-_সে রত্ব আর আমার শাই ! চল রমেশ, তবে তয়ের হও 1” 

রমেশ কাঙ্গালী ও অগমণিব সাহায্যে স্র্েশকে মাক্ড়ী-চুরির অপরাধে পুলিসে গ্রেপ্তার 
করাইল। পীতান্বর রেজেস্টারী অফিন থেকে যোগেশকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া চুরি অপরাধে সুরেশের 
গ্রেপ্তার হইবার সংবাদও তীহাকে জানাইল। যোগেশ ইহাতে যে উত্তর দিলেন, তাহা এইরূপ £-_ 
“আমায় কি বলতে এসেছ--যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মার কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে 
যাও! যারা বিষয় রক্ষা কচ্ছে, তাদের কাছে যাও । আমি রেঝেষ্টারী অফিসে এক কলমে বিষয়-মান- 
মর্ধ্যাদা তোমাদ্দের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি । বাকি গ্রাণ, তার.ওযুধ এই! (বোতল প্রদর্শন )। 
এখানে পরাগ্িতের অভিমান কেমন তাহার কার্য করিতেছে। পীতাম্বর বিশেষ জেদ ধরিলে যোগেশ 
আরও বলিয়াঁছলেন £--"আমি কিছু শুনবো না! বলেই মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে বলে মদ খাচ্ছি। 
আমার মহ্বাঞ্জন শুড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান বিসঙ্জন ) এই তে যঙ্গিন যায়।” উমানুনদরী 
ও জ্ঞানদ! স্ুরেশের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কথা বলিতে অ৷সিলে যোগেশ তাঁহার পূর্বের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার 
কথ। বলিয়৷ বান নিরুপায় অবস্থার কথা তাঁহাদের জানাইয়া দিলেন। 

জোস্ঠপুত্রের গুণগরিম। ম্মরণ করিয়া উমাস্থন্দরী তখন সুরেশের কথ ছাড়িয়। দিরা যোৌগেশকে মদ 
খাওয়। বন্ধ রাখিতে বলিলেন। অভিমানী যোগেশ তাহাতে বলিলেন--”ভাল, তোমার খণ তো! শোধ 
দিয়েছি, 'রজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি। আর তোমার অন্থরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার 
হয়েছে, মাতৃ-খণ শোধ গিয়েছে!” মাও ক্ষু্ষচিত্তে সমান অভিমান-ব্যঞ্নক-শ্বরে পুত্রকে বলিলেন £-- 
পক * যোগেশঃ তুই এ কথা বললি? তোর যে আর্ম বড় পিন্তেস করি।” মার এবংবিধ কথায় 
যোগেশের প্রাণের ক্ষতদ্বার দিয়া পুনরায় রক্তমোক্ষণ আরম্ভ হইল, তাই মহা! অভিমানতরে তিনি 
বলিলেন--“ন? তুমি মাতালের পিভেস্‌ কর? জোচ্চোরের পিভেস্‌ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিজ্েস্‌ 
কর? এমন পিত্বেস্‌ রেখ ন!ঃ যাও তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিখয় রক্ষা ক'চ্চে, সে সব 
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দিক রক্ষা করুবে। মা, বড় প্রাণ কাদ্‌ছে তাই একটি কথা তোমায় বল্ছিস্প্মনে করে দেখ, যখন 
আমি কাজকর্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার 
মাকে প্রণাম কর্‌ুবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ বর্বে' আবার 
ছেলের মুখচুদ্বন করবো; সমন্ত দিন কাজে তুলে থাকৃতুম, আস্বার সময় মনে হ'ত যে আমার 
জুড়ী চল্তে পাচ্চে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই। দশ মিনিট দেরি, আমার দশঘণ্টা বোধ 
হ'তো। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখতেম। উপরে উঠে ভায়েদের দেখ তেম্‌। বাড়ীর ভিতর 
তোমাদের দেখ.তেম, বাড়ী আসতেম্--ন্বর্গে আস্তেম। আজ সেই বাড়ী আমার নরক। বাড়ী 
আযার না, োচ্চরি ক'রে এ বাড়ীতে রয়েছি । *% * বাঃ কি নুখের সংসার ! তবে আমায় কাকে 
দেখতে বল? আমার আর শক্তি কৈ? জোচ্চোর-_জোচ্চোর- জোচ্চোর, মা, আমি জোচ্চোর ! ছি! 
ছি ছি। উমান্ন্দরী কাঁতরম্বরে বলিলেন--“বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার কচ্চো? আমি তোমার 
বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্ত অন্ভুরোধ করেছিলেম। তুমি টাকার শোকে মদ হল্লে, সকলে বল্লে, 
তুমি বাড়ী বেচলে প্রাণে মারা যাবে!” আশাহত যোগেশ উত্তর দিলেন--“প্রাণের অন্য, তুচ্ছ প্রাণ 
যেতোই বা? মা তুমি কাঞ্চন ফেলে কীঠে গেরে। দিয়েছ, মান থুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ। সমস্ত 
বেচে যদি আমার দেন! শৌধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'তো, 
আমার মনে এই শাস্তি থাকৃতো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রতারণা করি নি। মে শাস্তি আজ 
বিদায় দিয়েছি, আর ফিরৃবে লা1৮ 

পীতাম্বর যৌগেশকে বার-বাঁর প্ররৃতিস্থ হইতে বলিতেছিল। যৌগেশ এঁ এক কথারই প্রতিধ্বনি 
করিয়া পীতান্বরের 'সব ফিনুবে, সব পাঁবেন' কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন-_-“কি ফির্বে,কি পাব? স্বীকার 
করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না, কারুর কখনও ঘুচে নি, রাজ! যুধিষ্টিরকেও 
মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান একটি রত্ব দেন, সে রত্ব যার আছে সে ধন্ত ! সুনাম ! রাজার 
মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শৌভ৷ পায়, দীন-দরিদ্র এ রত প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম 
বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্থ বিদ্বান্‌ অপেক্ষাও পৃজ্য হয়। সেরত্ব আমার নাই, আছে মদ--চল হে যাই !” 

মদের ছার! বিস্থৃতি আনিবার চেষ্টা করিয়াও যোগেশ সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইতে পারেন নাই ; মদের 
নেশা একটু ছুটিলেই পূর্বকথা প্রাণের মধ্যে জাগিয় উঠিতে লাগিল, তাই গৃহমধ্যে রমেশকে দেখিতে 
পাইয়া ভত্*সনাপূর্ণ ব্যঙ্গ-স্বরে বলিয়াছিলেন-_"ভ্যাল! মোর ভাইরে ! চাদরে ! তোমাক পাঁচ পাঁচ বৎসর 
ফেল করেছিল ? কি অক্চার ! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান কত্তে পাত্তে, স্ুরেশকে জেলে 
দাও, যেদৌর গলায় প! দাও, আমার জন্ত ভেবো না- আমি মদ খেয়েই থাকৃবো 1” রমেশ এই কথার 
উত্তরে-_“কি মাত.লামি কচ্চো' বলিলে যোগেশ উচ্ছ্স্তি কঠে বলিলেন £--প্সাবাম্‌ ! সাবাস্‌! উকীল 
কি চিজ.! ও দেরি না--দেরি না, শুভকর্মে বিলগ্ধ না১-যেদৌর গলায় প! দাও, আন বুড়ো মাকে চাল- 
কুম্ড়ী কর; আর মা আমার নত্বগর্ভী__একটি মাতাল, একটি উকীল, একটি চোর ।” 

বুদ্ধিমান যোগেশ্ বুকিন্ছে বাকী রহিল ন! যে কাক্জালীচরণ ও তাহার স্ত্রী জগমণি রমেশের 
কুকার্ষের সহচর হুইয়াছে। 

রমেশ সুরেশকে ছেলে দিয়াও ক্ষান্ত ছইল নল! তাহার বিষয়ের অংশ লিখিস! লইবার জন্ত 
জেলখানাভেও ভাজি; ৩ইমাডিল। স্ুুবেশ কিন্ত কাঙ্গালীকে সঙ্গে দেখিয়া কাগজ সই করে নাই। 


গিরিশ্চন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৭৯ 


যোগেশের অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্-অবস্থার ভিতরে পীতান্থর ব্যাক্কের পুনর্জাবিত হইবার সংবাদ যোগেশকে 
দিল। ন্ুবরেশের জেল-খাটুনি লাথবের জন্ত টাকার প্রয়োজন হওয়ায় চেক-বই পুনরুদ্ধার ও রমেশের 
নামে টাক! জমা দিবার আদেশ নাকচ করিবার জন্ত যোগেশকে সঙ্গে লইয়া পীতার ব্যাঙ্কে যাইতেছিল। . 
পধিমধ্যে ঠিকাগাড়ী ভাড়! করিবার জন্ত পীতান্বর একটু অগ্রসর হইতেই দুইজন যোঁগেশের পূর্ব-পরিচিত 
ব্যাপারী তাহাকে 'জোচ্চোর' বলিয়! অপমানিত করিল। একজন ইভর-জাতীয়! মাতাল-শ্রীলোক মদের 
পয়সা না পাইয়া এ ব্যাপারীদের কথার পুনরুক্তি করিয়! যোগেশকে দ্বিতীয়বার অপমানিত করিল। 
যোগেশ অপমানের তীব্র জালায় ব্যান্ক ও নুরেশের কথা ভুলিয়। গিয়! প্রাণের জাল! মিটাইবার জন্ত 
শুঁড়ীর দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া মদে আত্ম-বিসর্জন করিলেন। ঘটনাক্রোত মানুষকে কিরূপ অতিষ্ঠ করিয়া 
তুলে নাট্যকার দৃশ্ে-দৃশ্বে তাহাই দেখাইতেছেন। 

রমেশের পরামর্শে জগমণি উমানুন্বরীর কাছে আসিয়া নুরেশের জেল ও পাথরভাঙ্গার কথা যে 
ঘটনাটি সকলে এতদিন তাঁহার কাছে গোপন রাখিয়াছিল তাহা সে প্রকাশিত করিয়া দিল। উমানুন্দরী 
শোকাবেগে মুছিতা হইলেন। মুঙ্াভঙ্গে মানসিক আঘাতে তাহার মস্তি বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ 
পাইল। পীতান্বর মাতাল যোগেশকে শুঁড়ীর দোকান হইতে পূর্ণ মত্ত অবস্থায় গৃহে আনিল। মাকে 
মাঁটিতে পড়িয়৷ থাকিতে দেখিয়া যোগেশের মন সেই পূর্ণ মস্ত অবস্থাতেই বলিয়া লইল £--*ও 
পড়ে কে-_-ম!? তুল্ছো৷ কেন? তুল্‌ছে! কেন? ঘুমুক্‌ ) হয় মদ খাও, নয় ঘুমোও $ বড়-বৌ, তুমি মদ 
খাও, আমি মদ খাই, পীভাম্বর মদ খাও--” অপমানের তীত্র জাল! ভুলিবার জন্য যোগেশ যে পথ 
বাছিয়৷ লইয়াছিলেন গাহাব এই করুণ পরিণতি দেখিয়া ছুঃখ হয় ! যোগেশ অবশেবে মাত.লামীর 
চূড়ান্ত করিলেন। তাহার একমাত্র বিশ্বস্ত ও গ্রভৃতক্ত পীতাঘরের মাথায় ইট ছুঁড়িয়া তাহাকে আহত 
করিলেন। নাটকীয় ঘটন! চরম পরিণতির দিকে কেমন অগ্রসর হইতে লাগিল! 

রমেশ ভাহার সহচরদের পরামর্শে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া মাতাল লাগাইয়া যোগেশের এদের 
খরচ এতদিন নিজে যোগাইতেছিল, আজ তাহা বন্ধ করিয়! দিয়াছে । দিবারাব্র মদ খাইয়া যোগেশ বন্ধ 
মাতালে পরিণত হইয়াছিলেন। মদ ন! হইলে তাহার চণ্িত না, তাই 1তনি জ্ঞান্দার বাড়ীবেচা টাক! 
কাড়িয়৷ লইয়া মদ খাইয়া তাহা নিঃশেষিত করিলেন। আর একদিন স্ত্রীর ঘর ভাড়ার টাকা স্ত্রীকে 
লাঁখি-শারিয়া ফেলিয়! দিয়া একরূপ কাড়িয়! লইয়াই মদের খরচ চাঁলাইয়াছিলেন। অবশেষে একদিন 
যাদবকে দোকানে খাবার কিনিতে দেখিয়া হাত মোচড় দিয়! তাহার কাছ থেকে চার আনা পয়সা 
কাড়িয়। লইয়৷ নেশা! চালাইয়াছিলেন। সর্বশেষে ভিক্ষা! এমনি মদের মাহাত্ম্য ! 

জ্ঞানদ। নিজের আসম্নকাল উপস্থিত দেখিয়া! যাদবকে চারিটি টাকা দিয়া তাহা তাঁহার কাপড়ের 
থুটে ভাল করিয়া বাধিয়া দিলেন, এবং খুচরা ছুই আনা হাতে দিয় দোকান হইতে কিনতু খাবার 
কিনিয়৷ খাইবার জন্য তাহাকে কাছ ছাড়া করিয়! দিলেন। জ্ঞানদার অবসন্ন দেহ পথিমধ্যেই মৃত্যু- 
পথের যাত্রী হইল। যোগেশ ভিক্ষাল চারিটি পয়সা! মদের জন্য যোগাড় করিয়া মুমূর্যু জানদাকে 
পথে দেখিতে পাইলেন( পয়সার অভাবে মদের নেশা ভাল জমে নাই, ভাই তিনি জানদাকে 
বলিলেন" মচ্ছো, রাস্তায় যত্তে এসেছ ? তোমাদের এতদূর হয়েছে ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে 
গেল!” জ্ঞানদা যাদবকে পীতান্বরের বাড়ী পাঠাইয়া দিবার অন্ত যোগেশকে মৃত্যুকালীন শেষ 
অন্ভরোধ করিলেন। যোগেশ.তদু্রে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা. এই ঃ--*তুমি রাস্তায়। যেদে! 


২৮০ দৃশ্ঠকাব্য-পরিচয় 


সেথায় মরবে কেমন 1--তা! বেশ! আমি বল্‌্তে পারি নি, মিছে কথ! বলবো নাঃ পারি যদি 
গীতাম্বরকে চিঠি লিখবো । আমার ঘাড়ের ভৃতটা! এখন তফাতে দীড়িয়ে আছে, বদি শীগগির না 
খাড়ে চাঁপে, ত1 হ'লে পারবো; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি করুবো! কি বল, আমি লাখ 
মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন ? & * কি করবে বল্‌, ভূতে মেরেছে, চারা নেই। মচ্ছো, 
মর-মর! আমার সাঁজান বাঁগান শুকিয়ে গেল! আহা-হা ! আমার সাঁজান বাগান শুকিয়ে 
গেল!" যোগেশের এঁ মর্মডেদী দীর্ঘশ্বাসটি আকাশে-বাতামে মিশিয়া গেল, প্রতিধ্বনি আর উঠিল 
না! গ্রাসাদ-মধাস্থ উদ্ানজাত কুন্থমকোরক আজ পথের ধুলি-কণার উপর বরিয়া পড়িল! 

০" জ্রমবধমান পারিবারিক দুর্ঘটনাবলি যোগেশের অন্তর্দাহ এতই বৃদ্ধি করিয়াছিল যে, তাঁহার 
অশ্রু চক্ষু হইতে ন! গড়াইয়! বা্পাকারে মস্তিষ্কে উঠিতে লাগিল। সেই উষ্ণ তাপে তাহার জ্ঞানস্থতি 
পুড়িয়া ছারখার হইল। জ্ঞানদার মৃত্যু তাহার অন্তত্তলে যে ধাক্কা পৌছাইয়া দিল, তাহাতে তাহার 
শোক-পরম্পরা একটি খেয়ালের ( £0100-1781)19 ) সৃষ্টি করিয়। আংশিক মন্তিকষ-বিকৃতির লক্ষণ 
প্রকাশিত করিল। «আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল”--এই বুলি লইয়া! যোগেশ পথে পথে তিক্ষা 
করিয়া তাহার মদের নেশ! চালাইতে লাগ্লেন। হায়! কি মহান্‌ চরিত্রের কি অদ্ভুত পরিণতি ! 

রমেশ তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বিষয়-সম্পত্তি ও অর্থকেই তালবাসিয়াছিল এবং এ 
লালস! চরিতার্থ করিবার গ্রতিকূলে যে কেহ দীঁড়াইয়াছিল তাহাকেই নির্মল করিয়াছে। বিষয় 
ও বাড়ী দখল করিবার পর জানদাকে সে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিল। জ্ঞানদ! পথিমধ্যে মৃত্যু 
বরণ করিলেন, যৌগেশ মদে পাগল, রমেশের সংগৃহীত খবরে সুরেশ মৃত, মা উন্মার্দিনী, একমাত্র 
বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী যাঁদৰ তখনও জীবিত রহিয়াছে। আজ তাহারই হত্যার যড়যন্্ 
চলিতেছে । পাপের পরাকাষ্ঠার দিনে রমেশের পত্রী প্রুল্প উক্ত কার্ধের প্রতিবন্ধক হুইলেন। তিনি 
তাঁহার মহিয়সী মাতৃত্বের মহিমায় রমেশের হন্ডে নিহতা। হইলেন; তাঁহার প্রাণের বিনিময়ে বালকের 
গ্রাণ এক অদ্ভুত উপায়ে রক্ষিত হইল। কিরূপে? তাহা! নাটকের দর্শক বা পাঠকের অবিদিত নাই। 
দুষধার্যের যাহ! স্বাভাবিক পরিণতি তাহা রমেশের এবং তাহার সহ্চর--কাঙ্গালী ও জগমণির লাভ 
হুইল। বাল! ও বেড়ী পরিয়! পুলিশের কারাগারে তাহার! প্রেরিত হইল। রমেশের মন তখন যেন 
অস্প্টন্বরে বলিতে লাগিল--“মুখের লাগিয়া! যে ঘর বীধিস্থ আগুনে গুঁড়া গেল। অমিয় সাগরে 
সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥” নাটকও এইখানে শেষ হইয়াছে । 

নাটককার এই নাটকে নান! বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। কাঙ্গালী ও জগমণিং 
চরিত্রে গিঁরশচন্দ্র যে নৃশংসতার ছবি আকিয়াছেন তাহ] বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের মধ্যেও যে 
থাকিতে পারে এ সংবাদ তাহার পুর্ববর্তা কোন নাটকবাঁরই দিয়! যান নাই। বাঙ্গল! নাট্যসাহিত্যে 
ইহা! সম্পূর্ণ নৃতন। নিরপেক্ষতাবে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে ইংলগ্ডের অদ্বিতীয় 
নাট্যকবি শেক্সপীয়রকেও গিরিশচন্ত্র এরূপ ধরণের চরিক্র-চিত্রণ-ব্যাপারে হটাইয়। |দয়াছেন। 

পীতান্বর, শ্রিবনাথ, তজ্হরি, এক একটি পৃথক জাতিরূপ (692০) প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও অপূর্ণ । 
উানুন্দরীর ভ্ভায় কত্রা, জানদার সায় গৃহিণী এবং সর্বশেষে প্রকল্পের ভ্তায় সরলা ন্সেহশ্ীল! কর্তব্য- 
পরায়ণ। ও অদ্ভুত আত্মত]াগণ্মীল! বধূ ও ভাবিগৃহিণী আধুনিক যৌথ হিু-পরিবারে দুর্বত হইলেও নাটক- 
কারের জীবিতকালে একান্ত সুলত ছিল না। 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৮১ 


গিরিশচন্দ্রের আদর্শ একাক্নবতাঁ পরিবারের স্বপ্ন যাঁহার পুটপাক তিনি মাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার 
সময় চড়াইয়াছিলেন তাহা! বাঙ্গালীর চিরাচরিত সংস্কার 'গৃহিণীম্‌ গৃহমূচাতে' আদর্শের তিতর দিয়! রূপায়িত 
হইয়াছিল। উমানুন্দরীর স্থানে জ্ঞানদা গৃহের কর্রা হইলেন, এবং পাছে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, 
তাই যোগেশ গৃহের ভবিষ্যৎ গৃহিণী প্রফুল্পকে উমানুন্দরী ও জ্ঞানদার সাহায্যে সর্বতোতাবে তৈয়ারী 
করিয়া লইতেছিলেন।। “ভাবী একান্সবর্তাঁ গৃহ-সধোবরের প্রফুল্ল কমল সদৃশ প্রফুল্ল তাই চরিত্রের 
দিক দিয় দর্শক বা! পাঠকের মনোরঞ্জন কিতে পারিয়াছেন। অনেক সমালোচক নাটকের গফুলপ 
নামকরণ অযথা হইয়াছে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। নুগৃহিণী হওয়া একান্নবতী সংসারের কেন্ত্রীয 
আকর্ষণ। প্রফুল্ল চরিক্রটি সেই আদর্শেই গঠিত। ভাশুর-পুত্রের জীবন-রক্ষা কবিবাব জন্য সে নিজ 
প্রাণ বলি দিয়! উহার অস্ত্যে্টি সম্পাদন করিলেন। রমেশ কর্তৃক ষোগেশের স্বপ্ন ত হইল। সুতরাং 
নাটকের নামকরণ যে অযথা হয় নাই, তাহ! বুঝা গেল। 

নাটককার এই নাটকের মধ্যে তাহার বৈষয়িক আইন-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিষাছেন। 
সুরেশ চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে । সে আমোদ উপভোগের জগ কৃলঙ্গ করিলেও কাপুরুষ ছিল 
না। তাহার বংশের কুলবধূকে পুলিশের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সে 
মিথ্যা হইলেও নিজে কনুল করিল যে বাক্স ভাঙ্গিয়া মাকৃড়ী চূর্ে সে-ই করিয়াছে এবং নিজ বন্ধ 
নিরপরাধ শিবশাথকে চোর অপবাদ হইতে বী'চাইবার জন্য কাঙ্গালার পাঁচ টাকা নোট চুরির দাবীও 
সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল - এই সব ক্ষুদ্র ঘটনায় স্ুগেশের পুক্ুধত্ই বিকশিত হুইয়াছে। 

এত ঝড় নৈতিক চরিত্রবান যোগেশ-_ধাহার চরিব্র বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্বের নস্ত--ীহার 
দেহের অবসাদ ও ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত 'ওধধার্থ স্ুরাপানের' অত্যাস রাখ কোন কোন 
নীতিবাঁদীদের সমর্থনযোগ্য হইলেও প্ররূপ কাঁধের আশ্রয় লওয়া ষে ভাল নহে, তাহা! নাটককার নাটকের 
বিষাদাস্ত পরিণতিদ্বার৷ দেখাইয়া দিলেন। ন্ুরাপানের আশ্রয় না লইয়৷ যোগেশ যদি সাহিত্য বা 
ধর্মালোচনাঘ্ারা তাহার চিত্তবিনোদনের উপায় করিতেন, তাহা হইলে তাহার চরিত্রের এইবপ পরিণতি 
ঘটিত না। নাটককার তদা নীস্তন বঙ্গলমাজের এই ক্রটি দেখাইয়া নাঁটকের সার্থকত! কে নাটকখানিকে 
বঞ্চিত করেন নাই। 

খদন ঘোষ চরিঞ্জটি নাটকের বিষাদময় আবহাওয়া থেকে দর্শক ব! পাঠককে হাঁফ ছাড়িবার 
অবসর দিবার (:61156) জন্ হৃষ্ট হইয়াছে । গিরিশ্চন্ত্র এরূপ চরিত্রকে ও বৃথা আনেন নাই তাহ! প্রমাণিত 
করিবার জন্য যাদব যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাহাকে বচাইয়া যে'গেঞ্টে বংশবক্ষ! করিবার 
নিমিত্ত মদনের বিবাহ্বাতিক এ বিপদর্জনিত মাস্তিষ্বের প্রতাক্রয়ায় রূপান্তর গ্রহণ করিল এবং লে 
যাঁদবকে বাচাইয়! প্র$ত মম্ুয্যত্ব অর্জন করিল। 

নাটকের ভাবা! এমন সুস্পষ্ট ও ষথাযোগ্য যে, চরিব্রগুলি কথা কহলেই তাহারদেব প্ররুত রূপ 
বাহির হইয়া আসে। ধন্ত নাট্যকারের রচনাঁকৌশল ! সংগীতাঁবভাগেও পারদশিতার ন্যুন্তা দেখা 
যায় না। (১) %ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল। ডাগ্র! নাগর বরণ দু-পোড়া, 
বদনখানি বাদার বিল+ (২) মা! তোর এ কোন্‌ দেশী বিচার। আমি এডকে বেড়াই পথে পথে, 
দেখা দাও না একটিবার” (৩) “মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, ভাল ব্যাসাত কল্পি ভবে'-- 
প্রভৃতি গানগুলি বৈচিত্র্য ও ভাবে বাঙ্গালীসমাব্জে স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। স্থানাতাবে সম্পূর্ণ 


২৮২ দৃশ্বকাব্য-পরিচয় 
উদ্ধৃত হইল না। এখানি ট্র্যাজেডি শ্রেণীর নাটক এবং ইহার বিষাদাস্ত ক্রিয়াগুলি অসাংসিদ্ধিকতাবে 
নিষ্পন্ন হয় নাই। 

গিরিশচন্দ্র তাহার প্রথম সামাজিক নাটকে অসামান্ত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। ইহার হিন্দি 
অন্থুবাদ হুইয়াছে। কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের বর্তৃপক্ষগণ এই নাটকখাঁনিকে এমএর পাঠ্যপুস্তক 
নির্দি করিয়া দিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 


হারানিধি নাটক 


হারানিধি এই বিভাগের দ্বিতীয় নাটক, এখানি ১৮৮৯ থুষ্টান্জের ৮ই সেপ্টেঘর তারিখে 
ভাঁতিবাগানম্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। এখানি সামাজিক দোষগুণের ম্বাতাবিক 
পরিণতি-সাপেক্ষ শ্রেণীর অন্তরগতি। 

যবনিকাপাতের পূর্বে নাটকের সর্বশেষ কথা 'হারানিধিটি' যে কোন্‌ ব্যক্তি তাহা উক্ত নাটকের 
দর্শক বা পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে নাই। নাটকের আখ্যানবস্ত জটিল ঘটনাপূর্ণ॥ মোহিনীমোহন 
বিশিষ্ট ধনী ও সম্পতিবান্‌ ব্যক্তি, সুতরাং এক হিসাবে তিনি সমাজপতি ) কিন্তু সামাজিকদের উপর 
তিনি কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, তাহার চিল্র নাটককার নাটকীয়ভাবে এই নাটকে চিত্রিত করিয়াছেন। 
ধন-গর্বে তিনি এতই উন্মত্ত ছিলেন যে, তাহার জন্ত উৎসর্গারুত প্রাণ এবং বহু উপায়ে উপকারী 
বাল্যবন্ধু হরিশকে তিনি উদ্বাস্ত ও নানা প্রকারে নিপীড়িত করিতে রুতসংকল্প হইয়াছিলেন। যদ্দিও 
নাটকের গতি ভিন্নপথে গিয়াছিল, তথাপি মোহিনীর দেনার জামীন হুইয়! হরিশ যখন তাহার বাস্তভিটা 
পর্যন্ত খোয়াইতে বসিলেন, তখন মোহিনী হরিশকে এইরূপ বলিয়া ছিলেন £--তোমার ঠেয়ে বাড়ীটুকু 
চেয়েছিলুম, তৃমি কাঁণ মোলে দিতে এলে । সে ঘা" আমার অন্তরে-্অন্তরে আছে। তুমি গেরস্ত মানুষ, 
অত তেজ কেন? বড়লোক চাচ্ছে, দর-দাম করে সন্তা-মস্তায় ছেড়ে দাও; তাহ'লে ত আর এ সব 
কৌশল কর্‌তে হ'ত না। তা-নয় তৃমি একেবারে বেঁকে বদলে? পেতৃক ভিটে--ভদ্রাসন-বাড়ী-” 
কত ফ্যারেক্কাই তুল্‌ুলে। আমার গাড়ীর দরকার হ'লে এক-পো পথ লোক গিয়ে আস্তাবলে খবর 
দেবে, আর তুমি বাড়া, বাগানবাড়ীর সামনে বসে ভোগ করবে? আনো-নাও-খাও--দশ হাজার 
টাকার অন্ত যার তদ্রাসন বিকোয়, তার এত তেজ কেন 1” 

হরিশ অবশেষে অনন্তোপায় হুইয়! মোহিনীর প্রতি তাঁহার পূর্বক্তত উপকার স্মরণ করাইয়। দিতে 
যাইলে মোহিনী শ্লেধতরে বলিলেন--”গরীব লোকের আর কাজ কি? বড়লোকের জন্ত মাথা দেবে, 
বড়লোকের জন্ত মেয়েমান্ৰ যোগাবে, কুকুরের মত ছুটি খাবে, আর থাকৃবে। * * আরে মূর্খ, তুই 
জানিস্নি যে, গেরম্ত মানুষ আবার বড়লোকের বন্ধু কি? কেউ আত্মীয় হন; কেউ হাই ধরেন, 
কেউ ক্ষণজন্মা বলেন, আমি মনে মনে হালি! থাক্‌ কুকুর বেটারা, পাঁচটা! জানোয়ার পুবি নি? পাঁচটা 
আস্বাব রাখি নি1”--এই বাক্যগুলির মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত আছে তাহা শ্বতঃসিদ্ব, ব্যাখ্যা 
নিপ্রয়োজন। 

মদমত্ত মোছিনী হুরিশকে তাঁহার কর্মচারী বানাইতে চান, তাই আরও বলিলেন--“তোমায় এত 
কথ! বোঝানোর আবন্ঠক কি, ভা জান? প্রথম ত তুমি যোগ্য লোক, তোমায় আমার সংসারে কাজ 
করতে হ'বে, তাতে ধত বন্ধুত্ব কর্‌তে পার, যত কম মাইনেয় থাকৃতে পার। ঠিক বোব,--তুমিও 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৮৩ 


যেমন কম মাইনেয় চাঁকর খোঁজ, আমিও তাই চাই। আর দ্বিতীয়ই বল, আর প্রথমই বল, 'মোহিনী, 
স্-ব'লে যে গদীতে এসে ঠেস্‌ মেরে ব'স্তে, এক ঘর লোক--কিছু সমীহ করতে নাঁ-ভাক্‌লে “হুর” 
ব'লে এসে দীড়াতে হবে--এইজন্তেই আমার বাকি র্লেম (01812) কিনে লওয়া। এখন রেগেছ, রাগে? 
কাল সকালে এসে ব'ল, কবে থেকে আমার চাক্‌রী নেবে ?” 

মোছিনীর উপরিউক্ত কথায় হরিশ প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়! বলিলেন £--প্ৰদি খেতে না পাই, 
যদি পরিবারবর্ণ অনাহারে" মরে, যদি খণ্ড-খণ্ড ক'রে কেউ কাটে, তবু কি তুই মনে করেছিম্‌ তোর 
চাকৃরী আমি গ্রহণ কর্ব 1” কুচক্রী মোহিনী সমধিক ধৈর্য সহকারে উত্তর দিলেন--প্বলে যাঁও, বলে 
যাও, মুখে-বলা, কাজে করা অনেক তফাৎ। যেমন বলেছিলে--“আমি প্রাণান্তেও ভদ্রাসন দেব না!” 
আবার কায়দায় পড়ে দিলে, তেম্নি কায়দায় পড়ে চাকরী স্বীকার করতে হবে; আমি একদিন সময় 
দিলুম, বিবেচনা কর। বন্ধু মান্ষট! আাটাচ্‌মেণ্ট (2৮80100 বার করে আর যেন বাড়াবাড়ি 
কর্তে হয় না; মাইনে সিজ (56156) করুলেই ত ধাঁত ছির্কুটে পড়তে হবে | কি করবে? যেমন 
সময় তেমনি চল্তে হয়, উপায় ত নেই! আমর! বড়লোক, এ রকম না কর্‌লে চল্বে কিসে, বল? 
গাড়ী রাখতে হবে, ঘোড়া রাখতে হবে, বাগান রাখতে হুবে, রাস্তা-ঘাট-হাসপাতালের চাদ! দিতে হবে, 
ভোজ দিতে হবে, পাটি দিতে হবে। বড়লোকের ত আর অন্য রোজগার নেই, আমাদের রোজগার। 
* * বড় হিনে ছেড়ো না, তোমার আমি ভাল করুবো। কেন চাক্রী-বাকরী খুইয়ে পথের ভিখারী 
হবে? মোসাহেবরা বলে--“বড় মাছের কাঁটাটাও ভাল” বুঝেছ, আমি তোমার তাল কর্ব।” 

মোহিনী এইরূপই কঠোর চরিত্রের লৌক। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহার আুরে কন্তা 
হেমাঙ্গিনীর হাত দিয়! যে সব দান-খয়রাত করেন, তাহারও কৈফিয়ৎ এ নাটকের মধ্যে একস্থানে তিনি 
তাহার স্ত্রীকে এইবপ দিয়াছিলেন £--*তুমি মনে কর আমি মেয়ের হাতে টাক! দিয়ে গরীবের বাড়ী 
পাঠাই, দয়! শেখাতে? তা নয়--খবরের কাগজে লিখবে যে, মোহিনী বাবু সদাশয় ; তাঁর কন্ঠা 
দীন-দুঃখীর বাড়ী-বাড়ী গে, যাঁর অল্প নেই তারে অন্ন দেয়, যার বস্ত্র নেই তারে বক্র দেয়, দশটা বাঁড়িয়ে 
লেখে--এ খুন, দাগাবাজী, ঘর-্জালানোর হজ মীগুদি।” ধন্য নাটককারের মোহিনী-চরিক্রের 
পরিকল্পন]! 

হরিশ শিক্ষিত ও কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ, সরকারী অফিসে কর্ম করেন। দয়া পরোপকার ও গরীবকে 
অন্নদীন তাহার জীবনের ব্রত ছিল। পরিবারবর্গ লইয়া সতভাবে জীবনযাপন তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 
আজ মোহিনীর টাকার জামীন হুইয়া তীহারই বড়যন্ত্রে তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন। মোহিনী কর্তৃক 
মাহিনা আটকের ভয়ে সরকারী বর্ষে ইস্তফা দিয়! প্রকৃত নিঃম্ব অবস্থায় হরিশ গৃহে ফিরিয়া আমিলেন। 

হরিশের জামাতা অতঘোর নিরুপ্দিষ্--কাহারও কাহারও মতে সে মৃত। এই অঘোর চরিক্রটি 
বিচিত্র। নাঁটককার এই চরিত্রের ভাব ও ভাবায়, তাহার চতুরত! ও রসিকতায় এবং তজ্জন্ঠ নাটকের 
মধ্যে রস-্ৃষ্টিতে এত নিপুণত! দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গাল! নাট্যসাহিত্যে এ প্রকৃতির চরিজ্র আর নাই 
বজিলেও চলে। অবস্থাবৈগণ্য ব৷ বিপদ কোন অবস্থাতেই অঘোরের ধৈরযচ্যুতি হয় না| বিশ্ববিস্ভালয়ের 
পরীক্ষায় অরুতকার্ধ হইয়া অঘোর মনের দুঃখে সতমার গহনা চুরি করিয়া «.শ্চমে ফেরার হইয়াছিল। 
ঘটনাচক্রে এক গর্ভবতী স্ত্রীলোক-হত্যার মিথ্য৷ অভিযোগে সে পুনরায় পশ্চিম হইতে পলাতক আসামীর 
মতো! কলিকাতায় ফিরিয়া গাঁচাকা দিয়! বেড়াইতেছিল! লোক ঠকাইয়া, কখনো অন্ধ ভিক্ষুক 


২৮৪ দৃশ্কাব্য-পরিচয় 


সাঞ্ধিয়া, কথন বা চুরি-রাহাজানি করিয়া কোন রকমে সে দিনপাঁত করিতেছে । নব'র মুখে লিক 
থশীলার আত্মত্যাগ, সংঘম ও স্বামীর ফটোগ্রাফ-পুজার কথা শুনিয়া অধোরের প্রাণে একট! সাড়া 
আসিয়া পৌছিল। শাহার অন্তঃকরণের নিবিড়তম প্রদেশ হইতে কে যেন তাহাঁকে এ বিধাহিত শ্ীর 
দিকে টানিয়৷ লইয়া যাইতে লাগিল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল যে, দেব-চরিত্র ন! হইতে পারিলে 
এ দেবীলাত তাহার হইবে না। 

নব চরিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। হরিশের দৃর-সম্পর্ধায় ভ্রাতা বলিয়া হরিশের 
সংসারেই সে প্রতিপালিত হইতেছে। অঘোরকে সে-ই প্রথম চিনিয়াছিল। হরিশের ছুর্দিনে নব 
তাহাকে ছাড়ে নাই, অন্নদাতার উপকার করাই তাহার কাম্য ছিল। হরিশ যখন ভদ্রাসন ছাড়ি! 
চলিয়া! যাইতে কৃওসংকল্প হইলেন, নব তখন তীঁহীকে বাড়ী দখলে রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিল। নবর 
যুক্তি এই ছিল যে, মাস্ুষের অদৃষ্ট ছুজে য় । অণ্ডুত বিষয়ে বিল করিলে, চাই কি সুফল ফলিতেও পারে 
খঁ যুক্তিবলে সে হরিশকে বলিয়াছিল ₹--"আমি মূর্থ হই, আর যা! হই, কিন্তু দেখেছি ভাত খেতে 
বসে।ছ--খাওয়া হলো না, জলের গেলাস্‌ তুল্‌্ছি হাত থেকে পড়ে গেল, এগুলোও হয়; আর ন৷ হয় 
নেই-নেই, তখন পথ দেখ বো, কিছু ন! পারি আদালতে ত ব্যাপারট! কি শুনিয়ে দেব। মোহিনী বাবু 
যে কত সঙ্জন, তা'ত লোকে জান্বে।” 

মোহিনী পূর্বেই হরিশের স্থাবর-সম্পত্তির দখলীদার হুইয়াছিলেন। এখন গৃহত্যাগ করিবার 
মুখেই ইরিশের যাবতীয় অস্থাবর-সম্পন্তি ও স্ত্রী আদালতের সাহায্যে মোহিনী অবরুদ্ধ (8০156) 
করিয়। লইলেন। এই উপলক্ষ্যে মোহিনী ও তাহার সরকার গুপনিধি, হরিশ ও তাহার স্ত্রী-কন্ঠার 
প্রতি অপমানকর ৰাকা-প্রয়োগের সুযোগ লইয়াছিলেন। হায়] অদৃষ্টের কি লজ্জাকর পরিহাস! 
আদালতের লোকজন ও বাড়ীর পুরুষ অভিভাবক চলিয়া যাইলে সুশ্ঈীলাকে একাকী পাইয়া মোহিনী 
তাহার কাছে কুংপ্রস্তাব করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কাদদ্থিনী কিন্তু এই সংকটে স্ুুশীলার রক্ষার 
হইয়াছিলেন। 

এই কাদছ্িনী চরিত্রটি নাটককারের আর একটি অপূর্ব স্তি। মোহিনীকে তালবাসিয়া 
এই পদস্থলিত! নারী কিরূপ নিষ্ঠ্রতাবে তৎকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন এবং তাহার অন্ৃতপ 
জীবন বিসর্জন করিতে যাইয়া হুরিশের পুত্র নীলমাধব কর্তৃক কিরূপে রক্ষিত হইয়াছিল নাটকের 
দর্শক ও পাঠকের তাহা অজ্ঞাত নাই! নীলমাধৰ কাদন্থিনীকে মাতৃ-সথ্োধন করিয়৷ তাহার জীবন 
সমাজের সেবায় কিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাঁও কাহারও অবিদিত থাকে নাই। আধুনিক কথা- 
সাহিত্যে একূপ পতিতার গৌরবান্বিত জীবনযাপনের কথা শুনা যাইলেও একবযষ্টিতম বৎসর পূর্বের 
বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষতঃ সামাজিক নাটকের ভিতরে প্রীরূপ চরিত্রের সমাবেশ-করা নাটককারের 
পক্ষে সতসাহসের পরিচায়ক ঘটনা। তঙ্জন্ত গিরিশচজ্কেই এরূপ ধরণের চরিত্র-্থতির অগ্রণী 
বলিলে অতুযৃক্তি হর না। কাদন্বিনীর বিশ্ময়কর পরিণতি দেখিয়া! আনন্দের উদ্রেক হয় ! 

সুশীল! চরিক্রটি বড়ই মধুর। বিবাহের পর পনের দিন-মাত্র শ্বামী-ঘর করিয়া স্বামী নির্ধিঃ হইলে 
পর তাহার ফটোগ্রাফখানি লইয়। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দেওয়া নানা প্রলোতনপূর্ণ 
সংগারে অল্প সংঘমের কথা নহে ! নুশ্টীলা এ সংযমের অধিকারিবী ছিলেন। এ চিত্রথানির নিত্যগুজ! করা! 
তাহার কাজ ছিল। পারিবারিক ছুর্ঘটনার মধ্যে কয়দিন পুজ! করিতে লা পাইয়া! আজ নিহৃতকক্ষে 


গিরিশ্চন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৮৪ 


পূজা করিবার সুবিধা পাইয়৷ সুশীলা এইরূপ বলিতেছেন £-*প্রাণনাথ ! সঙ্গতি ছিল না, ফুলের 
মাল! কিনিতে পারি-নি, চক্ষের জল মালা গেঁথেছি, পর। &ঞ* যে দিন ভোমার মুখ দেখেছিলুম, 
আমার কত সাধ মনে হয়েছিল, আজও স!ধের সমুদ্র প্রাণে খেলে ! *% * যখন তুমি নিদ্রা যেতে--আমি 
অনিমিষ-নেত্রে দেখতুম।-যত দেখতুম, ততই লাধ বাড়তোঃ সে সাধ আমার ফুরোয় নি, সহজ" 
ব্থসরে ফুরোবার নয় ! মনের সাধ মনেই মিলিয়ে আছে, সাগরের ঢেউ সাগরে মিলিয়ে আছে ] 
হার নাথ ! কোথায় তৃমি ?”--ঠিক এমনি সময়ে এ পৃজাগৃছের জানালার বাহিরের দিকে অঘোর 
সঙ্গোপনে দাড়াইয়া সুখলার পুজা-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। সুশ্ীলার মনোবেদন! দুর করিবার 
অতিপ্রায়ে দৈববাণীর মতো! নাটকীয় ভাবে-নুশীলা, যদি দিন পাই দেখা হবে--বলিয়া নাটকীয় 
ভাবেই এঁ স্থান হইতে অঘোর অন্তহিত হইয়া গেল, এবং যাইবার কালে আকর্ষণের যে টান দিয়! 
গেল তাহাতে স্থুশীলার মন চঞ্চল হুইয়। উঠিয়াছিল। 

নীলযাধব নাটকের আর একটি আদর্শ চিত্র। ধামিক পিতার পুক্র হইয়! উচ্চ-ৃদয় বন্ধু 
সহবাসে যেরূপ চরিত্রের কল্পনা লোকে করিতে পারে নীলমাধব সেরূপ চরিব্রবান্‌ পুরুষ। পরোপকার 
তাহার জীবনের ব্রত ছিল। শক্র-মিত্র-নিবিশেষে সে তাহা! পালন করিয়াছে। আহত হইয়া পথে 
পতিত গুণনিধির প্রতি দয়া-গ্রকাশ-কালে- “মোহিনী ব্যাটার সর্বনাশ করুবো, ভাতে পাপ নাই'-_ 
গুণনিধির এই কথার উত্তরে নীলমাধব যাহা বাঁলয়াছিল তাহাতে তাহার হাদয়ের মহত্বই প্রকাশিত 
হইয়াছে । নেই কথাগুলি এই £--পাপ নাই এ কথা মুখে এনো৷ না। একবার লোভের বশীভূত 
হ'য়ে আমাদের সর্বনাশ করেছ, এবার রাগের বশীভূত হ'য়ে আগ একজনের সর্বনাশ করতে চাচ্ছ? 
ছিঃ! হিঃ! বয়েস হয়েছে, এখনও শেখ 1” ম্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্শের আদর্শ নীলযাধব 
চরিত্রের মধ্যে দেখ যায়। 

মোহিনী হরিশের চরম সবনাশ করিবার উদ্দেশে তাহার কন্তা মুশ্মলাকে কুপথে লওয়াইবার 
ভন্ত নবর পরামর্শে ষে কৌশল করিয়াছিলেন তাহাতে পড়িয়া নিজে মাতাল কর্তৃক অবলা!ঞ্ত তো 
হইলেন এবং নিজ স্ত্রী ও কন্তাকে মাতাল গুগ্ডার সম্মুখে আনিয়। দিয়া এমনই তাহাদের অপমানিত 
করিলেন ষে ভ্মোঙ্গিনী এ প্রচণ্ড মানসিক আখাঁতের ফলে ঘন ঘন মুছ 1 যাইতে লাগিলেন! এখানেও 
রক্ষাকতণ এ নীলমাধব। স্নেহের পুতলি কন্তার দুরবস্থা দেখিয়া মোহিনীর এই পবপ্রথম মনে হইল যে, 
পরের অপকার করতে যাইলে নিজের অনিষ্ট বুঝি আগেই ঘটে। মোহিনীর অবিশ্বাস মন তখনও 
বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, নাশশাধব সাঁদচ্ছাৰ বভূত হইয়। তাহাকে ও তাহার পরিজনবগ্গকে 
দুরদাপ্ত মাতালের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। উহার মূলে কোন দুরভিসন্ধি লুক্কার়িত আছে এরূপ 
একটা ধারণ! মোহিনীর মনে হইয়াছিল। হায়! পাপী মনের ধর্ম বুঝি এইবূপই | 

ইংরাঁজীতে একটা কথ আছে--৮00 04 1910 10 1315 0৮) ০0108) হার সমার্থক কথা 
বা্গলায় এইরূপ £- “মর্মব্যথা বুঝাইতে হইলে মর্মে আঘাত করিয়া বুঝাইতে হয়। মোহিনী কর্তৃক 
নীলার প্রতি অবমাননার প্রতিশোধ নব ও অঘোর উপরিউক্ত নীতি বলেই মোহিনীর শ্রী ও 
হ্মাঙ্গিনীর উপর পূর্বোক্ত গ্রকারে লইাঁছিল। 

নাটককার তাঁহার “হারানাধ' নাটকখানিকে একটা নৈতিক সিদ্ধান্তের (20181 11)5010 ) 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লে সিদ্ধান্তটি এইরপ- “অত্যাচারের প্রতিশোধ অতাচারীকে 


৩৭ 


২৮৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


ভালবাসির়া ও তাহার ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ।” এ নীতিটি জনসাধারণের পক্ষে গ্রহণ বরা 
কঠিন হইলেও বিশাল জগতের কোন কোন সামাজিকের পক্ষে কঠিন নহে, কারণ মানুষের শর-তেদ 
লব সমাজের মধ্যেই আছে। মোছিনী ও হরিশের পরিবার মধ্যে যে যনোমালিন্য মোহিনীর অত্যাচারে 
রূপ লইয়াছিল ধরণী ডাক্তারের চেষ্টায় ও নীলমাধবের ব্দান্তায় তাহ! কিরূপে পুনরায় গ্রীতিস্থচক 
মিলনে পরিণত হইল দর্শক ও পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। 

ধরণী ডাক্তার এই মিলনের অগ্রদূত হুইয়া হৈমবতী ও ন্ুশীলার কাছে প্রস্তাব করিলেন যে 
হেমাঙ্গিনীকে তাঁহার সাংঘাতিক মানসিক গীড়া হইতে বাঁচাইতে গেলে মোহিনীবাবুকে তীছাদের 
আন্তরিকতাবে ক্ষমা করিতে হইবে এবং ন'লমাঁধবকে সঙ্গে লইয়। তাহারা সকলে রোগিণীর কাছে 
বসিয়া কথাবার্ত। কহিলেই রোগিমী ক্রম”: সারিয়া উঠিবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের যতে এরূপ না করিলে 
এ রোগের অন্ত প্রতিকার নাই। এ প্রস্তাবে মোহিনী কতৃক নিষ্যাতিতা হৈমবতী ইতন্ততঃ 
করিয়াছিলেন, ধরণীবাবু তখন বলিতে বাধা হইলেন :--“মা তোমার সর্বনাশ হয়েছে ব'লে কি একজন 
অবলা বালিকার প্রাণরক্ষা কর্বে না, সর্বনাশ হয়েছে বলে কি পরোপকার করুবে না? মাঃ তা৷ 
হ'লে তো সর্বনাশ সর্বনীশই বটে! মানুষের যতই কষ্ট হোক্‌,। যতই বিপদ হোক্‌, বিপদভঞ্জন 
সধুন্দনকে ডাকৃতে পারে। তুমি কি এই ঘের-বিপদে মধুন্দনকে ডেকে বল্বে তোমার মনের 
বেগে ন্েহময়ী অবল! বালিকার প্রাণরক্ষা] করতে পারলে ন!? বিপদ বড় নয় মা, মহত্বই বড়! 
বিপদের মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ব চিরদিনের সাথী * * যার পরোপকারের অন্য প্রাণ ন! 
সত্য করে, সে পরোপকার করুতে পারে ন11” ধরদীবাবুর এবংবিধ যুক্তিপূর্ণ কথায় তক্তিমতী 
হৈমবতীর যাবতীয় বাধ দুর হইয়া গেল, এবং তিনি সুষ্ঈলাকে সঙ্গে লইয়া ধরণীবাবুর সহিত 
মোহিনী বাবুর গৃহোদেশে যাত্র! করিলেন। 

মোহিনীবানুর পরিবারবর্গের উপর কাদদ্বিনীর প্রতিশোধমূলক কার্যাবলি নীলমাধবৰ পছন্দ 
করিল না। সে কাঁদন্বিনীকে বলিল--“তুমি কি কাজ করেছ, বুঝতে পাচ্ছো কি? তোমার ঠেয়ে 
শুনেছি, যে একদিন তুমি কুলমহিলার মর্ধাদ! জান্তে, কিন্তু কুলর্মহিলাকে মাতালের মধ্যে এনেছিলে ! 
তুমিও একদিন বালিক1 ছিলে, আজ তোমার কৌশলে বালিকার প্রাণসংশয়। *& এই কি 
প্রতিশোধ ? যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা! ছিল, অন্ত প্রতিশোধ কি নাই? যে তোমায় খ্বণা ক'রে 
ত্যাগ করেছিল, তারে তুমি জগতের হিত ক'রে দেখাতে পার্তে যে, তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ। 
শত্রুর অনিষ্টের অন্ত যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেছ, যদি ঈশ্বর উপাসনায় সেই উদ্ভোগ, সেই উৎসাহ 
থাকৃতো, যদি পরোপকাঁরে সেই উদ্ভোগ থাক্‌তো, সেই উৎমাহ থাকৃতো, তুমি দেবী হতে! কিন্ত 
এখন তুমি কি? যে তোমার অনিষ্ট করেছিল, তাঁতে-ভোমাতে প্রভেদ কি 1--অগ্র-পশ্চাৎ 1” এই 
মর্মান্তিক উপদেশে কাদঘ্বিনীর মনে অন্থুশোচন! জাগিয়! উঠিল, এবং সে সেই-দিন থেকে সর্ববিধ নীচত 
ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহান পথে নিজ জীবন উৎসর্াঁকৃত করিল। আস্তরিক সমবেদন! মানুষকে 
মনগয্যত্বম্ডিত করিতে কতক্ষণহ বা সময় লয়। 

নব তাহার শ্রাতুষ্ুত্রীকে বেশ্তা বলিয়! পরিচয় দিয়া মোহিনীবাবুর কাছ থেকে বাড়ীর 
দ্বলিলাদি আদায় করিয়াছিল, নীলমাধৰ কিন্ত গরক্প দ্বণ্যপণে বাড়ী গ্রহণ করিতে গ্রস্ত হইল ন1। 
তাহার মতে এ কাঁধ নীচতার পরিচায়ক, ইহাতে ইষ্টাপেক্ষা! অনিষ্ঠই সাধিত হুইর| থাকে। নীলমাধব 


গিরিশচন্ত্র ঘোবের গৌরবময় কাল ৪৮৭ 


অ্স্তপদে মোহিনীবাবুর বাড়ীতে গিয়া! & দলিলগুলি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল। মোহিনী স্তপ্ভিত 
হইয়! নীলমাঁধবকে মাহ না ভাবিয়া দেবতা জ্ঞান করিলেন। 
পঞ্চম অঙ্কে নাটকের উপসংহার উপস্থিত হুইয়াছিল। স্তুশীলার সহিত অঘোরের এবং হরিশের 
সহিত তাহার পরিজনবর্গের মিলন শুধূ বাকী রহিয়! গিয়াছে । ধরণীবাবুর বন্ধু-উকিলের সাহায্যে মৃত! 
মাতৃলানীর বিষয়ের মূলান্বরূপ অঘোর যে ছয় হাঁজার টাকা পাইয়াছিল তাহা সে এঁ উকিলের অফিসেই 
তাহার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত-স্বরূপ প্রতারিত ব্যাক্তিদিগের মধ্যে বিতরিত করিয়া দিল। কাদন্থিনীর 
সহায়তায় অঘোর-ুক্লার বনু ঈন্সিত মিলন অভাবনীয়-ভাবে সম্পরন হইল। নুশীলার দেবীমূর্তি 
অঘোরের প্রাণের তমোনাশ করিয়া তাহার পাষাণ হৃদয়েও সৎপ্রবৃত্তি অঙ্কুরিত করিয়! দিল। নুশীলা 
তাহার পলাতক অভিমানী স্বামীকে নিজাঁব চিন্রপটের পরিবর্তে সজীব পাইয়! জ্রীবন সার্থক করিলেন। 
হরিশ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়! সকলকে প্রফুল্লিত দেখিলেন। কন্ঠার প্রতি মোহিনী কতৃক অবমাননার 
প্রতিশোধ গৃহীত হইল না মনে করিয়। স্বণ! ও লজ্জায় তিনি আত্মহত্যা করিতে যাইয়া জামাতা 
অঘোর কর্তৃক ধৃত হইলেন। অঘোরের মুখে আঙ্ুপুবিক সমূদয় শুনিয়! হরিশ আনন্দে অধীর হইলেন। 
নীলমাধবের সহিত হেমাঙ্গিনীর পরিণয়-স্ত্র উভয় পরিবারকে পুনরায় গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিল। 
পারিবারিক মিলনরূপ কমেডিকে হরিশ যখন তীহার আত্মহত্যা দ্বার! ট্রীজেডিতে পরিণত করিতে 
যাইতেছিলেন, অধঘোর তাহা নিবারণ করিতে যাইয়া যাঁহা বলিয়াছিল, নাটককার কিন্ত নাটকের ক্রিয়ার 
মধ্যে তাহার বিপরীত গতি দেখাইয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ নাটকের অবশ্তন্তাবী বিবাদান্ত পরিণতিকে 
মিলনাস্তে রূপারিত করিয়া বিম্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এখানি গিরিশ্চন্দ্রের শক্তিশীলী লাটকের 
অন্যতম। এ নাটকের পুনরতিনয় হওয়। বাঞ্ছনীয়। 
নাটকে কাজ তাহার পাত্র পাত্রীর তি দর্শক বা পাঠকের সমবেদনা ও আতঙ্ক (911) 8170 
£687 ) যাহা তাহার! ঘটনার ঘাত-গ্রতিঘাতের ভিতর দিয়! উপভোগ করিয়াছে ভাহাই উপস্থিত করানো। 
হারানিধি নাটকখানির খটনা-পরম্পর! এমনি প্রভাবশালী যে, ইহার তৃতীধ অঙ্ক পর্যন্ত ঘটনাবলীকে ট্রা্গেডৌ 
বলিলে কোন দৌষ হইত না, কিন্তু নাটককার চতুর্থ অঙ্ক হইতে ইহার গতি-পরিণতি হঠাৎ পরিবর্তিত 
করির! ইহাকে কমেডিতে পরিণত করিয়া! দিয়াছেন, তজ্জন্। এখানি '[881-007:5) হইয়াছে । 
হারানিধির সংগ্ীতগুলি বহু প্রচারিত, আজও তাহার নূতনত্ব নষ্ট হয় নাই। স্থানাভাবে গান- 
গুলির গ্রথম ছত্র মাত্র লিখিত হইল $-- 
(১) বীকা সিতে ছড়ি হাতে ভাতার এসেছে, 
(২) চরণে শরণ মাগি, কি্করী তোমা, হরশির নিবাসিনী হর দুঃখ ভার, 
(৩) ক'র না বঞ্চনা, কর না করুণা, অস্তিমে রাখ মা ও রাঙ্গাচরণে, 
(8) গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে, গগনে ছাইল রেখু, 
(৫) বদি যত্ব কর দিই তোমার করে, নইলে কীঁচা মোন! টাদের কণা! আদরে রাখি ঘরে। 


মায়াবসান নাটক 


মায়াবসান গিরিশ্চন্ত্রের তৃতীয় সামাজিক নাটক। এখানি ১৮৯৭ খৃঠাব্ের ১৮ই ডিসেম্বর 
তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এখানি সামাদ্িক দোবগুণের 


২৮৮ দশ্তুকাব্য-পরিচয় 


স্বাতাবিক পরিণতি-প্রাপ্ড শ্রেনীর অন্তর্গত হইয়া সমন্ঠামূলক প্রথম পধায়ের: কাজও করিয়াছে, তজ্ঞত 
এটি মিশ্রতাবাপর শ্রেণীর অন্তভূ্ত হইল। 

সামাজিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! দেখিলে বৈষয়িক লাতের ষড়যন্ত্র কিরূপে বহুমুখী হইয়া বাঙ্গালীর এক 
সুখের সংসার নষ্ট করিয়াছিল, তাহার চিত্র এই নাটকের মধ্যে পাওয়া! যায়। আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী 
দ্বারা দেখিলে নাটকের নায়ক কালীকিষ্র স্বয়ং বিদ্বান্‌ বিজ্ঞানবিদ্‌ অরুতদার স্বার্থত্যাগী পরোপকারী ও 
বছুবিধ নৈতিকগুণের অধিকারী হইয়াও কেন শীস্তি-ম্থুখের অধিকারী হইলেন না, এ সমস্তার সমাধান 
নান! সংঘাতের মধ্য দিয়! বিচরণ করিবার পর তিনি নিজ মুখে নাটকের পঞ্চম অঙ্কের খিতীয় ও তৃতীয় 
দৃশ্যে পরিশ্যুট করিয়াছিলেন। 

অরপূর্ণার মুমৃধু অবস্থার সংবাদ পাইয়া রঙ্গিণী কালীকিস্করকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে চাহিলে 
স্বাভাবিক করুণ-হৃদয় কালীকিস্কর যাইবার ইচ্ছা! গ্রকাশ করিলেন না, কারণ বিরুদ্ধ-ঘটনা-পরম্পরা ছারা 
তাহার মনের পরিবর্তন তখন আপ হুইয়াছিল। মায়াবসান নাটকের মায়, অবসিত হইবার পূর্বে 
কাঙীকিস্করের মনে এইভাৰে সাড়া দিতেছিল £--"মমতা, তুমি দূর হও--আর আমার হৃদয়ে স্থান দেব 
না। যদি না যাও, আর আমায় আলোড়িত কর.তে পারবে না। এখনও মনে হচ্ছে, আমার বাড়ী, 
আমার ধন, আমার বৌ, আমার ভাইপো, আমার রঙ্গিণী, আজ থেকে সে “আমার' দূর হলো! যারে 
আমার ভাষি সেই থাকে না, এই দণ্ডে 'আমার' বলা শেষ হলো!। বিগ্ভার গৌরধ, ধর্মের গৌরব, চরিক্রের 
গৌরব, কথার গৌরব মাত্র। নিক্ষল কাকবিষ্ঠা! জীবনে ছুঃখই লার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে ছুঃখ, আজীবন দুখে-- 
মরণে দুঃখ ।” মায়ানাশের পূর্বে 'অশ্নিতার' নাশ কালীকিস্কর পুর্বোজ্তরূপে করিতেছিলেন। এই 
দৃশ্তের আর এক স্থানে আনন্দের প্রককত-ন্বরূপ, যাহা তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন বা পুস্তকে পড়িয়া 
ছিলেন সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিয়! তিনি এইরূপ বলিয়াছেন £--“নিষম্প দীপশ্রিখার 
সায় মন! শুনেছি সে-ই আনন্দের অবস্থা ! কিন্তু একি সম্ভব ! কখন না--কল্পন! মাত! প্রলোতন 
বাক্য! নুখ-ছুঃখ গ্রবল প্রতিদন্থী, বায়ুসংঘর্ষণে ঘোরতর ঘুর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপনিবাণ সব, 
নির্ষম্প দীপ অসন্ভব ! স্বভাবে অপস্ভব ! এ যে দীপ কম্পিত হ'চ্ছে, গ্রবল বায়ুতে নির্বাণ হবে, বায়ুহান 
হলেও নিবাণ হ'বে। এ দীপ নিবাণ হবে, মুতুতে কি জ্ঞানদীপ নিবাণ হবে? অসন্ভব। জড়েরই 
পাঁরবত ন--জড়েরই ধ্বংস । চৈতন্তের বিনাশ! কল্পন| কর! যায় না। বিপদ্‌--থে:র বিপদ্‌্--অপন্ত 
বিপদ! একি? একি আভাস? আত্মত্যাগ ! সে কি? সে কি? নূতন কথা, নৃতণ কথা! আপনার 
জন্তেই লব, আপনার জন্তই যন্ত্রণা! আত্মত্যাগ সগ্তব । সম্ভব ! সম্ভব! 

কালীরিঘরের বৈজ্ঞানিক মন তখনও জড়বাদে (72816118190) দোলায়মান ছিল, আধ্যান্মিক 
তত্বে (90107659119) পৌছিবার উপক্রম করিতেছিল মাত্র। অবশেবে তাহার জ্ঞানদীপ গুজ্ঞ:লত 
হইলে তিনি শশানক্গে্রে অনপূর্ণার শবদেহের পাশে দীড়াইযা তাহার সংশয়ের নিরসন-সম্ন্ধে রঙ্গিণীকে 
এইরূপ বলিয়াছিলেন :-_*গুনেছিলে কি আত্মত্যাণ ? মনে করেছিলেম একট! কথার কথা চলে আস্ছে, 
তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে) মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আম্মা সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে 
বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে। * * আমি পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম, কিন্ত শান্তি 
পাই নি কেল ভান? মুখে বল্‌তেম্‌ নিষ্ষাম ধর্ম__নিষ্কাম কর্ম, কিন্তু অভিমান ফল-কামন! ছাড়ে না। 
নুখ আশার পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন কর.তে পরহিত করেছি, আত্োক্নতির জন্ত পর*হিত করেছিত_ . 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৮৪ 


ফল কামনায় পরছিত করেছি। আগ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পর কাধ্যে রইলেম, রইলেম কি--- 
জগতে মিশ্‌লেম !” 
স্বামী বিবেকানন্দ এই তাৰ লইয়! দরিদ্র নারায়ণের সেবা! করিতেন । অদীক্ষিত বৈজ্ঞানিক ও 

জড়বাদী বিবেকানন্দ গুরুকপায় যেরপে বৈদান্তিক জ্ঞানের অধিকারী হুইয়াছিলেন সেই ভাবের আংশিক 
ছায়া লইয়! কালীকিস্কর চরিত্রটি সৃষ্ট হইয়াছে। বিষ-মিশ্রিত পোর্ট-ওয়াইন্‌ পান করিয়া মূ যাইবার 
কালে কালীকিস্কর কিছুদিন পূর্বে জড়বাদীর ভাষায় বলিয়াছিলেন--'ওঃ হোলি এনাজ্ি 1 সেই তিনিই 
এখন--'আজ গঙ্জাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্ধে রইলেম, রইলেয কি - জগতে মিশ্‌লেম--' এই 
আধ্যাত্মিক বাণীর মধ্যে তাহার জড়বাদ বিসর্জন দিয়! জ্ঞানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং নাটকের নায়ক 
নাট্যকারের অতীন্সিত আধ্যাত্মিক দৃর্িতঙ্গী পাইয়! নাটকের “মায়াবসাঁন' নাম সার্থক করিলেন। 

প্রকৃতির রূপ যেমন বিচিত্র, গিরিশচন্ত সৃষ্ট চরিত্রও সেইক্প বিচিত্র । একটির সহিত অপরটির 
মিল নাই। তাই মাধব ও যাদবের স্তায় হুবিধাবাদী কাগ্রেস সেবী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকে 
ছুঃখ-কষ্ট যাম্লা-মকদ্দমার মধ্যে ফেলিয়া! আমোদ উপভোগকারী সাতকড়ির জাতিরূপ (0৩ ) 
পর্যন্ত দর্শক ও পাঠক সমাঙ্জ নাটকের মধ্যে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শাস্তিরামের মতো 
দরদী ভৃত্যের দিন লাগরিক সভ্যতাপুর্ণ সমাজ হইতে তিরোহিত হইলেও, দুরস্থিত পল্লীসমাজজে 
আজও তাহ! প্রাপ্য হয় নাই। গণপতি-গণকের জাঁতিরূপে অভিনবত্ব আছে; পক্ষিল চরিত্র 
মহান্‌ চরিঙাদর্শের সংস্পর্শে আপিয়া তাহার পৃতরশ্মি সহ করিতে পারিল না; মরিয়৷ গেল 
বটে, কিন্তু পূর্বজন্মাজিত সংস্কারের পুটুলিটি বাহুতঃ ত্যাগ করিলেও অন্তরতঃ ত্যাগ করিত পারে 
নাই। হুলধরের জাতিরূপ বাঙ্গালী সমাজের ব্হস্তরে পাওয়! যাঁয়। সঙ্গদোষে দুই-চারিটি কুকর্ম 
করিলেও সে তাহার চরিত্রের বল হারায় নাই। দীননাথের জাতিরূপ এখনও দুপ্রাপ্য হয় 
নাই। ডো" নামীয় ইংরাজ ম্যান্স্ট্রেটের জাতির্প আধুনিক ভারতে কমিয়! যাইলেও 
সেকালে যিলিত। এটি বান্তবিকই মহুনীয় চরিব্র। অন্নপূর্ণা, মন্দাকিনী। নিস্তারিণীর মতো 
আদর্শ নারী চরিত্রের অভাব বাঙ্গালি-সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, 
ধর্মবিহীন শিক্ষা ও বর্ত মান পরিবেশ তাহার জন্ত দায়ী। 

রঙ্গিণী চরিত্রটি নাট)কার নুতনভাবে গড়িয়াছেন। কালীকিঙ্করের ছাত্রী কি করিয়া 
শিশ্ায় পরিণত হইলেন তাহার সংবাদ নাটকের দর্শক ও পাঠকমাত্রেই অবগত হ্ইয়াছেন। 
নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রতাব বিস্তৃত হওয়ায় রঙ্গিণী-জাতয়া মহিলার প্রাহুর্ভাব আধুনিক 
বাঙ্গালি সাজের কোন কোন সুরে দেখ! যাইতেছে। নাটককার কবির তবিষন্ধষ্টি দ্বার! প্রায় দ্বি- 
পঞ্চাশৎ বৎসর পুধে যে জাতিরূপের সৃষ্টি কারয়াছিলেন, আজ যেন তাহারই বিশিষ্ট নাগীরূপ 
রাজনীতি বা সমাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া সামাজিকগণ প্ররুত আনন্দ উপভোগ 
কবিয়! থাকেন। 

নাটকখাঁন সংগীতবহুল নহে, মাত্র ছুইখানি গাঁন ইহাতে আছে, তন্মধ্যে 'মেদিনী মিশিল 
তরল সলিলে তপন শুধিল বারি' শর্যক গানখানি অপুর । 

নাটককার এই নাটকের মধ্যে কতকগুলি অমর-বাণী সঙ্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে 


কয়েকটি উদ্ধৃত হইল ৫ 


২৯০ দৃহ/কাব্যপরিচয় 


(৯) বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের! শ্বামীর নাম মুখে আনেন না, এরূপ একটা সংস্কার তাহাদের 
আছে। কেন আনেন না? তাহার কৈিয়ৎ অন্নপূর্ণা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বিন্দুকে এইরূপে 
"দিয়াছিলেন £--“এ নাম কচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছ? আমার ও নাম মুখে করতে নেই, পাছে 
হদয় থেকে বেরিয়ে যায়! স্ত্রীত্ণোকের স্বামীর নাম করতে নেই? হৃদয়ে চেপে রাখতে 
হয় |” 

(২) অন্নপুর্ণ পতি-অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে-করিতে সংজ্ঞা হারাইলে তীহার অনুসরণকারিনী 
বিন্বু পথিমধ্যে এক সন্গ্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাহার কমণুনুস্থ বারি লইয়া অবরপূর্ণার মুখে 
দিলেন। সঙ্গ্যাসী তাহাতে এইরূপ ঝাঁলয়াছেন--“সন্ন্যাপীর মায়! মমতা নিষেধ, দয়া যদি 
নিষেধ হয়, তাহলে সন্ন্যাসধর্দ ত]াগ করাই ভাল! ** পতিপ্রাণার যদি প্রাণরক্ষা। হয়, সংসারের 
বিস্তর উপকার । ধর্ম ভিন্ন মুক্তি নাই, দয়! অপেক্ষা! ধর্শা নাই। আহার রয়েছে, নিদ্রা রয়েছে, শরীরে 
বোধ রয়েছে, তবে কেন দয়! ত্যাগ কর্বে! ?” 

(৩) কালীকিঞ্কর দিন পুলিশ-ইন্সপেক্টারকে এইএ্প বলিয়াছিলেন £--“কখনও কুকাজে 
সুফল ফলে না।' এটি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর অন্ততম ছিল। 

(8) কালীকিস্কর ও তাহার শিষ্য রঙ্গিণীর সংলাপমধ্যে এক স্থানে রঙ্গিণী বলিয়াছেন - 
“পাপের দণ্ড । মাজ্জন! নাই? শবে তো মানব-দেহ-ধারণ মহা বিপদ! * * এজীবন কেবল 
কর্ম বাহ, সকল কাধ্যই কলুষিত ; এর যদি দণ্ড হয়, যদি মাজ্জনা না থাকে, তা হ'লে তো অনন্ত 
কালেও মানুষের নিস্তার নাই !” কালীকিস্কর তদুক্তরে বলিয়াছিলেন :--”* * কে বল্লে মাঙ্না 
নাই? ভগবান অপরাধ-ভঞ্জন, তিনি মাজ্জন! করেন ।” 

(৫) যাদব ও মাধবের আচরণে বিরক্ত হইয়া কালীকিঙ্কর শীস্তিরামকে এইবূপ বলিয়া- 
ছিলেন £_“তুই কি বল্ছিম্‌, দৃজ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।” ইহাতে শাস্তিরাঁম বলিয়াছিল--"এরা 
ঢুর্জন, এদের সাজ! দিতে চাও, আর এদের যে বে' দিয়ে এনেছ, সেডা মনে রাখ? *% * মনের পচা 
পাক উট্‌কে দেখুলে কেউ কারুকে ছুষ্জন বলতো নি, তা আমরা মুরুখু, আমরা আর তোমাদের 
কি বল্বো!” 

(৬) রঙ্গিণী ও অক্পপুর্ণার কথোপকথনের মধ্যে রঙ্গিণী বলিয়াছিলেন £--ষে সুকাজ কর্বে 
সে কলঙ্কে না ভয় পায়। মা, ছুজ্জনের কলঙ্ক জাই, সঙ্জনেরই কলঙ্ক।” 

(৭) সাতকড়ির আসলরূপ এই কথা কয়টির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাতকড়ি হলধরকে 
ধলিতেছে £--*বিবেচন! করে দেখ, পরের ভালোতে কার ভাল বল? পরের ভাল ক'রে কার বিষয় 
£য়েছে, কারে দশজনে মেনে চলেছে, ভয় করেছে? পরের ভাল শুনতে ভাগ, আপনার 
চালই ভাল!” 

(৮) রঙ্গিনী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চৈতন্ের শক্তি-সমঘন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন +--"সাহেব, 
যে মনে চৈতন্ত উদয় হয়েছে, সে মন অড়বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখতে পারে?” 

(৯) পাপীর চিক মুখে থাকে, তাই রঙ্গিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলিয়াছিলেন £--“আপনি 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছুন্দন-শাসনের ভার আপনাকে ভগবান দিয়েছেন, নয়নপথে আমার অন্বূ্টি করুন, 
মধ্যার ছায়া মা তথায় নাই!” 


গিরিশ্চন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ২৯১ 


৮১৯) সাতকড়ি উকিলের বৃদ্ধি সন্ধে এইরূপ বলিয়াছে $--"উকিলের বুদ্ধি কুমারের চাঁক্‌, 
যত ঘুরুবেন, ততই ঘুর্বে।” 
নাটকখানি আধ্যাত্মিক রাজ্] মিলনাত্মক এইরূপ নৃতন সংজা৷ পাইবার যোগ্য। 
বলিদধান নাটক 


বলিদান এই বিভাগের চতুর্থ নাটক। এখানি সমন্গামূলক (99%10778610) শ্রেণীর অন্তর্গত | 
ইহা ১৯০৫ খষ্টাবের ৮ই এগ্রেল ভারিখে বীভন্স্ট্রীটস্থ মিনার্ডা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
অভিরিজ্ঞ পণ-প্রথার জন্ত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিসমাজের কন্ঠার বিবাহ-দেওয়া৷ কিরূপ দায়-স্বরূপ হইয়। 
উঠিয়াছে, তাহার একখানি অত্যুগচিত্র গিরিশচন্দ্র এই নাটকের মধ্যে দেখাইয়াছেন। তত্যুগ্র ঘটন! 
লইয়াই ট্রাজেডি বা বিষাদান্ত নাটকের কারবার, সমালোচনা-কালে একথা ভূলিলে চলিবে না। 

নাটকের নায়ক করুণাময় সর্বস্ব খোয়াইয়া! খণের দায়ে ভদ্রাসন-বাড়ী পর্যন্ত বেচিয়! নানারপ 
লাঙনা-গঞ্জনা ও অপমানের মধ্যে দুইটি কন্াকে কোনরূপে পা্রস্থা করিয়া তৃতীয়া কন্ঠার বেলায় 
চুক্তি-তঙ্গের দায়ে (71690) ০ ০02£801) আত্মবলি দিয়া কন্ঠাদায়গ্রন্ত পিতার অদ্ভুত পরিণতি 
দর্শক ও পাঠক সমাজকে দেখাইয়া গিয়াছেন। নাটককার দক্ষহত্তে ও নিপুণতুলিকায় এ ছবি 
আঁকিয়াছেন। 

পাত্রস্থা কণ্ঠার মধ্যে প্রথমটি অকালকুম্মাগ্ড স্বামীর হাতে পড়িয়া, বৌ-কীটুকি শীশুড়ীর উৎকট 
বধূ.নিধাতন ভোগ করিয়া অবশ্ে নিংস্ব অবস্থায় পিত্রালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। দ্দিতীয়টি-দুইটি 
সতীন-পুত্রসহ এক জরাজীর্ণ স্বামীর হাতে পড়িয়া, বিবাহের অত্যক্পকাল মধ্যে বিধবা! হইয়। অত্যাচারী 
সতীনপুত্রদ্ধার! গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া, শুন্ত হস্তে ও একবন্ত্রে পিতৃগৃছে ফিরিয়া আলিল ; কিন্ত 
পরিশেষে নানারূপে ত/ক্ত-বিরক্ত পিগার নিকট হইতে খাবার-খোঁটা পাইয়। পু্ধরিণীর শঈতল জলে 
ভুবিয়া-মরিষ! ইহজীবনের সকল জালা শেষ করিয়াছিল। নাটকথানি সমস্ঠামূলক বলিয়! তৃতীয়কন্ত! 
সবার কন্তাদায়-সমস্তার পুরণ হুইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাও এক অচিস্তনীয় উপামে ; নাটকের দর্শক বা 
পাঠক সে কথা জানিয়াছেন নাটকের অবর়বে। দুঃখ-কষ্ট যত ভীবণ হোক্‌ না কেন, যতদিন মান ছিল 
ভতদিন করুণাময় সব সহা করিয়া ছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্ত! জ্যোতির অচিন্তনীয় বিবাহ-ব্যাপারে রূপচাদ 
মিত্রের কাছে চুক্তিভন্গের দায়ে তিনি যেরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ অপেক্ষা মানকেই 
তিনি উচ্চাসন দিয়াছিলেন তাই উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জন দিষা নূতন বৈবাহিকের ব্দান্ততার স্থযোগ 
আর শ্বয়ং গ্রহণ করিলেন না। 

এই নাটকথানির মধ্যে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে এটি বিষাদান্ত না হইয়! 
যায় না। মিলনান্ত হইবার বহু ১ষোগ সত্বেও নাটককার ইহাকে বিষাদান্তে পরিণত করিয়া! তাহার 
নাট) সম্বন্ধীয় ভূয়োজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সমস্তামূলক নাটকের যাহা প্রয়োজন তাহার অভাব 
ইহাতে নাই। নাটাকাঁর সব্যসাচীর ন্যায় এক হস্তে কন্ঠাদাগ্রস্ত পরিবারের অদ্ভুত পরিণতি 
দেখাইয়াছেন, এবং অপর হন্তে এ সমস্তার পৃরণার্থ কিশোর কতৃর্কি সশিতি গঠন, বিবাহের ক্ষেব্র- 
সম্প্রসারণ, সামাজিক শান্তির বিধান-নিরূপণ ও ঘনশ্তাম প্রমুখ সামাজিকের বিনাপণে পুন্রের বিবাহ 
দিয়া সমাজের মধ্যে আদরশ-স্বাপনাদ্বারা সমস্যার সমাধানের পথও দেখাইয়াছেন। 


২৯৪ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


অভ্তঃকরণে মধুন্দনকে বসাইয়া তীহারই আদেশে সে চলিত ও ফিরিত। স্বামীর সহিত তাহার দৈহিক 
সঘন্ধ ছিল না, শ্বামীর চরিত্র-সংশৌধনের নিমিত্ত সে বহু চেষ্টা করিয়াছিল। 

রমানাথ তাহার স্বামী। বিবাহের পর রমানাথ মদের ঝৌকে লাখি মারিয়া জোবিকে গৃহ 
হইতে [তাড়িত করিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় এই পধস্ত। জোবি কিন্তু নারীন্রুলত নিষ্ঠা ও 
নৈতিক জ্ঞান-ছ্বার! রমানাথকে পরে তাহার শ্বামীরূপে চিনিয়! লইয়াছিল, রমানাথ কিন্তু তাহা পারে 
নাই। চুরি ও গ্রতারণ! রমানাথের পেশ! । আজ সে বিপন্ন হইয়াই জোবির আশ্রয়ে আসিয়াছুল, 
জোবি ভিক্ষা করিয়া তাহার আহার যোগাইতেছে £ পাছে পুলিশে সন্ধান পায়, তাই স্বামীকে গোপনে 
পাখিবার শন্য জোবির এই যতু ওচেষ্টা। কালী-ঘটক কিশোর-প্রতিঠিত সমিতির সভ্যগণকে লইয়! 
রমানাথকে ধরাইয়। দিবার জন্য জোবির কুটারে আঁসিলে নাটকীয় ভাষায় বলিতে যাইলে জবি তাহার 
জীবনের শ্বাসবায়ু, প্রাণের প্রাণ জীবনসবন্বকে বাচাইবার গুন্ঠ আবেগপূর্ণভাায় কিশোর £ মুখ সত্যগণের 
কাছ থেকে রমানাথকে ভিক্ষা চাহিল। জোবির নুক্কায়িত স্বামীরহস্তাটি এতা্দন পরে তাহাদের কাছে 
প্রকাশ্তি হইয়া গেল। এই ঘটনায় তাহারা সকলেই জোবির কাছে শ্রদ্ধানত হইলেন। 

পেটের দায়ে যাত্রাদলের বাসন মাজিয়া জোবি গান গািতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালী বধূর 
প্রাণের জাল! গানের ভাষায় ও ছন্দে রচনা করিয়া সে লোকের বাড়ী-বাড়ী উহ! গাহিয় তিক্ষায় 
দিনপাত কর্তি। রাজপুত চারণগণ যেমন পরাধীনতার বেদনা রাজপুত্‌ নাবাসীদের কর্ণে ধ্বনিত 
করিয়৷ শ্বাধীন্তা লাভের অন্য তাহাদের উত্তেজিত করিত, জোঁবও সেইবপ বাঙ্গালবধূর নিধাতন- 
কাহিনী বাঙালী হামাজিকের গৃহে-গৃহে গাহিয়া সমাজের চক্ষুকণ খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। 
নিজের ব্যর্থ জীবনকে জোঁবি এইরূপে লমাজের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিল। ধন্ত গিরিশচন্ত্রের পারকল্পন|! 

রমানাথ কিন্তু শোধ রাইল না, সে পুনরায় কুকার্ষের জন্ঠ পুলিশে ধরা পড়িল। জোবি এবারে 
তাহার অণ্বস্থিত মধুহুদরনের আদেশে আর তাহাকে ছাড়াইল না। পাপের ফগতভোগ করিতে দিল। 
ব্্থগ্যত্ব হইয়া জোৰি তাহার জীবনের সর্বশেষ কাধ ছুলালটাদের চরিব্র-সংশোধন কারবার পর কর্মক্ষেত্র 
হইতে অপস্থৃতা হইল। দীশ্বরের কাছে তাথার শেন আবেদনটি এইকূপ £--*আর কি কাজ আছে? 
নাঃ। ঘোর! ফুনিয়েছে, ভিক্ষা ফুরয়েছে, চোখের লও শুকিয়েছে! আর োবি কাদ্‌ৰে না, 
আর জোঁবি থুরুবে না, আর জোব কারু» জন্ত ফির্বে না" এই পধ্যস্ত বলয়া--“কোথা হে 
মধুন্থদন, ফুরালো আর কি কা আছে। একুল! নাগী রইতে নারি, থাকবো গিয়ে তোমার কাহে। 
থাকে ন! দিন, |দন [গয়েছে, মনে গাথ! সব রয়েছে, চরম দিন আজ উদয় হয়েছে--আলো কারে 
আগে চল, পাগলিণী যাবে পাছে"--এই গানটি গাহিতে গাহিতে জোবি নিরুদ্দি্া হইল । োবি 
চরিত্রটি অপূৰ! 

বলিদান নাটকখানি শংগীত-মম্পদে বড়ই সম্পন্ন। ইহার প্রত্যেকটি গাশ নির্যাতিতা 
বাঙ্গালীখধুর মর্মস্থল নিঙ্ড়াইয়া রসসিঞ্ত করা হুইয়াছে। যতদিন বাঙ্গালিমান হইতে বরপণ- 
গ্রথ৷ দূরীভূত না হইবে, ততদিন এ গানগুলি পুরাতন হইবার নহে$ হ্ানাভাবে গানগুলির 
প্রথম লাইনটি উদ্ধৃত হইল £--(৯) এলিয়ে দিছিস্‌ পেটের মেয়ে বাজ বুকে দিয়ে সাধে" 
(২) 'খা'লো ঝনে আফিং কিনে, বাগিয়ে ন! হয় রাখ দড়ী, কলিতে অমর কনের শাশুড়ী” 
(৩) “উলু নয় রোদন-ধ্নি প্রাণ কাদে শীীকের ডাকে, বাপ-ম! যেচে পেটের মেয়ে বলি 


গিরিশচন্দ্র ঘোবের গৌরবময় কাল ২৯৫ 


দিতে দেয় কাকে” ? ৪) “কলঙ্ক যার মাথার যণি, কোমল প্রাণে সকল সয়, লুকানো! প্রেম ভারই সাজে, 
তয় থাঞ্চে যাব তার তো নয়” ( ৫ ) “তুই তিখারী কি রাজার রাণী_-জানিস্‌ কি না বল দেখি মন 1” 
সা'াজিক নাটকের মধ্যে বলিদান শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছে, এই নাটকের অভিনয় দেখিবার 
জন্য প্রতি রজনীতে স্থানাভাবে দর্শকবৃন্দ ফিরিয়া যাইতেন। এই ট্্যাজেভিখানি নিখুঁত নিও- 
ক্লাসিকের অন্তর্গত, ধাহারা বুঝিতে পারেন নাই তীহারা অতিশয়োক্তির দোষারোপ করিয়া থাকেন। 





রোমান্দ ইহার অন্তর্বতী থাকিয়া কাজ করিয়াছে। 
শান্তি কি শান্তি নাটক 


*শাপ্তি কি শাস্তি?” গিরিশচন্দ্র এই বিভাগীয় পঞ্চম নাটক। এখানি সামাজিক সমন্যামুলক 
শ্রেণী অন্তর্গত। ১৯০৮ থুষ্টাবের ৭ই নভেম্বর তারিখে বীডনস্ট্রশটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকথানি উচ্চস্তরের মনত্তত্বে পূর্ণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভির অন্তের পক্ষে 
বুঝা কঠিন| গ্রাসর্কুমার এক ধনাঢ্য গৃহস্থ। বিধি-বিড়ন্বনায় অল্পদিন পূর্বে বিবাহিত জোষ্টপুত্রের 
মৃত্যুঙ্জনিত শোক ভুলিতে না ভূলিতেই তাহার প্রথমা কন্তা ভুবনমোহিনী নবযৌবনে বিস্বা 
হইলেন। এ কন্যার শ্বামী বেণীমাধব সরল স্সেহশীল ও পত্বীগতগ্রাণ ছিলেন। বহুরূপে উপকারী 
বন্ধু গ্রকাণ্রে প্রতি বেণীমাধৰ অতিমাত্রায় বিশ্বাসমমীল। আধুণিক উদার মতাবলম্বী বলিয়া বেনী 
তাহার পত্বীকে প্রকাশের সম্মুখে কোনরূপ সংকোচ করিতে দিতেন না। এই প্রশ্রয়ে “কাশ বন্ধুর 
মৃত্যুর পব স্নেহের অজুহাতে লালসার বীজ ছড়াইয়া ভুবনমোহিনীকে নানাবিধ ভোগের মধ্যে 
রাখিয়া তাহার মনে কাম-পপাসা উদ্রিক্ত কবিল। পরিশেষে বিবাহের আঁশ! দিয়া তৎপূর্বেই 
গ্রুকা" উভয়ের মধ্যে স্্ী-পুরুষের সমন্ধ স্থাপিত করিয! লইল। 

প্রসপ্কুমার ন্েহশীল ভাবপ্রবণ রক্ষণশ্ীলদলের লোক ছিলেন। তৃবন-প্রকাশ্র অবৈধ 
মেলামেশ৷ দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠা কন্ত! প্রমদ্রা, যে বিবাহের দিন রা'ত্রকালেই আকম্মিক দুর্ঘটনায় 
[বধব! হইয়াছিল, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া-চি্তিয়া ভাবের প্রেরণায় তিনি তাহার পুনবার বিবাহ 
দিলেন, গ্রামার এই ছ্িতীয়-বিবাহটি সুখের হয় নাই। পারিবারিক দুর্ঘটন!প্রযুক্ত আশাভঙ্গের 
ফলে স্ীর মৃত্যুও প্রসন্নকুমার দেখিলেন। দৈব-ছুবিপাকে গ্রতিবাসীর এক মিথ্যা বড়যন্ত্ে 
লক্ষীভূত হুইয়৷ তিনি স্বয়ং খুনের দায়ে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া! হাতে হাত কড়ি পরিলেন। এই 
সকল বিরুদ্ধ ঘটনায় প্রসন্নকুমারের মন্তি্ধ উত্তেজিত হইয়| উঠিল। [তানি অবশেষে সর্ববিধ দুর্ঘটনার 
মুলাতৃত কারণ ভূবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া নিজ জীবন বলি দিলেন। কোন পাশ্চাত্য নাটাসমালোচিক 
ট্রাজোডকে 19৬৫] ০01 50:0স, "দুঃখের বিলাস' নামে মে অভিহিত হত কারয়াছেন। প্রত্যেক বেদনার 
অনুভূতিতে “কগ্রকার সুপ মুখের স্তৃতি বাহির হইয়। আসে এবং তাহাই বিষাদান্বের ঘটক হইয়া কার্য 
ক.র। শাস্তি কি শান্তিতে এই জাতীয় বিষাদ ঘটিয়াছিল। 

বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ--এই সমস্ঠার সমাধান-সম্বব্ধে নাটককার নাটকের মধ্যে ছদ্রবেশী 
পাগল চরিজ্রের মুখ দিয়া এই কথা বলাইয়াছেন £--প্হ্যামাঁগাস বা; | বিবেচনা করুন, বিধব! 
সন্ধে খবিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা, শাস্তি কি শাস্তি?” নাটকের ক্রিয়! দেখিয়া তাহার দর্শক ও পাঠক 
সম্প্রদায়ের উপর প্র প্রশ্নের মীমাংসা করিবার ভারার্পণ করিয়াই নাট্যকার মুক রহিলেন। 


২৯৬ দৃহ্কাবা-পরিচয় 


এই নাটকের মধ্যে মনত্তত্বের খেল! নাটককার অতি সুন্বর কৌশলে দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় 
অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হইতে ইহার আরম্ভ। এ দৃশ্টে গ্রকাশ-তৃবন ও তুবন-হরমণির সংলাপ দ্রব্য । 
এক এক কথার ইঙ্গিতে মাহ্নষের মনের কবাট কেমন আপনিই উন্মুক্ত হইয়! যায়--নাটককারের 
এমনই সেই প্রকাশতঙ্গী | সংলাপ-রচনার এমনি বাহাছুরি যে ইহাতে ক্ষুধাতুরের স্ষুধা-নিবৃত্তির নির্ঘেশি 
ও সংযমীর সংযমরক্ষার উপদেশ অধিকারী ভেদে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের পরবর্তা দৃশ্বগুলির 
সংলাপ-মধ্যে মনোবিকলনকারী ভাষার প্রয়োগ বহস্থানে আছে। নাটকের অঙ্থসাঞ্ধৎনু পাঠক 
যথাস্থানে তাহা উপভোগ করুন। এই নাটকে প্রথম অঙ্কে ক্রিয়ার শুচনা, দ্বিতীয়ে অন্তদ্দ্ৰ, তৃতীয়ে 
মনত্তত্বের ভিতর দিয়! ঘটনার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত, চতুর্থে নাটকের বহুমুখী ক্রিয়া ঘটনার প্রাবল্যে 
রোমাঞ্চকর নাটকের স্তায় চমকের স্থষ্টি করিয়াছে। পঞ্চমে নাটকের জাল গুটাইয়। 
নাটকখাঁনিকে উপসংহ!রের পথে চালিত করিয়াছে। 

পাগল চরিত্রটি নাটককারের অভূতপূর্ব স্বষ্টি। জীবণ-সংগ্রামে নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়া 
শাক-বিক্রয় হইতে জীবিকার আরস্ভ করিয়া তেজাধ্তি ব্যবসায়ে কিরূপে কোটিপতি হইয়৷ পরিশেষে 
সেই উপার্জিত সম্পত্তি পরহিতত্রতে এ পাগলক্ধপী সাধু পুরুষটি [নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহার বিবরণ পাঠক ও দর্শকসমাজ নাটকের অবয়বে অবগত হউন এরপ চরিজ্র লাটাসাহিত্যে 
একান্তই দুর্লভ ! বিবেকানন্দের সেবাধর্ম এই চরিত্রের মূলগত আদর্শ । হরমণি পাগলের সংস্পর্শে 
আসিয়া নবভাবে তাহার জীবন গঠিত করিয়া লইয়াছিল। গঙ্গাতীরে ডুবিয়া মরিতে আসিয়া সে নুন্তন 
জীবন লাভ করিল। নির্মল! চরিত্র অপূর্ব আত্মত্যাগে পূর্ণ। গৃহলক্ষী-নাটকের বিরজা চরিত্রের ছায়া 
এই চরিত্রে পাওয়! যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, গৃহলক্মী ও শাস্তি কি শাস্তি শক্তিশালী সামাভিক 
নাটকের অন্ততম। যোগেশ, উপেন্দ্র ও প্রসন্নকুমার-_নায়কক্রয় মহান্‌ চরিত্রবান্‌ হুইয়াও কিসের 
অভাবে কেহ পাগল, কেহ-কেহ ৰা মৃত্যু বরণ করিল, তাঁহার একমাব্র কারণ তীঁহারা কেছই ঈশ্বর- 
নির্ভরশীল ছিলেন না। নাটককার এই চিঞ্র নাটকোচিত গুণে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। 

শান্তি কি শান্তির গানগুলি বড়ই মধুর, ব্যথাতুরের আত্মনিবেদনে এগুলি পূর্ণ স্থানাভাবে 
প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধত হইল £--( ১৯) “কেন ধিবানিশি তানি আখিজলে। মৃদ্ু-মূছু ভাষে হৃদি 
পরশে, কে বলে--তাপিত তনয় আয় রে কোলে'।' বিধৰার অন্তর্ব)থা এই গানটিতে সুন্দর 
ফুটিয়াছে ₹-(২) “কুম্থুমে আমার নাছি অধিকার, কেন বা কুন্ুম তুলিব আগ।' ছন্বেশী 
স্বামী-সম্বন্ধে হরমণির গতটি এইরূপ £--(৩) “ধরি ধরি যেন মনে হয় হেন, ধরিতে তাহারে নারি। 
দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়, আখি ভরে আমে বারি।' স্বামী পরিত্যক্ত। প্রমদ্াকে হরমণি 
এইরূপে অনাথনাথকে ম্মরণ করিতে বলিয়াছে £--(৪ ) “ভবে কাজ রয়েছে, কান্দ ফেলে «গলে 
তার কাছে যাব কি ব'লে।' তুবনমোহিনীকে আত্মহতা। করিতে নিষেধ করিয়া তাহার কলঙ্ক দুর 
কারবার নিমিস্ত কলঙ্কতঞজনকে হরমণি এইরপে ভাকিতে বলিয়াছে £--€ ) *্যদি খরণ নিতে পারি 
রাঙ্গা পাঁয়। নাম নিলে ঠার হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পালায়!” ছ্ংসা-ঘেল ছাড়িয়া ভগবানের 
যঙ্গলময় রাজ সকলের মঙ্গল-কামন! লইয়া! প্রবেশ করা সন্ধে হরমণি ভুবনমোহিনীকে এই 
গানটি শুনাইয়াছে ২--( ৬ ) প্প্রাণময় প্রাণনাথ আমার। ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা 
তার।” এ নাটকখানি রোমাটিক শ্রেনীর ট্রাজেডি । 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ২৯৭ 
গৃহলঙ্মমী নাটক 


গৃহলক্ী ষ্ঠ সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ইহার চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত রচনা! করিয়াছিলেন, 
পঞ্চম অন্কটি তাহার পিস্তৃত ভাই প্রীধুক্ত দেবেন্্র নাথ বন্থু মহাশয় লিখিয়া দিয়া নাটকখানিকে 
সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গৃহলক্্মী 'শান্তি কি শাস্তির পুবে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অসম্পূর্ণ বিধায় 
বহুপরে অভিনীত হইয়াছে। ১৯১২ খুষ্টাব্ধের ২১শে সেপটেম্বর তারিখে বীভন্সট্রীটস্থ মিনার্ভ 
থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। নাটককার স্বর্পোকে বসিয়া ইহার সাফল্যমণ্ডিত 
যশঃ (95010100083 £1015 ) উপভোগ করিয়াছেন। এখানি সামাজিক দোষ গুণের স্বার্তাবিক 
পরিণতি প্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। 

». গিরিশচন্্র কৌন প্রবন্ধে বাজাল! ভাষার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে আপ সোদ্‌ করিয়া! এইরূপ 

অেলিখিয়াছিলেন £--"দোষ গুণ লইয়! ( সামাজিক ) নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর £--বড় জোর 
নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌন্তুলীর জেরাতে হটে নাই। গৃহে 
অন্ুহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়! ডাকাইতি করিয়াছে, এই মাত্র দোষের 
চিত্র। লাম্পটা দোষের বিবরণ--দুই একট! বেশ্তা রাঁখয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া 
কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেহ বা পড়শীর কুলাঙ্গন! বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে । গুণের 
কথা,- বড়জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালীতোজন করাইয়াছিল, রান্ত! নির্াণের ভন্য টাইটেল 
আশে রাজ্জাকে চীদা দিয়াছে | * * বাহার! বাঙ্গালার বড় বড় চারন্্, তাহারা পলিশিবাজ! 
দ্বয়ংগোপনে থাকিয়া একজন পনের টাকা মাহিয়ানার প্রিন্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ-থাটা 
ভাহার উপর দিয়া, কোন এক ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনা পূর্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ 
চরিত্র, অগ্ঠাবধি রাজদ্বারে সত্যকথা বলিতে কেহ সক্ষম হন নাই। যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, 
তাহার থুই খাইয়া মাজ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা! পাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সামাজিক নাটকে 
ত এই লকল চরিত্র উঠিবে!” 

উপরি-উক্ত আক্ষেপবাণী মিটাইৰার জন্য নাট্যকার শেষবয়সে গৃহলক্খ্মী লিখিয়াছিলেন। নাটক- 
কারের সম-সাময়িক সাঁাজিক আবহাওয়ার যধ্যে বাঙ্গালিসমাজ কুট-মাম্লাবাজ বলিয়া খ্যাতিলাত 
করিয়াছিল। রাঁজনৈতিক কারণে এ বাঙ্গালিসমাজ সমস্টিভাবে বাহুবলের পরিচয় দিতে পারে নাই। 
গিরিশচন্ত্র উনবিংশ শতকের লোক, তাহার পূর্ববর্তা অষ্টাদশশগুকেও বাঙ্গালীর & একই খ্যাতি ছিল। 
সত্য হউক-মিথ্য| হউক মহারাজ নন্দকুমারের ফাধি এ দোষের সাক্ষ্য দিয়াছে। মেকলে সাহেব 
বাধালি-চরিত্র সন্ধে যাহা বলিয়াহিলেন তাহ! জাঁতি-হিসাৰে ঠিক ন! হইলেও, কতকগুলি লোক 
সম্বন্ধে একেবারে মিথ্যা! নহে। তাই গিবিশচগ্র সব্যসাচীর মতো! এক হস্তে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট গুপাবলি- 
পুর্ণ চরিজোপশ আকিকা, অপরহন্তে যে দোধাবলির ভন্ত বাঙ্গালী ইতিহাসে কলঙ্কিত হইয়াছিল সেই 
সকল দোব-পৃণ চরিএ সংযোগে গৃহলক্ী নামক বিষাদাও্ত নাটকথানি রচনা! £রিয়। গেলেন। 

বিংশশতকের গ্রথমপাদের বাঙ্গালী ধনী গৃহস্থ-ঘরের খাঁটি চিত্র নাটককার বছ দিনের পর দক্ষ 
হস্তে আাকিয়াছেন। বহু শতকের পুঞ্ীতৃত জাতীর-সংস্কার যাহা! বাঙ্গালী হিন্দু-সংসারের মজ্জায়-মঞ্জায় 


২৪৮ ঘৃশ্যকাখ) প.রচয় 


প্রবিষ্ট হইয় একান্নবর্তাঁ পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছিল কিসের আকর্ষণে তাহা গঠিত ছিল এবং কিসের 
অভাবেই বা তাহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাার আণুবিক্ষণিক বিশ্লেষণ এই নাটকখানির মধ্যে 
নাটককার করিয়াছেন। “গল্প নাটকে যাহার কুত্রপাত, গৃহলক্্মীতে তাহারই পরিধতি। যোগেশের 
“সাজান বাগান' যেমন *তচেষ্টাতেও মঞ্জুবিত হইল না, তাহার গুণধর উকিলন্রাতা রমেশের দ্বারা উছা 
উষর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, গৃহলম্্মীতেও সেইরূপ উপেন্দ্রের সাজানো ধর্মের সংসার কুলধ্বজ-পুন্ত 
নীরদের দ্বার! অধর্মের আবাসভূমে পরিণত হইল। কিরূপে এইরূপ হইয়াছিল, তাহা নাটকের দর্শক 
বা পাঠক মাত্রেই নাটকের অবয়বে দেখিয়াছেন। 

গৃহলক্ষমীর চরিব্র-বিস্তাম ও ঘটনার ঘাত-গ্রতিঘাত অপূর্ব, এমন কি অপরাজেয় বপিলেও অতুযুক্তি 
হইবে না। ইহার লিখনভঙ্গী ও ভাবপ্রকাশতঙ্জী এমনি চমৎকার যে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠতম 
নাটকের পার্খে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । উপেন্দ্রের মস্তিষ্কের উপর নাটকীয় ক্রিয়ার সংঘাত এমনি 
তীব্রভাবে আসিয়াছিল যে, সে আপনাকে জীবন্ম ত জ্ঞান করিল। প্রফুল্লের যোগেশও আপনাকে মৃত 
সাব্যস্ত করিয়াছিল £ মন্তিক্ষের কি বিষাদময় প্রতিক্রিয়া! | বিরজা চরিক্রের তুলনা নাই। এরূপ সংযত 
নিষ্ঠাবতী স্বার্থলেশশন্তা জাত'য় সংস্কারের বতিধারিণী আদর্শ গৃহিণীর অভাবেই হিন্দুর ধর্ম-নীড় ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । মন্মধ ও ফুলী চরিত্র ছুইটি রামরুষ-সম্প্রদায় প্রবতিত সেবাধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত। 
উভয়ের অস্তিহিত সুপ্ত যৌন-পিপাসা কেমন অচিন্তিতভা-ব উভয়ের অজ্ঞাতসারেই বিবেকানন্দ-সেবিত 
বিশ্বপ্রেমে পরিবর্তিত হুইয়া গেল। নাট্যকারের পুবততাঁ নাটক মায়াবসানের কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী 
চরিত্রের ছায়া যথাক্রমে মন্মথ ও ফুলী চারত্রে প্রতিফলিত হুইয়াছে। জাতিরূপ (0০) হিসাবে 
নকুলানন্দ অবধৃত, হীরু, কুমু'দনী, শরৎ পরণ্পর-বিরুদ্ধ ছাপ বহন করিয়াও সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্র । এ 
নাট কখানি ট্র্যাজিক শ্রেণীর অন্তগত ।' 

সংগ্নীতবিভাগে নাট্যকারের পুর্ব খ্যাতি এ নাটকেও অক্ষুণ্ন আছে, স্থানাভাবে প্রথমছত্রগুলি 
দেওয়া হইল £--(১) “হে দীনশরণ বন্ধন-মোচন, তাপে তাপ বার ব্রিতাপ বারণ, (২) “শিহরি মা মনে 
হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে। মরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে ॥ 

গিরিশচন্রের সামাজিক দৃশ্তকাব্যের আলোচশ! এই গৃঙলস্্ীর সঙগে-সঙ্গেই শেষ হইল। এই 
বিভাগের দোষ-গুণের কথ! নাটক গুলির পৃথক পৃথক আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হুইয়াছে। 


এতিহা'সিক বিভাগ 


এঁতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে আযরিস্টটুলের সতর্কবাণী এইরূপ £-- 18 006 0১6 £00100 ০1 
096 0০0৩ (0 161806 1180 1193 10810061060 606 1180 1090 10801060 800010106 00 0১6 19 
9110090১107 8190 0605881” অর্থাৎ 'যাহা ঘটিয়াছে তাহাই যে দিতে হইবে তাহা! নহে, থাহা 
সম্ভববোধে বা প্রয়োজন অন্ধুসারে ঘটিতে পারে তাহা এ্রতিহাসিক নাটকে থাকিলেই চলিবে। 


আনন্দ*্রহে। নাটক 


আনন্দ-রহে গিরিশচন্ত্রের গ্রথম এতিহাসিক শাটক। শুধু এঁতিহাসিক নাটক বলিলে সবটা 
বল হইল না, এই নাটকেই গারশচঞ্জের নাটক রচনার হাতে-খাঁড় হইয়াছিল, কারণ ইহার পূর্বে তিনি 
গ্নীতিনাটা, অথ1ৎ নাটিকা ছাড়া কৌন নাটক লেখেন নাই। হ[তহাস-মান্রই পুরাতনের প্রসঙ্গ, 
কল্পনার মিশ্রণ তাহাতে থাকবেই, কারণ এতহাসিক চ রত্রের আসল কথা বা ঘটনা রেডিও, বেতার, 
খবরের কাগজ ও গ্রাযোফোনের ধুগে ধারস্া রাখবার সুযোগ হইয়াছে, [কন্ত পুরাকালে ভাহা ছিল 
না। নুতরাং কল্পনার সাহায্যে ধঁতহাঁসক চারব্রকে আবিষ্কৃত এরতিহাসিক সত্যের, যতটা কাছা 
কাছি আনিয়! নাটক বা উপগাসের মধ্যে রূপ দেওয়া যায়, ততট। সত্যকারের উহ! খঁতহাসিক নাটক 
বা উপন্তাস বঁলয়া গণ্য হইবে। এবং কোণ কাল্লানক ঘটনা ই্িহাসকে বিরুত না করিয়া সরস 
করিয়া! তুলিলে উহার কাল্পনিক ভাঁবন আপনা হইতে স্থালত হইয়া এঁতহা!সক তথ্যে পরিবর্তিত হইয়া! 
যাইবে। গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় এ্.৬হা1সক নাটক রচনা করিয়াছেন 

আনন্দ-রছো নাটকে না্টককার আতযমাত্রায় কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও 
মূল এতিহাসিক চরিব্রগুলিকে ভিনি |বকৃত করেন নাই। হল্দিধাটের যুদ্ধের পর রাণা গুতাপাসংহ 
যে কয়ট! দিন বাচিয়াছিলেন, একরূপ জাখন্ত অধস্থা:৩ই [দন কাটাই গিয়াছিলেন, নাটকে 
তাহার সে চিত্র অনুগ্নই আছে। আকবর রাজনাওুজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, নারায়ণ সিংহের সাহত 
তাহার সংলাপে ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নারায়ণকে প্রনু। করিবার জন্ত এক স্থানে 
আকবর বলিয়াছেন £--“তোমার সাহস আমার ঝুদ্ধর দ্বার চাছলত হউক, উভয়ে সাআাঙ্য ভোগ 
কাঁর। যখন আমার তোমার হায় সাহস ছিপ। তখন এ প্রবীণ বুদ্ধ (ছল না, প্রবীণ ধুঁদ্ধির গৃহিত সে 
সহ্স নাই।» মানাসংহের গুপধ বড়যন্ত্র ধরিয়া ফোঁলয়া আকবর একস্থানে মান।সংহের উদ্দেশে 
এইরূপ বাঁলয়াছেণ £-'মানাসংহ ! তোমার হ্যায় শত শত্র-দমনে আমি সক্ষম। সিংহ বলবান, 
কৌশলে পিগরাবদ্ধ ! সাগর বলবান, [কন্ধ কৃতপাসের হায় মনু বহন করে। তুমিও বলবান, 
কিন্ত আকবরের পুদ্ধিবলে কৃতদাস।” মানাঁসংহ ক্ষ'্তাঘৃণ্ড বার ছিলেন, কিন্তু নীচ স্বার্থপরতাই 
তাহাকে পতনের পথে চালিত কারয়াছিল। বড়যন্ত্রে অসতক ব্যক্তির পতন অবশুভাবী, তাই 
মানমংহ সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। নাটকে তাহার চিত্রের এই দিক্‌টা ফুটিয়াছে। 

নাকের অভ্যন্তরে কয়েকটি চমৎকার প্রকাশগ্জী আছে! নবান নাট্যকার ভবিষ্যতে যে 
ঝড় নাট্যকার হইবেন তাহার হৃঙ্গত এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সেলিম যখন নিদ্রিতা 
ছহনার বক্ষে গ্রবেশ কিয়া তাহার দেহশশোভ| গোপনে শিরাক্ষণ করিতোছলেন তখনকার 
মনোভাব তিনি এইবূপে ব্যক্ত কারয়াছেন £-পনশ্বাসপ্রশ্বাসে যেন কুচধুগ আমায় আহ্বান 


৩৪০ দৃশ্যাকাব্য-পরিচয় 


কচ্চে।” কাম্থুন একস্থানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে £--”উঃ! আকাশে একটিও 
তার! নেই, বিছ্যুৎগুলো৷ যেন লড়াই ককে-কত্তে আকাশটা মেপে চলেছে।” যমূন! এ দৃশ্ঠে দেবীর 
সহিত বিদ্যুতের তুলনা এইরূপে করিয়াছে ₹--“ম! তার!! বিছাৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পা'র 
মতল খেল! ক'রে লুকুচ্চে ।” 

নাটকটির কেন্ত্রগত লক্ষ্য কি, ঠিক বুঝা যাঁয় না। সব চরিত্রগুলি যেন পৃথক পৃথক চিত্রের 
মতোই দেখাইয়াছে। এগুলির এক উদ্দোশ্থ-নিরূপণে সহায়তা ব! বিরোধিতা দেখা যায় না। নাটকের 
ক্রিয়া এব্মূপে চলে না, তজ্জন্ত গিরিশচন্দ্রের প্রথম এতিহাসিক নাটক দোষশুন্ঠ হয় নাই। ইহার ভাষাও 
আড়ষ্ট, সাবলীল গতি তাহার নাই। নাটকের কেন্ত্রগত চিত্র বেতালের কথার ধূয়া--'আনন্দ-রহো?, 
গ্র:ত সু বা কু ঘটনার গ্রকাশ কালেই ধ্বনিত হইয়াছে। গুধচর-গিরির ইহা উৎকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই, 
কিন্তু নাটকের মধ্যে ব্তোলকে নিলিখের মতোই দেখ! গিয়াছে, হ্বেষহিংসা তাহার কার্ষের মধ্যে ছিল 
নাঃ জীবসেবাই তাহার লক্ষ্য, সতপ্রচেষ্টায় তাহার আনন্দ । সৎচিদানন্দের তৃতীয় অবস্থা 'আনন্দ' যেন 
তাহার অভিপ্রেত, যদিও তাহাকে কখন-কখন গঞ্জিকা সেবনরূপ বাহ্‌-প্রক্রিক়া দ্বারা ৪ আনন্দ আনিতে 
দেখ! গিয়াছে, কিন্তু তাহা! যেন বেতালের বাহরূপ মাত্র। গু মড়যন্ত্র খেমন নাটকটির প্রাণ, 
গুঞ্চসাধকের কা তেমনি নাটকটিকে প্রহেলিকাময় করিয়াছে। 

নারী চরিত্রের মধ্যে যমুনা এবং পুরুষ চরিতের মধ্যে নারায়ণ সিংহ খণ্ড চরিভ্র।বলির ভিতর 
রূপ লইয়াছে, বাঁকগুলি কলিকা মাত্র, ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। সংগীত বিভাগে এই কয়খানি 
গান--(১) তুলে নে রান্ধা কমল রা! পায়ে সাজবে ভাল', (২) পাখাণী পানাণের মেয়ে 
বাদ সেধে হু আমীর সনে (৩) থাঞ্ধা পূর্ণ কর মা শ্বাম! ইচ্ছাময়ী কল্পতরু, (৪) 'নেচে 
নেচে চল মাশ্যামা ছুজনে তোর সঙ্গে যাশো-দহু প্রচলিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে £থম ছত্রমাত্র 
'এথানে উদ্ধৃত হইপ। আজও দূর পল্লীগ্রামে এগুলি খাড়া পাওয়া যায়। এখানি ১৮৮১ খুষ্টাব্ধের 
২৯শে মে তারিখে তুবন-নিয়োগীর গ্রেট স্তাখানলে, যাখ। গিরিশচন্দ্র নাম বদল করিয়া স্তাশানল 
থিয়েটার রাখিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম অভিনীত হহইয়াছিল। নাটকখানি উদ্দেহহীন ঝালয়। 
কোন শ্রেণীর অন্তর্গত কর! চলে ন|। 


চগু নাটক 


ধতিহাসিক পর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যা চও্ড নাটক। এখানি ১৮৯০ খু্টাব্বের ২৬শে জুলাই 
তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম শ্রভিনীত হইয়াছিল। ইহার গল্লাংশ টড. সাহেবের 
রাজস্থান হইতে গৃহীত। নাঁটককার এ নাটকে চতুর্দশ অক্ষর-সমন্বিত মাইকেলী অমিত্রাঙ্গর ছন্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন, স্থানে স্থানে মনোহারিত্ব থাঁকিলেও মাইকেলের ছনোর মতো! সাবলীল গতি বা 
উপমান উপনেয়ের লালিত্য ইহাতে নাই। চগ্ড নাটকে কল্পনার সাহায্য থাকিলেও এখানি 
এঁতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ 

এক বৈবাহিক রহস্তরূপ কীলকের (91501) উপর নাট/সৌধটি গঠিত হইয়াছে। বাগ্সারাও- 
বংশাবলির স্থৃতিমণ্ডিত চিতোর, এ বিবাহিত নারীর কৌশলে কিরূপে রাঠোরদিগের করঙলগত 
হইয়াছিল, এবং কিন্বপেই বা তাহাদের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার-গ্রাপ্ত হইল, তাহার বিবরণ পাঁটকের 


শিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩৪১ 


বিষয়। আত্মত্যাগ-পরায়ণ স্বদেশ বৎসল শিশোদীয়কুলের মুখোজ্দলকারী চণ্ড এই নাটকের নায়ক, 
লেশমান্ত্র স্বার্থ তাহাতে অড়িত ছিল না। মধারাণ! লাক্ষ গুঞ্জমালার বিবাহ্ব্যাপারে রহস্তচ্ছলেই 
চণ্ডকে বলিয়াছিলেন যে, সে সিংহাসনের অধিকারী হইবে না, তাহার বিমাতাপুত্রই উহাতে বসিবে। 
চণ্ড সেই পিব্রাদেশের অন্তথ! করেন নাই, যদিও তাহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপত্যাগের সংকল্প লইয়া 
গয়াধামে যা! করিবার পুর্বে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, চণ্ড বিমাতাপুন্র 
মুকুলকে পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়! পিতার পূর্ব-প্রতিজ্ঞার সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তৃত্বাভিমানিনী 
রাঠোরনন্দিনী গুঞ্কমালা ঈর্যাবশে চণ্ডকে মুকুলের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্কারী অপবাদ দিয়। রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত করিলেন । রাঠোররাজ রণমল্প কন্তার নিমন্ত্রণে চিতোরে আসিয়! নাবালক মুকুলকে নামে 
মান্র রাণ! রাখিয়া শ্বয়ং রাজ্য-পরিচালন! করিতে লাগিলেন। এই রণমল্লই আবার কিরূপে রাজ্যচ্যুত 
ও নিহত হইয়াছিলেন নাটকের দর্শক ব! পাঠকমাত্রেই ভাহ! জাত আছেন। 

চণ্ডের ভ্রাতা রঘুদেব এই নাটকের আর একটি আদর্শ চরিক্র। কৈশোরে স্যাসব্রত তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ আকুমাঁর সন্্যাসী মনের বলে প্রণয়াকাজ্ষিণী এক উপযাচিকা নারীকে 
মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন। চিতোরের মঙ্গলকামী পূর্ণরাম ভট্টরাজ চও্ড ও রঘুদেব সম্বন্ধে একস্থানে 
যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্বতোভাবে ঠিক! বিবাহব্যাপারে আত্মত্যাগ দেখাইয়! প্রশংস! পাইলে 
পর পূর্ণরাম চণ্ডকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :--"আমি আর জানি না, আমিই ত নারিকেল এনেছিলেম। 
খুব নাম, খুব সুখ্যাতি, খুব আত্মত্যাগ--সে তো নুখ্যাভির পাল/। এখন নিন্দার জাল! সইতে পার, 
তবে না বাহাছুরি 1” আর রঘুদেবকে উদ্দেশ করিয়া এ ভাট এক সঙ্গেই এই কথ! বলিলেন £--স্তুমি 
সন্ধ্যাসী, ছুরি মারুলে কথা ন। কও, তবে তো জানি 1” চগ্ড বা রঘুদেব নিজ-নিজ কার্ধ দ্বারা বথাকালে 
পূর্ণরামের পুবোন্ত নুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন, নাটক তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। 

গুঞ্মালা নারীম্থুলত ঈর্ধাবশে সপত্বীপুত্রের বিদ্বেষিণী হুইয়! পরিশেষে নিজপুত্রের প্রাণনাশের 
ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলে কিরূপে সেই বিদ্বেষ-বকি স্বয়ং নির্বাপিত করিলেন নাটকের মধ্যে তাহার সন্ধান 
আছে। এ চরিত্রটিও বেশ ফুটিয়াছে। 

কুশলা-নামী ধাত্রী-চিন্রটি এতিহাসিক পান! চরিঞ্রের ছিতীয়-সংস্করণ। বিজরীর জাতিরূপটি 
(1০) নারীজাতীয় দুর্বলতায় আরম্ভ হইলেও শেষে অত্যাচারীর প্রতিহিংসা-চরিতার্থতায় ও নিহত 
প্রেমাম্পদের গুণগ্রাহিণী হইয়া গৌরবময়ী হইয়! উঠিয়াছিল। পুর্ণরাম চিতোরনগরীর একুত মঙজলকামী 
ভাট, স্বদেশগ্রীতি তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এরূপ বিশ্বাসী পাত্রের জাতি-রূপ এঁতিহাসিক নাটকে 
নাট্যকার এই প্রথম দেখাইলেন। রণমন্লে বৃদ্ধ কামুকের জাতি-রূপ প্রদশ্রিতি হইয়াছে, কামপিপাসা 
চরিতার্থ করিবার জণ্ত চিতোরের নাবালক রাণা---নিঞ্জ দৌহিত্রকে পর্যন্ত গুধহত্যা করিবার পথে তিনি 
অগ্রসর হহয়াছিলেন, কুশলার সতর্কৃতায় তাহা কাষে পরিণত হয় নাই। 

নাটকখানি যত্বের সহিত লিখিত হওয়| সব্বেও দর্শক-সাধারণের মনোরগ্রন করিতে পারে নাই। 
লিখনতঙ্দী স্থানে-স্থানে চমৎকার | পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত চণ্ডকে সাত্বন! দিবার উদ্দেশে রঘুদেব 
এইরূপ বলিয়াছিলেন +- 

“মেঘে ঢাকা হুর্য নাহি রবে চিরদিন, 
মেঘান্তে ুব্ণরশ্মি অধিক সুন্দর | 
৩৯ 


৩০২ মৃশ্তকাব্য-্পরিচয় 


ছিন্ন মেঘমালা শোভে ইস্ত্রচাপরূপে 
হেমরাম্ন যাখি কায় আখি বিনোদন।” 
, পিতৃভূমির উদ্দেশে চণ্ডের বিদায় প্রার্থনাটি এইরূপ +-- 
"মেলানি তোমার ঠাই মাগি হে চিতোর ! 
হুন্দর নগর ; জন্মভূমি শ্বর্গাধিক-- 
গরীযসী, মাগি হে বিদায়, হে চিতোর- 
বাসী, পুণ্যধা* অধিকারী, নমস্কার-. 
ছেড়ে বাই সহোদর জীবনের সর 1” 
উপ্যাচিকার ব্যর্থ প্রণয্মলপি সম্বন্ধে রঘুদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন £-- 
“দংশে অহি আম়ুহীনে, মহাকাল ফিরে 
সাথে মহাফীস ধরি, মুগয়াকানন 
তার এ সংসার! কিবা লীলা! ! দ্বণা-হেষ 
ভালবাসা একবস্ত বহুরূপ ধরে ! 
মগ্ন নরে স্েহে গলে” বিদ্বেষ স্বণায় । 
সম ঘ্বণ্য মেহ-দ্বেষ নাহি বোঝে হায় !” 
নাঁটককার চগ্ডের মুখ দিয়া রাঠোর-আঁধরুত চিতোর দেখিয়া অলংকারবহল ভাষায় এইনূপ 
বলাইয়াছেন £-- 
“[পতৃ-পিতামহ দেবালয়, আজি তথ! 
বিহরে ঝাঁঠোর--রম্য নন্দনকাননে 
দুরন্ত দানবদল, রাপা-সিংহাসনে 
মার্বারু কিরাত-বর্ধবর, কেশরীর 
গহ্বরে জদ্থুক, বন্ত-চণ্ডাল বেদীতে, 
রাঁজহত্তী ভূজঙ্গ বে্টনে জর-জর, 
সুন্দর [চতোর এবে পিশাচের ঘর ।” 
দীপমালাশোভিত দেওয়ালী নিশ!য় রাজমাতা কর্তৃক আহত হইয়া চও চিতোয়ে প্রবেশ 
করিতেছেন, তাহার বর্ণসাটি এইরূপ ৫-- 
“আকুল নগর, চল যাই, আবাহন 
করে দীপমাল! শিখ! দোলাইয়া, তযা- 
মুখে তীক্ক অসিধারে অভ্যর্থনা তথা 
মিষ্ঠালাপ অস্ব্রঅন্থ্ে বণৎকারে, ঘোর 
সিংহনাদে, শিষ্টাচার শত্রু শিরশ্চেদ 1 
মহোল্লাস মহারজ যহান্‌ মেলার, 
ভৈরবউত্মব আদি তৈরবাঁ নিশায়। 
₹ ও জহ লল্গে দোসর বিক্রম পথশ্রম 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩৩৩ 


নাঁশি রণশ্রমে, চল যাই পাব তথ! 

গৌরব অশন, তৃষা তৃপ্থিকরি হেরি 

রুকতশোত রজ্প্রত্রবণ। শক্ত শবে 

রচিত কুন্দুম শষ্য, মুণ্ডে উপাধান, 

ফেরব সঙ্গীতরোল বিকট করাল, 

চঞ্চপুটে পাকসাটে গৃ* দিবে তাল।” 
মধ্যে মধ্যে ছন্দকাঠিন্ত থাকিলেও ভাঁবসম্পদে ইহা! পুষ্ট। 

সংগীত-সম্পদে এ নাটকখানি ধনী নহে। ভাঁলগণের সংগীতে নুতনত্ব আছে মাত্র, যথা £-- 

“কাড়া সাড়া দিলে খাড়া দাক্গা মিলে, কাঁড়ি বুড়ী বোলে, কুড়কুড়, ঝাইরে কুড়ংকুড়, ঝাই, বড় মিঠা 
জড়াইরে মিঠা লড়াই!» শ্রেনী হিসাবে নাটকখানি ট্র্যাজি-কমেডি। 


কালাপাহাড় নাটক 

কালাপাহাড় এই বিভাগের তৃতীয় নাটক। ইতিহাসের সহিত কল্পনার বুনানি (৩৪:08) 
এ নাটকের মধ্যে আছে, কিন্তু কল্পনারই জয় হুইয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিকার উপর প্রণয়-কাহিনীটি 
(:020800) রূপ লইয়াছে। এখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাবের ২৬শে -সপটেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 

কালাপাহাড় নাটকের ছুইটা দিক আছে; একটা ভাবের দিক, আর একট! নাটকী'য় শিল্পের 
দিক। ছুই দিক দিয়! ইহার সার্থকতার বিচার আবশ্তক। :£থম, ভাবের দিক, গিরিশচন্ত্র রামকুফ- 
সংঘের অন্তরঙ্গ ছিলেন। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাহার শিব্যমগ্ডলী বহুবিধ উপায়ে তাহার 
ধর্মমত গ্রচার করিয়! গিয়াছেন। গিরিশ্চন্্র রামকৃষের কৃপালাছের পর থিয্লেটার করিবেন কি না, 
অভিমত চাহিয়াছিলেন। তাহাতে গুরু শিষ্টকে উহা! করিতে অন্ুমূতি দিয়াছিলেন, তাই গিরিশ্চন্্র 
রজমঞ্চের ভিতর দিয়া রামকষ্চের ধর্মমত. প্রচার করিয়। গিয়াছেনু। '“নসীরাম' ও কালাপাহাড়ের 
গচন্তামণি* পরমহংসদেবের তাবাবলঙনে রচিত চরিক্রয়। মায়াবসান নাটকের 'কালীকিস্কর চরিত্রে 
স্বামী বিবেকানন্দের ছান্রকালীন বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ছবি পাওয়া যায়, যাঁদও পরবতাঁকালে উহা 
ঈশ্বরমুখী হইয়াছিল। এ সমন্ধে পূর্বে আলোচন! হইয়া গিয়াছে। বিধ্মঙ্গল. নাটকের মধ্যে স্থানে- 
স্থানে রামকুষ্কের উপদেশাবলি দেখিতে পাওয়া যায়। নিমাই সঙ্যাস নাটকেও ও রামকফের ভাব. আছে। 
কালাপাহাড়ের পরে রচিত নাটকসমূহের মধ্যেও রামরফের উপদেশ ৃষ্ হয়, বাস্থানে তাহা আলোচিত 
হইবে। ম্তরাং সাহিত্য-কলার ভিতর দিয়] রজম্চকে_ ধর্মক্ষেত্রে পরিণত.করিবার ভার পরমূহংস- 
দেবের আশীরবাদে একা কা গিরিশ্চজজই, গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে রামকষ্ণ-মত 
প্রচারের ভার লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বিজয়ী সম্রাটের মতো সন্্ান পাইয়াছিলেন, রঙ্গমঞ্চ হইতে 
নাটকের মধ্য দিয়া উ ধর্মমত প্চার-াপারে গিরিশ্চজও সেই, নাটাসযাটের আসুন অুপুক্ৃত 
করিয়াছিলেন । রিাছলেনু। হিন্কুর জাতীয় গৌরব রক্ষায় উভয়ই সমতুল্য। একজন কাম-কাঁঞন ত্যাগী বীর 
সন্যাসী, অপর-জন গৃহে কাম-কাঞ্নের মধ্যে বাস করিয়াও পরিণত বয়সে অনাসক্ পুরুষ হুইয়াছিলেন। 
গ্রন্কারের আসল পরিচয় তাহার গ্রন্থনিহিভ ভাবরাজির মধ্যেই পাওয়া যায়, নাটকের দর্শক বা 


২১০৪ দৃশ্ঠকাব্া-পরিচয় 


পাঠক-সমা সে পরিচয় ইতঃপূর্বেই পাইয়াছেন, অধিক বল! নিশ্রয়োজন। শেক্পগীয়র বড় হইয়াছিলেন 
তাহার নিভাঁক সমালোচকগণের সমালোচনাদবারা, গিরিশচজ্জকে এতাবতা৷ সাহিতাক্ষেত্রে অপাঙ্ক্েয় 
রাঁথিবার কারণ কি? মনে হয় সমালোচনার অভাবই ইহার প্রকুত কারণ। যাহা হউক আমার 
এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি সে দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারে ভাহা হইলে শ্রম সার্থক জান করিব। এই পর্যন্ত 
গেল কালাপাহাড় নাটকের ভাবের দিকের কথা । 

নাটকীয় শিল্পের দিক দিয়! বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, নাঁটককার যে ভাবে 
তাহার নাটকীয় চরিব্রগুলিকে বিভাবিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নাটকোচিত ভাবে নিষ্পর 
হইয়াছে কিনা? এতিহাসিক হিন্দু কালাপাহাড় সহ্‌স! হিন্দুদ্ধেবী হইয়! দেববিগ্রহ দগ্ধ চুর্ণাকৃত ও 
কলুষিত করিতে লাগিলেন, ইহাঁরই বা! কারণ কি? নাঁটককার মগত্তত্ধের দিক দিয়া ইমান ও চঞ্চলা 
চরিত্রতয়কে নাটকের মধ্যে আনিয়া তাহার কারণ দেখাইলেন। কালাপাহাড়ের যবনী-প্রণয়াসক্তির 
কিংব্স্তী নাট্যকারের সহায় হইয়াছিল। এ শুক্র ধরিয়া গিরিশচন্দ্র দেখাইলেন যে ইতিহাসবিশ্রুত 
এতবড় একভ্রন শক্তিমান্‌ পুরুষ ঘটনার প্রতিবেশের মধ্যে পড়িয়া! এরূপ কার্ধ করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। প্ররুত এঁতিহাসিক-কাহিনীটি কেহই ব্মবগত নছেন। সম-সাময়িক দঙ্গিলাদি দেখিয়। 
পরবর্তাকালে যাহ! পাওয়া গিয়াছে তাহা! ঠিক অনুরূপ না হইলেও এ কিংবদস্তীকে একেবারে মুছিয়া 
দিতে পারে নাই, সুতরাং মনম্তত্বের দিক দিয়] নাট্যকার ঠিকই করিয়াছেন। 

কালাপাহাড় বাল্যকাল হইতে সত্যতত্বের অন্ন্ধিৎস্থ ছিলেন। হিন্ুধর্ষের তথাকথিত 
শীস্মব্যাথ্যায় তীহার মনে ঈশ্বর-তত্ব সম্বন্ধে দারুণ সংশয় জন্মিয়াছিল, তাই তিনি দারু পুতলি প্গন্নাথের 
দেবে সন্দিহান্‌ হইয়। উড়িষ্যাধিপ মুকুন্দদেবর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেব উত্তরে বলিলেন ষে 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস শান্ত্রমর্ম বুঝিবার একমাত্র উপায়। কালাপাহাড় কিন্ত, অন্ধ বিশ্বাস-্বারা ঘুজিশূন্ত 
অন্থমানের সাহায্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিলেন না, তাঁহার ধারণা জন্মিল যিনি বিশ্বব্যাপী 
তাহাকে নরকলেবরে ব| তাহার প্রতীকে কিরূপে পাওয়া যাইবে? অন্ম ও মৃত্যুর মাঝে যে নর বাস 
করে তাহার বাক্যকেই বা অন্রান্ত গুরুবাক্য বলিয়া কিরূপে মালিতে পারি? সলিলসংযোগে চুন 
যেমন উত্তাপের সৃষ্টি করে, ভূতসম্মিলনে জড় হইতে সেইরূপেই কি চৈতন্টের উদয় হয়? জড়ের 
সুগু-চৈতন্ত মানিয়া৷ লইলেও অড়বৃক্ষে চেতন ফলে না কেন? মাত্র জীবের সংযোগেই জীব-ৃষ্টি দেখা 
যায়। চক্ষু, কর্ণ, আ্রাণ আস্বাদন ওম্পর্শে পদে-পদে ভ্রম অনুভূত হয়। তবে ইন্ত্িয়ের উপর এত 
বিশ্বাস রাখি কেন? চিন্তামণি নামক এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাতের পর কালাপাহাড়ের মনে 
এবংবিধ বনু প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে চিন্তামপির বিশ্বাসকে যুক্তিহীন অন্ধবিস্বাম বলিয়া 
কালাপাহাড় কটাক্ষপাত করিলে চিন্তামণি তাহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন £--"আমার বল্‌হো অন্ধ- 
বিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে বসে আছি। আর তোমার চোখওল!। অবিশ্বাস নিয়ে ভুতের মত 
অন্ধকারে ঘুরছে! | আমার অন্ধবিশ্বীস নিয়ে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি! চোখওল! অবিশ্বাস নিয়ে 
তুমি হাপিয়ে মর্ছো।” এই কখোপকখনের পর কালাপাঁহাড় উৎসাহী হইয়া! সত্যতন্ব নিরূপণ 
উদগ্রীব হইলেন। 

নাটককার কালাপাহাড় চরিত্রের ক্রমিক পরিণতি দেখাইবার সন্ত যে ছুইজন নায়িকার আশ্রয় 
লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চঞ্চল! নায়ী না্লিকাটি অসবর্ণ।। সে কালাপাহাড়কে গ্রাণাপেক্ষ! ভালবাসে, 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ৩৪৫ 


তাই মুকুন্দদেবের নিকট হুইতে রাজবিধি গ্রহণ করিয়! তাহাকে বিবাহ করিতে সে চাহিয়াছিল। 
মুকুন্দদেব তাহার সে প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই। কালাপাহাড় চঞ্চলার প্রণয়াহ্বানে কোন সাড়াই 
দিতেন না, সর্বদা উদ্বাসীন থাকিতেন। তাঁহার যন তখন সত্যতত্বের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, 
অভিসারিকা চঞ্চলার দিকে চাহিবার অবকাশ তাহার ছিল না। চঞ্চল! কালাপাহাড়ের এইন্ধপ উপেক্ষার 
কারণ অন্তসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া! জানিতে পারিল যে এক সিংহ-ধটিত ব্যাপারে নবাব-নন্দিনী ইমান 
কালাপাহাড়কে দেখিয়া অবধি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, এ কথা কালাপাহাড় জানিতেন না। চঞ্চলার 
মনে তখন ঈর্ষা দেখা ধিল, কিন্তু তাহার সংগৃহীত খবরের সত্যমিথ্যা পরীক্ষার জন্ত সে ছল করিয়া 
পুরুষের ছদ্মবেশে ইমানকে তাহার ভগিনী বলিয়! পরিচয় দিয়া কালাপাহাড়কে ইমানের কাছে লহয়া 
গেল। অনঙ্গের লীলা বুঝা কঠিন! যে কালাপাহাড় যাঁচিক! চঞ্চলার বহুবিধ প্রণয়-সম্ভাবণে সাড়া 
দেন নাই, বরং স্বণাষ তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই কালাপাহাড় ইমানকে প্রথম দর্শন করিয়াই 
অনঙ্গ-শরে বিদ্ধ হইলেন। ধন্ত অদৃষ্টের পরিহাস! মনস্তত্বের দিক দিয়া কালাপাহাড় চরিঝ্রের 
সমালোচন! না হইলে গর চরিক্রটি অসমঞ্জস বোধ হইবে এবং ভাহাতে নাট্যকারের প্রতি অবিচার করা 
হইবে। কালাপাহাড়ের সত্য-তত্বের অন্সন্িৎসা এই ঘটনার পর ইমানের প্রণয়াসক্ির মধ্যে ডুবিয়া 
গেল। উচ্চাতিলাষ ও শক্তিলাতের প্রচেষ্টা তখন তাঁহার বড় হইয়া ধরাড়াইল। ইমানের প্রণয়লাভেচ্ছায় 
ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি কখনে! যবনের প্রতি প্রতিহিংসাপরারণ, কখনো! বা হিন্মুঝিরোধী হইয়া দেব-দেবী 
চুারুত ও দেবমন্দির কলুষিত করিতে আস্ত করিলেন। এই সময়ে চঞ্চলার বড়যন্ত্রের লক্ষীভূত 
হইয়া কালাপাহাঁড়ের জীবন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিল। ইমানের মৃত্যুর পর চিন্তামণির 
সংস্পর্শে আসিয়া! জীবনের শেব দিকে কালাপাহাড়ের মনে যদ্দিও শান্তি আসিয়াছিল, কিন্ত তাহার 
সহিত নাট/-ক্রিয়ার (8০07) ) আর কোন স্বন্ধ রহিল না। 

ব্রাহ্মণের ওরসে শুদ্রার গর্ভে চঞ্চল নানী. চণ্ডালিনীর জন্ম হইয়াছিল। চঞ্চলার যাবতীয় 
ক্রিয়া কালাপাহাড়ের প্রণয়লাভেচ্ছাকে কেন্ত্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নাটককার চঞ্চল! চরিত্রটিকে 
বাস্তবিকই চঞ্চল করিয়াছেন। সিদ্ধান্তের স্থিরতা তাহার ছিল না। প্রণয়ের ব্যর্থতায় কখনে! 
সে নায়কের প্রতি প্রতিহিংসা'পরায়ণা, পরক্ষণেই আবার তাঁহার জীবনহানির আশঙ্কার শঙ্কিতা। 
তাহার কাম-লিপ্গা! পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তাহার অন্তনিছিত প্রতিহিংসা বুভিকে সে জাগ্রত করিয়া 
ইমানের হত্যাসাধন করিয়াছিল এবং পরিশেষে আত্মহত্যা কিয়! নিজের জীবনদীপও নির্বাপিত করিল। 

এই আত্মহত্যা-ব]াপার লইয়া নাটককার আত্মহত্যাকে মুর্তদেছে নাটকের মধ্যে বাহির 
করিয়াছেন। বাঙ্গাল! নাটাসাহিত্যে এ চেষ্টা সম্পূর্ণ নুতন । এই নাটকের মধ্যে প্রেতাত্মার ক্রিয়া 
বহস্থানে আছে। শেকপীয়রের ন্যায় নাটককার তাহার ছায়ামুর্তি গড়িয়াছেন। অপদেয়তার (7% 
8১11 ) ক্রিয়াও নাটকের মধ্যে আছে, তজ্জন্য আঁসুরিক ভীতি (700900985 ) বহুল পরিমাণে স্থান 
পাইয়াছে। 

বীরেশ্বর চরিঞটি নাট্যসাহিত্যে নুতন আমদানী । অবিষ্ভার আশ্রয়ে শক্তি অর্জনের অভাবনীয় 
কাহিনী তৎকাল প্রচলিত তান্ত্রিক প্রভাব ম্মরণ করাইয়া দেয়। 

ইমান চরিত্রটি অপূর্ব। এমন স্থিরা ধীরা আত্মত্যাগ-পরায়ণা নারী জগতে ছূর্পভ। কালা 
পাহাড়ের প্রি প্রকৃত গ্রণয়ের সে অধিকারিণী হইয়াছিল। 


৩০৬ দৃশ্তকাবা-্পরিচয় 


চিন্তামণি-চরিত্র সম্বন্ধে অধিক বলা নিপ্রয়োজন, কারণ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবই এ চরিত্রের 
আদর্শ। তাহার উপদেশাবলি যেন মুর্তিমান্‌ হইয়া যখন যাঁহাকে যে কথা বলা! প্রয়োজন হইয়াছে 
তাহাই বলিয়ছেন। প্রেম-ভক্তি ও বিশ্বাসের জলন্ত প্রতিমৃতি চিন্তামণি স্পর্শমণির মতো যাহাকে 
ছুঁইয়াছেন তাহাকেই রূপান্তরিত করিয়াছেন। ইহা! অন্তরে উপলব্ধির বস্ত, ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝানো 
কঠিন। কালাপাহাড়ের প্রতি চিন্তামণির উপদেশের পি্ষর্ষয এইরূপ £-”মন থেকে (সব) ছাড়তে 
হয়, প্রেমের বেড়ার ভিতর থাক্‌তে হয়, তা হলে আর ধরতে পারে না। & * দেখ, এ অবিষ্তা- 
মায়ারূপ পিশাচটা ছাড়িয়ে ফেল্‌, প্রেম ভিন্ন ছাড়াতে পার্বিনে, ভূত-প্রেত নিয়ে খেল! ভূতনাথের 
শৌতা পায়, তিনি "প্রেমময়, তাই তার শোতা৷ পার, না হলে ভুতের রোজার ভূতেই ঘাড় ভাঙে। 
* * ভূত তোর বশ নয়, তুই ভূতের বশে; আঁবার তাদের দরকার হলে আস্বে ? মায়া রে মায়া, 
অবিস্তামায়!! তারে তুই পার্বি? কীট! দিয়ে কাটা তোল্‌, বিদ্তা'মায়ার শরণাপন্ন হ, প্রেমে 
রিপু জয় কর। * * সাধ আর কারে বলে বল? এইটে করবার নাম সাধ। অনেক সাধ করেছ 
বটে, কিন্তু সাধের মত লাধ একটাও কর নি। সাধের জিনিস হরি, সাধ করে যদি হরি চাও 
পাবে। * * কথা বিশ্বাস কর, বড় সোজ! হয়ে বড় গোঁল হয়েছে, বিশ্বাস বড় সোঁজা। 
সোজা পথ ছেড়ে বাকা পথে যেও না!। সরল বিশ্বাসে সরল গ্রাণে ডাক পাবে।” 
চিন্তামণি মুতিপৃজার রহস্ত বীরেশ্বরের কাছে এইরপে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন £- 

“দেবদেবী সর্বশক্তিমান, 

জ্ঞানচক্ষে দেবদেবী হেরে দেবপ্রিয়, 

নহে কাষ্ঠ প্রস্তর পুত্তলী ! 

কর সন্দেহভঞ্জন, 

যে ভাবে যে ভাবে, সেই ভাবে পাবে, 

জেনো, ভগবান ভাবের অধীন। 

মুসলমান করি দারুজান-_- 

জগন্নাথ অগ্নিকৃণ্ডে করিল নিক্ষেপ, 

চিরকাল দারুদগ্ধ হয়, 

দগ্ধ দ্রারুকায় হেরিল যবন-আখি। 

ছিল মনে তব সাধ, দেবমৃতি করিবে উদ্ধার 

কূপ! দেবতার, একা তোমা হ'তে মহাকার্ধয সংপৃরণ, 

রাখ মতি স্থির, 

অজ্ঞান-তিমির জ্ঞানালোকে কর দৃর, 

দিব্য চক্ষে ছের চিন্ময়, 

চৈতন্জ অরুণালোকে হদি-শতদল আলন্দে হাসিবে, 

ভক্তিদেবী বসিবেন বিমল আসনে, 

মনোমালিন্ত ঘুচিবে, পাইবে পরম শান্তি, 

জান্তি না রহিবে।” 


গির়িশ্চজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ৩০৭ 


নাটকমধ্যস্থ কতকগুলি পুরাতন ঘটনার সংগতিরক্ষার জন্ত লেটো চরিক্রের সমাবেশ নাট।কার 
করিয়াছেন। চিস্তামণি ও লেটোর সংলাপের ভিতরে বা! জেটে! ও দোলেনার আলাপনের স্থানে- 
স্থানে এমন কোন'কোন প্রসঙ্গ আছে যাহা! কোন সন্প্রদায়-বিশেষের নিভৃতে হম্পার্দিত হইবার 
যোগ্য। নাট্যকার এগুলিকে গ্রকান্তে আনিয়! সাহসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকের 
দর্শক বা পাঠক সাধারণ না বুঝার দরুণ ভাহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। 

নবাবের কারাগার হইতে কালাপাহাড়ের মুক্তিদান ব্যাপারে নাটককার যে কৌশলের আবিষ্কার 
করিয়াছেন ভাহার ইন্্রজাল-কুহকে নাটকের পাঠক বা দশক সমাজ মুঞ্$ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গাল! 
নাট্যসাহিত্যে এরূপ কৌশল ইতঃপূর্বে দেখা যায় নাই। 

নাটকের ভাষা গন্ভ-পদ্ভ ও মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং অতি অল্প স্থানে গৈরিশ-ছন্দে 
লিখিত। গছ্ঠ ও পণ্ভে বেশ লালিত্য আছে। চৌদ্দ অক্ষর-অমিআ্রাক্ষর ছন্দে গৈরিশ ছন্দের মনোহারিত্ব 
নাই। এ নাটকখানি সংগীতবহল নহে। গানের নৃতনত্বের মধ্যে গে৫তাত্মার গান আছে) যে 
আবহাওয়ার মধ্যে উহীরা বিচরণ করে গানের উপাদানও সেই-সেই জিনিস লইয়া। অপর 
সংগীতের মধ্যে দোলেনার-_কেঁদে ফিরে যাঁয়। সে ত আসে মম আশে. কেন মন নাহি চায়'_- 
ইত্যাদি গান খানি বহু প্রচলিত হইয়াছিল। এ নাটকখানি নাটক হিসাবে শক্তিশালী হইলেও 
বিভিয্ন সময়ে বহুবাণ আভিনীত হয় নাই। এখনি এ্তিহাসিক পটভূমিকার উপর মেলোড্রাম!। 
প্রপয়কাহিনী ও রোমাঞ্চকর ঘটন! এক সঙ্গে কাজ করিয়াছে। 


ভ্রান্তি নাটক 


্ান্তি চতুর্থ গ্রতিহাসিক নাটক। এখানি ১৯০২ ধুষ্টাকের ১৯শে ভুলাই তারিখে বীডন্স্ট টক 
ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। মুরশিদ্কুলিখার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর সময়ে 
বাঙ্গালার জমিদারদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা গিয়াছিল। বিদ্রোহী জমিদারদিগকে নবাৰ সরকারে বিগ্ধপে 
নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত তাহার চিত্র এই নাটকর্ানির মধ্যে আছে। ছুগন্ধময় আবর্জনাপুর্ণ 
অনাবৃত স্থানের 'বৈকু' নাম দিয়া তাহার মধ্যে বিবস্ত্র করিয়! নগ্লগাঞ্জে ও বন্ধনাবন্থায় জমিদারগণকে 
অনশনে-অনিদ্রায় রাখিয়া পীড়ন কর] হইত। এই এঁতিহাঁসিক ঘটনাকে কল্পনার আবেষ্টনের মধ্যে 
ফেলিয়া নাটককার এক অপূর্ব প্রণয়-কাহিনী গড়িয়া তৃলিয়াছেন। রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের 
কন্তার বিবাহ-ব্যাপারে একটি ভ্রান্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ছাওয়ায়-হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া! উহ! কিরূপে 
মহাঝড় তুলিয়াছিল তাহাই এই নাটকের রহস্তু। 

যমজের মধ্যে ভ্রান্তিবশে কেমন করিয়া! এক কৌতুকপূর্ণ মিলনান্ত নাটকের সৃষ্টি হইতে পারে 
তাহ! শেক্সপীয়র 'ভ্রান্তিবিলাসের* (0:6৭) ০৫ 67708) মধ্যে দেখাইয়! গিয়াছেন, মাঝ একটি নামের 
ভুলে কিরূপে এক বিষাদপূর্ণ-মিলনান্ত (12881-00হ560)) নাটকের হি হইল গিরিশচজ্জ তাহা! এই 
নাটকের মধ্যে দেখাইয়! গেলেন। যদিও নিরঞ্জন-পুরঞ্জন বা জলিতা-মাধুরীর পুনমিলনে নাটকটি 
মিলনান্তরূপ (00156৫3) গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের দুর্দশার দ্বৃতি দর্শক ব1 পাঠকের মলে 
এরূপ বেদনার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল যে এগুলিকে ভূলিয়! গিয়! এটিকে খাটি মিলনান্ত নাটক বলিতে 
্বভাবতঃ কু! জন্মিয়াছে। 


৩০৮ ণ দুক্যকাব্য-পরিচয় 


এ নাটকের নুতদত্ব এই, নর-নারীর প্রণয়ে নিরস্বার্ঘতা যূর্ত হুইয়। উঠিয়াছে। নিরঞলন-পুব্্জন 
বা ললিতা'মাধুরী এ ত্যাগধর্ের জীবন্ত প্রতীক । নিরঞ্রন-পুরঞ্জনেন অকত্রিম বাল্য-ভ্রীতি এই অপূর্ব 
ত্যাগ-মহিমায় মণ্ডিত হুইয়াছে। কাল্পনিক এক শ্রাস্তির কুহকে পড়িয়! দুইটি জমিদার-বংশ কিন্ূপ 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল তাহার চিত্র অক্ষুপ্রভীবে নাটককার দেখাইয়াছেন। এরূপ কৌশলে নাটকখানি গ্রথিত 
হইয়াছে, যে স্থানে-স্থানে দর্শক বা পাঠকের মনে হইয়াছে যে শ্রীস্তির অপনোদন বুঝি বা এইবার 
হইবে, কিন্তু ভুল ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে আরও জটিল হুইয়! উঠিয়াছে। ধন্ত নাট্যকারের কৌশল! 
গিরিশচন্ত্রের চরিতকার অবিনাঁশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে অধিকাংশ সাংসারিক দুখ-ছুঃখ কল্পনা গ্রস্ত 
এবং ভ্রান্তির উপরই তাহারা প্রতিঠিত, সত্যের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব সামান্তই। 

স্বামী বিবেকানন্দের জাতি-নির্বিশেষে নর-নারায়ণের সেবাব্রতের তাৰ লইয়া এই নাটকের 
রঙ্গলাল চরিত্র স্ৃষ্ট হইয়াছে । কু-সংস্কারপুর্ণ €তিতরে একরূপ-_বাছিরে অন্তরূপ' আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের 
অন্ধকারময় দিকৃট! নাঁটককার নিপুণ তুঁলিকায় চিত্রিত করিয়া পতনোনুখ হিন্দুসমাজকে সতর্ক করিয়া 
গিয়াছেন। পতিতা রমণীর জীবন উন্নীত করিবার পন্থা গিরিশ বাবুর পুর্বগামী নাট/কারেরা! কেহই 
তাহাদের নাট্যসাহিত্যে দেখাইয়া যান নাই। নাট্যকার নর্তকী গঙ্গা-বাইয়ের চরিত্রে সেই চিত্র 
গ্রতিফলিত করিয়াছেন। রঙ্গলালকে ভালবাঙিয়৷ গঙ্গার কামজপ্রেম কিরূপে সাত্বিক প্রেমে উন্নীত 
হুইয়া ক্রমশঃ বিশ্বপ্রেমে ছড়াইয়৷ পড়িল, তাহার প্রত্যক্ষ চিত্র নাটকের মধ্যে পাওয়া! যায়। গঙ্গ। ও 
রঙগলালের সংলাপ-মধ্যে তাহাদের প্রেম যেন তরজ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে থাঁকে। 

অন্নদা আর একটি অপূর্ব চরিত্র। বিন! দোষে স্বামী কতৃক প্রত্যাখ্যাতা অন্নদা বিরুতমন্তিফ] 
হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনার সতীধর্ষ বজায় রাখিয়া কিরূপে যথাকালে পরিবারবর্গের অচিন্তনীয় 
পুনগিলনে সহসা! প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীর চিতায় মৃত্যু বরণ করিলেন, তাহার মাধুর্ষে সকলেই মুখ হইয়া 
গিয়াছিলেন। 

নাটকটিকে সংগীতের খনি বল! যায়। যতই নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা গিয়াছে, সংগ্ীত- 
গুলি ততই মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। এ অমর গানগুলির প্রথম ছত্র-মানর স্বানাভাবে 
উদ্ধৃত হইল ₹--(১) “সাধ করে সে ডাকে আদরে তারে আদর করি' (২) “পাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি' 
(৩) “কে জানে কেমন, যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি, নই ৷ আর তেমন' (8) এ কি দায়! 
মন কেন তায় চায়? পায় কি না পায় ভাবে না হায়! উধাও হয়ে ধায়!' !€) 'ফের হে দিনমণি! 
যেও না কলঙ্কঘোরে ফেলিয়া দীনারমণী 1 (৬) নাই তে! তেমন বনে কুন্ুম মনে যেমন ফুটে ফুল 
(৭) 'কালো'কোকিল তানে প্রাণে হানে শর' (৮) "ব্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী সোহিনী মুক্তিযোগ- 
রঙ্গিণী' (৯) 'কেন চাহিৰ তারে-যারে দিয়েছি পরে* (১৪) “এত নয়ন-জল ঢালি, কই সরস হয় কশি?' 
(১১) মকি-চমকি রহে বিভ্ুরী' (১২) “সাধে কি বিষাদে যতন করি' (১৩) “রসনা কুটিল ফণী মানা 
মানে না' 

'এই নাটকখানি বহুবার অভিনীত হইয়াছে; অবৈতনিক শৌখীন নাট্যসন্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার 
অভিনয় হইয়া গিয়াছে । এখানি শক্তিশালী নাটকের অন্ততম, এবং ট্রযা্জি-কমেভি শ্রেণীর পর্যায়ে 
পড়ে। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩৩ 
সতনাম নাটক 


এই বিতাগের পঞ্চম নাটক সৎনাম ১৯০৪ খুষ্টাবের ৩০শে এগ্রেল তারিখে বীভন্স্ট্র"টঙ্থ 
ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল ! মোগল বাদশাহ, আওরজজেবের রাজত্বকালে “সতনামী” 
নামক এক ধর্ম-সম্প্রদায় তাহার বিরুদ্ধে অন্্ধারণ করিয়াছিল। নাটককার এ বিদ্রোহকে অবলম্বন 
করিয়া এই নাটকখানি রচন! করিয়াছেন। বৈষ্ণবী নানী জনৈক! রাজপুত, রমণী এই বিদ্রোহের 
নেত্রী ছিলেন। কলিকাতায় হিন্দু-মুমলমানের তৎকাল-সংঘটিত ছন্দের জন্য এই নাটকখানির অতিনয় 
গুলিশ-কতৃ পক্ষ কতৃক ইছার চতুর্থ অিনয়-রজনীতে বন্ধ রাখা হইয়াছিল । কতকগুলি মুসলমান 
নাটকের কোৌন-কোন স্থলে আপত্তি জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের ইচ্ছামত সেই-সেই স্থান সংশৌধন 
করিয়া লইয় গিরিশচন্দ্র পরবর্তাকালে নাটকখানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 

এ নাটকখানি প্রত গ্রতিহাসিক; তৎকালে প্রচলিত দেশের সামীজিক অবস্থা বা ঘটনার 
কোন বৈলক্ষণ্য ইহার মধ্যে নাই। কু-সংগ্কারাচ্ছন্ স্বপ্রবিলাসী অনুষ্টবাদী হিন্দুদের ক্রটিগুলি নাটককার 
চোখে-আস্কুল দিয় দেখাইয়। গিয়াছেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাজালায় যে জাগরণ আসিয়া 
ছিল, তাহার প্রেরণায় নাটককার স্বদেশবাসীর দোষ-ত্রটি দেখাইয়া! দ্শেমাতৃকাঁর চরণে দেশ-গ্রীতির 
গ্রথম অর্থস্বরূপ এই নাটকখানি অর্পণ করিলেন। নর ও নারীরাই দেশের প্রকৃত অধিবাসী । এ 
নাটকের প্রতিপাগ্ভ বিবয় এই, যে নর ও নারী উভযে ন! জাগিলে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন সংজসাধ্য 
হয় না। তাই নাটককার নারী কতৃক নরের পরিচালনার জাগতিক-নিয়ম শ্বদেশহিতৈষণার ক্ষেত্রেও 
আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্যসাহিক্যের আরে এবংবিধ চেষ্টার অগ্রদূত গিরিশচন্দ্রকেই ধরা যাঁয়। 

ছিন্থুর সামাজিক জীবনের মধ্যে ব্যস্টিগত নারী-জাগরণের দৃষ্টান্ত থাকিলেও সমষ্টিতাবে এ 
জাগরণ দেখা যায় নাই। সামাজিক বাধার জন্ত নায়িকবৈষবীকে দলবৃদ্ধির নিমিভ্ত মোহিনী বিঞ্ঞা 
শিক্ষা করিতে হ্ইয়াছিল। নগরের বৃদ্ধা বারবনিতা সোহিনী বৈষ্ণবীকে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দিবার 
তার গ্রহণ করে। কুমার্গ-গামিনী বেশ্তারা বৈষ্বীর শিক্ষায় প্রচারিকার কাঞ্জ লইয়া তাহাদের 
নিকটে ক্ৎথসিত আমোদ উপতোগের ভস্ত আগত কবি, চিতকর, গায়ক, ধনী, রাজপুত্র ও সাধারণ 
নাগরিকদের মতি-গতিকে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত করিতে শিক্ষা দিতে লাগিল। নাট্যকার 
এই নাটকের মধ্যে রাণ। প্রতাপের পতনের কারণ, নানক-প্রবাতিত শিখ-ধর্মের অভ্যুত্থানে ইতিহাস, 
মহারাক্ট্র-গৌরব শিবাদীর কৃতকার্ধতার ব্যাখ্যান নাটকাঁয় চরিত্রের মুখ [দিয়া করাইয়া দাগ-মনোতাবের 
(818$৩-52601/1) আরম্ভ কোথায় এবং কবে হইয়াছিল তাহা রণেন্দ্রের মুখে নিম্নলিখিত বথাঘারা 
ব্যক্ত করিয়াছেন £--- 

“স্বাথপর ত্রাঙ্গণের মুখে 

অশান্বী় শাগ্রব্যাখ্য। শুনি, 

অশাস্ত্রায় হীনবিধি করিয়! আশ্রয়- 

ভেদ ঝুঁদ্ধ জন্মেছে তারতে । 

সেই হেতু স্বরূপ শাস্ের মর্দ 

করিয়ে লঙ্ঘন, শ্বতন্্রতাভাব যত হিন্দুর হয়ে, 


৩১০ দৃশ্তকাব্/-পরিচয় 


ভারতের পতনের কারণ এ সব। 
অংশে-অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত 1” 
চরণদাসের চরিক্রে গুরু-ভক্তির আদর্শ, গুগডচরগিরির চূড়ান্ত আদর্শ ও দেশসেবার আপলনূপ ধুগপৎ 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এরুপ চরিত্র নাটাসাহিত্যে দুর্লভ। 
কি-কি দুর্বলতার জন্ত ভারতে শ্বাধীনতার জাগরণ টিবিয়৷ থাকে নাই তাহার বিশ্লেষণে 
নাটকখানি পরিপূর্ণ। ফকিররামের এই কয়টি কথার মধ্যে সৎনাঁমী সম্প্রদায়ের বিস্রোহ কেন পরাজয়ের 
বীজ বহন করিয়াছিল তাহার হাঙ্গত আছে £স্-প্দয়৷ অতি উচ্চগুণ ? কিন্তু জেনো, নির্মম মুক্তপুরুষ 
ব্যতীত দয়ার প্রকৃত অধিকারী কেহ হয় না। সামান্ত-্বদয়ে কামবুত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ 
করে।” রণেঞ্জ ও পরশগুরামের পনের কারণ দয়ার আকারে নারাপ্রেম। এমন কি বষায়সী 
সোহিনী চারত্রেও প্রেমের আর্ক"ণ কাজ কারয়াছিল। মাত্র রৎুরাম চাঁরত্রটি নাগীপ্রেম জয় করিতে 
পারিয়াছে। মনঃ সমীক্ষণ তত্থের আবিষফত1 ফ্রয়েডের কাম সধ্ন্ধীয় আধুনিক বৈজ্ঞাণিক মতে বিশ্লেষণ 
ফকিররামের পুবোক্ত কথাগুলির মধ্যে পাওয়৷ যায়। আজ হইতে ৪৫ বৎসর পৃবে নাট]কার নিও 
মনীষাঁবলে এ তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, ধন্ত তাহার গ্রতিতার শক্তি ! 
প্রতিবিধিৎসার মন্ত্রে দীর্ষত হহয়৷ বৈষ্বী যে সম্প্রদায়ের ঘ্বারা [বঞ্রোহানল জাপিয়াছিলেন 
তাহার নেতা ব৷ নেতৃস্থানীয় ব্যকিদের পতন দে।খয়া৷ আশাহতা অবস্থান মৃত্যুৎরণ কারলেন। হাতহাস 
যাহার পতন দেখাইয়াছে নাট্যকার তাহার বৈপরাত্য-সাধন করিতে পারেন না। যে সব গুণ থাকলে 
সম্রদায় গঠিত হইতে পারে নাটককার বৈষ্ণবীকে সেই-সেই গুণে ভূষিত কারতে পরাদ্থুণ হন নাই, 
তবে যোগ্যপাত্রে নেতৃত্বের মনোনয়ন বৈষ্ণবী করিতে পারেন নাই। ইহার হাত রণেন্দ্রের মুকুট- 
ধারণ-কালে প্রকাশিত হুইয়াছিল। এঁ-খানেই সম্প্রদায়ের পতনের বীঞ্জ লুক্কায়ত রাহ*৷ গেল। 
বৈষবীর মৃত্যুকালীন দৈববাণীটি তাহার পুধবার্ণত চরিত্রের সাত সামঞ্ন্ত রক্ষ৷ করে নাহ, মানবা 
যেন পরিপার্খ ব্যতিরেকে হঠাৎ দেবত্বে উন্নীত হইলেন। এটি কৃতি নাট্যকারের যোগ্য হয় 
নাই। 
গুলসানা-চরিত্রটি সর্বাপনুন্দর হইয়াছে। তাহার হৃদয়ের প্রেম ও প্রতিহংস! সমভাবেই 
ক্রীড়া করিয়াছে। এরূপ ধরণের চরিক্র নাট্য-সাহিত্যে আধক নাই। রণেন্দরকে মুগ্ধ করিবার অন্ত 
গে যে মায়াজাল বিভ্ৃত বরিয়াছিল তাহা সে নিজমুখে এইকপে ব্যক্ত করিল 
“বিস্তার করেছি মায়াজাল ! 
দুর্ভেছ্চ নারীর মায়! জান না সৈনিক ! 
* * মুখে হাসি, চোখে জল $ বিবশা ব্যথায়, 
রুক্ষকেশা! দয়! আকাজ্ফিণী, 
জানপাতি করজোড়ে করিয়ে মিনতি, 
মুখ তুলি চাহিব বদন-পানে ! 
সে মোহিনী ছবি বদি, না স্পর্শে হায়, 
মুক্তকঠে কৰ আমি সতনামীর জয়. 
দাসী হব গ্রতিহিংসাতৃষাত্যজি। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩২২ 


এই কথাগুলি বলিয়া গুলসান! আপনাকে আরও মনোহারিণী করিবার জন্ত নিয়লিখিতরূপে শ্বভাবঙ্গাত 
গ্রসাধনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল £-- 
“বিকশিত কানন-কুন্তুম, 
সৌরত প্রদান অঙ্গে মম ) 
চন্দ্রা, জ্যোতনা! কর দান? 
পাপিয়া-বুল্বুল্‌ রবে যার হয় প্রাণাঁকুল, 
খণ দেহ সে শ্বরলহরী ; 
নবীন-নীরদ, ধার! দেহ ছু-নয়নে, 
হাঁস বন গোলাপ-অধরে ঃ 
এসো স্বর্গ হ'তে হাউরীমগ্ডল, 
দেহ দেব্দতে ভুলাঁবাঁর ছল, 
ধর্মাক্মা পিতার মৃতু! দিব প্রতিশোধ 1” 

এ নাটিকের ভাষা বেশ মধুর ও স্পষ্ট | সংগতগুলির মধ্য যে কয়টি সাড়! তুণিম্মাছিল সেগুলির 
প্রথম ছত্র এইব্বপ £--(৯) “হয় না লোজ্বালাতে পিরাত আপনি জলে ওঠে" (২) 'অযতনে দিয়াছি 
বিদায় | 'ানিনে যৌবন-মদে মন বাধা তারি পায়” (৩. “দেখিস লে৷ কে জানে নারীর মাঁন। যেচে 
প্রাণ বেচলে ধারে পদে-পদে শপমান' (8) “ফুলের কলি আপনি ফোটে ফুল তা৷ জানে না” 18) “ভন 
ফেলে খুব জোর করি আয় ভাই” (৬) !কে জানে হায় ভেসেছি কোথায়! । 

সতনাঁমন|টকের অভিনয় দেখিতে অসন্তভব জন-সমাগম হইয়াছিল। এঁতিহাসিক পটভৃধিকার 
উপর এই মেলোংড্রামার সৃষ্টি হুইয়াছে। 


সিরাজদোৌল৷ 


এই ব্বিভাঁগেব বষ্ট নাটক। এখানি ১৯০৫ খৃষ্টাবধের ঈই সেপটেথ্ণ তারিখে মিনা 
পিয়েটাণে গ্রাথন অভিনীত হ্ইয়াছে। চতুর্থ সং্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হুইল। অধিক 
স্থানে গণ্ভ ও অগ্ল স্থানে অমিত্রাক্ষর গৈরিন পণ্চে এখানি রচিত। পাঁচটি অঙ্ক ইহার বিস্তৃতি । 
ইহার গ্রশ্্যেক গানখানি ইপিতপুণ্, এরূপ শর্থক গন খুব কম নাটকেই দেখা যাষ। 
৮হংরাদিগের মহিত বাঁধাগীদের কথোপকথনের মধ্যে ইংরাজরা যে ভাষা ব্যবহার কবিষাছেন 
তাহার মধ্য ইরানি ইডিয়ামেব বাঙ্গাল! তর্জমার গঞ্ধ বেশ পাওয়া যায়। ভাঙ্গা! বাঁধীলা ও 
অল্প-্বল্প ফারসী মিংশিত হিন্দীর সহিত দু-একটি ইংরাজি শক্রে বুকৃনি তাহাতে বাসিযাে। 
গিরিন্চঞ্জের অনুরূপ ভাষ৷ তাহার পুর্গামী বা সমসীনয়িক নাটকে বড় একটা পাওযা যাব না। 
ইংরাজিতে যাহাকে 2৪0:009 বলে তাহ! বাঙ্গাক্সায় হিল না। খণ্ডিত দেশ-প্রীতি ছিল, 
তাই দেশীতবোধের নমুনা নাটককার প্রথম অঙ্কের মধ্যে সিরাজের মুখ দিয়া এইরূপে ব্যক্ত করিলেন-- 
(১) ৭%* * রাজকাধ্য নহে স্বেচ্ছাচার 7; নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভূ গ্রজাগণে।” (২) ** কিন্ত 
যদি সত্যই শক্র হই, আমি আপনাদেরই শত্র; বাঙ্গালার শক্র নই। * * হিন্দু-মুসলমান এক 
্বার্থে বাঙ্গালায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিদ্ধ হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবতে” বঙ্গবামীই কার্ধ্যভার প্রা 


৩১২ দৃহকাব্য-পরিচয় 


হবে। * * কিন্তৃস্থির জান্বেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গালার ছুশমন।” (৩) ০% * হইংরাজের জমাত্য 
ইংরাত, যন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী। * * বিদেশী ফিরিঙি কত নহে আপনার।” 
সিরাজ ফোর্ট উইলিয়মন্থ দ্রবার-গৃছে কৃষদাসকে বলিয়াছেন ৪ ) ”৫ * বিদেশী আপনার হয়, 
ইতিহাস-পৃঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই।” (৫) মোহনলাল ও মীরমদন তৃভীয় অঞ্চের দ্বিতীয় দৃত্তে 
বলিয়াছেন-_“* * কাখ্যস্থলে, আমাদের অপরাধী করবেন নাঃ বাঙ্গালার সর্ধনাশে প্রবৃত্ত হবেন না। 
* গ ভাববেন না ভয়বশতঃ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি । বাঙলার মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত 
হয়েছিলেম।” 

সিরাজ-চরিত্রের বিরুদ্ধে যে সকল কিংবদন্তী বা্গলার আকাশ-বাঁতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, 
নাটককাঁর অভ্ভুত নাটকীয় কৌশলের ছারা মোহনলাল ও দ্ান্স! ফকিরের সংলাপের মধ্য দিয়া তাহা 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার অন্তর্লক্য হইতেছে সকত্দ, ঘসেটিবেগম ও অহরার যড়যনত্। 

সিরাজকে কেন্দ্রে রাখিয়! বাঞ্গলার অমাত্যবর্গের যে ভীষণ যড়যন্ত্রের ইতিহাস রচিত হুইতে- 
ছিল নাটককার অতি নিপুণতার সহিত তাহার রূপ নাটকের শুরু হইতে তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে চরমভাবে 
রূপায়িত করিয়াছেন। ইতিহাসের এরূপ নাটকীয় রূপদান অভূতপূর্ব। বৃদ্ধ আলিবদ্দাঁর মৃত্যুশয্যায় 
মীরজাফরের হস্তে সিরাভকে সমর্পিত করা হইলে তিনি সে ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নান! 
যড়য্ত্রের কুদ্তীপাকে বিপর্যস্ত সিরাজকে তৃতীয় অঙ্কে পুনরায় এঁ ভূতপূর্ব নবাব-মহিষীই দ্বিতীয়বার 
সমর্পণ করিতে আঙিলে মীরজাফর সেবাঁরও তাহাকে সর্বভোভাবে রক্ষা! করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। 
সিরাজ এই অঙ্কে তাঁহার সৌজন্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন এবং নাটকও অপূর্ব কৌশলে তাহার 
পরাকাষ্টা বন করিল। 

সিরাজের সিংহাসন লাভে নাটকের আরম্ভ এবং তাহার সমাধিমন্দিরে ইহার পরিস্মান্তি। 
বড়যন্ত্রের স্বপের উপর রক্ষিত সিংহাসন ভূমিকম্পের মতো কিরূপ স্পন্দিত হইয়াছিল .তাহ্‌! 
নাটককার নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকের জহরা ও করিম চাঁচা এঁতিহাপিক 
চরিত্র নে। যড়যন্ত্রের পুটপাকে ভহরার জন্ম এবং সিরাজের রক্তমোক্ষণে ভাহাঁর পরিসমান্তি। 
মাটককার জহরা চরিত্রকে পাশ্থাত্য রোমীয় রণদেবী 43৫110%8'র আদর্শে গড়িযাছেন। প্রাচ্যের রণ- 
দেবী কালী, দুর্গা বা রণচগ্ডিকা তাঁহার আদর্শের তিতর আনিল না, কারণ 'প্রতিহিংসা' মন্ত্রে 
জহর! দীক্ষিতা হইয়াছিল। হিন্দুর দেবান্ুর সংগ্রামে আধ্যাত্মিক তথ লুকায়িত আছে, তাই নাটককার 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাঙালার ন'রী চরিত্রে কমনীয়গাই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাই 
অতিশয় মানসিক শক্তি ও তেজ সম্পন্ন (৪ 010) 01 869৮ 921776 8০0৫ 1500: ) নারীর জন্ত 
নাটককারকে পাশ্চাত্য ইতিহাসের পাতা উন্টাইতে হইয়াছিল। 

চতুর্থ অঙ্কটি নাটকীয় বৃক্ষের ফঙ্গদানরূপ কার্ধের উপসংহার লইয়া ব্যন্ত। নায়কের বিরুদ্ধ 
শক্তি জহরার এইটি লীলাক্ষেত্র। জহর! চরিব্রটি নাট্যসাহিত্য অপূর্ব স্ষ্টি। কি রণক্ষেত্র, কি 
দরবারে, কি মেনানী শিবিরে সর্বত্রই পে নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিয়াছে । ভহরা চরিক্রটিকে ভাল করিয়া 
বুঝিতে পাঁরিলে নাটকের দর্শক বা পাঠকের মনে চতুর্থ-অন্বস্থিত অহরার ক্রিয়াকলাপে অন্বাতাবিকতার 
ভাব আর আসিবে না। প্রতিছিংসা কি করিয়! দিব্যচক্ষুলাভ করে তাহার মৃতিমতী ছবি এই 
জহরা। পতিনিষ্ঠাই তাহার সহায় এবং এ নিষ্ঠা বলেই সে ক্লাইবকে বলিতে পারিরাছে--'আমার 


গিরিশচন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩১৩ 


দিব্য চক্ষু প্রশ্ফুটিত) পতিপ্রেম আমার স্বার্থ, আত্মন্থথ স্বার্থ নয়! আমি পতিপুত্রহীনা, আমার 
দেশের মায়] কি,--জাতীয়তা কি? আমার একমাত্র হোসেন কুলীর স্থতি! সেই স্বতিই আমায় 
সহশ্র দানবীয় বল দিয়েছে । যে দিন নবাব শৌণিতে হোসেন কুলীর প্রেতাত্মার তৃপ্তি করবো, লেই 
দিন থেকে- আমি যে রমণী সেই রমণী--পতিশোকাতুরা রমণী, পতির কবরের পার্থে অনন্তশয্যায় শয়ন 
করুবো।” বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রই এক্প চরিত্র সর্বপ্রথম স্থষ্টি করিলেন। 

করিম চাচ৷ চিঞ্জটি কাল্পনিক হইলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে সিরাজের প্রতি একমাত্র দরদী চরিব্র। 
সিরাজের মর্মকথা করিম জহরাকে এইক্নূপে বলিয়াছে--বাহাছুরি তো! নিলে, কিন্ত যে নবাব, হোসেন 
কুলীকে কেটেছিল, তার কিছু করতে পারুলে না। সে ছিল মাতাল নবাব--আর এ হচ্ছে প্রজাপালক 
নিরীহ লবাব! (রায় দুর্লভের প্রতি ) রায় ছুর্লভ চাচা, আলিবর্দী মর্বা+ সময় নবাবকে মদ 
ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে আর তোমাদের মতে! সাতশে! রাক্ষুসীর হাতে পুতো! সঁপে দিনে 
বড় কাজ করে গেছেন! ছ্ড়াট! ভ্যাবাচাক! মেরে গেলকি না|] পলাশীতে যদি ছু'পেয়াল! মদ 
দিতে পারৃতুম, তা! হ'লে তোমাদের বেইমানি খাটুতো না, আর ক্লাইবের “হিপ্‌. হিপ, হুররে' চলতো 
না। নবাব হাতীর উপর শোয়ার হয়ে বল্‌তো--লাগাও।' 

করিম চাচার মতো। প্রভুভক্ত ৪6710 ০০০1০ চরিত্র গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অপরের আকিবার সাধ্য 
ছিল ন|। 

সিরাজদ্দৌলা! নাটকখানি ট্রাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত । ইহার ট্রাজেডি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের চেষ্টায় 
নিয়মান্থগভাবেই গড়িয়। উঠিয়াছে। এই নাটকের অভিনয় দেখিবার অন্ত দেশের মধ্যে ব্ণুল সাড়া 
পড়িয়া! গিয়াছিল। কংগ্রেস সরকার বাহাদুর ইহার উপর হইতে নিষেধাজা। প্রত্যাহার করায় ইহার 
আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে। 


মিরকাশিম 


এই বিভাগের সণ্চম নাটক মিরকাশিম ১৯০৬ থুষ্টাব্বের ১৬ই জুন তারখে মিনার্ডা থিয়েটারে 
গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানির গ্চার ও অতিনয় ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর হইতে নিষিদ্ধ থাকায় 
ইহার চরিত্রগুলি সম্বদ্ধে মতামত প্রকাশিত হুইল না। বোধ হয় ভারতীয় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ইহার 
উপর হইতেও নিষেধাজ্ঞা! প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয় নিষিদ্ধ থাকায় গ্রন্থের 
প্রচার নাই। 


ছত্রপতি শিবাজী 


এই বিভাগের অষ্টম নাটক ছত্রপাতি শিবান্ধী ১৯০৭ থুষ্টার্ষের ১৭ই আগম্ট তারিখে মিনার্ভা 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। ইহার পুতল! ও গঙ্গাজী চরিত্রন্ব় নাটককারের অপূর্ব স্ষ্টি 
হছার গচার ও অভিনয় ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর কতৃ ক নিষিদ্ধ বিধায় চরিব্রগত আলোচনা কর! হুইল 
না। বত'মাঁন গভর্ণমেণ্ট প্রচার-আদেশ দিলেও গ্রন্থ পাইবার উপায় নাণ। 

উপরিউক্ত নাটকত্রয়ের শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে তদানীন্তন দেশনায়কগণের অভিমত যাহা 
ভীহারা পরলোকগত গিরিশবাবুর স্থৃতি সভায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা! অনেকটা এইক্প £-- 


৩১৪ দৃশ্বকাব্য-পরিচয় 


প্রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া তাহার পাদপীঠ হইতে স্বদেশগ্লীতির বহু প্রেরণা আমরা পাইয়াছি। 
গিরিশচন্দ্র সেই হিসাবে আমাদের সকলেরই নমস্ত।” এ দেশনায়কগুলির মধ্যে পরলোকগত দেশবন্ধু 
চিন্তরঞন দাশ, দেশপ্রেমিক বিপিনচন্ত্র পাল, প্রসিদ্ধ সমালোচক পাওত সুরেশচন্ত্র সমাপতি, প্রসিদ্ধ 
সাংবাদিক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্ততম ছিলেন। 


শঙ্করাচার্য 


এই বিভাগের নবম নাটক শঙ্করাচার্য ১৯১০ খুষ্টাবের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ 
মিনার্ড৷ থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি ধর্মমুলক এতিহাসিক নাটক, রাজনীতির 
সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। আঁবনাশবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে-নীরস জ্ঞানমার্গকে সরস কাব্যে 
পরিণত গিরিশচন্দ্র করিলেন।' 

নিরীশ্বর-শৃন্যবাদের প্রচারক বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর রাজা অশোক কর্তৃক বৌদ্ধমত ভারতের 
সর্বব্র, তথ! এশিয়া ও ইওরোপের কোন-কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর 
বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির সময়ে কপটাচারী বৌদ্ধ-তাস্ত্রকের! প্রচ্ছন্ন-বিহার প্রস্তুত করিয়া দেশের 
মধ্যে নানা অনাচারের স্থষ্টি করিধাছিল। এ অনাচার ণিবৃত্তিকল্পে এবং ভাঁরতবর্ষকে বেদ-প্রতিপাগ্চ 
বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিঠিত করিবার জন্য শঙ্করাচাষের অভু।দয় থ্য়াছিল। 

শঙ্করাচার্যকে শঙ্করের অবতার বলা হন । তিনি কতক লি অমানুষিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া" 
ছিলেন। কিংবদন্তি-মূলক সেই ঘটনাবলিও নাট্যকারকে দেখাইতে হইয়াছে । সেগুলি এইরূপ £-- 
(১) ভগ্গীরথের গঙ্গানয়নের মতো শঙ্করের জন্ুস্থানের (কঞ্চিৎ দূ্স্ৃত পণ! নদীকে জননীর আান-সৌকধার্থ 
নিকটবতী করিয়া গ্রামের মধ্যে তাহার গতি ফিরাইয়া আনা। (২) সংসার-বাসনাকে কুস্তীর আকারে 
নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়া। (৩) গুরু তপোবিন্নঞারী কল্লোলিনী নর্মদাকে কমগুলু-মধ্যে বদ্ধ করিয়া 
রাখা । (৪) গুরুআদেশে হাটিয়া গঙ্গ৷ পার হইবার কালে শঙ্কর-শিষ্য সনন্দন দেখিলেন যে হার 
প্রতি পাদক্ষেপে গঙ্গার উপর পদ্ম ফুটিয় উঠিয়! তাহার ঠাড়াইবার স্থান হইতেছিল। (৫) মন্ত্রশক্তি 
প্রভাবে বৃক্ষের শীর্ষদেশ অবনত হইর। আদা। (-) কামফল! শিখিবাব অন্ত অমনক রাগাব মৃত 
শরীরে শঙ্করাচার্ষের প্রবেশ ও নির্গমন ব্যাপার। 

বেদাস্তের শীরস শঞ্করভাষ্যের ব্যাখ্যান কোন দিন যে দৃশ্যকাব্যের মধ্যে গ্রবেশলাভ করিয়া 
সপস হইয়া! উঠিবে, ইহার পরিকল্পনা! গিরিশচন্দ্র কাযে পরিণত করিলেন। এ নাটকের চরম পরিণাঁত 
বা পরাকাষ্ঠা চতুর্থ অঙ্কের যন্টপৃপ্তে বিগ্ঠাপ্রভাবে অধিগ্ঠার পরা এব ঘটনাইটন মধ্যে নাটকীয়ভাবে প্রদ শিত 
হইয়াছে। এ খানেই নাটক তাভার চরম উৎকর্ষত। পাত কিল। পঞ্চম অঙ্ক নাটকাকারে গ্রথিত 
হইলেও উহার ক্রিয়া নাটকীয়ভাবে ঘাত-গ্রতিঘাত লাভ করে নাই, বর্ণনাত্বক (138:861৮0) কাবোর 
মতো! শঙ্করাচার্ধের অবশিষ্ট কাধগুল এ আখেষ্টশার মধ্যে দেখাইয়া দিয়! নাট্যকার তাহাব নাটক- 
খানিকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন মাত্র। শশ্করাচার্য প্রণীত স্তবগুলি নাটকীয় পরিবেশের যথাস্থানে প্রবিট 
করাইয়৷ নাটককার তাহার দর্শক বা পাঠক সমাজকে ভাবরাধ্যের উচ্চত্তরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 
জীবাত্মা-সমবন্ধীয় শ্যবটির বঙ্গান্থবাদ যুলের পরিবতে” ব্যবহৃত হুহয়াও সমান প্রভাব বিস্তৃত করিতে 
পারিয়াছিল। 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কান ৩১৪ 


কতকগুলি অমূল্য উপদেশ এই নাটকের অভ্যন্তরে নাটককার সঙ্িঝি্ করিয়াছেন। পরম্পর- 
বিরদ্ধ-মত গ্রকাশক বড়দশন সম্বন্ধে ও তর্ক-শান্্র সন্ধে নাট্যকার পাত্রমুখে এইরূপ বলিয়াছেন £-- 
“বৎস, স্থিরচিত্তে করহ্‌ শ্রবণ) 
তর্কুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে-- 
তর্কে তাহ হয় নির্াপত; 
তর্ক-বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োন; 
শুন বৎস, যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচন!। 
মানব-কল্যাণ হেতু মহাখধিগণ, 
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন, 
করেছেন উপযোগী দশন-রচন|। 
বেদমর্শ-বজ্জিত কুতর্ক রত জন--- 
নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন। 
নির্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়, 
সত্যমুণ্ডি নাহ হয় দর্শনে দর্শন” 
তর্ক ও জ্রানে? পার্থক্য স্ঘন্ধে আর একন্থাণে এইরূপ আছে £-- 
“তর্ক-যুক্তি বুদ্ধিশ কবলে, 
জ্ঞানমা্র হবদয়ের ধন। 
জ্ঞান দীঙ নহে কদাচন, 
বৈরাগ্য ন| কারলে আশ্রয় ।” 
বেদাস্তের গুঢ় রহশ্ত-সঘন্ধে একস্থানে এইরূপ আছে +-- 
"বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়-- 
এই মহাবাক্ত্রয়ে সমুদয় বেধার্ঘ স্থাপিত । 
বিশ্মান পরব্র্গ, নিত্য স্বপ্রকাশ, 
প্রিয় তিনি_-এই সার জান।” 
দ্বেতবোধ কিরূপে অদ্বৈতবোধে প্রতিচিত হয় তাহার কথা ঃ-- 
“আম। হ'তে প্রিয় আগ কি আছে আমার? 
পুত্র-পরিবার--প্রিয় বত যা আছে সংসারে, 
প্রিয় তাহ! আমার বাঁলয়ে। 
্রক্মবস্ত প্রিয় মম আমার সমান, 
ভন্মিলে এ জ্ঞান-_ 
আমি-তিনি ভেদ নাহি রছে, 
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জনে ব্রন্মমনে। 
এই প্রিয়জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহ্ম্‌ বিনাশ, 
দুর ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্‌। 


৩১৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


ব্রহ্ম জানে বিলুপ্ত অহম্‌। 

উদয় সোছংভাব অহং বঙ্দনে। 

মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়, 

আত্মজ্ঞানে অবস্থান কুড্রাহং ক্ষয়ে।” 
বেদাস্তের এইরূপ বিদ্য়কর সরল ব্যাখ্য। নাটকের ক্ষুদ্র অবয়বে বাস্তবিকই চমকপ্রদ হইয়াছে | 

সংগীতের ভিতর দিয়া নাটককার মহামায়া ও অবিগ্ভার প্রকৃত রূপ এইরূপে প্রকাশিত 

করিয়াছেন, গীত হুবামান্তর কোন্টা কে বুঝিতে বাকী থাকে না; স্থানাভাবে প্রথমছত্র মাত্র উদ্ধৃত 
হইল £--(১) (অবিস্তার রূপ) “হেসে হেসে কাছে বসে মনোমোহিনী মন মজাই। যেরসেবে 
অন রসে, সে রসে তারে ভোলাই॥' (২) 'াদ উঠেছে ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বায়।' (৩) 
( মহামায়ার রূপ) পর্লে পরে সাধের বাধন, খুললে খোলে না। কাঁটা দিয়ে কাটা তোলা কথায় 
চলে না॥ শঙ্বরাচার্যের অভিনয় দেখিবার জন্য নানা ধর্মসপ্প্রদায়ের লোক রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে 
আসিয়া ভিড় করিতেন। নাটকের শ্রেণী হিসাবে ইহা! তত্ব প্রধান ?11801৩ জাতীয়। 


অশোক 


এই বিভাগের দশম নাটক অশোক ১৯১০ খুষ্টাব্দের ওরা ডিসেম্বর তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ 
মিনাভ৷ থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সাধক-প্রবর ্রষ্ররামকৃষের ধর্মমত যেমন তাহার 
তিরোধানের পর তাহার অগুতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ-দঘবারা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, 
বুদ্ধ-জন্মের প্রায় আড়াই শত বঝ্সর পরে তেমনি তাহার ধম'মত রাজা অশোকদঘ্বারা সমগ্র এঁশয়া, 
আফ্রিকা ও ইওরোপের নানা ভূখণ্ডে প্রচারিত হুইয়াছিল। ভারত ও তাহার বাহিরে বৌদ্ধস্তপ 
ও বিহারগুলি আজও অশোকের এবংবিধ কীতির সাক্ষ্য দিতেছে। অশোক সথন্ধায় এঁতিহ যাহা 
কিছু এ পযন্ত আবিষ্কৃত হুইয়াছে, তাহার সহিত প্রচলিত কিংবদন্তীর মিলন ঘটাইয়া গিরিশচন্্র 
এই অপূর্ব নাট্য-হুম্যখানি নিমিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালগন এই নাটকখানিকে তাহাদের 
ডিগ্র ও [ডগ্রউত্তর পরাঙ্গার পাঠ্যপুস্তকরূপে নিবাচিত করিয়া পরণোকগত নাটককারের প্রতি 
সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। 

বৌদ্ধমুগের একচ্ছত্র সম্রাট অশোক কিসের তাড়নায় ও প্রেরণায় শান্ত ব্যথাতুর নির্ভীক 
সত)নিষ্ঠ মাতাপিতৃভক্ত ও উচ্চাতিলাধী যুবক হইয়। ক্রমে-ত্রমে চণ্ডাশোক ও তৎপরে ধর্মাশোকে 
পরিবতিত হইয়া গেলেন, তাহার বিবর্তন-কহিনী নাট্যকার ইতিহাসকে বজায় ধাখিয়া কল্পনার 
বুনানি-মধ্যে মনস্তত্বের সাহাষে। দক্ষতার সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। অশোকের চরিত্রে যে 
সকল এঁতিছাসিক কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে নাটককার সেগুলিকে এমন নাটকীয় গ্রতিবেশ-মধ্যে 
স্থাপিত করিয়াছেন যে, তজ্জন্ত অশোককে প্রকৃত প্রস্তাবে দোষী পাব্যন্ত করা যায় না, ঘটনার অন্ুক্রমে 
(৪6৫8০০০০) সেগুলি আপনা-হুইতে আসিয়া! গিয়াছিল। হিন্ছু দর্শনের অবিদ্ধা৷ বৌদ্ধদর্শনশাস্তে 
'মার' পরিভাব! লইয়াছে। হিন্দুর! বুদ্ধদেবকে তাহাদের 'অবতার-তালিকাস্ুক্ত করিয়া লইয়াছিল, 
তাহার তিরোধানের প্রায় আড়াই শত বৎমর পর অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগ বিশেষ 
প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। নুতরাং নাটকের ক্রিয়। গ্ার্শনার্থ অতি-মানবীয় কার্ধাবলির অন্ত 'মার' বা 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩১৭ 


বৌদ্ধ-গুরু উপগুণ্ডের দ্বারা আনীত ইন্ত্রজাল এ যুগেরই সম্ভাবিত ব্যাপার। যুগ-মাহাত্যে নাটকের 
মধ্যে ইহার প্রদর্শন অস্বাতাঁবিক হয় নাই। 

আকাল চরিব্রটি নাঁটককারের অপূর্ব স্ষ্টি। ইহার মনোভাব ভাষার নত'নে নৃত্য করিয়া 
উঠে। ম্বভাবজাত প্লে ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া সত্যকথনশ্ীলভায় সে অদ্বিতীয় ছিল। অশোকের স্তাস়্ 
দিগৃবিজয্ী বীরের সন্ুখেও সে সত্য বলিতে ভীত হয় নাই। যুবরাজ থাকাকালীন এক বিশিষ্ট 
উপায়ে অশোক আকফালের গ্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার জন্ত আকাল আল্ীবন রুতজ- 
হবদয়ে অশোকের সেবা করিয়া পরিশেষে তীহারই জীবনরক্ষার্থ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। উদ্ভিদ 
রাজের নিয়ম এই যে, আগে ফুল পরে ফল ধরিয়া থাকে । লাউ-কুমড়ার বেলায় ইহার বৈপরীত্য 
লক্ষিত হয়, অর্থাৎ আগে ফল, পরে ফুল ধরে। আকাল সাধন-রাজ্যে এই শেষের নিয়মটি কারধকরী 
হইতে দেখিয়াছিল, তাই তাহার সংলাপের মধ্যে এই কথার উল্লেখ দেখা গিয়াছে। চণ্তীর 
“সাধন সমর' নামক সংস্করণে ইহার তুল্যার্থ দেখা যায়--"্অন্তররাজ্যে কার্যকারণ ভাবের যথাযোগ্য 
পৌর্ব্বাপর্য ভাব স্থির করা! যায় না। জগতে দেখিতে পাই আগে কারণ, তার পর কার্য; কিন্ত 
এখানে কারণ ও কার্ধ যেন যুগপৎ এক্স অবস্থিত | * * শামরা দেখি- আগে ফল, তার পর ফুল। 
বাত্তবিক বুর্ধ্য ও রশ্মির স্তাঁয় সিদ্ধি ও সাধন! যেন সহাবস্থিত।” (সাধন-সমর ) 

ধীতিহাসিক চরিত্রাবলির মধ্যে বীতশোকের ভ্রাতৃপ্রেম ও আত্মত্যাগ দেখিবার জিনিস; বিন্দুসারে 
স্তৈণত্ব বেশ ফুটিয়াছে। দুশ্চরিক্র স্ুলীমের লাম্পট্য ও অপঘাত মৃত্যু তাহার কৃতকর্মের অবস্থস্ভাবী ফল। 
কহলাটক ও রাধাগুণ্ডের মন্ত্রিত্থে অশোকের কিছুকাল পূর্বে আগত চাঁণক্যের কুটনীতির প্রভাব কিছু কিছু 
পাওয়! যায়। স্ত্রী-চরিব্রগুলির মধ্যে পদ্মাবতী, সুভদ্রাঙ্গী ও দেবী চরিঞ্র ন্জি নিজমাহাত্যো পৃণ। 
বুদ্ধে সমর্পিতপ্রাণ স্তগ্রোধের জন্ম, শিক্ষা ও ব্যবহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । মহেঙ্র ও সঙ্ঘমিত্রার 
ত্যাগ ও কার্যাবলি দেখিবার ও শিখিবার বস্ত। এ্রতিহাসিক তিথ্বরক্ষিতার চরিত্রটি নাটকের 
ঘাত-প্রতিঘাত আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অশোকের পুত্র কুনালের আত্মত্যাগটি অপূর্ব 

গিরিশচন্দ্রের মামূলী লিখনভঙ্গী অশোক নাটকে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । ইহার পপ্রকাশ-রাঁতি 
বা রচনাশৈলী সংবত ভাষায় ও বিশুদ্ধ পদবিন্যাসে পরিপূর্ণ। সংলাপগুলি এতই নিপুণতার সহিত 
লিখিত যে, গড্ডা।লকা-রীতি ইহার মধ্যে নাই। চিন্তাধারাও বেশ উন্নত ও সতেঞ্জ। এই নাটকের 
অঙ্ক-ব্যবধান এমনই সুন্দর প্রণালীতে গ্রথিত হুইয়াহে ধে, প্রতি অঙ্ক শেষে আনীত ঘটনার মধ্যে এক 
একটি সংঘাত আসিয়া আপনা হইতেই চমকের সৃষ্টি করিয়াছিল। 

সাধনমার্ণে অগ্রসর হুইয়। ধাঁহার চিত্ত-কুম্ুম বিকশিত হুইয়া উঠে, তাঁহাকে আর বাহ্প্রকৃতি 
সৌন্দর্য দিতে পারে না, তাহার অস্তরিক্িয়ের সৌন্দর্যে তিনি বিতোর থাকেন, এবং সান্ত জীব এপস্তের 
আনন্দ তখনি উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া] থাকে। কিন্ত যিনি আনার সাস্তের মধ্যেই অনন্তের 
অনুভূতি পাইয়াছেন, তিনিও সেই একই আনন্দ উপভোগ করেন এই তন্বটি নাটককার কুনাল ও 
তাহার শ্রী কাঞ্চনের নিন্নলিখিত কথোপকথনের মধ্যে গ্রকটিত করিয়াছেন। নাটকের দর্শক বা 
পাঠক সমাজ ইহার মধ্যে যথাক্রমে নিরাকার ও সাকার গুত্বের আভাস পাইণ্নে £-- 

কুনাল_ “অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে, 
তাই তৰ নশ্বর কুন্ুমে অনুরাগ | 
৪১ 


৩১৮ দৃশ্টকাব্য-পরিচয় 


প্রকৃতির শোতা যা নেহার, 
অস্ফুট অন্তর-ছবি মাঝ্র সে নবম! ) 
নয়ন, শ্রবণ, নাঁসিকা, রমন কিংব! স্পর্শে্রিয়-- 
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অগ্গুভব ! 
পঞ্চমুখ একত্র মিলিত, বাদ্ধিত সহম্রগুণে- 
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ । 
সে সুখ আশায়, নশ্বর ইন্দিয়-লালসায়, 
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম। 
নশ্বর এ দেহে তব কেন অঙ্তরাগ ? 
এসো! বসি ঠৌহে ধ্যানে, 
ধ্যান-সম্মিলনেস্ষউভয়ে অনন্তে যাই মিলি।” 
কাঞ্চন” “নিয়ত অনস্তভাবে তুমি মোর হদে, 
সান্ত নহে--অনস্ত সে ভাব ! 
অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে ; 
ধ্যানে ব! নয়নে পার্থক্য লা হেরি নাথ, 
প্রত্যক্ষ দেবত1 তুমি হৃদয়-ঈশ্বর় 1” 
অশোকের গানে নাটককার নুতন সাড়া তুলিয়াছেন, যথা ৯) 'নর'দেছে তযে কেন এসেছি 
ঘবে, যদি ভালবাসা নরে বিলাতে লারি'। (২) 'মানস-সরে চিত-কমজকলি জ্ঞানারুণ ছেরিগহাসে? 
€৩) “কায়-বাকা মন নহে তো আমারি, সকলই তোমারই-বারি সনে ববে মিশীইবে বারি 
সবানাতাবে গানগুলি আংশিক উদ্ধত হইল। ব্হুতত্বপুর্ণ সংঘাতমুখর অশোক নাটকখানি নুধী-দর্শক 
বা! পাঠক সমাডের তৃপ্তিকর হইয়াছিল। কোন কোন ভূমিকার অভিনয় দোষে রজমধ্ে বেশিদিন 
আতিনীত হয় নাই। 
গিব্শচন্দের ধত্িহাসিক দৃশ্ঠকাব্য-বিতাঁগের আলোচনা! এইখানেই শেষ হইল। পাঠকব্গ 
এইশবভামীয় আলোচনার ভিতর হইতে উহার দোষগুণ দেখিয়া লইবেন। 


বিবিধ নাটক বিভাগ 


গিরিশচন্্র কতকগুলি বিক্ষি্ত নাটক রচন! করিয়াছিলেন। কোন নির্দিষ্ট ধারার মধো উহারা 
আসে না, ভজ্জন্ত এই বিভাগের অন্তর্গত কর! গেল। 


মাকৃবেথ' 


ম্যাকৃবেথ নাটকখাঁনি মৌলিক নহে, বিশ্ববিশ্রুত শেকসপীয়রের ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ মাত্র। 
এ নাটকখানি ১৮৯৩ খুষ্টান্বের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে বীডন্স্ট্রীটন্থ মিনার্ডা থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হইয়াছিল; উক্ত থিয়েটার এই নাটক লইয়া প্রথম খোল! হইল। শেক্পপীয়রের শব্দ বিস্তাগ 
কৌশল (৫10009), প্রকাশতঙ্গী (6016), অন্তর্গত-ভাঁব 18১1720, এমন কি ছন্দঃ (5৩186) পর্যন্ত আতী 
করিয়! লইয়া (89812/1816) হুবহু ভাষান্তরিত করা কম শক্তির পরিচায়ক নহে] গিরিশচন্্র এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ম্যাকবেথের অস্থুবাদে মুগ্ধ হইয়া! বিচারপতি চক্রনাধব ঘোষ ও স্তর 
গুরুদাস, একাসাইস্‌ ডিপার্টমেন্টের সর্বময়কতণ নুবিখ্যাত কে, ছি, গুপ্ত এবং নুগসিদ্ধ ব্যারিস্টার 
পি, এস, রায় একযোগে উচ্চ মন্তব্য গুকাশ করেন। বি্াসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও সাংবাদিক 
এন্‌ ঘোষ, বুভাষাবিদ্‌ ইরিনাথ দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীবিগণও একবাক্যে এই অন্বাদের 
সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। শেক্পগীয়র যে অনুকরণীয় ভাষা ডাকিনিগণকে কথা! বলা ইয়াছিলেন 
দে ভাষ! যে ভাষাস্তরিত হইতে পারে গিরিশ্চন্দ্রের পুথগামী কাহাঁবও মনে এ ধারণা ছিল না। 
তদানীন্তন শিক্ষিতসমা শ্রদ্ধার চক্ষে এ অভিনয় দেখিলেও দর্শক-সাঁধাঁরণ প্র নাটকের রৌদ্ররস বুঝিতে 
পারেন নাই। নাঁটককারের মনে শ্েক্সপীয়রের অন্ত নাটকের তর্জমা করিবার ইচ্ছা! থাঁকিলেও 
রন্গাপয়ে অর্থাগম না হওয়ায় তিনি তাহা কার্ষে পরিণত করিতে পারেন নাই। অনুদিত অংশ 
ইংরাজীর পাশী-পাশি রাখিয়! সৌন্দর্য দেখাইবার স্থান ন' থাকায় এই খানেই সে চেষ্টায় বিরত হওয়া 
গেল। এখানি বিখ্যাত ট্রাজেডি শ্রেণীর নাটক। 


মুকুল-মুগ্তরা 

মূকুল-মুগ্তরা নাটকথানি ১৮৯৩ খুষ্টাবের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বাঁডন্স্ট্রীটস্থ মিনাতা থিয়েটারে 
গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি নিলনাস্ত নাটক। কপট সংসারে অকপট প্রণয়ের খেলা এই 
নাটকের উপজীব্য। প্রণয় ব্যাপারে আত্মোৎসর্গ যে কি বস্ত তাহার পরিচয় এই নাটকে আছে। 
প্রেমের টানে তারা নারী মূক নারীর গতি আজীবন মৃক থাকিবার সংকল্প লইয়া বাঁগ বৈদথথপূর্ণ 
চন্্ধ্বজের গ্রেমোৎসর্গ এবং অজানতিমিরাচ্ছন্ন বোধহীন মুকুলের প্রতি মুঞজর! নারী কৃতবী রাজকুমারী 
অকৃত্রিম প্রণয়-জ্ঞাপন এ নাটকের বর্ণিতব্য বিষয় । 

মরজগতে আধ্যাত্মিক প্রেম (2186078০ 10০) সম্ভবপর হুইয়া উঠিলে তাহার পরিপান্ 
(98210900289) বা বংশ (28:5008) কিরূপ হওয়া উচিত এ সকলের মনোবিজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
নাটককার নিপুণহস্তে সম্পয় করিয়াছেন। আাতিরূপ গঠনে নিদ্ধহস্ত গিরিশচন্তর বরুপটাদ ও ত্জনরাম 
চরিআঘয়ে নূতন এক পরিকল্পনা! দিয়াছেন। আধ্যাত্মিক প্রণয়-জাপক গীতিপঞ্ডে (51101 90128) 


৩২৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


নাঁটকখানি তরপুর। অতিনয়কালে এই নাটবখানি দর্শক লাধারণের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা! উতয়ই 
আকর্ষণ করিয়াছিল। 

ইহার কয়েকটি সংগীত প্রাধান্লাভ করিয়াছে, স্থানাতাবে এগুলির প্রথম ছত্র মাত্র এখানে 
উদ্ধত হইল £--(১) কেন ফুল ফোটে কে জানে, কেন যায় শুকায়ে বরে কি অভিমানে? (২) কে 
গানে মজাবে নয়নে, না বুঝে অবোধ-আঁখি কি ছবি একেছে প্রাণে", (৩) « আমায় ) বিলিয়ে দিতে 
চাও কি প্রাণ-সই, বেধেছ ভালবাসায় আর তো! কারো নই।' (৪) “ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় 
পায়? বুঝি ছেঁড়। ফুলের তালবাসা--কথায় কথায় ছড়িয়ে যায় ॥ (৫) "মান কি তোরে শিখাই 
সাধ করে। যে নারীর মানের আদর জানে, প্রাণ দিতে হয় তার করে।" 

নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলি যে সকল কবিতায় কথা কহিয়াছে তাহার রচনাতঙ্গী চমৎকার। 
গিরিশবাবুকে যে মহাকবি বল! হয় তাহার প্রমাণ এঁ সকল অনবস্ত সরল কর্তার মধ্যে পাওয় 
গিয়াছে। নাটকখানি প্রন্কৃতপক্ষে চতুর্থ অঙ্ষেই সমাণ্ড। মিলনান্ত নাটকের যেটুকু মিলন তখনও 
বাকি ছিল তাহা এঁ অঙ্কের আর একটি দৃশ্ত বাড়াইয়। দেখাইলেই চলিত। নাটককে পাচ অঙ্কে সমাপ্ত 
করিতে হইবে এক্লপ ধারণার বশবতাঁ হইয়া অযথা অন্ববৃদ্ধি কর! গিরিশচন্ত্রের মতো কাত নাট্যকারের 
উপযুক্ত হয় লাই। এই নাটকখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা পঞ্ডিত বিহারালাল সরকার 'অস্মভুমি' 
পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎনু পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন। 


মনের মতন 


মনের মতন নাটকখাঁনি ১৯০১ খুষ্টাবের ২০শে এপ্রেল ভারিখে বীডন্‌ট্রীটস্থ ক্লাঁসক 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশ পারন্ত-উপন্াস হুইতে সংগৃহীত . এখান 
মিলনাস্ত কমোর্ড। নাটিকার হাক্কাভাব [করূপে নাটকের গভীরভাবে উন্নীত হইতে পারে তাহার 
পরিকল্পনা (৫০8180108) নাটককার এই নাটকের মধ্যে করিয়াছেন। পরলোকগত প্রসিদ্ধ 
সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনাবিলুগ্ধ 'রঙ্গালয়' পত্রিকার ত্বিস্তে এই নাটক 
সমন্ধে ধারাবাহিক সমালোচনা বাহির হুইয়াছিল। বহুবর্ষের ব্যবধান-্নিত অনবধানতায় সেই 
পত্রিকাগুলি নষ্ট হইয়! গিয়াছে এবং সে সমালোচনার কিছুই আর এখন মনে নাই। এ 
নাটকখানি যে শক্তিশালী তাহার পরিচয় ইহার ক্রমিক অভিনয়ে ও অগণিত দর্শক সমাগমে বুঝ! 
গিয়াছিল। 

ইহার সংলাপগুলি চরিব্রুবিশেষের মধ্যে কখন লঘু কখন গুরু হইয়া বেশ নুগ্রযুক্ত হইয়াছে। 
এ নাটকের মধ্যে নাটককার অপূর্ব কৌশলে প্রেম ও সংশয়ের সংঘাত আনিয়াছেন। স্থান ও পাত্রতেদে 
রসিকতা! বেশ সরস হইয়াছে । তাহার নমুনা! এইরূপ £--"সাঁলি--'কি ! রূপের গরবেই যে ফেটে 
মর্ছ দেখতে পাই'। কাউ--“ঞতক্ষণ ফেটে মরতুম, কেবল তোমার রূপ দেখে গ্রাণ রেখেছি। 
তোমার রূপলি চুলে গ্রাণ তিন পাক খেয়েছে! তোমার কৌক্ড়া চামড়ায় প্রাণে গাম্ছা মোড়া 
দিচ্চে, তোমার ভোবুড়া বদনে মনটা তুবড়ে বসে গেছে; আর যেটুকু বাকি ছিল, বিশাল গলার 
বঙ্কারে কোটরে স্েঁদিয়েছে। * & 'সানি--“তুমি কি প্যাচ1?' কাউ-প্যাচা কেন--বৌচার 
বৌচা, ত' নইলে রাস্তায় দাড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথ! কই !” 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩২১ 


তীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেলের! ও কাউলফের নির়লিখিত কথোপকথনের মধ্যে নাটিকার 
হান্কীতাব নাটকোচিত প্রথম সংঘাত এইরূপে লাভ করিল +--“দেলে--'* * এস গোলাম, কাছে 
বসো! (হম্ত ধরিয়া উপবেশন করানো ) কাউ--”ও কি কচ্চো--ও কি কচ্চো?” এ দৃহ্েই ছিতীয় 
সংঘাত এইকূপে দেখ! দিল :--"কাউ-_“গোলাম, এ দিকে আর! দেলেরার কুশল-কামনা করে এই 
মদিরা পান কর্‌।” পদেলে-_-'আমি গোলেন্দাম আর কাউলফের প্রেমে এই গুল্‌-সরাপ পান করি! 
( কাউলফের প্রতি) তুমিও পান কর, যেন গোলেন্দামের প্রতি তোমার ষে প্রেম-অতিলাষ আছে, 
তাহা পুর্ণ হয়।' তৃতীয় সংঘাতটিও এ একই দৃশ্তে এইরূপে আসিয়াছে £-_“দেলে--'& * কি লো 
কি--মনিয়! বল্‌তো, আমার সব মনে পড় ছে না।” “মনি-হ্যাঁ-হ্যা-্-লে প্রেমের তুফান চলে।'" 
“কাউ--, উত্থিত হইয়া!) আমি তবে এ স্থান হ'তে যাই।” মির্জা--“কাউলফ্‌১1” কাউ _ 
জনাব।” এই তৃতীয় সংঘাঁতের প্র নাঁটিক হইতে সহসা-পরিবতিত নাটকের চতুর্থ সংঘাত এইরূপে 
আসিল £--“সানি--“কোথায় যাব, এরাত্রে কোথায় তারে খুঁজবো।?” পদেলে--যেখানে হয়-. 
যেথায় সে আছে। “কাউলফ--কাউলফ.| দেলেরা তোমায় খুজচে'--এই বলে চীৎকার কর। 
গভীর নিম্ত্ধ নিশিখিনী তে করে চীৎকার কর,_ দেলেন্না তোমায় ডাকৃছে--দেলের! তোমায় ভাকৃছে 1” 

উপরি উক্ত চাঁরিটি সংঘাতে যথাক্রমে কাউলফ্‌, মির্জান ও দেলেরার যনোমধ্যে ষে ঘন্ব উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহ।র প্রশমনং নাটকটির প্রতিপান্ত বিষয় । দেলেপার একটি পরিহাসের মধ্যে নাট্যবীজ 
উপ হয়৷ কিরূপে বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিল তাহা! বাস্তবিকই চমকপ্রদ ব্যাপার। 

চরি হিসাবে কাউলফ, দেলেরা, গোলেন্দাম ও মির্ভান নিঙ-নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। ঢরিব্রগুলি 
অপূর্ব । ফকির চরিত্রটি ত্াগীর আদর্শ। সংসারীর ও ফকিরীর তাৎপধ্য-নির্ণরকালে ফকির এক 
স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন £--”ফকিরী নিয়েও আমি তো! ভগবানের সংসার ছাড়া নই। তোমায় 
বলেছি, সম্তাপ দূর করাই ফকিরের সাধন। * * সংসারে সুখ-_বিশ্বাস, ছুঃখ-_লন্দেহ। & * মানবের 
হিতসাধন ফকির ও সংসারী উভয়েরই কার্ধ।” আর একস্বানে বাদশাহকে ফকির এইরূপ 
বলিয়াছেন :--“বাদ্‌শা, বুঝতে পেরেছ--সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাকুলে। 
ভগবানের সংসার প্রেমের সংসারম্বরূপ জ্ঞান হ'লে,_-কার্ষের নিমিত্ত কার্য কল্পে,--পরহিত সাধন কল্পে 
ফকিরী ও বাদ্‌শাই ছুইই সমান !' 

মনের মতনের গানগুলি অভিনয়কালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, স্থানাভাবে 
প্রগুলির প্রথম ছত্র-মাত্র উদ্ধৃত হইল £--( ১) “খাল কেটে লো লোনা জল এনে, আখেরে কি 
হয় কেজানে। (২ ) "আমার অগাধ জলে জাল ফেলা ।' (৩) “বল না বিন্বে কি দরে, এ 
হাঁটে কেনা-বেচা যতন-আদরে।' (৪) “মনের মতন নয় ত পোড়া মন, যতনে রতন এনে 
করেছিলো অযতন।” (৫ ) “এখনে! ত আমায়-আমি রয়েছি ! তাহার বিরছে সখি, কি বল সহেছি ?' 
(৬) "সুখের শ্বপন বার তেঙ্গেছে সে আসে ফকিরের ঘরে।' (৭) যেন যারে চায়, সেই 
ত তারে পায়। হাওয়া ধরে নইলে কেন ফেরে ছুনিয়ায়।' (৮) 'বুঝি ধরা দেছে, নইলে কে 
ধরে।' প্রবর্তা সংগীত দুইটি হিন্দী সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধিকর। উহার প্রথমটি সন্ধাস্থচক গীত 
(১) “গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া কুছ, মালুম হায়?" দ্বিতীয়টি পরমাম্মা বিষয়ক--(২) 
'লাগ! রছো! মেরি মন। পরমধন কি মিলে বিন্‌ যতন । 


৩২ দৃশ্তকাবা-পরিচয 
তপোব্ল 


তপোবল নাটকানি ১৯১১ খুষ্টাবের ১৮ই নতেম্বর তারিখে বীভন্স্রীটস্থ মিনার্ড! থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছিল। রামায়ণ হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত, কিন্ত এমনই নৃতন ছ্ীচে নাটককার ইহাকে 
টাঁলিয়াছেন যে এখানিকে সম্পূর্ণ নৃতন নাটক বল! যায়। পৌরাণিক বশিষ্ঠ-িশ্বীমিত্র সংবাদকে 
সামাজিক সাম্যবাদের (৫০:100:805) উপর প্রতিষিত করাই নাট্যকারের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। এখানি 
গিরিশচনের সর্বশেষ পৌরাণিক নাটক । ইছার আলোচনা যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট হয় নাই। এক্রটি মার্জনীয়। 

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মধিপদ-লাভার্থ তপন্তার শক্তি-গ্রদর্শন ব্যাপারটাই তপোবলের দার্থকতা। 
লোভ প্রণোদিত ক্ষত্রিয়োচিত বল, বাীর্ধ, দস্ভ ও অভিমানের সহিত ব্রা্ণোচিত অভিমানশৃন্ততা ও 
তিতিক্ষার হন্দে ব্রা্মণ্যেরই জয় ঘোঁধ্তি হইয়াছিল। এ ত্রাহ্মণাধর্ম জন্মগত অধিকারে প্রতিষিত 
হয় নাই, তপস্যার অজ্জিত শক্তির লব্ধ হইয়াছিল। কালের ব্যবধানে ইহাই সাম্প্রদায়িকতার 
সৃষ্টি করিয়া জাতির অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাই, বতর্মান সামাজিকদিগের চক্ষে 
অঙ্গুলি দিয়া! পৌরাণিক বর্ণাশ্রমধর্মের গগ্রতিষ্ঠা যে গুণগত ছিল এবং বংশগত নহে তাহাই দেখাইয়া 
দিলেন। সবধবিধ সাধনার মতো আধ্যাত্মিক সাধনারও সংস্কার, প্রতিবেশ ও ক্রম আছে। 
জন্মার্জিত সংস্কার সাধনার সভায় না হইলে সিদ্ধিলাভ স্বদূর-পরাহত হইয়া যায়, অন্তরায় জীব 
মাত্রেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিত। খচীক খবি গদত্ত ব্রম্মতেজঃপুর্ণ চঞ্চ খাইয়া গাধিরাজ পত্বী 
বিশ্বামিত্রকে গসব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই দৃশ্ততঃ বিশ্বামিত্রের পূর্বসংস্কার হইয়! 
দাড়াইয়াছে। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়! উগ্রতপঃ্ধারা বিশ্বাত্িত্র গ্রথমে রা্ষষিত্, পরে বলিদানার্থ 
আনীত গুনঃশেফ নামক ব্রাহ্মণ বালকের ভীবনের পরিবতে” নিজ জীবন বলি দিবার সংকল্প করায় মহধিত্, 
এবং পরিশেষে বশিষ-দারণ-যজ্জঞে পুরোহিত পদে বৃত স্বয়ং বশিষ্ঠটদেবের আত্দানাদর্শ সম্মুখে অন্ুঠিত 
হইতে দেখিয় এ বিশ্বীমিপ্রই আবার ব্রাহ্মণত্বের মহিম! হৃদয়জম করিয়া অভিমান ত্যাগপূর্বক ক্ষমাতিক্ষা 
করিবার জ্গ্য বশ্ষ্ঠের চরণোপাস্তে আত্মনিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ তখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিশ্বামিত্রে 
গ্রতভিঠিত দেখিয়া ব্রহ্মার বরদ্ত ্রমা্তিত্ব মাঁনিয়! লইলেন, নাটকও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইল। 

পূর্বাপর বিদুষক চরিত্রে নাটককার অসামান্ত সাফল্যলাত করিয়্াছিলেন। এই নাটকের 
সদানন্দ চরিত্রটিতে বিদুষকের চিরাচরিত ভোজন-প্রিয়তা ও রাজগ্রীতির উপর অদ্ভুত আত্মুত্যাগ- 
পরায়ণতা৷ দেখাইয়া! নাট্যকার এঁ চরিক্রটিকে আরও মধুর করিয়াছেন। এই নাটকে দৃশ্ঠপটের 
সাহাধ্ে ইন্ত্রজাল স্বষ্টির অনেক কৌশল আছে, তনাধ্যে শকুস্তলাকে ক্রোড়ে লইয়া মেনকা কিরূপে 
বিশ্বাগিত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হটয়াঁছলেন তাহার তঙ্গিম! দেখিয়া বহুকাল পূর্বে বোথাই প্রদেশের 
রবিবর্মা-অঙ্কিত চিত্রপটটিকে স্মরণপথে আমিয়! দেয়। সংগ্ীতবিভাগে ব্রদ্মণ্যদেব ও বেদমাতার 
সংগীতে নুন সাড়া পাওয়া গিয়াছে, স্থানাভাবে উদ্ধত হইল না। রূপ না! থাকিলে শুধু লালসার 
প্রেরণায় কি করিতে পারে-_এই সম্বন্ধীয় অক্গরাগণের একটি সংগীত বেশ উপাদেয় হইয়াছে। 
নাঁটকথানি 11580 ও 111:801৩ নাটকের মিশ্র ভাব লইয়া! রচিত। 

এখানেই গিরিশচন্ত্রের সর্ববিধ নাটকবিতাগীয় আলোচন! শেষ হইল। 


নাটিকাধবিভাগ 
গিরিশচন্ত্র নাটিকাবিভাগে কি নৃতনত্ব দিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সন্ধান করা যাক্‌। 
দোললীল! 


দৌললীল! নাটিকাখানি ১৮৭০ খুষ্টান্বের ১৮ই মার্চ দোল পুণিমার দিনে তৃবন নিয়োগীর ভাশানল 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকাঁরের নাম নাই। ইহার নৃতনম্ব; 
এই যে, এখানি রঙ্গমঞ্চের রক দিয়! হোলি বিষয়ক প্রথম নাট্যগীতি ঃ ইহার পূর্বে নাট্যসাহিত্যে 
হোলির গান ছিল না। ছন্দোবদ্ধে পনাবলির আকারে সংলাপগুলির মধ্যে হোলির গান আত্মবিকাশ 
করিয়াছে। 
ষায়।তর 


মায়াতরু নাটিকাঁর উল্লেখযোগ্য নৃতণত্ব কিছু নাই। ইহার দুইটি গান খুব নাম কিনিয়াছিল, 
স্থানাভাবে প্রথম লাইন উদ্ধত হইল £--(ক)'ন! জানি সাধের গ্রাণে কোন্‌ প্রাণে প্রাণ পরায় ফালি।, 
(খ) “হাস রে যাঁযশী হান প্রাণের হাসি রে।' এখান ১৮৮১ থুষ্টাব্ধের ২২শে জানুয়ারি তারিখে 
প্রতাপ জন্রীর স্তাশানণ [য়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিগ। 


মোহিনী প্রতম! 


মোহিনীপ্রতিম! ১৮৮ ১ খৃষ্টানদের ৯ই এপ্রেল তারিখে প্রতাপ জছরীর স্তাশানল থিয়েটারে প্রথম 
অভনীত হইয়াছিল। মত্যকার সৌন্দর্যের উপাসক সহজেই সত্যবদ্ধ হয়। যদি কেহ এ সত্যসন্ধের 
যধ্যে স্বার্থের বিসর্জন নিঝি্মনে বপিয়া দেখে, তাহা! হইলে সেই দর্শকেরও স্বার্থসেবার খোলস 
আপনা-হইতে খসিয়' প্ড়ে--এই তত্বভ[ভিটিই নাটিকাথানির নুতন পরিকল্পনা। হেমন্ত ও নীহার 
পরম্পর সতাবদ্ধ থাকিয়া! [নঃস্বার্থ প্রেমের উপালনা করিয়াছে । বারবন্তা সাহানা| তাহাদের সংস্পর্শে 
আসিয়া প্রকৃত প্রণয়ের মর্ষ বুঝিল। ইহার সংগীতের মধ্যে ( ক) 'প্রাণের মত পেলে পরে, প্রাণ 
কি কার মানে মানা, (খ) “যতনে কিন্ব যতন, মশের আগুন কিন্ব কেন? (গ) “জানি নে 
কেন যে ভালবাসি'--এই তিনখাি গানের মাত্র গ্রথম লাইন স্থানাভাবের দন্ত উদ্ধত 'হইল। এগুলি 
দুর পল্লীগ্রামে আজও গীত ইইণ্ে গুন! যাধ। 


আলাদিন 
আাদিন নাটিকাখানি মোহিনীগ্রতিমায় সহিত একসঙ্গে একই তারিখে প্রতাপ অন্রীর 
হাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এখানি গিরশবাবুর নামে কলঙ্কলেপন করিয়াছে 


রি ৮ »্যগ 


আরব্য উপন্যাসের এই গল্পটি বালা, ছন্নী ও উর“ মিশ্রিত ছড়ায় এক অগা-খিচড়িতে পরিণত হুইয়াছে। 
ব্র্জবিহ।র 


ব্রজবিহার নাটিকাটি ১৮৮২ খুষ্টান্ের এগ্রেল মাসে প্রতাপ অন্রীর ভাশানল থিরেটারে প্রথম 
অতিনীত হুইয়াছিল। সংগীতের নুধাবৃষ্টির মধ্যে এ খানি অভিনীত হইয়াছে । নাটকীয় চরিক্রের 


৩২৪ দৃশ্তকাব্য-্পরিচয় 


উত্তর-প্রত্যুততর গানে-গানেই চলিয়াছে। এ নাটিকার ইহাই নূতনত্ব। সংগীতের মধ্যে যেগুলি মধুর, 
স্থানাতাবে সেগুলির প্রথম ছত্র উদ্ধত হইল :--( ক) €কেনরাই। একৃল! বসে, বয়ান ভাসে নয়ন 
নীরে?' (খ) ধরমকরম সকলি গেল লো! শ্ামাপূজা মম হ'ল না।' (গ) 'যেব্রতে হয়েছ 
ব্রতী, কর গোগী উদ্যাপন, (ঘ) আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নেই নি কারে, (ও) 'শিরতে 
বসন্তানিল, পিককুল তোল তান, কুমুদিনী সনে হাসি, নলিনী খোল বয়ান।* এই গানগুলির আকর্ষণে 
রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ হইয়! যাইত। 

মলিন-মাল। 

মলিনমাল! নাটিকাটি ১৮৮২ খুষ্টাবের ২৮শে অক্টোবর ভারিখে প্রতাপ অন্রীর স্তাশীনল 

থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইওরোপীয় অপেরাবিশেষের অনুকরণে এখানি রচিত, এবং 
তাহাই ইহার নৃতনত্ব। গল্লাংশটি এইরূপ £-_লাক্ষারাজ তন্য় লহর বিমাতার কুপ্রস্তাবে অসম্বত হইয়! 
তত্প্রদভত কুম্থমমাল কঠে দোলাইয়া উহ]! মলিন করিয়াছিলেন। সপত্বী-তনয়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক 
আরোপ করিয়া বিমাতা তখন লহরকে এক ভগ্ন তরীতে চড়াইয়! সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। 
পরিশেবে পিতা! লাক্ষাধিপ কর্তৃক এ কলহ্কলেপ ক্ষালিত হইলেও লহর নির্বেদাতিশয্যে নিজ জীবন এঁ 
মালার সহিত সমূদ্রগর্তে ডালি দিলেন। নবানুরাগিনী মালদ্বীপ তনয়! বরুণা লহরের অধর্শনে 
অশ্রন্জলেরই মাল পরিলেন। 

হীর!র ফুল 


হীরার ফুল নাটিকাখানি ১৮৮৪ খুষ্টাব্বের ১৬ই এগ্রেল তারিখে বীডন্‌ সষ্টীটম্থ গুমুখ রায়ের 
স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নূতনত্বের মধ্যে ইহার গানগুলি বড়ই জনপিয় 
হইয়াছিল। কয়েকখানির প্রথম ছব্র এইন্দপ £--(ক) “মরি কি সাধের উপবন? ফুটেছে মাঁণিক 
হীরে চুরি করে মন॥' (খ) "জান না কেমন ফুল-*র, হৃদয় পরে বাঁজলে পরে কাপে কলেবর।' 
(গ) «দেখব উঠে কমল কোথা যায়, এখনি ফেল্ব কেটে আয লো! ছুটে আয় ।” (ঘ) “সাগর কুলে 
বসিয়া বিরলে, হেরিব লহর-মালা।' (উ) “যদি কেউ যত করে, রত্বমাল। দিই গো তারে।' 


মলিন1-বিকাশ 


মলিনাঁবিকাশ নাটিকাঁটি ১৮৯০ খুষ্টান্দের ১৩ই সেপটেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ সটার 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এই নাটিকাখানিতে নাটিকার আসলরূপ ফুটিয়া উঠিয়াহে। 
গিরিশচন্দ্র নাটকের ন্তায় নাটিকা-গঠনেও যে নিপুণ ছিলেন তাহার আদর্শ জন সাধারগকে 
এই গ্রথম দেখাইতে পারিলেন। ইহার সংগীক্চগুলি বড়ই মধুর। এককালে এগুলি বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে গীত হইত; যেগুলি সম্যক্‌ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল সেগুলির প্রথম ছত্র এখানে 
উদ্ধ ত হইল ₹-(ক) পাখি তোর পেলে মধুর স্বর (খ) “মরিকে রমণী বিপিনবাসিনী' (গ) 
“মনের কথ! মন কি জানে সই" ( ঘ) “যদি এ মনোমোহিনী পাই (৩) “কি জানি পারি কি হারি। 
(চ) “ভালবাসি বিভূতি তোমায়” (ছ) “কে তুমি রমণী সেজেছ যোগিনী, (জ) 'হাদয়-মাঝারে 


গারশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ৩২৫ 


প্রতিম! বিহরে, (ঝ) “দেখলে ভারে আপন-হারা হই,, (4৪) “ওলো সই তুই তো একা নয়,” 
(ট) এমন কেড়ে নে দেখ গে! পালায়,” (5) “প্রাণে প্রাণে ফুলের ডোরে বীধলে ফুল-শর।' নাটিকার 
মধ্যে যমল গান (4০) গিরিশচন্্ এই নাটিকায় প্রথম স্থাষ্টি করিলেন। 


মহাপুজ! 


এখানি উদ্দেশ্টমূলক কাব্য। নাট্যাকারে গ্রধিত হইলেও ইহার মধ্যে নাট্য-বীঞজ নাই। ১৮৯০ 
খু্টাবের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স.টলার থিয়েটারে ইহা গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
পর্রখানি কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন সন্ধীয় রূপক। 


আৰুছোসেন 


আবুহোসেন নাটিকাখানি ১৮৯৩ খুষ্টাব্বের ২৫শে মার্চ তারিখে বীডন্‌ সউ্রীটস্থ মিনার্তা থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বোগৃদীদের খলিফ হারুণ-উল্-রশিদের প্রসিদ্ধ গল্প অবলঘন করিয়া! এই 
নাটিকাটি রচিত হইয়াছে । ইহার রচন! রতি বড়ই নুন্বর। গানগুলি যেমন সৌন্দর্যগুণে প্রাণের 
উৎস খুলিয়া দেয়, সংপাপগুলিও সেইরূপ ওঁ গানের ছন্দেই নৃত্য করিতে থাকে । ইহাই এ নাটিকার 
বৈশিষ্ট্য । কৌতুক-নাট্য বলিয়া! ইহার কৌতুকগুলি বড়ই ফুটন্ত। লাটিকাকার সংগীতগুলির ভাষা 
কোনটা বাঙ্গাল কোনটা হিন্দী, উর্দু ও ফারসী শবে মিশ্রিত করিয়া রচনা করিয়াছেন। এগুলি 
ন্ুর-তান-লয়ে যখন গীত হইতে থাকে তখন আবুহোসেনের ভাষায় বলিতে যাইলে 'পরী-নাঁঞ্ছোব কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। এ গানগুলির এমনই প্রভাব যে বাঞ্গালার সর্বত্র এমন কি উত্তর-পশ্চিম ও বিহার 
প্রদেশের বহুস্থানে আজও তাহার! গ্ীত হইতে শুনা যায়। যমল সংগীতের আরম্ভ 'মলিনা-বিকাশে' দেখা 
দিলেও এই নাটিকার মধ্যে উহার মূর্ত-গ্রকাণ নৃঙ্ের সহিত স্থানলাভ করিয়াছে । সংগীতের আধিক্য- 
বশতঃ উদ্ধৃতির উপায় নাই, কারণ এগুলি এতই সুন্দর যে বাছাই চলে না। 


স্বপ্নের ফুল 


্বপ্নের ফুল নাটিকাখানি ১৮৯৪ খুষ্টাব্বের ১৭ই নভেম্বর ভারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটঙ্থ মিনাভ 
থিয়েটারে 'প্রথম অভিনীত হইয়াহিল। এখানি খানি প্রতীক-জাতীয় _ নাটিকা (55205010), এ বিতাগেও 
গিরিশচন্দ্র পথিকৃৎ ছিলেন। যৌন-প্রেমে মাস্থষের মনের ভিতরে যে সকল অবস্থার উদয় হয় 
সেগুলিকে ধার, অধীর, মনহারা, মন*্খরা, বেলা, বুথ প্রভৃতি নাম দিয়া পৃথক-পৃথক চরিত্রে 
রূপায়িত করা হুইয়াছে। সাধ মিটাইয়া ফেলা প্রেম নহে। প্রেম কি বস্ত তাহ! এ নাটিকার বেলা 
চরিত্র এইরূপে বলিয়াছে £--বামীর অন্তে ছেলের আদর, সে ছেলের জন্টে শ্বামী পর হয়। তোমার 
বন্ধুর জন্তে তোমার আদর, ভোমার জন্তে তোমার বন্ধু পর। পুক্ুষ হয়ে কি এ কথা বুঝবে? 
বুঝবে না। তোমার সন্তানকে স্তন দিচ্ছে, তোমার কাছে আস্তে দেরি হচ্ছে, তোমার সয় না। 
এ কথ! তোমার বোঝ বার নয়!” “প্রেম আত্ম-বিসঙ্জনে--আত্মপোধণে নহে।” ধীর চরিত্রের 
সহিত মনহারার সর্বশেষ সংলাপটিতে এই নাটিকার অন্তনিহিত রহশ্যটি উদবাটিত হুইয়াছে। সেটি 
এই +--“ধীক্স-“যে আমায় প্রসব করেছে, সে জগৎ প্রসব করেছে, তার পা আজ আমি প্রেমে ধল্পেম, 

৪২ 


৩২৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
দেখিস্, পায়ে আর ঠেলিস্‌ নি।” “মনহারা--দেখলি। কেমন মোছের কাটা প্রেমের কাটা দে উঠে 
গেল, এখন ছুটোই ফেলে দে। চল্‌, তোর হলো, অরুণোদয় হয়েছে, আর ত স্বপ্ন নেই।” ভীবস্মুজির 
পুর্বাবস্থা এইরূপেই পংঘটিত হয়| 'অনধিকারীর ইহা বুঝা! কঠিন। 
ইহার সংগীতগুলি নাটিকাগত উদ্দেশ্ের পরিপোষক-ভাবে রচিত ও গীত হইয়াছে, মাত্র শেষ 
সংগতটি উদ্ধত হুইল দুটো ক1টা ফেলে দে দেখ) সেই সেই সেই রে। দেখ, খুঁজে পেতে, আর 
কি পাবি, আমি ত নেই রে॥ থেমেছে ঢেউ, নাইক আর কেউ, জলে মিশাল ঢেউ, কই কই নাই ত 
বেউ, হেতা আমি নেই, তুমি নেই, সেই সেই সেই এই |” শ্রীশ্রীরামকুষ্। পরমহংস দেবের উপদেশ 
ইহাতে অন্তনিবিষ্ট রহিয়াছে। অধাাত্ব-তন্বে জানা যায় যে দেহের মধ্যে মানুষের মন নাই--মনের মধ্যে 
| দেহ আছে। মনেরই কতবটা অংশ ঘনীভূত হুইয়া এই স্থুল দেহের আকার ধরিয়াছে। দর্শনশান্ত্েও 
| বছে মলোময় কোষের মধ্যে গ্রাণম্যম কোষ এবং ভাহারই অভ্যন্তরে অন্নময় কোষ বা! স্থল দেহ। ভাব 
মিনেরই ধর্ম। 
ফশীর মণি 
ফণীর মণি নাটিকাখানি ১৮৯ খুষ্ঠান্বের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বাঁডন্‌ স্ট্রনটস্থ মিনা 

থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত রূপকথা হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত। 
রূপকথার প্রহেলিক৷ নাটিকাকারের রচন! কৌশলে ইন্ত্রঙাল সৃষ্টি করিয়াছে । নাটিকার প্রাণময় 
সংগ্ীতগুলি এককালে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে-মুখে ফিরিত। স্থানাভাবে এগুলির প্রথম 
ছত্রমান্র উদ্ধত হইল +-(১) *গুবুর পাড়ে লত! কেনে ফৌস্-ফৌসালি' ( ) 'তুলে ফুল সোহাগ 
ক'রে পরবো লো! খোপায়। বেড়াৰ হাওয়ার মত ফুরু-ফুরে হাওয়ায় (৩) “এনেছি ভাতার-ধরা 
ফাদ, তোরে ধরে দিব সোনার চা্' (৪) “কেনে বনে এলি, মোর মন ভূলালি' (৫) “এলো বর 
দেখ লো! দিগঞ্থর, মুছকে হেসে তোর পানে চায় কবে নিয়ে ঘর' (৬) “ফুরুল রূপকথাটি মুড়ল নোটে। 


হীরক জুবিলী 


হীরক জুবিলী নাটিকাখানি ১৮৯৭ খুষ্টাবের ২ *শে ভুন তারিখে হাঁতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। মহারাণী কুইন্‌ ভিক্টোরিয়ার ৬০ বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ায় তাহার হীরক 
জুবিলী বুটাশ-রাজত্বের সর্বত্র অনুষ্টিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার নাট্যালয় হইতে মহারাণীর প্রতি তক্তি- 
অর্ধ্য এই নাটিকার মধ্য দিয়! প্রদত্ত হইয়াছিল। তাগিদে সৃষ্ট হওয়ায় ইহার নাটিকাগত মূল্য কিছু 
ছিল না। 

পারন্ত-প্রসুন 

পারন্ত-গ্রহুন নাটিকাখানি ১৮৯৭ থুষ্ঠাকের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিঝাগানস্থ স্টার 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাঁটিকাঁকার পারশ্য উপগ্তাসের গল্পকে ভিত্তি করিয়া ইহার 
নাটারপ দিয়াছেন। গ্রীক দার্শনক 1801০5105 এর অন্গুবতাঁদিগের মত ছিল যে +13410589 ০: 
€2))091000350 59 00৩ 5020200200-0010000 01 176)” চার্বাক খষি ইহার সমার্থক কথা সংস্কৃতে 
এইবূপে বলিয়াছেন £--“যাবৎ জীবেদ্‌ মুখং জীবে খণং কৃত্বা স্বতং পিষেৎ।' লাটিকার লায়ক 


গিরিশ্চন্্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩২৭ 


হুরুউদ্দীন উপরি-উক্তভাবে তীহাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত করিয়া পারস্যাদেশীয় দাস-বালিকা 
পারিসানাকে বিবাহ করিবার পর কিরূপে তীহার জীবনের গতি পরিবতিত হইয়া! গেল তাহার 
কাছিনীটি এই নাঁটিকার উপভীব্য হইয়াছে । বহুল পরিমাণে উপকৃত বন্ধুবর্গের কৃতম্্তা! দুরুউদ্দীনের 
জীবনের গতি ফিরাইবার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। 

বোগৃদাদের খলিফ, হারুন্-উল্-রষ্দি ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়! নিজ চক্ষে প্রজাদের ছুঃখ- 
ুর্খশা দেখিয়া ভাহ! দুর করিবার চেষ্টা করিতেন। এই নাটিকার মধ্যে তাহার চরিত্রের সেই দিক্টা 
প্রদশিত হইয়াছে। এ মিলনান্ত নাটিকার বিশেষত্ব এই যে, 1অঘাংসা! বা গ্রাতিহিংস! দ্বারা! নায়ক-নায়িকার 
মিলন আদৌ কলুষিত হয় নাই। নুবরুউদ্ীনের চরিক্রটি গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় অপূর্ব হইয়াছে। 
প্রাণহীন দাস-বাদিকা পারিসান৷ আদর প্রেমিকের সংস্পর্শে আসিয়া আদর্শ প্রেমিকায় রূপান্তরিত 
হইয়া গেল। নাটিকাকার এমনি কৌশলে ঘটনার সংঘাত আনিয়াছেন যে নাট্যক্রিয়ার গতি কোথাও 
ব্যাহত ভয় নাই। 

ইছাব সংগীতগুণি বিশে তাঁবপূর্ণ। স্বানাভাঁবে কতকগুলির গ্রথম চত্রে এখানে উদ্ধত হইল £-- 
(ক) বিস্তার মেদিনী, মানব-বেন্না তুমি বুঝ কি মা শ্াশঙ্গিনী" (খ ) “কাল কি হবে, আঙ্গকে ভেবে 
কিভবে' (গ) জানি না! জীবনে আমি কার' । ঘ) “সে দিয়েছে নবীন জীবন, প্রতেদ কেবল দেছে, 
'প্রাণে রয়েছে নঞ্ধন' ৩) অস্তে তৰ কিন্করে রেখে! জো তর্শয় রাজীব চরণে !' 


দেলদার 


দেলদার নাটিকাখানি ১৮৯৯ খুষ্টাবের ১০ই জুন তারিখে বীভন্‌ স্ট্র"টস্ত ক্লাসিক থিয়েট!রে 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মনস্তত্ব-বিষয়ক রূপক । নাট্যকবি এই ছুনিয়াকে *খের 
বাঁজারের পবিকল্পন! দিয়াছেন £ এই শাঁ্গারে ঢুকিয়া মাস্থুবের মন চোখের “নেশায়' পড়িযা মনে মনে যে 
পিয়াসাণ সৃষ্টি করে, তাহ! “গহন” বনের পাকদগী-পথে ঘুরপাক খাইতে খাইতে কোন গ্রাণবস্ত 
'দেলদারের' সংস্পর্শে আসিরা অভিমাল-শুষ্ঠ স্পুল মনে ভালবাঁসিতে শিক্ষা! করে এবং তখনই মানুষের 
প্রাণে প্রেমেব প্রবাহ অগ্রত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া! যায়। স্রল গ্রাণে রেখা শৃন্ক মনে বিশ্বপ্রেয়ের 
পৃসরা লইয়া সেই ব্য্টি-মান্গুষ সমস্টির প্রেমে মশ গুন হইয়া উঠে। 

গিরিশচন্দ্র এই নাটিকার মধ্যে উপরিউক্ত তত্বটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপারি-লিখিন উদ্ধারচিহু- 
যুক্ত পদগুলি নাটকীষ চনিত্রে রূপায়িত হইয়াছে । “গিরিশচন্দ্র প্রণেত! অবিনাশবাধু বলিয়াছেন-- 
পভাবসঙ্গিনী 'ও শ্বরসগরিনীগণ গিরিশচন্দ্রের এই গীতিনাট্ে নৃতন শ্প্টি। মনের ভাব ও প্রাণের কথা 
যেন মুতিমতী হইয়া ইহাদের সংগীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গ্রীক কোরাসের কা 
কতকট! ইহাদের ছারা পূর্ণ হয়।” দেলদারেধ প্রথম সংগীতের মধ্যে নাটিকার তবগত-ব্যাখ্যা 
(8:19০87:109 ) আছে, স্থানাভাবে উক্তগানের প্রথম অংশটি লিখিত হইল £--”করেছি সাধের 
বাগান শব, ক'রে, হেথা নেশাকাটে, পিয়াস যিটে, আমোদ ছোটে তর্তরে। হেথায় পাতায়-পাতায় 
ফুলে-ফুলে দেখে যে খেলা, তার যায় মনের মলা, হেথা ভালবাসায় ৬।।সরে নে যায় গমোর-ছল।” 
অনুমন্ধিৎসু ব্যক্তি নাটিকার মধ্যে সম্পূর্ণ সগীতটি দেখিয়া! লইবেন। মনের যে অবস্থা! বারা গ্রাণের 
বিস্তৃতি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় নাটিকাকার দেলদার ও শ্বরসঙিনীগণের নিরনলিখিত গানের মধ্যে তাহা 


৩২৮ দশ্তুকাব্য-পরিচয় 


প্রকাশিত করিয়াছেন। সংগীতটি আংশিক উদ্ধত হইল £--*অভিমান ভার সাঁজে যে রাখতে জানে 
মান। তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুলধরা বাগান॥ না জানি কেমন মনের কান, নারে ছাড়তে 
অভিমান। মনের ছলে আগুন জেলে প্রাণ করে শ্বশীন।” এই নাটিকাখানি অভিনয়-কালে বেশ 
নাম কিনিয়াছিল। এখানি প্রতীক জাতীয় নাটিক! ( $/15010870) 1৮ 


মপিহরণ 


মণিহরণ নাটিকাখানি ১৯০০ খুষ্টাবের ৎংশে জুলাই তারিখে বীডন্‌ স্ট্র”টস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। জান্ববতীর বিবাহ বা! শ্মস্তকমণি উদ্ধারস্”এই পৌরাণিক আখ্যায়িকর 
উপর ভিত্তি করিয়া নাঁটিকাঁখানি রূপ গ্রহণ করিযাছে। কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই; পরবর্তী- 
কালে এই গল্পাংশ লইয়! দুইখানি আধ্নিক দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়াছে। 


নন্দ-হুলাল 


নন্দছুলাল নাঁটিকাখানি ১৯০ খুষ্টাব্ধের ১৭ই অগন্ট তারিখে বীভন্‌ স্ট্রশীটস্থ মিনার্ডা থিয়েটারে 
গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। প্রীকৃষে জন্ম ও বাল্যলীল! ইহাতে মূর্ত হুইয়াছে। এই নাটিকার বিশেষত্বের 
মধ্যে ইহার ছুইখানি গান আঞও কীর্ত নীয়াদের মুখে শুন! গিয়া থাকে £--( ক) “পারিতি জানে না, 
তারে প্রাণ দিলি, কেমন পীরিতি এ লো? শ্ঠামের পীরিতে মজেনি স্ব্জনি, ব্রজে আছে হেন কে 
লে?” (খ) প্লীরিতি নগরে বসতি স্বজনি, পীরিতে গঠিত অঙ্গ | দিবানিশি সই হদে প্রবাহিত 
গীরিতেরই তরজ ॥ পীরিতি নয়নে, গীরিতি ব্দনে, গীরিতি গ্রাণে-মনে, মজিব ভঙ্জিব, জলিব স্বজনি, 
পীরিতি-সুখ-দহনে) শ্যামের গীরিতি, নাহি জান রীতি, বিমোহিত অনঙ্গ, ওলে! রসবতী, শ্যামের 
গীরিতি, অনঙ্গ মান-ভঙ্গ।” কীতরন-উপযোগী বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত গিরিশচন্দ্র বিরচিত সংগীতের 
এইরূপ অপুর্ব সংমিশ্রণ দেখিবার ও ভাঁবিবার ভ্রিনিস | 


অশ্রুধার। 


অশ্রধার৷ একখানি শুদ্র রূপক-নাটিক। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণে এখানি ১৯০১ 
থষ্টাব্বের ২৯শে জাুয়ার তারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। হ্হা! 
উদ্দেশ্ঠা বুক, নাট্যুণ বিশেষ কিছু নাই। 


অগ্শাপ 


অভিশাপ নাটিকাখানি পৌরাণিক, ইহার গঙ্জাংশ অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত। ১৯০১ 
খুষ্ঠান্বের ২৮শে সেপটেম্বর তারিখে এই নাঁটিকাখাণি বীডন্স্ট্রটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াঁছিল। অন্বরীঘ রাজার খধিশাপ হইতে মুক্তিলাভ এবং “অদ্ভুত রামায়ণের' 
নির্দেশাহুসারে রামাবতাঁরের বারণ এই নাটিকায় দেখানো হইগাছে:। এই নাটিকার গু-রহন্ত এই 
যে, খবিই হোন, আর সাধারণ মানুষই হোক্‌ মহামায়ার সংসারে বিদ্তা ও অবিস্তা উভয় লহইয়াই 
থাকিতে হয়। মহামায়াই অবিষ্ভারপে রমণী এবং জঞানরপে জননী-। এই উভয়রূপে তীহার পুজা 
না করিলে-রমণী-জননী জান না হইলে তীহা'র মায়! কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না। 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩২৯ 


অভিশাপের সংগীতগুলি বেশ নাম কিনিয়াছিল। বাঁহল্যতয়ে এগুলির প্রথম ছব্র উদ্ধৃত 
হইল £-(ক) 'আমি মজিয়েছি সংসার, তোমার মত কত শত গেছে ছারে খার॥ (খ) “হেম 
বগনে, নেহার গগনে, হাসে উষা! বিনোদিনী" (গ) *প্রেনের বাগানে আমি সদাই দি' সাভার, 
এক ডুবে হই এপার আর ওপার” (ঘ) “কিবা সুন্দর হৃদিপর বিহরে, মন সতত বিমদ কেন 
শিহরে' (উ) গঙ্গাফেন জটাজুট-শোতিত, বিভূতি-ছাঁদিত,। ফণহার ভূষিত, রজত-্মধুর হাসি 
অধরে' (চ) “মাল! শুকাল সইলো৷ সে তো এলো! না; ছলে তুলাতে জানে লো ভাল ললন1।” 
(ছ) 'নব দুর্বাদল নুব্মিল উজ্জ্রল' (জ) “অভিমানে শ্থজন তুবন অভিমানের এ মেলা” (ঝ) “আমি 
সারদা বরদা বাগৃবাদিনী।' নাটিকার আসল রূপ নাচ-গানে ইহ! নূতন ভাবের বন্তা বহাইয়াছিল। 


শান্তি 
শাস্তি নাটিকাঁটি বুয়র-সমর সংক্রান্ত রূপক। এখানি ১৯০২ খুষ্টাব্ধের ৭ই জুন তারিখে 
বীডন্স্ট্রীটগ্ক ক্লাসক থিয়েটারে প্রথম আভনীত হইয়াছিল। বুয়র-সমর-রু্ট নরনারী কিরূপে 
ইংরা্জের সাহত সান্ধ গ্াঁপত করিয়া! দেশে শান্তি ফিরাইয়! আনিল, এ রূপকে তাহাই প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
নাটিকা আকারে গ্রথিও হইলেও নাটট্যবীঞ্জ ইহার মধ্যে নাই। 
হর-গৌরা 


হর-গৌরী নাটিকাখানি ১৯০৫ খুষ্টাব্বের 8ঠা মার্চ তারিখে খীডন্স্ট্রটগ্থ মিনার্ভা থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হইয়়াছিল। হ্ছার গল্লাংশ রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে সংগৃহীত। এ 'ল্লাঃশের 
ভিতর দিয়া মানব-সভ্যতা'র অভিব্যক্তির ( ৪5০1860 ) ধারা দেখাইয়া নাটিকাকার ইহাতে নূতনত্ব 
আনিয়াছেন। আদিম যুগ হইতে সভ্যাবুগের ক্রমবিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত 
ইছাতে পাওয়া যায়। স্ষ্টিতব্বের গোড়ার কথা এই, যে নিগুণ ব্রন্মে গুণারোপ করিয়া সগণত্রন্ধ- 
দ্বারা সৃতি আরস্ত হ্ইয়াছিল। নাটিকাকার দেখাইয়াছেন যে ব্রিগুণাত্মক ক্রদ্ধা, বিষণ ও মহেশ্বর “তিনে 
এক এবং একে তিন" হুইয়া জাগতিক লীলা সম্পন্ন করিতেছেন। শিব জগৎগুরু বলিয়। সমুদয় 
জাগতিক ব্যাপারই প্ররুতি-পুরুষের খেলা। হ্র-গৌরী এ প্রক্কৃতি-পুরুষের আদর্শ গ্রতীক। শাঁখারী- 
বেন শ্রিব ভাই নাটিকার মধ্যে এ তত্বেরই ব্াখায় গাহিয়াছেন $--পশাঁখা চাই ! তিনটি ভাই একই 
ধারা, কারে কমর নাই” ইত্যাদি। সংসার-চিত্র দেখাইতে হইবে বলিয়া এঁ গানের মধ্যে কেবলমাত্র 
তাহাদের প্রাকৃত ভাব দেওয়া হইয়াছে, অপ্রাকৃতের কোন সংবাদ ইহার মধ্যে নাই। যৌন আকর্ষণে 
সংসার-ক্ষেত্রে নরনারীকে বাধিবার জন্য নাটিকার মধ্যে এইরূপ কৌশল (€527118৩ ) কর! হইয়াছে। 

নাঁটিকাকার আরও দেখাইয়াছেন যে,*জীবন্থ্টির আদিযুগে মানুষ বন্তজন্তর মতো! বনে বাস করিত 
ও বন্কল পরিত। শিকার-লব্ধ পশুমাংস তাহা আহার ছিল। এঁতিহামিকেরা যুগয়া ও যাযাবর ধুগ 
(700006 800 1707)8010 ৪8৪) নামে ইহার নামকরণ করিয়াছেন। ঘিতীয় যুগের নাম কৃবিযুগ 
(58754018122), এ যুগে হর-গৌরীর আদর্শে নরনারী চাষ-বাস করিয়া গৃহী হইতে শিখিল। 
গৃহ্বাসীকে গার্স্থযধর্ষ শিখাইবার ভার লইলেন হর ও গৌরী। তাই স্থাখজ্ঞ নাটিকাকার হর.গৌরীর 
গার্থস্থাভাব এই নাটিকার মধ্যে দেখাইয়াছেন, দেবভাব এ ক্ষেত্রে অবান্তর রহিয়। গেল। তৎপরে 
আসিল শিল্প-বুগ (4090০ ৪৫6 ), ইছার প্রবরতকিও এ শীখারীরূপী হর। 


৩৩০ দহ্তকাখ/-পরিচয় 


মানুষ মুগয়! ছাড়িয়। কৃষিজীবন আরম করিলে কৃষিলন্ধ শন্ত তাহার প্রধান জীবিকা ধাড়াইল। 
টেকী-যস্ত্রই তখন মানুষের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল, তচ্ভন্ত নাটিকাকার--“আজ টেঁকী 
সেজেছ চমৎকার ! আ! মরি আকৃসলিধারী, বিলের ঝুঁটির কি বাহার!” শীর্ষক গানখানি 
দ্বার! কৃষক সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৃষিজীবীর পক্ষে বড়-খতুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক 
তাই নাটিকাকার গৌবীর মুখে--“ভোল! ভূলে কোথা রহিল! মাঘে অন্থরাগে মেঘ বরধিল, ফাগুন 
আগুন মলয় বহিল” শ্র্যক গানের মধ্যে বড়খতুর পরিচয় দিলেন। প্রাকৃতিক বর্ণন। হিসাবে দিক- 
চক্রবালে শত্যপূর্ণক্ষেত্রের সহিত আকাশ ও সমুদ্রের মিলন সম্বন্ধীয় গানটিও বেশ উপভোগের সামগ্রী 
হইয়াছে। ইহার প্রথম ছত্রটি এইরূপ :--নির্খল শ্যামল নীল গগনে মিলে। নাল তরঙ্িত ধীর 
অনিলে। বাশি-রাঁশি নয়নবিলামী নীলরাজি দুলে-হিলে।* ' আধুনিককালের খাতুম্জল সংগীতগুলি 
সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ের পরিকল্পনা! করিয়া গিয়াছেন। নুতরাং খতু-উৎসবেরও 
তিনি অগ্রদূত ছিলেন। 

কন্া-জাম!তাব প্রতি জ্রীতি ও অনুরাগ গৃহীপাই দেখাইয়! থাকেন, তাই নাটিকাকার নাটিকার 
মধ্যে নিযনলিখিত আগমনী-গানগুলি দিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে এগুলির প্রথম ছত্র-মান্র উদ্ধত হইল £-- 
(ক) “আমার উম! এলে! ব'.ল! পাগলিনী গিরিরাণী চলে আকুল কুস্তলে ! মা এলো, মা এলো 
সাড়া পড়িল নগরে ॥” ( খ) "এসেছিস মা থাক্‌ না উম! দিন কত! হয়েছিস্‌ ভাগোর-ডোগর 
কিসের এখন ভয় এত!” ( গ) “জামাই লা! কি শ্মশানবাসী শুনতে পাই। আমি তেবে সারা, বল্‌ 
মা! তারা, সত্যি কি না! শুধাই তাই।” এই গানগুলি আজও ভিথারীর মুখে গ্রতি বর্ষে শারদোৎসবের 
পূর্বে শুনিতে পাওয়া যায়। এখানি গিরিশচন্দরের সার্থক নাটিকা। 


বাসর 


বাসর নাটিকাখানি ১৯০৫ খৃষ্টানদের ২৬শে ডিসেঘ্র তারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে 
প্রথম অঠিনীত হইয়াছিল। উজ্জরয়িনীর রাঁজ! বিক্রদাদিত্য সহস্ধীয় এক উপকথ! অবলম্বন করিয়া এখানি 
রচিত হইয়াছে। নাট্যকার ইহাকে আর্ধরাঁজ-মহিমা-কীতিত গভগ্রধান নাটক বলিয়াছেন, তাই 
আমর! ইহাকে নাঁটিকা শ্রেণীর শ্রস্তর্গত করিগ্নলাছি। শক, হুন প্রভৃতি বিদেশয় রা্গণের দ্বারা গ্রগীড়িত 
ভারতবর্ষ বিক্রমাদিত্যের শাসনাধানে আগিয়া তাহার চিরস্তন হিন্দু-সংস্কৃতি কিরূপে পুলরুদ্ধত 
করিয়াছিল তাহার চিত্র ইহার বণিতব্য বিষয়। বিষাদে পরিণত এক বিবাহ-বাসর নানা বিপর্যয়ের 
মধ্য দিয়। মিলন-বাঁসরে কিরূপে পরিণত হুইল তাঁহার কৌতুকপ্রদ ঘটনায় এখানি পূর্ণ। ইহার 
গন্ভভাবায় গিরিশচন্দ্র এক নূতন রূপ দিয়াছেন। গানগুলি নান! বৈচিত্র্য পূর্ণ ও অপূর্ব। হহ'র 
চরিব্রগুলির মধ্যে নূতন জাতির।প (9০) গ্রকাশ্রিত হইয়াছে এবং তাহাই এ নারটিকার বৈশিষ্ট 
গিরিশচন্দ্রের নাটিকাবিভাগের আলোচনা! এইখানে শেব হইল। 


প্রহসন বিভাগ 
অতঃপর প্রহ্সনবিভাগে প্রবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব অনুসন্ধান করী যাক্‌। 


যামিনী চন্দ্রমাহীন! বা গোপন চুন্বন 


এই রঙ্গনাট্যখানি গিরশচন্ত্রের প্রহসনবিতাগের সবপ্রথম রচনা। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্্রনাথ 
বন্য্যোপাধ্যার মহাশয় ১৩৫২ সনের চৈত্র-সংখ্যা, বঙ্গশ্রতে ইহা পুনমুদ্রত করিয়া সাধারণ্যের ধন্তবাদ- 
ভাজন হুইয়াছেন। কোন স্ত্রীলোকের গুধ্ ব্যভিচারের কৌতুকগ্রদ চত্র ইহাতে আছে, ইহার রচনায় 
কোন নাট্যকৌশল দেখ! যায় নাই। ইহার প্রকাশকাণ ৬ই জুলাই ১৮৭৮ খুষ্টাবখ, এবং উহারই 
কাছাকাছি সময়ে স্তাশানল থিয়েটারে ইহা প্রথম অতিনীত হইয়াহিল। ঠিক তাঠ্িখ সংগৃহীত হয় নাই। 


ভোটমঙ্গল 


এ বিভাগের দিতীয় দান--তভোটমঙ্গল ১৮৮২ থুষ্টাব্ের ৭ই অক্টোবর তারিখে প্রতাপ অন্রী 
ন্তাশানল থিয়েটারে প্রথম অ[ভনীত হুইয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্ব-শাসনের প্রথম নমুনা! ভোটদ্বারার 
কমিশনার নিবাচনব্যাপারে যে অনর্থের স্ষ্টি হইয়াছিল, তাহার ব্য্গ-চিত্স ইহার মধ্যে আছে। ইহার 
অপর নাম সজীব পুতুল-নাচ। ব্যঙ্গ তাব্র না! হওয়ায় হাতে নৃতনত্ব কিছু পাওয়া গেল ন!। 


বেলিক বাজার 


বেল্লিকবাজার ১৮৮৬ খুষ্টান্বের ৎ৪শে ডিসেম্বর তারিখে বীভন্‌ স্ট্রটস্থ গুমুখ রায়ের স্টার 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হ্ইয়াছিল। ইহা একটি সামাজিক নল্সা। ইওরোপীয় সভ্যতার কুরুচি 
কলিকাতার সামাজিক জাবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! প্রথমে কতকগুলি বেল্লিকের সৃষ্টি করিয়াছিল। 
বোল্লিকদের সজীব চিন্রগুলি প্রহসনোক্ত ধনীর সন্তান, ভাক্তার, উকিল, দ্রালাল, শ্মশানঘাটের রেজিস্ট্রীর, 
পুরোহিত, ধনীসন্তানের পিসী প্রভৃতি চরিক্রে প্রতিঞ্লিত হুইয়। প্রহ্সনকারের বেল্লিকবাজার রচনার 
সার্থকত। করিয়াছিল। 

এই প্রহসনের অভিনয়কালে কলিকাতা-সমাজে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল। মাইকেল ও 
দীনবন্ধু পর গিরিশচজ্জ্ই প্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে এই জাতীয় প্রহসনের আদর্শ স্থাপিত 
করিলেন। শুগ্রসিদ্ধ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে এই বলিলেই 
চলিবে যে, এরঙ্গরুচি আমাদিগের মজ্জায়-যজ্জায় গ্রবেশ করিয়া নীতি-্গ্রীতির মূল উন্টাইয়৷ আমাদিগকে 
পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা! ইহাতে একরকম 
চক্ষে অনুলি দিয়া দেখান হুইয়াছে।” ইছ!র ভাষা ও রচনা প্রণালীতে দক্ষতার বিশেষ পরিচয় আছে। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংগীতের বৈশিষ্ট্য বা কথোপকথনের ধার এই প্রহসনের মধ্যে বিশিষ্ট রূপ লহয়াছে। 


সণ্তমীতে বিসর্জন 


সগ্চমীতে বিসর্জন প্রহ্সনটি ১৮৯৩ থুষ্টাববের ৭ই অক্টোবর তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ মিনা 
থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি তৎকালীন গমাজের এক উতৎকট ভাব (27008588800) 


৩৩২ শ্তকাব্য-পরিচন় 


লইয়া লই হইয়াছে । শারদীয়! পৃজ! উপলক্ষ্যে বারবনিতাঁর গৃহে বসিয়া তদানীন্তন কালের মাতাঁল- 
সামাঁজিকগণের মাত লামির একটি চিত্র ইহাতে আছে। দেবীপুজ! লইয়া এইরূপ কুৎসিত আমোদ- 
গ্রমোদ সমাজের বাহিরে কোন নিভৃত স্থানে অনুষ্ঠিত হইলেও 'বঙমঞ্চের দর্শক-সাধারণ ইহাতে 
আমোদের পরিবতে দ্বণা ও নিরানন্দই উপভোগ করিয়াছেন। “এটি গিরিশচন্ত্রের সুনাম রক্ষা! করিতে 
পারে নাই। 

বড়দিনের বখশিশ, 


বড়দিনের বক্শিশ, প্রহসনটি ১৮৯৩ খুষ্টাবোর ২৪শে ডিসেখ্বর তারিখে বীডন্দ্ট্রীটঙ্থ মিনার্ড 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানিও উৎ্কটভাবমুলক প্রহসন। অভিনয়কালে রঙ্গমঞ্চের 
উপর এই সামাজিক দর্পণ-খানি খাড়। হইয়া তথাকথিত সভ্যতার চাইদের মুখ ইহাতে গ্রতিবিশ্বিত 
করিয়াছিল। 
সততার পা 


সভ্যতার পাণ্ড প্রহসনটি ১৮৯৪ খুষ্টাব্ধের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীভন্স্ট্ীটস্থ মিনারা 
থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানিও উৎকট সামাজিক ভাব লইয়া রচিত। কৰি যে 
ভবিব্যদ্র্ট, তাহার পরিচয় ইহার মধ্যে আছে | নব পাশ্চান্ত) সত)তার ভাবী বিকৃত রূপ প্রহমনকার 
নিপুণ তুলিকায় চিন্রত করিয়াছেন। অতিশয়োক্তি থাকিলেও তাহা বেশ উপভোগের সামগ্রী 
হইয়াছিল। আধুনিক খতু-মঙ্গল গানের অগ্রদূত হইয়া গিরিশচন্ত্র এই প্রহসনের মধ্যে বড়-খতুর গান ও 
তদনুযায়ী দৃশ্তপটের আয়োজন বহুপূবেই করিয়া! গিয়াছেন। গানের ভাষা ও ভাব বিষয়ের অনুরূপ 
হুইয়াছিল। প্রহসনের অন্তনিহিত ব্যঙ্গের মধ্যে নব সভ্যতাগ্রিয় নরনারী, গ্রন্থভারা রশাস্ত বিদ্ভালয়ের 
ছাত্র, হাঁত-পা-বীধা তীরু ভলাটটিয়ারের চিত্র, লোতী মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের চিত্র, কমকাণ্ডের 
জ্ঞানহীন আধুনিক ভও পুরোহিত ও ভক্তি-বিশ্বাসহীন যজমানের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। 


পাচ-কনে 


পীচ.কনে প্রহসনখানি ১৮৯৬ খুষ্টাঝের &ই জানুয়ারি তারিখে বাঙন্স্ট্রীটস্থ মিনার থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। ইহার আরস্তে একটু নৃতনত্ব আছে। সত্য-ত্রেতা-্বাপগ-কলি ধুগ চতুষ্টর। 
তাহাদের দৃশ্তাবলিও পৃথক চারিখানি গানের মধ্যে প্রকটিত হয় এ- ধুগের ভাব ও ক্রিয়া 
দেখাইয়াছে। স্বার্থপর সমাজ ও রাষ্ট্র সস্কারকদের নগ্নরূপ ইহার মধ্যে আছে। অত্যুক্তি লইয়া জট 
বলিয়৷ অস্বাতাবিকতার ছায়৷ স্প& দেখা যায়। কালাটাদের প্রবঞ্চনা-পদ্ধতিটি ধূর্ত ভুয়াচোরের 
বিশিষ্টপ্ূপে রূপায়িত হইয়াছে। ইওরোপীয় মান্ক (11885) জাতীয় মুখোস-পরা সামাজিক ও 
রাজনীতিকদের অনুকরণ ইহার মধ্যে আছেঃ এবং তাহাই ইহার নৃতনত্ব। 


আয়না 


আয়ন! লামক সামাজিক নক্নাখানি ১৯০৭ খুষ্টাব্বের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীভন্স্টীটস্থ 
ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচজ্র রঙ্গমঞ্চের উপর যে আয়নাখানি স্থাপিত 


গিরিশচজ্জ ঘোষের গৌরবময় কাল ৩৩৩ 


করিলেন, তাহার মধ্যে যে সকল চিত্র দেখা গিয়াছিল, বিয়ে পাগৃল! বুড়ার লাঞ্নাই তাহার কেন্ত্রগত 
চিত্র। এ লাঞ্ছনাকে অবলঘন করিয়া স্থষ্টিধর যেরূপ কৌশলে ব্রজেন্রের সহিত সদাশিব গু'ইয়ের কন্তা 
কিশোরীর বিবাহ সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহা সর্বব্র সম্ভবপর না! হইলেও, উদদার-সামাঁজিক হিসাবে 
তাহার এ উদ্দেশ্ঠটি সাধু। 

এ কৈল্দ্রিক চিত্রের চাঁরিপাশে ইংরাজী বুক্নিদার সমাজসংস্কারকদলের, চা'খোরের, অবৈতনিক 
ড্রামাটিক ক্লাবের ব্যঙ্গ-চিত্রও উকি-ঝুকি দিয়াছে । এই প্রহসনের অন্তর্গত “যারা পরাশরের দোহাই 
দিয়ে দুঃখে কাদে বিধবার । কুমারী ঘরে-ঘরে, পার কে করে, ব্যবস্থা কি কর ভার ॥' শীর্ষক গানখানির 
মধ্যে বরপণ-প্রথার উপর তীব্র কশীঘাতের বেদনা সকলেই ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রহসনের 
ব্রজেন্ত্র চরিত্রের সহিত “বলিদান নাটকের কিশোর চরিল্সের বিশ্ববিস্তালয়গত বিস্তা-গৌরবের সাদৃস্ত 
থাকিলেও, বিষয়তেদে চরিত্রগত পার্থক্য বথেষ্ট দেখ! গিয়াছে । 


য্যায়সা-কা-ত্যায়স। 


এই প্রহ্সনখানি ১৯০৭ থুষ্টান্বের ১লা জানুয়ারি তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ মিনার্ডা থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইর়াছিল। ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রহসনখানি রচিত। 
অভিনয়কালে এখান বেশ নাম কিনিয়াছিল। এরূপ দক্ষতার সহিত প্রহ্সনকার মলেয়ারের কৌশলকে 
(5010196) আভী করিয়াছিলেন যে, পাশ্চান্ত্ের গন্ধ কোথাও বিকীর্ণ হয় নাই। অর্থসমন্তার দিনে 
বঙ্গীয় মহিলাদের যৌবনকালোচিত বেদনার তাড়নায় বিবাহের লঙ্জাকর পরিণতি এবং কন্ঠাকে পরু 
করিতে হইবে বলিয়৷ অর্থপ্রিয় পিতার হাস্তকর প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিরিশবাবু প্রহসনের হাদ্ধা! 
আবহাওয়ার মধ্যে বাঙ্গালা দেশের আর একটি সমস্তার রহস্ঠ উদ্ঘাটন করিয়া গেলেন। ইহার কোন 
কোন সংগীতে ও রমিকতায় নূতন রসের আস্বাদন আছে। এই কয়খানি লইয়! গিরিশচন্দ্র প্রহসন 
বিভাগের এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের নাট্যসাহিত্যের আলোচন! শেব হইল। 


৪৩ 


গিরিশচন্দ্রের কালে নাট্য-সাহিত্যের লাভালাভ 


গিরিশচন্ত্রের কালই নাট্য-সাহিত্যের গৌরবময় কাল। তাঁহার দৃশ্টকাব্যের দোষ-গুণ সেই-সেই 
কাব্যের আলোচন! প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বল! হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিশপ্রয়োজন। 
গিরিশচন্দ্রের সমকালীন যে সকল নাট্যকার নাট্যসাহিত্য'ক্ষেত্রে আবিভূ ত ছিলেন, তাহাদের দৃষ্তকাব্যের 
আলোচনাও পৃথক অধ্যায়ে কর! হইবে। 

গিরিশচন্দ্র তাহার দৃশ্তকাব্যে গণ্ভ, মিত্রাক্ষর, অমিজ্রাক্ষর পঞ্চ, চলিতকথা, তাহার বিশিষ্ট 
আভিনয়িক গৈরিশ-ছন্দ এবং প্রাদেশিক ভাবা প্রয়োজন মতো! ব্যবহার করিয়! গিয়াছেন। ভাষাকে 
অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত মাইকেলী চৌদ্ধ-অক্ষর সমন্থিত অধিত্রাক্ষরকে ভাঙগিয়৷ অভিনেতাদের 
্চ্ছন্দ উচ্চারণ-সৌব্ধার্থ তাহাতে যতি বসাইয়া! উচ্চারণ-ভেদে হম্ব-দীর্ঘ ও পুত ম্বরহারা নাটক লিখিবার 
যে নূতন ছন্দ রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহাই “গৈরিশ' ছন্দ নামে পরবস্তাকালে খ্যাত হইয়াছে। 
গ্রাতঃস্মরণীয় কালিগ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ইহার প্রবর্তক ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র ইহার সৌন্দ্যবিধান ও 
পুঠ্িসাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁছারই নামে এই ছন্দের নামকরণ হইয়াছে । 

এই ছন্দের পরিকল্পন! সগ্বন্ধে একটা ইতিহাস আছে। বঙ্গালয়ে প্রথম বুগে অভিনয়োপযোগী 
তাল নাটক পাওয়া যাইত ন|। গিরিশচন্দ্র তখন মধুসথদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে নাটকে পরিবর্তিত 
করিয়া শ্বয়ং এক সঙ্গে রাম ও যেঘনাদের পৃথক ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এক অভূতপূর্ব অতিনয় 
করিয়াছিলেন। ধাহারা সে অভিনয় দেখিয়াছিলেন, তাহার! আজও সে চিত্র ভুলিতে পারেন নাই। 
অভিনয়কালে যেখানে যতি ও জোরের প্রয়োজন, সেখানে যথাক্রমে যতি ও জোর দিয়া! মাইকেলি 
অমিত্রাক্ষর ভাঙ্গিয়া অভিনেতাদের যেরপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরপ পরিকল্পন! অন্যায়ী 
নুতন ছন্দ গড়িয়া তিনি তীহার নাটকগুলি রচনা! করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রতি পংজিতে 
অক্ষরের সমতা নাই, যেখানে মিলন হইলে শ্রুতিষধুর হয়, সেখানে মাঝে মাঝে মিলও 
রাখিয়াছেন। 

এইখানেই “মেঘনাদ বধের, লান্ট্রীকরণের ইতিহাস দেওয়া গেল। ১৮৭৭ খুষ্টাবের জুলাই মাসে 
*মেঘনাদ বধ" নাটকের প্রথমাতিনয় রজনী। গ্রেট স্তাশানল থিয়েটার উঠিয়া! যাইবার পর এ রঙ্গমঞ্চে 
ম্াশানল থিয়েটার নাম দিয়! গিরিশচন্দ্র এ তারিখে “মেঘনাদ বধ" নাটকের যে অভিনয় করেন, তাহার 
কুশীলবের তালিকা এইরূপ £--অমৃত মিত্র--রাবণ, কেদার চৌধুরী--লক্্ণ, মতিলাল নুর--বিভীষণ, 
কাদঘিনী--মন্দোদরী, বিনোদিনী-_ প্রমীলা, রাম ও মেঘনাদ স্বয়ং গিরিশচজ । অভিনয়রাত্রে মহিলা" 
আসনের চিক্‌ খুলিয়া! পড়ে। এখনকার মতে! মহিলাদের আন তখন তেতলায় ছিল না, দোতলায় 
খাকিত। অতিনয়টি এমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, চিক্‌ তুলিয়া ধরিয়া আব রুরক্ষার কথা কাহারও 
মনে পড়ে নাই। | 

নাটকথানি সাতটি অঙ্কে ও চৌদ্বখানি গানে সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্লামিক থিয়েটারে ইহা! যখন 
পুনরতিনীত হইয়াছিল, তখন এ মঞ্চাধিকারী অমরেজনাথ দত্ত তাহার প্বরচিত-বীর সাজে আজি 
সান ও «এত কেন গরব লে! তোর' শীর্বক গান ছুইখানি এ নাটকে সংযোজিত করিয়! 


দিয়াছিলেন। 


গিরিশচজ্জ্র ঘোষের গৌরবময় কাল ৩৩৫ 


১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে যে মেঘনাদ বধ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে নাটককার 
রামের ভূমিক! অল্পই দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাট্ট্রীকরণে রামের ভূমিকা যথেষ্টই ছিল, ম্তরাং এই 
নাট্টীকরণের সার্থকতা! সম্বন্ধে গিরিশচন্ত্রই যশোলাভ করিয়াছিলেন। 


( মেঘনাদ বধ নাটকের ভূমিকা! রটব্য ) 


নুপ্ডিত ডাঃ সুকুমার সেন তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে? 
গিরিশচন্ত্রের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'ব্রজমোহন রায় এবং রাজকৃষণ রায় গিরিশচজের 
লেখাকে অল্প-্বপ্ন গ্রতাবিত করিয়াছেন।' কি প্রমাণে তীহার মতো! বিচক্ষণ গবেষক এইরূপ মত 
প্রকাশ করিলেন, তাহা সাধারণের জানিবার অধিকার আছে। ব্রজমোহন রায় যাক্জা-গানের পালাকার 
ছিলেন এবং তীহার গীতাতিনয়ের পালাগুলি আভিনয়িক সাঁটে অর্থাৎ হাতের লেখা খাতায় লিখিত 
হইত এবং তাঁহার দলের লোক ব্যতীত অপরের তাহ! দেখিবার স্থযোগ থাকিত না। এ গীতাতিনয়ের 
পালাগুলি অভিনীত হইবার অন্ততঃ ১০১২ বৎসর পরে ছাপা! হইয়াছিল, সুতরাং গিরিশচন্ত্রকে 
তাহার লেখ! কিরূপ প্রভাবিত করিল, স্থান-বিশেষের উদ্ধৃতি না হইলে অপরের পক্ষে তাহ! জানিবার 
উপায় নাই। আর রাজকুষণ রায়ের আভিনয়িক ছন্দে রচিত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর “হরধনূর্ডঙ্গ' নাটকে 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা গিরিশচন্ত্রের 'রাবণবধ' নাটকের তিন মাস পূর্বে বেল 
থিয়েটারে অভিনীত হুইবার সংবাদে এপ বুঝায় না যে, গিরিশচন্দ্র রাগকৃষ্ণের ছন্দ নকল করিয়াছেন ব! 
ওঁ নাটকের কোন ভাব তাহার রাবণবধ নাটকে পরিগৃহীত হইয়াছে । 40268 1060. 0:07 410, 
এই মতবাদ গ্রহণ করিলে গিরিশচন্ত্রের প্রতিভাকে হীন করিবার প্রয়োজন হইবে ন|। 

ভাষা সর্বব্রই প্রতিভার অন্থগমন করে; প্রতিভাবান্‌ বাক্তি তাহাতে নূতন গতি ও রূপ দেন। 
ব্যাকরণের সুষ্ঠু প্রয়োগ তাহাতে সর্বদা থাকে না। শেক্পুপীয়রের ভাবার অন্য স্বতগ্ন ব্যাকরণ ও 
অভিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। গিরিশচন্ত্রের ভাষা কাটাছাটা ও সংক্ষিপ্ত (৩92) । পূর্বাপর সম্বন্ধ 
(০০05৪) না জানিলে স্থানে স্থানে অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটে, কিন্ত সম্বন্ধ বাহির হইলেই মধুর হইয়া 
উঠে। সরল গণ্চে যেগুলি রচিত, সেগুলি এত সহজবোধ্য যে, বালকেও বুঝিতে পারে। শৌখীন 
সামাজিকের ভাষার পরিবর্তে বাঙ্গালীর আবেগময়ী ভাবায় দৃশ্টকাব্য রচন! করিয়া জাতীয় কবির আসন 
গিরিশচন্দ্র অধিকার করিয়া! গিয়াছেল। জাতীয় ভাষা, জাতীয় ভাব ও জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা তাহার 
দৃশ্তকাব্যে যতটা! বেশী পাওয়া যায়, অন্ত কাহারও দৃষ্কাব্যে ততট! পাওয়া যায় না। 

গিরিশচন্রের দৃশ্যকাব্যের দোষ 

তাহার দৃশ্তকাব্যের মধ্যে বক্তৃতার অংশ তাহার পূর্বগামী নাটাকারস্ু অপেক্ষা কম হইলেও, 
তাহার অবান্তর অংশ তখনও স্থানে স্থানে থাকিয়৷ গিয়াছে । পরিণত বয়সে গিরিশচন্্র এ দোষ ক্রমশঃ 
পরিহার করিয়া! নাট্যকাব্যের নূতন গঠন দিতেছিলেন, কিন্তু সংহাররূপী কাল তাহাকে অপন্থত করিয়া 
কাজ অসম্পুণ রাখিয়! দিল। 

গিরিশচন্ত্ের রামার়ণাবলদ্িত দৃশ্াকাব্যে বামের উক্তির মধ্যে “ভাইরে লক্ষণ কিংবা “তাইরে 
লক্মাপ! আন ধনূর্বাণ' বাক্যাংশের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। বীরের অস্ত বীরের সঙ্গেই থাঁকে 


৩৩৬ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 
এবং আবন্তটকমতে| ব্যবহৃত হয়, অনু সহোদরের নিকট হইতে ঘারংবার উহ! চাহিয়। লওয়া বীরোচিত 
রীতি নছে। 

কতকগুলি বিশিষ্ট গ্রয়োগ-বিধি গিরিশচন্ত্রের নাট্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া! গিয়াছে, যেমন $-- 
ফাঠিন্তের স্থানে 'বঠিন', গ্রচারিত স্থানে 'প্রচার' 'ভরাস্তে বা অজান্তে ধর্ম করিলে গ্রহণ' ( কালাপাহাড় ॥ 
্ঞানদীপ নির্বাণ হবে 'পরমগুলক ত্জি দিব্যলোক' ( কালাপাছাড় ), দেবমায়া ঢাঁকিবে তোমার, 
অনৃস্ঠ পশিবে রাজা” ( নঙ্গামযন্তী)। “কাঁঞন-বিহগমণ “ছুঃময় হবর্ণকায় কিবা কাজ' ( নলাদময়ী )। 

কতকগুলি বিশিষ্ট যৌগিক শবের প্রয়োগও আছে, যেমন :- শিক্-পাঁণি' তৃণ্পানি'। ছনের 
খাতিরে মিল রাখা, যেমন £বুরল্গ-ময়ুরী আসি ধীরি-ধারি' ( নলদময়্তী )) দুরাময়, যেমন.১-- 
উর্ধশির/_দেখ গিরিবর ( নলদময়তী)। অশুদ্ধ পদের পয়োগ, যেমন ১কুলাদনা তুমি নাহি পরদৃট 
সহে' (গাণ্বগৌরব) ) 'নৈধিদ লইল কাঁড়ি' ( চৈতন্তলীল! ); 'আপনি ধৈর্য হউন । নিমাইসর্যাস )$ 
'ৃষহারা হয়ে আমি কেমন করে ধৈধ্য হব? (নিমাইসগ্যাস)) “বিপদে লোককে কিরূপ 
ধৈর্ধ্য হতে হয় (হারানিধি)) "লা বড় নীনতা' ( আনদারছে!)) “পরাধীন 'প্রেমাধিনী 
(কালাপাহাড়,ভ্রান্তি)। 

দেশকালগারস্চক জানের অভাব, যেমন ১ইনত্ব হারাইবার ওয়ে গধমব্যাঁ শিশু পরবের 
সম্মুথে তাহার তপোবিষ্ব ঘটাইবার মিমিত দেবরাদ ইন্জর কামদেবের সহায়তায় র্গের বি্ভাধরীদের 
আনিয়াছিলেন। পুরাঁণে এ ঘটনার উল্লেখ থাঁকিলেও নাট্যকারের পাজ্ঞানের অতাব এ ক্ষেত্রে শৃচিত 
হইতেছে। পরে যদিও নাট্যকার দী্ধিকা নারী রাক্ষসীকে আসরে নীমাইয়! এই দোষের সংশোধন 
করিয়াছিলেন, তথাপি গিরিশচজের সায় কৃতি নাটাকারের ইহা! যোগা হয় নাই। 

সামান্ত দোষক্রটি থাকিলেও গিরিশচন্ত্ের নাট্যসাহিত্য সর্ব দিক দিয়া দেশমধ্যে আত্মগ্রতিষ্ঠার 
গৌরবলাত করিতে গারিয়াছিল। দৃষ্ঠকাব্যের মকল বিভাগে তাহার হস্ত গরসারিত ছিল, ত্জন্ত কি 
নাটক) কি নাটিকা) কি গহসন, কি রূপক, কি ধতুগান সকল দিকেই নৃতনত্বের আস্বাদন পাওয়া যায়। 


নাট্যসাহিত্যে রসরাজ অমুতলাল বসুর কাল 
€১৮৭৫--১৯২৮ হও) 


গিরিশচন্দ্রের কাল-মধ্যে যে কয়জন নাট্যকার তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া তাহারই পার্থর 
€(৪৪8110 ) হিসাবে থাকিতেন, এবং নিজ-নিজ নাট্যসাহিত্য লইয়! কাছা-কাছি সময়ে আসরে 
নামিয়াছিলেন, তাহাদের কালকে গিরিশচন্দ্রের কালমধ্যে না রাখিয়া পৃথকভাবে দেখানো হইল। 

কলিকাতায় সাধারণ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূলে যে কয়জন যুবক আপ্রাণ চেষ্ট! করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে অমৃতলাল বনু অন্যতম । তাহার সময়ে ব্বর্গত অধেন্গুশেখর মুস্তফী, ধর্মদাস স্থুর প্রভৃতি লহয়। 
যে নাট্য-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল তন্মধ্যে কেহ নাট্যকার হইয়া, কেছ ব! নট ও শিক্ষক থাকিয়া, কেহ 
বা! চিত্রকর হইয়া, কোন গুণী বা সংগীতাচার্য হইয়া! রঙ্গমঞ্চের সেবা করিয়! গিয্লাছিলেন। এ 
নাট্য-গোষ্ঠীর সকলেই একসঙ্গে কার্ধক্ষেত্রে নামেন নাই, কেহ-কেছ ছুই-এক বৎসর অগ্র পশ্চাতে 
নাট্য সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। এ গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন গিরিশচন্দ্র, তাহার প্রতিভা-মুর্ষের প্রতায় 
অপরের প্রতিতা-বহ্ি স্তিমিত ছিল। অমৃতলাল বিস্ত ভিন্ন পথে চলিয়! তাহার প্রতিভার ওজ্দল্য 
দেখাইয়াছেন। 

অমৃতলাল নাট্য-সাহিত্যের যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং যে পথে তিনি পদচিহ স্থাপিত 
করিয়াছেন তাহা! অন্তের অনম্থকরণীয়। গিরিশ্চন্ত্রের উৎকট নাট্যরঙ্গের রচনাকাল ( ১৮৭৪ খুঃ ) 
ছাঁড়িয়া দিলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের দুই বৎসর পূর্বে না্য-সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং 
নান! জাতীয় দৃশ্তকাব্য ভিনি রচন! করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রহসন-বিভাগে তাঁহার কৃতিৰ সমধিক দেখা 
যায়। আমরা অভিনয়ের তারিখ ধরিয়া যথাক্রমে আলোচনাঁছবারা দেখাইতে চেষ্টা! করিব, কি-কি 
বিভাগে কি-কি নূতনত্ব তিনি দিয়াছেন! অমৃতলাল মোট ৩৩ খানি দৃশ্তকাব্যের প্রণেতা 
ছিলেন। 


চোরের উপর বাটপাড়ি 


এই নামীয় প্রহসনটি ১৮৭৫ খ্ৃষ্টাব্ষের জুন হইতে সেপ.টেম্বর মাসের মধ্যে গ্রেট স্তাশানল 
থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এক লম্পট ইশারায় তাহার ঈঞ্গিতার গৃহ দেখাইয়া দিয়া 
তাহারই দৌত্যকার্ষে অপর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিল, এ দূত অবশেষে লক্ষ্যতুষ্ট হইয়! অপর 
বাড়ীতে গিয়া কিরূপে এ লম্পটের স্ত্রীকে ভূলাইয়া একলঙ্গে অর্থ ও আমোদ উপভোগ করিল, তাহার 
কাহিনী এই গ্রহনের উপজীব্য । অঘোর নামীয় এই প্রহসনের প্রধান ব্যক্তি ( £:00880018:) 
এরূপ লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইল যে সে বলিয়াছিল-“সকলেতে এসে দিন চুণ-কালি গালে। চোরের 
উপর বাটপাড়ি হলে! মোর ভালে ॥' ইহার অন্তর্গত “লেখা-পড়ায় রগড় কি! ইংরাজিতে এল্‌-এ-বি-এ 
পাশ করেছেন ঠাকুরবী ॥ মুখুজ্দেদের শরতৎশশী, কুম্থমকামিনী, এরা! জজের কেরাণী, মরি ছায়'- 
গানখানি দেশবাসীর খুব প্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। মাইকেলের প্রহসন রচনার পর অমৃতলালই প্রথমে 
সেই পথে পথচিহ (০4৩ ৪1০2৩) স্থাপন করিতে লমর্থ হইলেন। ম্লিয়ারের “১০ ৪৫১০০! 102 


?ঘ৩৪,এর ভাব ইহার মধ্যে কিছু কিছু আছে। 


৩৩৮ দৃশ্বকাবা-্পরিচয় 
হীরকচুর্ণ নাটক 

এই নাটকখানি ১৮৭৫ থৃষ্টান্বের ২৫শে ডিসে্বর তারিখে গ্রেট স্তাশানল থিয়েটারে গ্রথম 
অভিনীত হুইয়াছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থক্ুকের শাসনকালে বরোঁদার গাইকোয়ার মলহার- 
রাও-হোলকার, তাহার রাজত্বের তদানীন্তন বৃটাশ রেসিডেপ্ট সাহেবকে পানীম্বের মধ্যে হীরকচুর্ণমিশ্রিত 
বিষন্ধারা হত্যা করিবার যড়যন্তরব্যাপারে লিগ ছিলেন এবং এইন্নপ অতিযোগেই বিচারাধীন থাকিয়! 
সিংহাসন-চ্যুত হুইয়াছিলেন। এ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার এই নাটকথামি রচনা করিয়া" 
ছিলেন। ঘটনাটি রাজনীতি-সংক্রান্ত বলিয়া! দেশ-বিদেশে বিশেষ সাড়া পড়িয়া! গিয়াছিল। কমিশনার- 
রূপী তিনজন দেশীয় সামন্ত নৃপতি, দেশ-বিদেশের সংবাদ-পত্র ও বরোদার প্রজাবৃন্দ মহারাজের 
প্রতি সহাহ্থভৃতি-সম্পয্ন হইয়াও তীহাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। 

“হীরকচূর্ণ নাটক নামে অন্দিহিত হইলেও ইহার রচনাপ্রণালী নাটকোচিত হয় নাই। ঘটনার 

ংঘাতে মুলক্রিয়ার পুষ্টি ইহাতে নাই, কতকগুলি অবান্তর প্রসঙ্গ ্ূপ লইয়াছে মাত্র। নাটকের 

সংলাপের ভিতর এমন কতকগুলি লোকের নাম পাওয়া গিয়াছে, যাহার্দের পরিচয় নাট্যোক্লিথিত পাত্র- 
পাত্রীর পরিচয়পঞ্জে পাওয়া যায় না, এ প্রথা নাটকোচিত নছে। শোকাবহ নাটকের মধ্যে এমন 
কতকগুলি প্রকাশভঙ্গী আছে যাহ! প্রহসন-জাতীয় দৃগ্তকাব্যেরই যোগ্য, গল্ভীর নাটকের উহা! উপযোগী 
হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ £--সিপাহীর ভয়ে পলায়ন-তৎপর শ্বশুর নামক কোন বঙ্গদেশীয় মহাজন তাহার 
কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে নিন্নলিখিতরূপে কথোপকথন করিয়াছে £--“মদ--'ও আমার্দের আয়ান, 
চিন্তে পাচ্ছ না? শ্বণ্ত--“আয়ান চোন্বর, সত্য তো। কৈ ধাত দেখি? (মদন ও আয়ানের 
হাস্য ) না, না ববৌচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি।” প্ররুত ভীত ব্যক্তির মুখ দিয়া এরূপ ধরণের কথা 
ভীতিকালীন বাছির হয় না, উহ্বার মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস আসিয়া গিয়াছে। 

নাটকের মধ্যে গাইকোয়ারের গা্‌স্্য জীবনের চিত্র আছে, কিন্তু ছুরতাগ্যক্রমে মূল ক্রিয়ার 
সহায়ক না হইয়া! এগুলি অবান্তর হইয়া! গিয়াছে। অঙ্ক ও দৃশ্গুলি এমনভাবে সাভ্তানো খে এগুলি 
বিবৃতিজ্ঞাপক (08:280%৩) হইয়াছে, মৌটেই নাট্যাত্মক (৫780700) হয় নাই। 

উদ্দেশ্যাত্মক নাটক সম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্রয়োজন, কারণ মহারাজের প্রতি সমবেদন! প্রকাশের 
যে ভাব লইয়া নাটবখানি রচিত হইয়াছিল তাহা সার্থক হইয়াছে । কলাহিসাবে ইহার গৌরব নাই 
নবীন নাটাকারের কাছে অধিক আশা! শৌভনীয়ও নহে। নগেন্্র বন্যোপাধ্যায়ের গাইকোয়ার 
নাটকখানি ইহার কিছু পূে অভিনীত হুইয়! নাম কিনিয়াছিল। 


তিলতর্পণ 


এই গ্রহমনখানি ১৮৮১ খবষ্টাব্বের ২১শে সেপটেম্বর তারিখে প্রতাপ অনুরীর স্তাশানল থিয়েটারে 
প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। নট, নটা, রঙগীধ্যক্ষ, নাট্যকার, রঙ্মমঞ্চের বিগ্ঞাপন, মাতাপিত্তৃহীন নাটকীয় 
ভাষা, এ্তিহাসিক নাটক প্ররস্ৃতি বিবিধ বিষয়ের উপর বিদ্রপাত্মক শ্লেষ ইহার মধ্যে আছে। 
প্রহসনকার একস্থানে নাটকের এইক্নপ ব্যঙ্গাত্মক ব্যাখ্যাও দিয়াছেন £--“নাটকের অর্থ হচ্ছে দৃশ্তকাব্য, 
অর্থাৎ যে কাব্য দেখা যাঁয়। বিভ্রম-উৎপাদন হচ্চে এর জীবন? অধটন ঘটন, অসম্ভবকে সম্ভব করা, 


রসরাজ অমৃতলাল বন্থুর কাল ৩৩৯ 


অর্থাৎ এক কথায়, যা নয় তাই করানো, এই হচ্ছে নাটক, আর ব্যাকরপেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে। 
* * নাটকের ব্যুৎপত্ভি হচ্চে যে, ন+ আটক - নাটক, অর্থাৎ যাতে কিছু আটক নাই।” অযুতলাল 
পরবততাঁকালে জন-সমাজ হইতে 'রসরাজ' উপাধিলাত করিয়াছিলেন, তাহার সেই রস-শক্তির প্রথম 
উদ্মেষ তিল-তর্পণে এইরূপে পাওয়া! গেল। 


ব্রজলীলা 


এখানি ১৮৮২ খৃষ্টান্জের ৩০শে নতেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এটি শ্রব্যকাব্য 
বলিয়া! অভিনীত হইবার কথা আসে না। শ্রীরুষেের যাবতীয় ব্র্রলীলা সথচচত্বারিংশৎ পদাবলি-্থার! 
পূর্ণ কর! হইয়াছে। ছন্দগুলি সাবলীল, কষ্টকল্পনা নাই। এই কবিতাগুলি গীতিকাব্যেরই অঙ্গীভৃত 
হইবার যোগ্য। 
ভিস্মিস্‌ 


এই প্রহ্সনখানি ১৮৮২ থুষ্টান্দের ২৫শে ডিসের তারিখে বীভন্‌ স্ট্রীটগ্ব বেঙ্গল থিয়েটারে 
গ্রথম অভিনীত হহয়াছিল। স্ত্রীর প্রগল্ভতায় সন্দেৎ করিয়া এক স্বামী |করূপ বিব্রত হইয়াছিল 
তাহার কাহিনী ইহার বিষয়। শ্রা চরিত্রে সন্দিহান লোকদের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার পক্ষে এখানি বেশ 
উপভোগের সামগ্রা হইয়াছে। স্বামীর সন্দেহবাতিক কিরূপে ভিম্মিস-প্রাণ্ড হইল, প্রহসনটির 
অভিনয় ন! দেখিলে বা গ্রন্থখানি ন! পাঁড়লে বুঝা কঠিন। 


চাটুজ্যেম্বাড়,জ্যে 


এখানি ১৮৮৩ খুষ্টাবের ২৫শে ডিসেঘ্বর তারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটগ্থ ন্টার থিয়েটারে প্রথম এভিনীত 
হইয়াছিল । .এখানি অমুতলালের সুনাম রক্ষা করিতে পারে নাই। নিজ মেলের ভিতর পান্র না 
পাওয়ায় কুলীনের ঘরের এক ধেড়ে কুমারা মেয়ে প্রৌঢা অবস্থায় উপনীতা। হুইয়াছিলেন। অবশেষে 
বাড়.জ্যে ও চাটুজ্যে নামীয় দুইটি পাত্রের সহিত যথাক্রমে তিনি বাগ্দস্তা হইলেন। পাত্রের প্রথমটি 
জলে ভূবিয়া মরিবার জনরব তুলিয়। পলাতক হইল। কলিকাতার কোন মেসে ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়টির 
সহিত গ্রথমটির এক অভাবনীয় উপায়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ কুলীন কন্তাটি চাটুজ্যে অপেক্ষা ব্জিশ 
বৎসর তিন মাসের বড় প্রমাণ হওয়ায় অন্য পাত্রে তিনি বিবাহিতা হইলেন। উক্ত কামিনীর সম্পন্তির 
লোভেই চাটুজ্ো-বাড়ুজ্যে এতদিন নানা ফিকিরে ঘুরিতোছল। আজ তাহারা সে লোভ হারাইয়া 
পরম্পরে বন্ধু হইয়া গেল। এই আখ্যানভাগটির বুনানী বেলেন্লামীতে না্যরূপ পায় নাই, একট 
হট্রগোলের ব্যাপার হইয়। ্াড়াইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে ০০%: 80৫ 7302, ও ০0%: 80৫ 0:01 
নামে ছুইখানি গ্রহসন আছে। সম্ভবতঃ রসরাজ তাহা! দ্বারা প্রভাবিত হইয়। থাকবেন। 


বিবাহ বিভ্রাট 


এই প্রহ্সনথানি ১৮৮৪ থুষ্টাব্বের ংশে নভেম্বর তারিখে বাঁডন্স্ট্র টন্থ মূখ রায়ের স্টার 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এখানি বেশ শক্তিশালী গ্রহসন, ইহার লিখন্তঙ্গী চমৎকার । 
গ্নেং ব্য রসিকতা! ও হান্তরস (৫ & 182990) ইহার প্রতি সংলাপের মধ্যে উ্ি-ঝুঁকি দিয়াছে। 


৩৪৩ ঘৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


কতকগুলি গ্রকাশতঙ্গী অপূর্ব, যেমন-_অর্থগৃহ্, বরের পিতা! ও ঘটকের কথাবার্তার মধ্যে একস্থানে 
আছে :--“গোপী--কেন এতে আর দোষ কি ?' চন্র--“আপনার কিছু না, বিধাতার কতক বটে 
চোখের চামড়াটা কম দিয়েছেন ।' ঘট--্যা-হ্যা, মহাজন যন্ত্র গতঃ স পন্থা” তা' সোণার বেনেরাই 
তো হ'ল জাত-মহাজন।” আর এক স্থানে এঁ অর্থপিশাচ বরের পিতা বলিয়াছে :--এগি্নীর মনন্কামনা 
সিদ্ধি হয়, নন্দর বি-এ পাশ হ'তে হ'তে এই বৌটির ভাল-মন্দ হয়, তা হ'লে দশ হাজারের একটি পয়সা 
কম নয় 1” « * ঞ গিনীরও অন্তায়। একটি বেটা বিইয়ে বসে রইপেন--দেব না তো! সব গহন! খালাস 
ক'রে, ফের বেটা বিউক্‌, বে দিক্‌ গহন! খালাস করুক্‌।” বিলাত ফের্তা মিষ্টার সিংয়ের সহিত 
বিলাসিনী কার্ফরুমার কথোপকথনের একাংশে এরূপ আছে £--“মি-সিং--বাঙ্গাল! একপ্রকার ভূলে 
গেছি, এই যে আপনার সঙ্গে কথা বল্ছি, সে অনেক কষ্টে মনে মনে ইংরাজী থেকে তর্জমা ক'রে ।” 
তরী কথোপকথনের অপর অংশে হিন্লুবিবাহ সম্বন্ধে এমএ ক্লাশের ছাত্রী বিলাসিনী কার্ফর্মা৷ এইরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন _-” * * হয় তো কোন অপবিত্র সেফেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে।” বিলাত- 
সদবন্ধীয় কথাবার্তার মধ্যে মিসেস্‌ কার্ফর্মা মিষ্টার সিংকে িজ্ঞাসা করিলেন £--বিলাঁতে বোধ হয়, 
অনেক স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিখেছেন? সিং-বিস্তর ! অগ্ডার গ্রাউও রেলওয়ের এগঞ্সিন-ড্রাইভার, 
ফায়ারম্যান পর্ধ্যস্ত লেডী। বিজ্ঞান স্বীলোকের হাতে পড়ে এমনি কোমল দীড়িয়েছে যে, সে সব 
গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে!” হিন্দুমতে বিবাহিত পতি-পত্বীর ভালবাসা! সম্বন্ধে মিসেস্‌ কার্ফর্ম! 
বলিয়াছেন--“সে প্রণয়ের কি জানে? সে হয়তো পতিকে গুরুর মত ভক্তি কত্তে শিখবে, দাসী হ'য়ে 
সেব৷ করবে, কিন্তু ভালবাসা ত যে সে ভালবাস! না--ষে ভালবাসাকে “লত' বলে--সে ভালবাসা কখন 
শিখুবে না।” 

ষে-যে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে গ্রহসনকার অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তন্যধ্যে পাশকরা ছেলের 
বিবাহ দিয়া কন্তার পিতার কাছ থেকে অতিরিক্ত বরপণ-গ্রহণ ও তথাকথিত কলেতী-শিক্ষার মৌহ্‌, 
বিলাত-গমন ও ৰিলাতী ধরণের স্বী-্বাধীনতার কুফলগুলি অন্থকরণ করিয়া বাঙ্গালিসমাজ কিরূপ বিভ্রান্ত 
হইতেছিল, তাহার চিত্র-প্রদর্শনই এই প্রহসনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে 
বাঙ্গালীর শহুরে গৃহস্থালির মধ্যে কিরূপ দজ্জাল দাসী দেখ! গিয়াছিল, তাহার একটি নিধু'ত ছৰি 
প্রহসনকার কৃতিত্বের সহিত ইহার “ঝি' চরিত্রে আকিয়াছেন। ইতঃপূর্বে নাট্যসাহিত্যে এরূপ চরিত্র 
দেখা যায় নাই। প্রহসনকারের এ চেষ্টা নৃতন এবং মৌলিক। 

ইহার সংগীতবিভাগে ”ওম| কেমন যোগী ছিঃ ছিঃ লাজে মরি” শীর্ষক গানখানি খুব প্রচলিত 
হইয়াছিল। এই প্রহসনের মধ্যে নাটকীয় তাৰ কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষ-ৃষশ্তে তাহা 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হুইয়! পাকা! প্রহুসনে দাঁড়াইয়া! গেল; অবশ্ত নাট্যকারের উদ্দেস্ত তাহাই ছিল। 


তাজ্জব ব্যাপার 


এই প্রহ্সনটি ১৮৯৪ থুটাব্বের ১লা! জাহুয়ায়ী তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। যে সকল পুরুষ শ্্ী-্বাধীনতার (65:1081৩ 51080019800?) পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন, তাহাদের এ কার্ধের একটা উতৎ্কটভাব লইয়া এই প্রহসনখানি রচিত হ্ইয়াছিল। 
উনবিংশ শতকের শেষ পাদে বাজালি-পুরুষর! যে সকল কাজ করিতে অত্যন্ত ছিলেন, মহিলারা তাহাদের 


রসরাজ অমৃতগাঁল বনুর কাল ৩৪১ 


বিশেন অধিকার বলে (68000156) মেই সব কার্জ নিজেরা অধিকার করিয়া লইলেন। এমন কি, 
এঁসরে বা সভায় পরিচয় দিবার পদ্ধতি? ্লীলোকের দিক দিয়া পরিবর্তিত করিযা লইলেন। পুরুষেরাও 
ব্যুতক্রমে (0৩13101) মহলাদের কাজ গ্রহণ করিলেন। তজ্জন্ঠ এখানিকে উৎকটভাবমুলক প্রহসন 
(70558882058) বলা চলে। ইহার পরিকল্পনায় (০০0০60097) প্রহ্সনকারের বড়ই গুণপনা 
রহিয়াছে । শ্লেধ বাব্যঙ্গ পরিহাসের মধ্য দিয়া যথাযথভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রহুসনকারের অন্বৃর্টি 
প্রথর ছিল। যে সব দ্রব্য স্ত্রীলোকের অবশ্য গ্রয়োহ্গনীয় সেই সব দ্রব্যের ফেরি তাহাদের কাছেই 
করানো হইয়াছিল। জনসভার মব্যে মহিলার স্বস্ছন্দ বিচরণের যে কয়টি বাঁধা ইতঃপূর্বে ছিল তাহার 
গ্রতিকার-চেষ্টাও ইহার মধ্যে শা । 

রমিকতার একটি নমুনা এইরূপ £--প্বিগ্ভাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন, সে সথ্ন্ধে মততেদ 
আছে; এশিয়াটিক সোপাইটিতে ঠার যে ছবি আছে, তা দেখলে বোধ হয় যে যদিও তিনি স্মনেকট। 
পুরুষের মতন কাপড় পঃতেন বটে, তবুও তিনি স্কীলোক ছিলেন, তার গৌঁফ-দাঁড়ী কিছুই নাই।” 

গীতবিভাশে ইহার একটু নৃতনত্ব ক্মাছে অনার-যহলেব কাক্দগুলি যাহা! এই গ্রংগনের 
পুরুষের সম্পন্ন করিতেছে গানের বিষয়গুলি তাহাই । এই গানগুল শ্ম্ঙওনর-কালে খুব সাড়া 
তুলিয়াছিল, স্ানাঁভাবে প্রথম ছত্রখাণ উদ্ধত হইল £--(:১) “ফাঁকে ম্মাটক রব না” (২) “বটের 
মুখের খাটি ছুধ কে নিবি ভা বল', (৩) “মামার শুপু কি ছুবে চলে", (৪) 'রীধ!বাড়া হাড়ি-কাড়। 
খুচেছে বালাই", ॥ ৫) “কে পোয়াত; 4সবতী খোল! লিবি আয় রে", (৬) “আমর! বেরিয়েছি সেই 
ভোরে | মিন্ষেরা ঘর নিকুচ্ছে ঘরে” (৭; “আমরা কি ডরি অরি! নয়ন-বাঁণে ভুবন জষ করি।' 


তরুবাল। 


তরুবালা পাটকখানি ১৮৯০ খু্াব্দে্ ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স.টার থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মিলনান্ত সামাজিক নাটক । ইহাণ তৃতীয় অঞ্ক পর্যন্ত লিখনতঙ্গী 
চমৎকার, মাঝে মাঝে মুন্খয়ানাও যথেছ । নাট্যদেহের মৌষ্টব-স্বপ্্প নাট্য চরিত্রখুলি ও তগুলির মধ্য 
[দয়া রলের 'অহিব্যক্তি নাঁটককাঁর বেশ দক্ষতার সহিত কবিয়াহেন। মৃত্যুঞ্জয়, তরুবালা, শান্ত ও 
আমোঁদনী নাটকের মধ্যে মল্লিক ফুলের মনো ফুটিয়া উঠিয। তাহাদের চরিত্রের অমল-ধবল শোতা 
বিকীর্ণ করিয়াছে। চরিত্রগুণি পণম্পর ভিন্ন; এগুপির মধ্যে পূর্বগামী নাট্যকাব সৃষ্ট চরিত্রের কোন 
ছায়াপাত নাই, ইহার সম্পূর্ণ শৌশিক। কেতাবা প্রণয়ের নেশায় পড়িয়া অথিলের পদস্থলন 
ঘটয়াছিল, কিন্ক উপরিউক্ত চরি'গাবলির চেষ্টায় তাহ! পরে সংশোধিত হইয়া গিয়াছিল। বেণীচরিজ্রের 
গাহ্‌স্থা াবের দিকৃটার় নৃতনত্ব আছে, তাহান লাম্পট্যটা মামুলী। শান্ত-চরিভ্রের নুঙনত্ব তাহার 
হবদয়বলে ও সংযত ব/বহারের মধ্যে পাওয়া যায়! বিহারীলাল পাণ্তিত্যে না হউক যদ খাইবার নেশায় 
দীনবন্ধুর নিমাদের ছিতীয়-দংস্করণ। 

নাটকীয় সংলাপগুলি যদিও গতান্থগতিকভাবে লিখিত হয় নাই, কিছ্ত স্থানে-স্থানে পূর্বগামী 
নাট্যকার দীনবন্ধুর প্রভাব এগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গ, পরিহাস ও হাওরস নাটককারের 
সহজাত বলিয়৷ নাটকীয় লংলাপের মধ্যে উহাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখ গিয়াছে। সংলাপের মান 
(8%559:0) বেশ উন্নত। নিয্ললিখিত সংলাপগুলির মধ্যে স্তায়-যুক্তির প্রভাব দেখ! যাঁয়। মাতাপিত! 

86৪8 


৩৪২ দশ্তকাব্য-পরিচয় 


কতৃক মনোনীত কনের সহিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বরের গ্রণয় যে হইতেই পারে না, অধিলের 
এবংবিধ ধারণ! দূর করিবার জঙ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় একন্থানে বলিয়াছেন £--৭কেন হবে ন! ভায়া? বাপ-মা ত 
আপনি কেউ প্ছন্দ করে নেয় না, তবু তো শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, ভাই-বোনেও ভে ভালবাঁসা হয়, তারাও 
তো ফরমাশে আসে না, স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছি ; একসঙ্গে থাকৃতে থাকৃতেই ভালবাসা হয়, বুঝেছ ?” 
আমোদিনী ও মৃত্যুপ্রয়ের সংলাপ-মধ্যে বিধবার পুনবিবাহ সম্বন্ধীয় বথাবাতর্ণর একস্থানে এইরূপ 
আছে £--৭দিপি। বে' তো কেনা-বেচার জিনিস নয়, স্ত্রী-পুরুষের যে ইহকাল-পরকালের সন্বন্ধ ? 
পৃথিবী তে দু'দিন, আমার যদি আবার বে হয়, পরকালে আমি কোন্‌ শ্বামীর কাছে থাকৃবো।” আর 
এক স্থানে বিধবা-বিবাহ যে শরন্-সম্মত বেণী তাহা শান্তকে বুঝাইয়া দিয়! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পুরাণোক্ত মন্দোদরী 
ও তারার নাম করিয়াছিল। শস্ত তদুত্তরে উপহাসচ্ছলে বলিল :--গ্হাঁছাঁহা ! বেণীদা খুব দৃষ্ান্তই 
দিয়েছ! একজন রাক্ষসী, আর একজন বাদ্‌্রী ! আমার শ্বগুরবাড়ীর দেশে দেখেছি, ছুলে-কাওরার 
মেয়ের ছেলে কোলে ক'রে বে করে, ভদ্রলোকের ঘরে কি হয়? *% * আর যে কষ্ট বল--লে 
শরীরের, যলেই ফুরিয়ে গেল, পুড়ে ছাই হবে। হনের সুখ-দুঃখ ?--সে নিজের হাতে, এ সব 
ভাবলেই মনও খারাপ হয়--ছুঃখও হয় ) মলেই তো৷ আবার সেই শ্বামীকে পাব, তখন তো আর বিধবা 
হবার তয় থাকবে না। আমার স্বামী হ্বর্গে গেছেন-দেবতা হয়েছেন, এখন যে আমি দেবতার স্ত্রী! 
« * পতি মেয়ে-মানুষের £ণণের জিনিস, চ'খের আড়ালে গেছে বটে, কিন্ত প্রাণের আড়ালে যায়নি ।” 
শাস্তের যুক্তির পশ্চাতে জাতীয় সংস্কার কা করিয়াছে। সংস্কারমুক্ত কে? যে, যে দেশে যাহাই 
করুক না, সংস্কারবশেই করিয়া থাকে । ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হইলে সংস্কারের হাত এড়ানো যায় না। 

ভিখারীকে ভিক্ষাদান ব্যাপারে নাট্যকার একটি নুতন আলোকপাত করিয়াছেন £--*ভিখারী 
সেজেছে বই তো নয়, হাতে তুলে দেবে, তবে পাবে; জমাদার সেজে সেলামী লুটতও আসে না) 
জামাই স্জে ছুধ্রে বাটি মার্তেও আসে লা) ছিখারীর চেয়ে আর অমানী কে? তাঁও স্বীকার 
পেয়ে যদি তোমার কাছে হাত পাতে-যথাসাধ্য দিলেই বা।' 

স্বামী অস্ৎপথের পথিক হইলে স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারে, তাই তরু একস্থানে অধ্লিকে এইরূপ 
বলিয়াছে ঃ--"শ্বামীর প্রাণের কথা স্ত্রী আগে টের পায়, তুমি যে আমার প্রাণের তিতর আছ ! তোমার 
প্রাণে কখন কি ভাৰ হয়, আমি বুঝ,তে পারি না?” বেশ্তাতে পুরুষ কেন আসক্ত হয়, সে সম্বন্ধে 
ত%' স্বামীকে এইরূপ বলিয়াছে £--সময়ে সময়ে যে শান্তির কথা বল্ছো, সে নেশার ঝৌক, আর কিছু 
নয়; মাতাল যেমন মদের নেশায় বাঁজা হয়, দাতা হয়, বন্ধুর জন্যে গ্রাণ দেয়, কুহকিনীরাও তেমনি 
এমনি চোখের নেশ! করাতে পারে যে, পুরুষ সেই নেশার ঝৌকে মনে করে যে, আমি বড় সুখে 
আছি।” তর'বালা স্বামীর অধোগতি দেখিরা পারলকে উদ্দেশ করিয়! কটু কথা বলিলে পর। 
অখিল তুদ্ধ হইয়! তরুকে পদাঘাত করিয়াছিল; সাধধী তরু এ লাখি খাইয়াই স্বামীকে এইরূপ 
বলিয়াছিল £-৭্তোমাঁর আমাকে লাখি নার্বার ক্ষমত্তা৷ আছে শ্বীকার করেছ, তবে আম তোমার স্ত্রীঃ 
অন্ত স্বীলোক হ'লে তে! তুমি তাকে লাখি মার্তে পার্‌তে না, লাথি মেরে, এখন ঝুকে নাও) পতি 
স্বীকে হেনস্থাও করে--আদরও করে|" 

শান্তকে পাইবার লোভ বেণীর প্রবল হইল। সে সন্ন্যাসী সায়া বেল্গাছিয়ার বাগানে 
সহচরীর ছ্বার1 শাহকে ছলে ভুলাইয়! লইয়া গিয়াছিল। নানা চেষ্টা করিয়াও বেমী শান্তকে বিবাহের 


রসরাজ অমৃতলাল বসুর কাল ৩৪৩ 


প্রস্তাবে রাজী করিতে পারিল লা, তখন সে অনন্ঠোপায় হইয়া এ আশা! একেবারে ত্যাগ করিল । এ 
ত্যাগের মূলে শান্তের যুক্তি কাজ করিয়াছিল। শান্ত বেণীকে যে যুক্তি দেখাইল, তাহ! এইরূপ £-- 
"তার পর আমি এক সংসার থেকে আর এক সংসারে এসেছি, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে 
এসেছি, সাহেখদের মত আমাদের মাগ্টি-ভাতার্টি নয়; শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, দেওর, জা, ননদ). 
আমিও তাঁদের মাঝে একজন বৌ; বে দিয়ে এনে হাতের ভাত খেয়ে জাতে নিয়েছে, সে ঘর ক'বার 
ব্দলাব!” বেণীন মুখে পত্বীকে হুঃখে হুঃবী ও সুখে সুখী হইতে হয় এক্ূুপ কথা শুনিয়। শীস্ত বলিল £-» 
“ছঃখে ছুঃখী পাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আর সুখ নাই, তগবান দুখীন দুঃখে দুঃখী, তাই ্বর্গে অত 
সুখ ।” শান্তের চরিত্রে অবিচলিত দাঁ? দেখিয়া বেণী স্তসভিত হইয়। বলিয়াছিল £--সাক্ষাৎ স্বর্গের 
প্রতিমাকে রক্তমাংস-জড়িত মানুষ ভেবেছিলেম। ভয়ে চীৎকার কর্লে না, ক্রোধে কর্কশ 
বল্পে না, অমান্থুবিক বদয়-বল ! * * শান্ত-গুণে শান্ত আমার জীবন-গ্রবাহ আজ পরিবর্তন 
ক'রে গেল!” 

'অথিলকে কি করিষা ঘরে ফিরিয়া আনা যায় সে সম্বন্ধে আমোদিনী এক চক্রা্গ করিলেন। 
আমোধিনীর পরামর্শ কার্ধকরী বিবেচনা করিয়া মৃত্যুপ্তয় বলিতেছেন £--“ঠাওরেছ ঠিক, এ চাড়া 
শলাদের দু-পাত ইংরিজী প'ে মাখা ঘুরে গেছে ঃ শালার! কাণে খায়, চোখে রূপ দেখে না, মনে গুণ 
বোঝে না, প্রাণে ণস নাই, যত্বু-্খাদরের কদর জানে না, যেখানে ভালবাস! সত্যি পায়, সেখানে তাচ্ছল্য 
কবে, আর পাথরের তলায় গে মাথা খোঁড়ে।” 

পৃৰোক্ত সংলাপগুলির মধ্যে যে সকল যুক্তি-তর্কের সমাবেশ আছে, তাহ ঠিক মামুলী ধরণের 
নহে, একটু নুতনত্ব এগুলির মধ্যে আছে, তাই উদ্ধৃতিব 'পয়োঙ্জন হইল। 

নাটকীয় সংলাপের মধ্যে হান্ত-পরিহাস ও বাঙ্গের (51 20৫ 027081) অভিব্যক্তি কিরূপ 
স্রন্দর তাহার নমূনা দেখুন £--/হচরী নামী এক কুরূপা ব্বীয়মী গোয়ালিনীর প্রতি নিজ শ্যালকের 
অসঙগত আসঙ্গ-লি'গ। দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় রহম্ত-সহকারে এইরূপ বলিয়াছিলেন ₹--পগ্রাণয কিহে? সে 
যে মহাপ্রলয়ের সহচরী |! সে একটা মহামারী 1 আমোদিনী-কনে দিদির সহিত অখিলের 
কথোপকথনের মধ্যে অখিল বলিল £--প্রকৃত প্রণয় তো! বইয়েই আছে।” আমোদিনী এ কথা 
শুনিয়া বলিলেন £ “তবে আজ থেকে ছাপাখানায় গিয়ে শুয়ে থেকো” দামিনী ও বেণীর 'দাম্পত্য- 
কলহের মধ্যে বেণী একদ্বানে পরিহাঁসের সহিত বলিয়াছে £--কৌদল কি প্রিয়ে! সেতো! ছার 
মানুষের কাজ, দামিনী নল্কালে বগ্রাধাত হয়! তুনি হ'লে প্রয়ে স্বর্গের জিনিস |” পারুলের 
কাব্যিক প্রণয়ে প্রতিহন্দিতা আমিতে পারে এইবূপ একট! কথ! অখিল হীরালালকে বুঝাইয় দিলে 
হীরালাল উচ্থার মম না বুঝিয়া বলিয়াছিল £--"ন! বাবু, খুনোখুনি করবেন না, ও পুলিশ-হাক্গামাওয়াল! 
গ্রণয় কিছু নয়।” অখিল তাহাতে এই কথ! বলিয়াছিল £--হীরু তুমি দেখছি প্রণয়ের কিছুই জান 
না) সত্যই কি মর্বো? খ সব গ্রণয়ের অক্ক-গরতাঙ্ক। শেষ তো মিলন আছেই 1” হীরালাল না৷ বুঝিয়া 
বোকার মতোই উত্তর করিল :--পর্মলনের আগেই গর্ভ?” নাতংবৌ ও ঠান্স্দির রসিকতার নমুনা 
এইরূপ :--”তরু--“দুপুর বেলা কেন, আমি আব রাজিরেই আস.বো।' আমো-আহা। তা আিস, 
আসিস, এই বয়সে এক দিনও আব খেতে পাস্‌নি, একটু আবসন্ব দেব এখন।' তরু--তোমার 
যে নোলা, আগে আপ নারি কুলুগ্‌।” 


৩৪৪ দশ্তকাব্য-পরিচয় 


অখিল ও তরুর সংলাপের মধ্যে প্রচলিত হিন্দু বিবাহের তথাকথিত গণয় সন্বন্ধে আলোচনা- 
ব্যপদেশে তরু অখিলকে এইরূপ বলিল £--“থাকি না একটু ; ভয় নাই--প্রণয় হবে না।” অথিল-- 
এবিশুদ্ধ এণয় হবে না, ত1 জানি, কিন্তু সদা কাছে থাকুলে, কথাবার্তা! কইলে একটা মিছা-মিছি প্রণয় 
জন্মে যেতে পারে--তোমাদের বার্ণালীর প্রণয়!” এই কথ! বলিয়া পাছে নিজ-স্থীর কাছে তাহার 
মন্তক বিব্রীত হুইয়! যায়, তাই অখিল আরও বলিতেছে £_"আমি জণীক ক'রে বল্‌তে পারি; আমি 
তাই সামলে গেছি, অন্ত পুরুষ হ'লে আজ নিশ্চয়ই মায়ায় ভুলে যেত।” 

পারুল সম্বন্ধে অখিল-বিহারীর সংলাপের একস্থানে অখিল বিহারীকে বলিল £--“আমার কোন 
কুভাব নাই, পারুলকে আমি পবিভ্রতাবে--ভগ্ীভাঁবে দেখি।” বিহারী--”ত| তে] দেখ বেই, সত্য 
হ'গেই আজকাল শ1 দেখে, “তগ্নী' শব্ধে দুই অর্থ অভিধানে দেখ ধনী |” শাস্তর গ্রতি বেণীর লালসাকে 
বিজ্রপ করিয়া হারু একস্থানে বলিয়াছে £--“আমরা এ দাসীটে-বীদীটে দাদা--আমার উচু নঞ্র নাই।” 
বিহারী যাতাল অবস্থায় পাহাবাওয়াল1 কর্তৃক ধৃত হইলে পাহারাওয়াল৷ বিহারীকে বলিয়াছিল -- 

"শালা, হাম্‌কে জানৃতা৷ নেই ?” বিহারী তদুন্তরে--“ন! ! কই, তা তো জান্তেম না, এত নিকট সস্ন্ধ 1” 

দামিনীর দাম্পত্য-কলছের হাত থেকে হঠাৎ রেহাই পাইয়া বেণী বলিয়াছল :--দ্মধুরভাষিণী ! 
হাতা-বেড়ী, হাড়ি-কুঁড়ি, দরজা-জানালা, স্থাবর-অস্থাবর-_সব রইল, এদের নিয়ে মিষ্টালাপ কর, 
গালাগাল-কল্পদ্রম ঝাঁড়ঃ অধম বেণীর প্রতি মা আপাততঃ মুখ তুলে চেয়েছেন।* স্বামী পরশ্ত্রীতে 
আসত হইলে সে বিষয়ে নারীর দোষ থাকুক কা না থাঞুক্‌, সে বিচার স্ত্রী তখন করে না| কেমন 
একটা স্বগাব-স্ুলত আক্রোশের বশে দামিনী শাস্তকে দোষী সাব্য্ত করয়া লইয়া এইরূপ 
বলিয়াছিল £--?নেকা-খেটার আবার নেকামে!। দেখ, ধর্ম-ধর্ম করেন! ধর্মতলায় বেটার গোর হবে! 
এইবার আর কোন কথা কানে এলে হয়, আমিই ধর্মের ঢাক বাজিয়ে দেব।” পারুলের গৃহে বসিয়া 
তাহার সবিদ্বয়--কিমমিস্‌ ও হেন! সংগীত আরস্ভ করিলে বিধারী তাহার স্বতাব-জাত রলিকতা-সহকাবে 
বলিয়াছিল $--৭খুব গেয়েছ, গাগিণী বাগ্‌ তাড়া বুঝি? কিদ্যিস্‌ বিবির গলা যেমন মিষ্টি, চেনা 
বিবির গলার খোস্বো তেমনি ”" গীতান্ত্ে উহারা বাড়ী যাইতে চ1ছিলে খিহারী কিস্মিসকে উদ্দেশ 
করিয়া বলিয়াছিল £-“কিস্মিসের বকুবে কে-মনাক্ধ! মাসী 1" কারণ ইওঃপূর্বে হেনা আপি 
করিয়াছিল যে দেগী হ'লে তাঁভর মা বকৃবে। 

পারুলের মোহে অখিল এতদূর আকু হইয়াছিল যে, সে নিজ শিবাহিতা স্ত্রী সন্ধে পাঞ্লকে 
এইরূপ বলিল £₹-প্পাঞল ! আমার চ'খে নে স্বী আমার পর-্ধ্ী, আমি আবার বলছি, তোমার গানছু'য়ে 
বল্‌ছি, আমি গম্পট নই, খাঠ্চারী নই ; তোমায় ত্যাগ ক'রে যদি সে স্ত্রীরও সংসর্গে যাই, সে আমার 
ব্যতিচার করা হ'বে।” এই কথায় বিছারী তাধার সহজাত রসিকতার সাহাষে বলিল £--প্শ্রী- 
সংসর্গের যত ব্যতিচার আর নাই। * * পারুলকে ঘরে নিয়ে যাও, তোমার মার হবি!ঘ্য রেখে 
দেবে।” রম্ধাোনের কথা! শুনিয়া অখিল শ্রিহ্রিয়া উঠিয়া বলিল £--"পারুণ রাঁধবে?” বিহারী 
শুধরাইয়। লইয়া বলিল :--প্ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে! হেঁসেলে গেলে গ্রণয়ঙ্গ হয়, প্রণয় কাচের 
ভিনিস, আগুন-তাতে চিড়. খায় !” 

উপরি-উক্ত সংলাপগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ ও পরিহাস এতই স্পষ্ট যে মিলনান্ত,. কমেডির লু-ভাব 
ফুটিবার পক্ষে এগুলি বিশেষ সহায় হইয়াছিল। 


রসরাজ অমৃতলালি বন্থুর কাল ৩৪৫ 


পঞ্চম অঞ্কে নাট্যকার নাটকীষ পরাকাষ্ঠা (০11004,) যাহা ধেখাইয়াছেন, তাহা মোটেই 
নাটকোচিত হয় নাই। অখিলের অন্থপস্থিতকালে পারুলের সঙ্গে যথুরার চোবেজিকে আমোদ করিতে 
দেখিয়া পারুলের গৃহাগভ অখিল এ নবাগস্তককে এইরূপ বলিল “কে তুমি? আমার প্রণয়ে তুমি 
কি ওসমান?” এই বথা শুনিষা তরুবালার নাটনকার যে গ্রহদনকার তাহা বুঝিতে কাহারও আর 
বাকী থাকিল না! হইছে পাঁরে কাব্যময় ভীবনই অখিলের সংস্কার । কিগ্তু সেতো প্রাণহীন নহে? 
আঘাত প্রাণে আসিয়! পৌছিলে কবি বা! অকবি উভয়েই বিচলিত হইয়। উঠে। গ্রাণের জালায় তখন 
সে সম-সাময়িক নাটক বা উপগ্ঠাস খ্বাটিয়। গ্রতিদন্দীর নাঁম নির্বাচন করে না উহাতে হিবেদ না আসিয়া 
ব্যঙ্গেরই উৎপত্তি হয়। আরও দুঃখে বিষয় এই, যে অঁথল এব্প নাটকীগ্ন আঘাত পাইবার পরও 
পারুলের দুইট! মিষ্ট কথার প্রত্যাশায় ও স্থানেই অপেক্ষ! করিতে লাণিল, এখং পারুল কর্তৃক পুনরায় 
অব্মানিত হইবার পর একটি দীর্ঘ বন্তৃতা। দিয়া তবে সে পারুলের গৃহত্যাগ করিযাছিল। পাকা শিল্পী 
হইয়া অমুতবাবু কেন এরূপ করিলেন, আজ তাহ! কে বলিয়! দিবে। 

নাটকের ভাবাটি বেশ সই ও ধজু। গাঁনগুলির মধ্যে যেণ্ডপি হেমসংগ্ীত সেগুলির তিতির 
ভাব (০8)0001)) '্পেক্ষ! বন্ততান্ত্রকতা (5811907) বেশ; যেদন, কিসমিস ও হেনার গানে $- 
*নুধাফল ফল্‌্বে ব'লে প্রেমের তরু পুতি হায় ! ন্মাদর ধিরে রাখি বেড়ে, বিচ্ছেদ গোরু পাছে ধায় ॥ 
যতন নিড়েনে খুলে, আঁখিজল ঢেলে মুলে, সাধের সা প্রাণ আমার, সার দিলাম গো তায়॥ 
হেনকাঁলে বুণোলতা, রাতারাতি এলো সেগা, মাধের গাছে ঝেড়ে পেঁচে, তত আমাব মাথা খায় ।" 
অধ্যাত্ম বিষয়ক একটি মংগুতে রামপ্রয়ার্দ। গানের নকগ নাট্যকার করিয়াছেন, কিন্ত ত1.14 প্রাণের 
সে তীব্র ব্দেন! তিনি উহার মধ্যে দেখাইতে পারেন নাই । যেমন, € তোর ) যদি মাতাল চ'তে হয 
বাসনা । মন রে, তারা নামনুরা প্রাণপুরে পান কবুনা' হত্যা । 


সম্মতি-সন্কট 


এই গ্রাহমণখাঁণ ১৮৯১ খুটীকের ২১শে মার্চ তারখে হাতিবাগানম্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হঠযাছিগ। এখান তৎকালীন হন্দু সমাঞ্েষ গ্রয়ৌনমূলক গ্রহদন। অর্থ নৈতিক কারণে 
কালক্রমে বর-কনের বিবাহোপযোগী বম আপনা-হইতে নাড়ম। গিয়াছে, কাজেই এখন এ জাতীয় 
গ্রহসন অগ্রচলিত (০5০1616) হইয়াছে । সমাঞ্জ নিত্য পারবত মশীল, আন যাহা চাধিদা আছে, 
কাল তাঁহার নাই। যে আইন নাকচ করিবার জন্ত গুহলনকারকে দিক্মতি-সন্কট' লিখিতে হইয়াছিল, 
আজ যি তিনি তীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বত'মানে স:ঞ্জের বিগত-যৌবন। কুমারী-কণ্তা ও গ্রায়- 
প্রৌটাবস্থাগত অবিবাহিত বরেব বিবাহ সএ! জইয়া তাহাকে তষতো! বা কোন নূতন প্রহসনের স্থটি 
করিতে হইত | 

বজোঁবতী হ: বার পুথে স্ত্রী সহবাস নিবদ্ধ করিয়া.যে আইন শারত .স্রকার বিধিবদ্ধ করিলে, 
তাহাতে শ্রী বম ১২ বৎসর ধরা হইয়াছিল। এই সংবাদে তৎ্"দীন হিন্দুসমা্জে যে আলোড়ন 
'আসিয়াছিদ, গ্রহশনকাঁর তাহাই দেখাইয়াছেন। সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর এই যুগরয়ের ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ 
মতযলোকের সাহাষ্যার্থে দেবগণের মতের্য আগমনের কথা শুন! গিয়াছে; কলিকালে উহ আর শুন! 
যাঁয় না, সম্মতি-সঙ্কটের রচয়িতা কিন্তু তাহাও গুনাইয়া দিলেন। 


৩৪৬ দৃশ্য কাধ্য-পরিচয় 


প্রহসনকারের লোক-চরিব্র-জ্ঞন খুব তীক্ষ ছিল। চত্ুষ্পাঠীর তথাকথিত উপাধিধারী 
্রা্মগ-পণ্তিতের যে চিত্র তিনি আকিয়াছেন, তাহা বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। তাঁহার! টোলে যে 
সকল শব প্রায়ই প্রহ্ধোগ করিয়া থাকেন, সেগুলির এককালীন সমাবেশ গ্রহসনকার একটি দৃশ্যের 
মধ্যে করিয়াছেন £-যথা, স্থিরোভব* 'স্তাম্য”, কটু-কাটব্য+ “অবাচীন', “অনড বান", “ষগ্পি স্তাৎ। 
'অন্থধাবন করি'ঃ 'আগচ্ছ', ব্িজতখগ্ডলোত |” লংস্কিতবচনের প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যাপার লইয়া! 'উিদোর 
পিগ্ি বুদোর ঘাড়ে' দিয়া স্থৃতিশাস্ত্রের দোহাই কাব্য বা নীতিশাস্ত্রের বচনোদ্ধারে চালাইয়! লইয়া 
কিরূপে তাহার! গ্োজাণ্লের সৃষ্টি করেন, তাহা প্রহসনকার দক্ষহ্ন্তে চিন্তিত করিয়াছেন। এরূপ 
ধরণের চিত্র ইতঃপুবে কোন গ্রহসনখার চিত্রিত করেন নাই, ইহাতে *মৃতল!লের মৌলিকত্ব গ্রাকাশিত 
হইয়াছে। 

হাশ্ত-পরিহাসের ছুই চারটি নমুনা এইরূপ :--( ৯) “তুই তাকে বুঝিয়ে দিস, বিয়েই খারাপ, 
চিরকাল একজনের কাছে থাকৃতে নাই ; মাগ ভাড়াটে বাড়ী, মেয়াদ ফুরুলে, আর একজনের কাছে 
তাড়া খাটুবে।” (২) “সকল কথাতেই “বোধ হয়” বল! উচিত, তা! হলে সত্য-মিথ্যা কেটে গেল।” 
'অধ্যাজ্ব সম্বন্ধীয় নূতন কথাও একন্তানে বলা হইয়াছে £--যেনন দেহের পোষক অন্ন, তেম্নি আম্মার 
পোষক ধন ।” 


“বিলাপ' বা ( বিদ্ভাসাগরের স্বর্গে আবাহন ) 


“ই বিষাদপুণ কাব্যখানি নাট্যাকাবে গ্রথিত হইলেও, ইহা! শ্রব্যকাঁব্যেরই উপযুক্ত । ১৮৯১ 
ুষ্টাব্ের ২২শে আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উদ্দেশ্তমূলক 
বলিয়া ইহার বিভৃতি আলোচনা নিশ্রয়োজন, কারণ এখানি দয়ার-সাগর ঈশ্বরচন্ত্র বিভানাগরের 
মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোকোচ্ছবাস মাত্র । বিগ্ভাসাঁগরের যাবতীয় কাই দয়া-প্রণোঁদিত ঘটনা, _কি বিদ্যাদানে, 
কি বিধবাঁবিবাহ প্রচারে, কি দরিদ্রপালনে--সর্বত্রই তিনি দয়ারূপী দেবতা । অমৃদ্তলাল এই নাটিকার 
মধ্যে সামান্ত ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ইহাকেই দ্ৃশ্কাব্যের পর্যায়তূক্ত করিবার চেষ্ট! করিঘাছেন, কিন্ত 
কাব্যগুণে ইহার নাটযগুণ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। 


রাজ! বাহার 


এই গহসনখানি ১৮৯১ খৃষ্টানদের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হুইয়াছিল। নাট্যকার এখানিকে “সং-রং' বলিয়াছেন। পূর্ববঙ্গীয় কোন জমিদার “রাজা' 
'খেতাবের লোছে পড়িয়৷ কলিকাণ্ডায় আসিয়া এক চতুর লোকের চক্রান্তে ভুলিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিল, 
অবশেষে শৃন্তহত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। বেশ্টা-সঙগ ও অসতগ্রসঙ্গ এ লোকটির চিন্তনীয় ও করণীয় ছিল। 
ইছার 'আঁজ বাগানে ফুল তুলেছি দুজনে" গানখানি বেশ সাড়া তুলিয়াছিল। ' ব্লকম্যান ফিস্‌ চরিজে 
গ্রহসনকার ইংরাজি-ভাষা জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । 


কালাপানি 


কালাপানি ব! ( হিন্ছুমতে সমুদ্রযান্রা ) গ্রহসনখানি ১৮৯২ খষ্টাবের ২৫শে ভিসেবর তারিখে 
হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটায়ে প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। এখানি উৎকটতাবমূলক দৃষ্ঠকাব্য। 


রসরাজ অমৃতল!ল বসুর কাল ৩৪৭ 


হিন্দুযতে সমুদ্রযাজার একটা! ঢেউ কিছুকাল পূর্বে বেশে দেখা দিয়াছিল। এ হুজুকে মাতিয়া বাঙ্গালী কি 
করিয়াছিল তাহার একটি রসচিত্র প্রহসনকার ইহার মধ্যে দিয়াছেন। মাইকেলের সময়ে ইয়ংবেঙ্গল 
নামক দল মাথা তুলিয়াছিল এবং ভণ্ড কপটাচাঁরী হিন্দুর দলেরও মে সময়ে 'অভাব ছিল না, তাই মধুস্দন 
গী দুই দলের বিরুদ্ধে প্রহসন রচন! করিয়া! গিয়াছেন। রসরাদ অমুতলাল এরূপ কপটাচারী হিন্দুর হিন্দুমতে 
বিলা-যাত্রার ধুয়া লইয়! যে রগররসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহ অনেকের উপভোগের সামগ্রী হইয়ছিল। 

রঙ্গরসের ছুই চারিটি বুনি এখানে উদ্ধৃত হইল; প্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলয়! ব্যাখ্যা 
নিশ্রয়োজন £-(১) “হচ্ছ! করুলে যদি রেয়েত.কে উ্থাস্ত করৃতে পা! যায়, তবে আর রাজা-প্রজা 
সম্পর্কটা রইল কি?” (২) ন্থাটি হিন্ুমতে বোকৃনোয় ক'রে গঙ্গাজলে ফাউল-কারি তৈয়ের 
কর্বে।'* (৩) একি 'আপ-রাইট্ুমেন্ট', কি “স্ট্রেট্ফর্ওয়াডিটি1' এরি নাম শিরাল-কাশ-বুক্‌ 
করেজ!' এরেই বলে 'স্পিরিট'! এরেই বলে “আ্যাল্‌কোহল্‌ 1” (৪) দহিন্দুমতে সাহেব হওয়া 
যায়, আর বোটুমী-মতে পাঠা খাওয়| যায় না? আমি দ্রিব্বি মোটা তুললীগাছ কেটে হাড়িকাঠ তৈয়ের 
কর্‌বে, বলিদানের বদলে অজরাঁগকে বানিয়ে নেব।” (৫) “যদ ঠিক হিন্দুমতে বিলাত যাওয়। 
যায়, তাতে দোষ কি?” “কি রকম, নাশাবলির পেপ্ট,লেন পরে?” (৬) “বিলাত কেন বাবা, 
তুমি মনে কল্পে উচ্ছন্ন পধন্ত যেতে পার !” (৭) এই যে দেশশুদ্ধ লৌকের খোরাকিপ ভার কার 
উপর দিয়ে রাখ হয়েছে? চালে খড়, বাঁডে মাটি নাই, পরণে কপন, মাথায় জট) পেটে পপিলে 
জনকতক চানার উপর” (৮) প্লোকে খিলাত থেকে এলে, আমরা তাদের এক-ঘরে করি, না 
ভারা আপনার! এক-ধরে হয়?” (৯) “আমরা তিছুর জাহাজে যাব, দেবতা-বামুনের আশ ঘাদে 
ঢেউ পাগ্‌বে না, জাহাজ দুল্বে না” (১০) “পগুণ হচ্ছে (11)80569) টেমস্‌ নার তীরে,-আর 
বান্মীকির তপোঁবন তে1 জাঁনই তমস! নর্দার তারে হিল। তখনকার তমসাকে এখন টেম্স বলে।” 
(১১) ণ্যদি কোন ফিকিরে জগন্নাথকে নিয়ে বিলাত যাওয়! যায়, তা হ'পে আব কারুর কোন কথাটা 
কবার যে! থাকৃবে ন' যেখানে জগক্নাথ, সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র |” 

এজতীয '্রংসনের আঘ়ুই দীর্ঘ হয় না, সমাজের দৃষ্টিতরপীন উপর ইহাদের প্মাবিভাৰ ও 
তিরোতাখ নিভর কিয়া থাকে । আজ আগ ইহার 'প্রয়োপ্রন নাই, তবে ইহার মধ্যে ষে সখ মানুষের 
“জাতিরূপ (8০) দেওয়া! হইয়াছে, তাহারা সব কালেই আছে ও থাকিবে। হুস্কুক লইয়| নাচ! 
যাহাদের স্বতাব, বিষর বদল হুইলেও নাচেব কাণাই তাহাদের হয় না। ইহার গানগুলি খুব সাড়। 
তুলিয়াছিল, এঁগুপির প্রথম ছত্র এইরূপ £--২১) *তক্ত না আমাদের কর্তাদের মতন”, (২) বিবি 
হতে চল্লি নাকি ধন্সি 'ময়ে তোরা। বারমহলে শুনে এল আমাদের ওবা ॥” (৩) ইহার "টুকটুকে 
তোর পা দুখানি আলতা পরাই আয়” গানখানি জ্যোতিরিন্ত্রনাথের হিতে [বিপরীত নাটিকাতেও 
পাওয়! গিয়াছে ইহার গুরুত রচয়িতা কে বুঝা গেল ন|। সম্ভবতঃ এখানি প্রচলিত গণ । (৪) "আর 
আমাদের সাহেব হবাঁর বাকী কি?” 

বিমাতা। বা! বিজয়-বসন্ত 

এই নাটকখাঁনি ১৮৯৩ খুস্টাবধের ২৬শে আগস্ট তারিখে ধাতিবাগান স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছিল। এখানির গল্লাংশ বহুকাল প্রচলিত এক কিংবস্'র উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
এঁতিহাপিক হ্ইয়াও সামা্ধিক আখ্য। পাইয়াছে, কারণ ইহার এঁতিহাসিক ভিত্তি শুগ্রতিষ্ঠিত নছে। 


৩৪৮ দরশ্বকাব্য-পরিচয় 


অয়ণরাধিপ বৃদ্ধ জরসেন দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিয়া কিসের নেশায় ও কি কুহকে পড়িয়! 
প্রথমা পত্বীর গঠক্রাত খিগয় ও বসন্ত নামক পুত্রন্ব়কে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, এবং 
ঝিরূপেই বা তাঁহাদের জীবন অপ্রত)শিত ভাবে রক্ষা পাইয়াছিল, নাটকের বিষয়বস্তু তাহাই। এই 
নাটকের উপন্তস্ত-বিষয়টি .0)61)৩) পৃথিবীর সমুদয় সাহিত্যেই কিছু অদল-বদল করিয়া বর্তমান 
থাকিতে দেখ! গিয়াছে । নাটকের রচন।-প্রণালী কিন্তু স্ুবিন্তন্ত হয় নাই। সংঘাতের অনুপাতে 
দৃশ্য ওলি দীর্ঘ, সংগ1পগুণি তক্ঞন্ত গ্রাণহীন হইয়াডে। হৃদয়ভাবগুণি (£5011729) অতিরিক্ত কথার 
চাপে যথাহানে বাহির হইতে ন! পারিয়া রস-স্থষ্টি করিতে পারে নাই। কথার গোলকধ্ণধার মধ্যে 
শৌক-পরিবেশটি কৃত্রিম আব হাওয়ার স্থ্টি করিয়াছে । সংলাপগুলিকে ফেনাইয়৷ বড় কর! হইয়াছে, 
বস্ত অপেকা আড়্বর (98191000918) ইহার বেশী, এটি নাটকীয় প্রভাবে? ক্ষতিকর । তৃতীয় অঙ্কের 
মশান দুশ্তে নাটকের চরম-পরিণঠি কালে ঘটনার সংঘাত অতি দীর্ঘ সংলাপের মধে; কেবলই ঘুরপাক্‌ 
থাইয়াছে। বরুণরস (90395) যাহ কিছু শনুভূত হইয়াছিল তাহা & করুণ দুশ্যাজনিত সাময়িক। 
'সভিনধের পর দৃশ্ত-পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রী তাৰ আর দর্শক বা পা!কের মনে রেখাপাত করিতে 
পারে নাই--এমনই হান্ক! ইহার প্রকাশতঙ্গী | তৃতীয় অস্কের শেষ দৃশ্যটির গ্রকাশতঙ্গী স্থানে-্থানে 
চমৎকার হইয়াছে। খাদও ইহার মধ্যে নেভী খযাকৃবেধের অন্ুতাপ-বন্ধির ্ফুদিঙ্গ দেখা গিয়াছিল, 
তথাপি বলবন্ত কর্তৃক বিয়-বসন্ত হত্যার বিবরণ পা্জা-রা কে জানাইবার কৌশলের মধ্যে নাটকীয় 
ভাবেই সম্পাধিত হইয়াছিল। চতুর্থ অন্ধের দিতীয় দুখে রাজার কাছে রাখার বিভয়-ঘটিত গুপ্ত কাহিনীর 
গহস্টোদৃঘাটন কার্ধট মনন্তত্বের দিক দিয়! ঠিক হইলেও, হিন্দুর চিরাচরিত +ংস্কারে ফেমন যেন 
অন্বাতাবিক বলিয়া বোধ হইয়াছে । উহার ভাষা এমনই আড় যে ভাবের প্রকাশ তাহাতে বিলঘ্বিত 
হইয়া গিয়াছে। 

ইহার কয়েকটি গান লোকের মুখে-মুখে ফিরিতে শুন! গিয়াছিল। এগুলির প্রথম ছত্র 
এইরূপ £--(১) “হাওয়ার ভালে ছুলে-ছুলে নাচ রে ফোটা ফুল”, ₹) 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখাঁনা? 
(৩) 'আমাদের মা নাই--মা নাই। ভাইরে তাইরে এত দুঃখ পাই ॥” (৪) “জুড়াই তাই আয় মরণে।' 


বাৰু 


বাবু" প্রহসনখানি ১৮৪ থুষ্টাবের ১ল! ভণন্ুয়ারি তাগিথে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 
প্রথম অন্ডিনীত হইয়াছিল। তণাকথিত ইংরাঁজী-নবিস খবন্র-কাগজওয়ালার চিক, বন্তৃতা-পাগল 
দেশহিট্ৈবীর ছবি, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকে ৭ চিত্র, ধর্ম-ধবজীব চিত্র, ভারত উদ্ধারণারী ভগুদলের চিত্র, 
বিজ্ঞানবাতিক উৎকট বৈজ্ঞানিকের (1৮ 861600150 চিত্র$ কোন সশ্প্রদায়-বিশেষের হাকামির 
চিত্র প্রভৃতি উৎ্কট ভাবের চিত্রগুণি বিশেষ দক্ষতার সহিত নাট্যকবি এখানির নধ্যে চিত্রিত 
করিয়াছেন। 

প্রহসনকার ইহার নামকরণ করিয়াছেন সামাজিক নল্লা। ইহা এক্সপ সুচিত্রিত যে উচ্চাবনত 
সামািক শ্বরের কেহই ইহাঁতে বাদ যান নাই। তথাকথিত ইংরাঙ্জি-সত্যতার নকল-নবিসেরা ইহার 
নায়ক-নায়িকা। লিখনভন্গীটি চমকার ! এমন কোন প্রসঙ্গ পাই, যাহ! ন৷ হালিয়া উপভোগ করা 
গিয়াছে! ব্যজগুলি এমনি তীত্র ও নুপ্রযুক্ত যে তুলন! রহিত। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি কালিদাস 


রসরাজ অমৃতলাল বস্তুর কাল ৩৪৯ 


উপমার রাজা ছিলেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যে সে পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ; প্রহসন- 
সাহিত্যে ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়া উপমান-উপমেয়ের সাহায্যে ব্যঙ্গপ্রকাশের ধ্বনি স্থষ্টি করিয়। আজ 
রাজ! নাহুন রাজকুমার হইলেন আমাদের র্সরাঞ্জ অমৃতলাল। ব্যঙ্গ বাহান্ত-পরিহাসপূর্ণ স্থান- 
গুলির পাঠোম্ধার করিয়! দেখাইতে যাইলে সমুদয় প্রহ্সনখানিই উদ্ধত করিতে হয়, সুতরাং সে 
চেষ্টা না করিয়া মাত্র উপমাপূর্ণ স্থানটি উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। অশ্লীলতাবাতিক বাঞ্চারামকে 
তিনকড়ি মামা যখন তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন বাঞ্জারাম এইরূপ বলিল +--. 
“ও£। সেই পিতার কথা, যাকে আমি সাকার বলে ত্যাগ করেছি ? তার নাম আমি আপনাদের 
সমক্ষে বলৃতে পারি না।” তিলকড়ি--"কেন, মনে নাই কি?” বাঞ্চা--সনা, নামটা বড় অশ্লীল!” 
সকলের পীড়াগীড়িতে বাঞ্ছারাম ইঙ্গিতে এইরূপ বলিল £--নকি বেরিয়ে গেলে মানুষ মরে যায়?” 
ভিনকড়ি--ক * প্রাণ? তোমার বাপের নাম প্রাণকৃষ্ণ না কি?” বাঞ্চা "না, না-তার চেয়েও 
অশ্লীল, এ কথাকে ইতরলোক যা বলে।” তিনকড়ি--“কি পরাণ--তুমি পরাণে কলুর ছেলে ?” 
বাঞ্চা-_”€ সরোদনে ) ওঃ! ওঃ! আত্ত আমায় অশ্লীল কথা শুন্তত হ'ল, সাকার পিতার কথ শুনতে 
হ'ল, কি অত্যাচার !--তা" অত্যাচার বিনা এন্গুতাপ নাই, অনুতাপ বিন! 'আাত্মান উপায় নাই; 
আনুক "পাচার, সাড়াসাড়ির বানের ন্তার অত্যাচার আসক, 'মাখিনে ঝড়ের স্তায় অত্যাচার 
আনুক্‌, আমুক '্মত]চার ভরি" সালের বন্যার ন্যায় পাহারাঁওয়ালার হল্লার গ্যায় অত্যাচার আমুক্‌, 
বস্তাফাটি। সধের শ্ঠায় বন্দণ হউক ! অত্যাচারেব ঘানি যেন দেহকে পেনণ করিয়া খইল করিয়া ফেলে, 
আম্মা তথাপি তৈলের গ্তায় হৃদয়ভাণ্ডে চোয়াইতে থাকিবে!” 

বাবুর ব্যঙ্গগুলি বড়ই তীব্র। ছুই-চারিটি না দেখাইয়া থাকিতে পারিপাম না । -ইংরা৬-বাঁতিক 
ষ্টাকে ভজহরি প্রণাম করিয়া চলিয়। যাইলে বষ্টী তাহার শ্বালক ফটিককে এ কথার উত্তবে কি 
বলিতে হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পর ফটিক বণিয়!'ছিল £--“জয়োস্ত, তা" পোঁড়ার মুখ দে বেরুবে 
না, ডান পা' তুলে ব্গ্ভনাপের গোরুন মতন আনির্বাদ কব।” নকল ভারত প্রেমিকের উক্তি গ্রহমনকার 
এইপনপে দেখাইয়াছেন !--“ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বার! হয় ত হবে, ন! হয় ভারত 'দৎসন্ন যাকৃ।” 
উৎকট বৈজ্ঞাণিকের উক্তি £--“দেখে নেবেন, আমি যদি বেঁচে থাক--আর তা থাকৃব, “কন না 
আমি রো্জ ছুবেল! খানিকটা ক'রে ইলেক্‌ট ট্রসিটি খাই |” দামোপর নামীয় উৎকট ব্রাঙ্গের উক্তি 
এইরূপ £ -“যে ভাই হয়ে "মামার নিজের স্ত্রীকে আমার তগিনা হ'তে দলে না, তার আর মুখদর্শন 
কত্তে আছে।” ধর্মধ্বজীদের (ণরুদ্ধে তিনকড়ি মামা এইরূপ বলতেছে £ “তোমরা ত ধরাকে 
সরাখানা মাতে দেখ বই ত নয়, তাগা গেরুয়া পরে, ইংরেজি কথা কয়, পৃথিবীকে একেবারে মধুপর্কের 
বাটি দেখছে ।” আলোক-প্রাপ্তদের পরিচয়-কালীন সন্বন্কবটিত কথ! এইরূপ :_"এটি আমার স্বামিনীর 
প্রথমপক্ষের স্বামীর সময়ে জন্মেছিল, তাই আমাকে ছোটবাঁবা ঝ'লে ডাকে ।” আর এক স্থানে 
“এক্ষণে তন্নী আমার ভার্্যা'" বাঞারাম এইবূপ কথ! বলিলে তিনকড়ি মামা উত্তরে জানাইয়! দিল +-- 
“পুত্ররূপ ভাগ্নে প্রসব করলেই সব গোল চুকে যায়।” তগ্ড ভারত উদ্ধারকারী বীর মাতা! পুত্রের 
কাছে টাকা চাহিতে আসিয়া শুনিলেন যে, সে এখন ভারতমাতাকে সেবা করিতেছে । সরল 
বিশ্বাসিনী পল্লিরমণী পুত্রের এই কথার এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন :--"লে ভারত কে, তোমার শাশুড়ী 
ত--বৌমার মা? আমি বেট! পেটে ধরে যা ন! পেনুম, সে মেয়ে বিইয়ে তা পেলে!” 

৪৫ 


৩৫৩ দরস্তকাব্য-পরিচয় 


গ্রহসনকার এই নক্লাটির নাম “বাবু দিয়াছেন? অনেক বাবুমুর্তি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। 
ধন্ত তাঁহার পরিকল্পনাঁঁ-এখানি অমুতলালের বিশেষ শিশালী গ্রহমন। গানগুলিও খুব সাড়া 
তুলিয়াছিল, স্থানাভাবে প্রথম ছত্স লিখিত হইল £--( ১) “আহা বেঁচে থাক্‌ বেঁচে থাক্‌ নবপুরুষ-রতন। 
শ্রীমতী প্রীপদ ম্মরি যারা ভাবে অচেতন।” (২) 'পতি মলে হাতের বাল! খুল্ব না লে! খুল্ব না।" 
(৩) ঠান্দি তোমায় সাজাব লে! কনে, অতি যতনে যত এয়োগণে।' 


একাকার 


একাকার গ্রহসনটি ১৮৯৪ খুষ্টাবের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাঁতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 
গ্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। সাম্যের নামে বাঙ্গালা! দেশে তথ! ভাদ্নতবর্ষে যে একাকার আসিয়াছিল 
ভাহারই একটি উৎকট চিত্র ইহাতে আছে। শ্ত্রী-পুরুষের কাজকর্মের যেমন ভেদাভেদ রহিল না, 
জাতি-নির্বিশেষে জীবিকারও তেম্নি আর কোন তারতম্য রহিল নাঁ-এমনই একাকার ! ইতর ভদ্র 
নিবিশেষে “ভদ্রলোক সাজিবার যে মোহ আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মর্মান্তিক পরিণতি 
দেখিয়! গ্রহসনকার রাঁধানাথ-চরিজ্রের মুখ দিয়! একস্থানে এইরূপ বলাইয়াছেন --*গ্রামার ছেড়ে হামার 
ধরেই ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যতাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যোদ্ধারে গ্রবৃত্ত হয়েছি। 
* * এখন ছেটিলোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও দু'পাচজন দরওয়ান-চাপরাসী রেখেছি। 
* * আমার ত তাই বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের এই ছূর্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাত- 
ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া। * * ওর ( জাত-ব্যবসার ) ভিতর যে সুখটুকু, যে মানটুকু, যে গর্বটুকু লুকান 
আছে, সেটির উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই চাষা সন্ধ্যাবেল! মাটি মেখে ধানের বোঝ! মাথায় ক'রে, গান 
গাইতে-গাইতে বাড়ী যায়, আর তোমার হেডক্ার্ক বাবু চাপকান প'রে ট্রার্মচড়ে একেবারে দুনিয়ার 
উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন । % * ক্লেশ-আরাম, সহা-অসহ, মান-অপমান-- 
এ সকলের বোধাবোধ কেবল অভ্যাস, ও সংশ্রবগুণে।” জাত-ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা সন্ধে এ 
রাধানাথ আর এক স্থানে বলিয়াছেন :--“এক এক জাতি এক-একটা স্কুল। কুবি প্রধান দেশ বলে 
চাষের কাজ শেখবার অন্ত চার-পীঁচটা স্পেস্তাল জাত আছে, আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ 
ছাঁড়া, চাষ কর্বাঁর জন্য যেন একটা নিজ কর্ম-ব্যতিরিক্ত (0-০20০) সুবিধা (017%165) আছে। 
& ঙ তারপর হেরেডিটি--বাপেরগুণ ছেলেতে বর্তায় । & * বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে, অত বড় 
হন্টারেস্টেড, গুরুমশীই আর কোথায় খুঁজে পাবে ?” 

কিরূপ জনশিক্ষা৷ (00958-০৫০90102) প্রয়োজনীয় সে সমন্ধে এ রাধানাথ আর একস্থানে 
ঝলিয়াছেন ₹--”ইতর লোকের অবস্থা! হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়, আমাদের দেশের সামান্য 
সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই । & * ইংলগ্ডের ইতর লোককে দেখলেই 
বুঝতে পাঁর্বে যে বিলেত হাড়ে টক।” পাশ্চাত্য আদর্শের অপকারিতা সম্ঘন্ধে নাট্যকবি এঁ চরিত্রের 
মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন +--*সাহেবী ধরণের আদর্শ রেখে হিস্ছু উন্নতি কর্তে যতই চেষ্টা করৃবে, ততই 
অধঃপাতে যাবে।” সাম্যভাব সথদ্ধে আসল খাঁটি কথাটি এইরূপে বলিয়াছেন +--”* এই জাতিতেদই 
সাম্য। সাম্য মানে তোমারও ঘটা আছে, আমারও ঘটা আছে, নয়,-তোমাঁর নল! হয় ঘটি আছে, 
আমার ন! হয় বাঁটি আছে। * * যেমন পরকালে তর্বার জন্ত ভাতিকে ত্রার্ঘণের কাছে যোড়হাত 


রসরাজ অমৃতলাল বন্ুর কাল ৩৫১ 


ক'রে দীড়াতে হবে, তেমনি ব্রাঙ্ষণকেও ইহকালের জঞ্জা-নিবারণের জন্ঠ ভীতির ছারন্থ হতে হবে। 
প্রত্যেক জাঁতিরই নিজের নিজের সন্মান আছে, জোর আছে।” 

ভূল ধারণার (/118-000080008) বশে বংশপরম্পরাগত সামাজিক কৃটিকে অলাঞুলি দিয়! 
একাকারের যে হাটি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে গ্রহসনকাঁর সব্যসাচীর মতো তা্গা-গড়া ছই কাজ 
লইয়া এই প্রহসনখানি রচন! করিয়! বাহাছরি লইয়াছেন, ইহা! রচনার এক নৃতন প্রণালী । উৎকটতাৰ 
লইয়া নাড়া-চাড়! করিলেই 'অত্যুক্তির গন্ধ বাহির হইবে, কিন্তু আসলে সেগুলি অত্যুক্তি নহে, ক্রিয়া" 
বিশেষের ধর্মই তাহা ! 

যে গানগুলি জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাদের প্রথম ছত্র এইবপ £--(৯) 'জবাঁৰ দেও, জবাব 
দেও, জবাব দেও আবি, (২) 'হোঁহো-হো! সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্ঠ, (৩) "বাড়বে! না কো 
ঝাড়া আর ( আমরা) ভাসিয়ে দেব কুলো,' (৪) “তেক্‌ নিয়ে এক বাধিয়েছে ভাই গোল। (এখন) 
ঘরে ঘরে চল্ছে মেকি, খিচুড়িতে মাছের ঝোল।” নিজ-নিজ ঘর ঠিক করিতে হুইলে মহিলাগণকেই 
তাহা করিতে হইবে, তজ্জন্ত মহিলাগণ সর্বশেষে যে গানটি গাহিয়াছিলেন, তাহার প্রথম ছুত্র এইরূপ £-- 
(৫) “দেখবো এবার আখিঠেরে আছে কি লা আছে ধার 1” ধন্য এ্রহসনকারের অস্ত রি! 


বৌমা 


বৌমা প্রহসনখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাবের ৯ই জাগুয়ারী তারিখে ছাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল । কলেজ-আউট্‌ যুবকের! এক-একটা মানসিক বিকারবশে (11503500857) সিরূপে 
নুখের সংসাঁরকে জলাঞ্জলি দেয়, তাহারই একটা উৎকট চিত্র প্রহসনকার বৌমাতে আকিয়াছেন। 
বৌমার ভিতরে আর একটি নূতন পদ্ধতি এই, যে, নাট্যকবির অন্ত দৃশ্তকাব্যের কোন চরিত্রবিশেষের 
নামোল্লেখ এই দৃশ্তকাবোর কোন চরিজ্রমুখে কর! হইয়াছে। এ প্রথা ঠিক নহে, প্রত্যেক দৃশ্বকাব্য 
আপেক্ষিক না হইয়া স্বাধীন হওয়া উচিত, তাহা! না হইলে দর্শক বা পাঠকের বুঝিবার অন্ুবিধা 
হয়। এই প্রহসনের সংলাপমধ্যে সম্বন্ধবিরুদ্ধ আহ্বান বা কথা ঘাঁঝে-মাঝে প্রযুক্ত হইয়াছে; এগুলি 
নিয়শ্রেণীর রসিকতা । বৌম! ও বাবুরামের চরিক্র-চিত্রণ ব্যাপারে অত্যুক্তিদোষ এবং তজ্ডনিত কৃত্রিমতা 
আছে, কিন্ত এই দোষটি উৎকট-প্রহসনের কৃক্িমতাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কৃতি 
গ্রহসনকারের উহা! গৌরব হানিকর হইয়াছে । 

বৌমার ভাষায় বহুস্থানে দক্ষ হস্ত-পরিচালিত অলংকারবনল উপমার প্রয়োগ আছে। ইহার 
গ্রধন নমুনা! 'বাবু'তে ছিল, ভাহারই পরিণতি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠোদ্ধার করিয়া 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে, অন্ুসন্ধিৎন্ু পাঠক পুত্তক লইয়া একান্তে উহা! উপভোগ করিয়া 
দেখিবেন। তথাকথিত স্তী-্বাধীনতার গতিপথে শীশুড়ীরূণী অস্তরায়ের কথ! এই প্রহুসনেই প্রথম 
শুনা গেল। “কোন্‌ পোড়া! বিধি গড়িল গো! এ পোড়া শাগুড়ী। প্রণর়'ট্রেনে যত কলিসন্‌ বরে 
ওঁ বুড়ী'--শীর্ক গানখানির মধ্যে এ বাধা মূর্ত হইয়া উঠিযাছে। 

ছিতীয় অক্কের তৃতীয় দৃশ্তে অন্ধ-মক্ষিক! (01:00 13829 006) খেশার মধ্যে দৃষ্তকাব্যোচিত 
পরাকাষ্ঠ! হুইতে-হইতে বামাদাসের ভ্তাকামির ফোড়নে উহা! গাঁড় না হইয়া তরল হ্ইয়! গরিয়াছে। 
গ্রহ্সনগত উৎফেক্ত্রিক (02০০০০:৫1০ ) চিতরগুলি দশ্ততেদে দ্বতন্ত্ হইয়া গিয়াছে, ইহাদের পারস্পরিক 


৩৫২ দৃশ্তকাব্য-্পরিচয় 


সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা তজ্জন্ত শিথিল হুইয়াছে। দৃষ্ঠকাব্য ঠিক এক্লপভাবে চলে না; দীর্ঘ ব়্ৃতার 
চাপে ইহার নাট্যাশও চাপ! পড়িয়াছে। 

পরের চাকুরি করিব না"-এই তাৰ লইয়। কলেজ হইতে নিষ্ঞান্ত বাবুরাম সংসার-পালন 
বিষয়ে পাড়ার মতিলাল-মামাকে বলিয়াছিল যে, সে ভিক্ষান্জের দ্বারা অন্নসংস্থান করিবে তথাপি 
চাকুরি করিবে না। মতিলাল এই কথার উত্তরে যাহা! বলিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালী চরিঞ্জের 
আরামপ্রিয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে, কথাগুলি এইরূপ £--"এক মুষ্টি চালের জন্ত লোকের দোরে- 
দোরে দীড়াবে, তবু গতর খাটিয়ে চাক্‌রি কর্বে না! উঃ! বুকের জোর বটে! হ্যা বাবুরাম, 
যদি তেজই দেখালে বাবা, নিদেন মোট বয়ে খাব, কি কোদাল পেড়ে খাব, এর একট! মুখ দিয়ে 
বেরুল না কেন?” তথাকথিত শ্ত্রী-স্বাধীনতার নামে উৎকট গ্রণয়নেশ! ( £0128)0০ ) কিরুপে 
বাঙ্গালীর সুখের সংসারকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছিল তাহার চিত্র এই প্রহসনের কৈল্দ্রিক 
বিষয়। অবান্তর বিষয়গুল কমবেশী মূলের সম্পর্কহীন হইয়া পড়িয়াছে। 


গ্রাম্য বিজ্ঞাট 


এই সামাজিক প্রহ্সনখানি ১৮৯৭ খষ্টাব্ধের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগান্থ স্টার 
থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। নূতন মিউনিসিপ্যাল স্থায়স্ত-শালন প্রাপ্ত কোন এক গ্রামের 
চিত্র ইহাতে আছে। শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব গ্রামখানির ইতর ও ভদ্র অধিবাসীর! প্রতিবাসীর সুখ- 
ছুঃখে সহানুভূতি বা সমবেদনা লইয়! বাঁস করিত, স্বায়স্ত-শাঁসনের ফলে কমিশনার মনোনয়ন ব্যাপার 
লইয়! কিরূপে উহা! আত্মীয়াবচ্ছেদ, দাঙ্গা-হাজাম ও বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে পধবসিত হুইয়! গেল, 
তাহার চিত্র ইহার উপন্তত্ত বিষয়। ওহসনকার নিরাঁশাবাদীর (136981713010 ) দৃষ্টিতঙ্গী লইয়া এ 
নব-গ্রবত নাটিকে দেখিয়াছিলেন, তাই আশাবানীর (0750০) কোন দৃষ্টিতলী উহাতে 
ছিল না। 

শ্রী-পুরুষ নিধিশেষে “স্কেলে-একেলের' ছবি, যাহা! খিড়কীর পুকুরঘাটে, গ্রাম্াপথে এবং 
গৃহস্থের উদ্ভান-বাটিকায় নিত দেখা যাইত, তাহার চিত্রেও প্রহসনকার দক্ষ হন্টে ইহার মধ্য 
আঁকিয়াছেন। ১৮১৭ খৃষ্টাবের ধারাবাহিক বিষরণটি একটি গানের মধ্যে চড়কের সঙয়ের গানের মতো! 
প্রহসনকার চুম্বকে দিয়াছেন, স্থানাাবে ইহার প্রথম ছক্রটি উদ্ধৃত হইল ঃ--”সাতাঁনই হই অই পায়ে 
নমস্কার 


হরিশনন্ত্ 


হরিশন্দ্র নাটকখাঁনি ১৮১৮ খৃষ্টানদের ১০ই লেপটেন্বর তারিখে গাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 
প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। হঁহার রচয়িতা সম্বন্ধে মততেদ আছে ; জনরব বলে অধুতলাল ইহার 
প্রকৃত প্রণেতা নহেন, প্রকাশক মীত্র। যাঁহ! হউক অন্ত রচয়িতার নাম যখন অজ্ঞাত রহিয়াছে তখন 
অমৃতলালকেই ইহার প্রণেতা ধরিয়া আমর! আলোচনা করিতেছি। বিশেষতঃ নাটকের বিদ্ুবক ও 
কামন্দকের লঘুভাব জ্ঞাপক সংলাপের তঙ্গীটি প্রহসনে সিদ্ধহপ্ত অমৃতলালের লিপি-কৌশলটিকে 
প্রকাশিত করিয়াছে, সুতরাং অমুতলালই যে ইহার প্রকৃত জেখক তাহা! একরূপ নিঃনন্দেহ। 


রসরাজ অমৃষ্তলাল বসুর কাল ৩৫৩ 


এখালি পৌরাশিক নাটক, ক্ষেমীশ্বরের £চগুকৌশিক' নাটকের অনুসরণে লিখিত হুইয়াছে। 
অমুতলালের পূর্বব্তাঁ নাটককার মনৌযোহন বনু এই নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে মূলক্রিয়া কতকগুলি অবান্তর ক্রিয়ার চাপে গতিহীন হইয়! গিয়াছিল; এ সম্বন্ধীয় বিভৃত 
আলোচন! তাহার কালমধ্যে প্রান্তব্য। 

বিশ্বাধিত্র তপোপ্রভাবে ব্রহ্ষবিত্ব লাত করিবার পর হরিশ্ন্্র-সম্পর্কিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। 
্রঙ্গা'বিষুমহেশ্বরের বথাক্রমে সৃষ্ি-স্থিতি-লয় বিদ্যা তপো গ্রতাবে আয়ত্ত করিবার লোভে বিশ্বামিত্র 
অ্রিবিগ্যাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিধাতা মহারাজ হরিশ্চ্ত্র হবার! বিশ্বামিত্রেব এ মহাঁতপে বিষ্ন 
উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহা ঘটিয়াছিল নাটকে তাহা বর্ণনা আছে। ধর্ম ও পুরুষকারের 
স্বদ্বে কে বিজয়ীর মুকুট পরিয়াছিল-_বক্ষ্ামান নাটক তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। 

তপোবনের প্রভাব, পবিক্রেতা ও মাধুর্য দেখাইবার প্রলোভনে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শবুস্তল' 
নাটক হইতে তাহার বর্ণনার তঙগী, মুনিকগ্ঠাগণের তরুলতার আলবালে জ্লসেচন ব্যবস্থা, পুষ্পমধুপের 
গ্রণয়গীতি গ্রন্থতি ঘটনাবলি নাটককার নিতম্ব করিয়া লইয়া এই নাটকের মধ্যে ঢুকাইয়াছেন। 
পূর্বগানী উপগ্ঠাসকার বঞ্ছিমচন্দ্র লিখিত কপালকুগুলার কাপালিক ও লবকুমারের কথোপকথনেব তল্গীতে 
নাটককার হরিশ্চন্জ্র ও বিশ্বামিত্রের কথোপকথনে সংস্কৃত ও বাঙ্গালাব সংমিশ্রণধ্থারা নাটকের প্রধান 
চরিত্রের সংলাপে মান (980021) উন্নত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। তপোবনেব পবিত্রতা ও শোতা 
দেখাইবার জন্য মুনিকুমারগণের মুখে সংস্কত-গ্ীতি-ছন্দে প্রকৃতির বর্ণনা কৌশলে নৃতনত্ব আনিয়াছেন। 

ইহার বিদুষক চরিত্রে কোন নৃতনত্ব নাই। নায়ক-নায়িকা চরিক্রন্য় প্রতি ঘটন1? ঘাঁভ- 
গ্রতিখাতে উত্তরোভর মধুর হঈতে মধুর্তর ছইখা উঠিয়াছে। বিশ্বীমিত্র-শিষ্া কামন্দক মনোমোহনের 
পুগুরীক চরিত্রের ছায়াপাতে শৃ্ হইলেও গুরু-বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিকাশে তাহার মতো বাধা সৃষ্টি 
করে নাই। নাটউকোচিত পংঘা'ত নাট্যক!র স্থানে-স্থানে সুকৌশলে 'ানিয়াছেন। তবিষ্যচ্ছারা 
পূর্বগামিনী হয় বঞ্িয়া হরিশন্দ্রের দান-মাহাত্ম) সন্বঞ্ধে গ্রাথম অন্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের 
সংলাপে তাহ'র ইঙ্গিত পাওয়। গিয়াছে । 

যে কথাগুলি চরিক্র বিকাশে সহং'য়ক হহয়াছিল, সেগুলির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। 
গ্রাসঙ্গ ও তাৰ কেমন উন্নত দেখুন। বিশ্বামিত্রের চরণে সমুদয় পৃথ্বী সমর্পণ করিয়া হরিশ্চন্ত্র গৃহ 
হইতে স্ত্ী-পুত্রকে অপসারিত করতে আলিলে শৈব্যা এঁ অগ্রত্যাশিত দানের কথায় এইরূপ বলিয়া- 
ছিলেন ₹--প্যে রমণী বিশ্বজয়ী পুন্র গ্রসব করুতে পারে, সে পৃথিবীদানে কাতর হয় না। আমি 
জানি যে, ধরণী ক্ষত্রিয় সন্তানের ক্রীড়ার বস্ত, সে ইহা৷ হেলায় দান, ছেলায় গ্রহণ করতে পারে।” 
ঁ সংলাপের অপর স্থানে শৈব্যা হরিশ্চজ্্রকে বলিয়াছেন £--“মহারাজ ! জানবেন, আমারও সেই 
মহাশক্তির অংশে জন্ম ! পৃ্থিনাথ! পুরুষের ধল তার সর্বশরীরে বিভক্ত, [কিন্ত রমণীব সমণ্ড বল তার 
সয়ে ।”* এই কথ! শুনিয়া পত্বী-গরিমায় উৎফুল্ল হইয়! হরিশ্চন্ত্র বলিয়াছিলেন :-“কোথা বিশ্বামিত্র ! 
এস, দেখ, এখ তুমি কি সামান্ত পরশ্বধ্য নিয়েছ, * * কি অসীম গ্রেমের রাজ্য সঙ্গে লয়ে মে তোমায় 
ছাঁর মৃত্তিকার পৃথিবী ত্যাগ করে যাচ্ছে+-একবার দেখে যাও!” শৈব্যাকে অঙ্গ হুইতে রত্থালঙ্কার 
উন্মোচন করিতে দেখিয়! হরিশ্চ্জ্ কাতর হইয়া পড়িলে শৈব্যা নিয়লিখিত কথায় তাঁহাকে প্রবুদ্ধ 
করিলেন :-"একগাছি অমূল্য রত্ুহার আজ থেকে আমি নিশিদিন পরে থাকৃবো, এস মহারাজ, 


৩৫৪ দৃশ্যকাব্য-পরিচয় 


পরিয়ে দাও (রাজার হণ লইয়া! নিজ গলদেশে ঝে্টন )।” ধাঁগিক হরিশ্ন্্র তাবাবেশে তগবানকে 
উদ্দেশ করিয়া তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন :--প্জগদীশ্বর | ন্েহের পাঁরিজাত দেখ বার জন্ত সহা্ভৃতির 
অমৃত পান করাবার জন্তই কি তুমি দুঃখের হন করেছ? * * বিশ্বামিত্র | অযোধ্যা গহিল, রালক্্ী 
হ্রিশ্চন্তের সঙ্গে চললো” বলিয়া স্্ী-ুত্র সমতিব্যাহারে গৃহত্যাগ করিলেন। 

গোপনে আত্মবিক্রয় করিয়া পণলন্ধ অর্ধ সহ্র নুবরণমুদ্রা্থার! বিশ্বামিত্রের কাছে স্বামীর খণের 
অধাংশ পরিশোধ করিয়া শৈব্যা প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী ও সহ্ধর্মিনীর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এ 
ঘটনায় দাসীরূপে পরগৃহে যাইবার কালে স্বামী-উদ্দেশে শৈব্যার বিদায়-বাণীটি এইরূপ :--"অধীনী 
তার চিরদাসী, তাঁর কার্ধেই পর-পরিচর্ধায় দেহ নিয়োজিত কল্লেম,--এখন প্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে সেই 
চরণেই পড়ে রইল। আমার ধর্ম, পুণ্য, দেবতা, স্বর্গ সবই তিনি, তীর চরণে অপরাধী হয়েছি, তিনিই 
মার্জনা কর্ুবেন। * * শৈব্যার বিশ্বনাথ ! বিদায় হই! ধর্ম যদি কর্মফল খণ্ডন করেন, তবে 
অগতে আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ ছু'দিনের এই অভিনয়ান্তে সেই অনন্তধামে অবিচ্ছেদ পতিস্ুখ 
ভোগ"কর্বার আশায়'রইলেম 1” শৈব্যার চরিক্রোন্সেষের সহায়তার জন্ঠ নাটককার তীহাকে ক্রীতদাসী 
করিয়া এমনি একটি পরিবার মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন, যেখানে নানাবিধ অত্যাচারের ভিতর দিয়া 
তাহার চরিত্রের সদ্‌গুণরাজি আপনা-হইতে বিকশিত হইতে লাগিল। শৈব্যার দাসিত্ব গ্রহণ সংবাদ 
বিশ্বামিত্রের মুখে শুনিয়া হরিশ্চন্দ্ের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি বেদনার ীড়নে সহসা 
বলিয়া উঠিলেন £-_-“পহ্র কিস্করীর অধিকারিনী শৈব্যা দাঁসী 11” 

প্রতিজ্ঞ! পূরণের শেষ দিনে--এমন কি শেষ মুহুর্তে বিশ্বামিত্র কর্তৃক উৎ্দ্ধ হরিশ্চন্র সত্যনাশ 
তয়ে বলিয়া! উঠিলেন £-"আর ত্রাঙ্মণ-শূড্র বিচার নাই, বারে ইচ্ছা বিক্রয় করুন, আপনার খণ আপনি 
পরিশোধ ক'রে নিন। * * মুকুটবাহী শির আজ আচগ্ডালের সেবা করতে প্রস্তত।” বিধাতৃবিধানে 
চগ্ডাল ক্রেতা সে স্থানে উপস্থিত হইল; মুখে বললেও হরিশচন্ত্র কাধতঃ চণ্ডাল গৃহে যাইতে ইতস্ততঃ 
করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র এ অবসরে হুর্যবংশেয় নিদানিভূত হুর্ধদেবের অন্তগামী কিরণ-ছটা হরিশ্চ্্রকে 
দেখাইয়া স্যতঙ্গের কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি সংস্কতশ্জোক ছারা সবিতার শ্তব করিয়া! 
চগ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রদ্মষির নিকট পৃিবীদান জনিত সহত্র স্ব্ণুদ্রাদক্ষিণাব্রত আজ 
হরিশ্চন্ত্র কতৃক উদযাপিত হইল। নাট্যকার এখানেও সৌনর্য বৃদ্ধি কলে সংস্কতের লোভ সংবরণ 
করিতে পারেন নাই। 

নাট্যকার শৈব্যাকে যেরূপ নিষ্ট,রতাপূর্ণ সংসারে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, হরিশ্চন্ত্রকে কিন্তু 
তদবৈপরীত্যে সমাজে ঘ্বণ্য হইলেও স্সেহধীল এক চগ্ডাল পরিবার মধ্যে রাখিয়া কাজকর্মের দিক-দিয়া 
না ছোক্‌ প্রভূ-ভূত্যের দিক্‌ দিয়! তাহাকে সুখী করিয়াছিলেন। তাই হরিশ্চন্্র চণ্ডালগ্রভুর ওণ- 
গরিমায় উৎফুল্ল হইয়৷ একস্থানে এইরূপ বলিয়াছিলেন £---"আহা, কে জানতো! যে, শববাহুক চগ্ডালের 
কর্কশ অস্থি-চর্মে এমন কোমল হৃদয় থাকে? আহা এমন কত যোজনগন্ধা নুরতি কুম্ুম তমসাবৃত 
ঘন বনমধ্যে আপনি প্রশ্মুটিত হ'য়ে আপনিই গ্ুফায়ে যায়| কে গানে লোক-লোচনের মুর 
অন্তরে কত কৌস্তত-লাঞ্িত রত্ব খনির গতীয় কাঁজিমার গর্ভে অনাদরে গড়াগড়ি যায়।” এই 
কথাগুলি শুনিয়! নাটকের দর্শক ব! পাঠকের মনে গ্রে (3:6)) বাহেঘ লিখিত বছ বিখ্যাত “4৩5 
3660 15 ০000 4১029051৫% শীর্ষক কবিতাটির কথা যুগপৎ শরণ করাইয়। দেয়। 


রসরাজ অমুতলাল বন্গর কাপ . ৩৫৫ 


রোহিতাশ্ব চরিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও গুণ-মাহাত্মেয সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সাহচর্ষে 
মানগষের দোষ-গুণ বর্তাইয়! যায়। হরিশ্চন্্রের দান-মাহাঁজ্য তীহার মন্ত্রী চরিক্রকেও প্রভাবিত 
করিয়াছিল, ইহাই মন্ত্রীরিক্জের নুতনত্ব। সেনাপতি চরিত্রের নিভাঁকতাঁও এ সাহ্চর্যযগুণের ফল। 
যনোমোহন বনু সুষ্ট বিশ্বামিত্র অপেক্ষা অমৃতলালের বিশ্বামিত্র চরিক্রটি এ নাটকে বেষ্ট ফুটিয়াছে। 
দু-একটি স্থানে বিশ্বামিত্রকে দুর্জয় বোধ হইয়াছে, যেমন,--রোহিতাশ্বের অলংকার অযোধ্যায় প্রেরণ- 
ব্যাপারে তাহার শিষ্য কামন্দকের সহিত বিশ্বামিত্রের সংলাপটি এবং গুরু লইয়া কামন্দকের গ্লেববান 
কাখটি তাহার স্তায ব্রক্মধি চরিত্রের অপহবকারী হইমসাছে। পরিশেষে এ দৃশ্তের শেষের দিকে ;- 
£এই কর্ম করায় কে, তারে পেলেম না। কে এ কর্মের কর্তা ?--বলিয়! বিশ্বামিত্রের সায় মুনি, ধিনি 
ভতপন্তার দ্বারা যথাক্রমে রাজরধিত্ব হইতে মহধিত্ব লাভ করিয়া ক্ষণপবেই ক্রদ্ষধিত্ব পর্যন্ত:লাভ করিয়াছিলেন 
তাহার মুখে এরূপ অনিশ্য়াত্মক বাণীর প্রয়োগ অশোভন হইয়াছে। হরিশ্তন্রের দান-মহিমা বিচার 
করিয়া শ্বগতোক্তির মধ্যে বিশ্বামিত্র একস্থানে এইরূপ বলিয়াছিলেন £--"জত লে কে 1. আমি ন| 
হরিশ্চন্ত্র?”--এই কথা কয়টির মধ্যে নাটকীয় সমস্তা পূর্বাপর কার্ধাবলি-্বারা৷ আপনা-হইতেই সমাধান" 
প্রাপ্ত হ্ইয়াছিল। ধর্মদপাঁ হরিশ্ন্দ্রের ধাগিকতার অভিমাঁন ছিল, তাই ধর্ম তাহাকে পরীক্ষান্তর 
পৌরাণিক চরিত্র নিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর আসনে উপবিষ্ট করাইঙগেন। রাজ সিংহাসন সেখানে..তুচ্ছ, 
তাই ধর্ম বলিয়াছেন £--“অপরকে জয় করা তো অতি তুচ্ছ কথা; সিংহ, ব্যাপ্রাদি'£বলবান পণশুতে 
তো] তা' নিত্য ক'রে থাকে । কিন্তু সকল জয়ের শ্রেঠ জয়--আত্মজয় !* এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া 
সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ধর্ম আর এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন :--"একে উত্তেজনা-,খসাদের 
দাস পঞ্চেন্র্িয়সম্পন্ন পঞ্চভূতের দেহ, তার উপর একটি বড়রিপুজড়িত মন-_লীলাম্থল এই মায়াকানন) 
পরমায়ু অতি অল্প। «* * মানবের যে পদে পদে পদশ্খলন হবে, তাতে বিচিত্রতা কি !” 

নাটককার এই নাটকের ভাষায় মাঝেমাঝে উপমালংকার দিয়াছেন। এ অলঃকারগুলিকে 
চরিত্র ও পরিবেশের সম্পূর্ণ উপযোগী করা হইয়াছিল। নিয়ে একটির উদ্দাহরণ দেওয়া হইল; 
শাশানে ছুযোগ দেখিয়া! এক চগ্ডাল এইরূপ বলিয়াছিল £--“ঠিক সার্দীর দাদা, ঠিক বলচুম্‌--যেন 
লাখে মশানের কয়ল! লিয়ে সারা আকাশে বসিয়ে দিয়েছে, আকাশ ত'রে কাল! ঢালিয়ে দিয়েছে। 
** এক একদিকে বিজলী চমকৃছে যেন নয় চুল্লি জালিয়ে দিচ্ছে '” 

পঞ্চম অঙ্কের ছিতীয় দৃশ্যে উপসংহার সম্বিকালে নাটককার নাটকের চরম পরিণতি যাহা 
বিষাঁদান্ত হইতে-হইতে নাটকীয়ভাবে মিলনান্তে পরিণত করিয়া দিলেন, তাহ! দেখিবার ও বুঝিবার 
জিনিস করিয়াছেন। করুণ রস (980709) সংলাপের মধ্যে উত্তরোত্তর কেমন করিয়া পরাকাষ্ঠাকে টানিয়। 
আনিয়াছে, তাহ! নাটককার কৃতিহত্তে সম্পন্ন করিয়াছেন। নমুন! দ্বরূপ একটি প্রকাশভঙ্গী উদ্ধৃত 
করিতেছি। শ্বশানের ঘোর ঘন*ঘটার মধো বঘ্যাদালোকে রোহিতাঙ্ের অনাবৃত মুখমগুল দেখিয়া 
ও রোরুঘ্তমানা রুদ্ধকঠ| শৈব্যার অশস্ছুট কঠন্বর শুনিয়! সন্দেহধোলায় দোলার়িত চিভ- হরিশন্ত্র এপ 
বলিলেন £--*তার রোদনের স্বর তো! কখনও শুনি নি, সে রব আমার কানে নাই, (প্রকান্ে ) 
তুমি বল, স্পট ক'রে বল--বল তোমার নাম শৈব্যা তো নয় ?” শৈব্যা ত*৭.চণ্ালরপী হরিশ্চ্্রকে 
চিনিলেন, এবং এইরূপে তাহার এখম বাক্াশ্ফুতি হইয়াছিল +স্'ভগবান, তবু তোমায় দয়াময় বল্‌তে 
হবে না? কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে! খুব দেখালে! খাড়ার ঘায়ে প্রাণের কীটা তুললে 1" 


৩৫৬ দৃশ্কাব্য-পরিচয় 


এ নাটকীয় মুহ্তে ই বিশ্বামিত্র সেখানে আবির্ভূত হ্হয়া নিম্নলিখিত কথাকয়টিত্বার! নাটকটি শেব 
করিয়া দিলেন £--”সংসারের ঘোর ঘনঘটাবৃত অমাবশ্য। দেখলে, কৌমুদীশ্হাসিরাশিশ্ভাসিত পূর্ণিম! 
দেখবে না? তোমার পুত্রের মুখুস্বন কর্বে না? রোহিতাশ্বকে রাঁজসিংহাসনে বস্তে 
দেখবে না?” 

নাটক প্রকৃত পক্ষে এই খানেই শেষ হইল; জাল গুটাইবার জন্ত যে টুকু অবশিষ্ট রহিল 
তাহা দর্শক বা পাঠকের পক্ষে বুঝিতে আর বাকী রহিল না। নাটকটি সংগীতবছল নহে; মাত্র 
দুইখানি গান বেশ সাড়া তুলিয়াছিল, এ ছুইটির প্রথম ছত্র এইরূপ :-( ১) “ফুলবাণ! আমাদের 
মেরো৷ নাকে ফুলবাণ। তোমায় কর্বে। পুজা ধন্থুকধাণী, দিও না ধন্থুকে টান।” (২) “নাইরে 
নাইরে আহা হাহা নাই। এই যে ছিল-ছিল-ছিল আর মে নাই” এখানি 1581-০0৩05 
শ্রেণীর নাটক। 


সাবাস আটাশ 


এট ্রহসনখাঁনি ১৮৯৯ খুষ্টাকের ২৩শে সেপটেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 
গ্রথম অন্িনীত হইয়াছিল। বড়লাট লর্ড কার্জনের শানকালে বঙ্গেব তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর 
স্যর জন্‌ উডবরণের সমষে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের গ্রতিবাদস্বরূপ কলিকাতা শহর ও এহরতলীর 
আটাশ জন কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করিয়াছিলেন; এ বিষয় লইয়া এই গ্রহদনখাণি রচিত 
হইযাছিল। তদানীন্তন ১৯টি ওয়ার্ডের একজন ব্যতীত সকলেই পদত্যাগ করায় দেশের মধ্যে একটা তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হুইয়াছিল। এই প্রাহসনিক '্মবয়বে যে সকল অতিশয়োক্তি (৫2286181190 ) 
আছে, তাহা প্রধোজনসিদ্ধির জন্ত আনীত হইয়াছিল, এটি দোষাবহ নহে । গুণ বা দোষের যথাক্রমে 
আদর্শ বা অনাদর্শ খাড়া না করিতে পারিলে উভয়ের পার্থক্য বুঝ! যায় না। 

অমৃতলাল তাহার সম-সাময়িক সমাজের তিতর যে সকল অনাচার লক্ষা করিয়াছিপেন ইহার 
মধ্যে সেগুলির গ্রাতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। তাই, সংবাদপত্রের স্তনে অদ্ভুত ও অন্নীল 
বিজ্ঞাপনের প্রতি এবং শৎকালোচিত এক জাতীয অন্ুগ্রাসবহুল (81176615064 ) ও শবাড়ধরপু্ণ 
( ০০:05৪91০) ইংরাঁজিভাষার উপর ব্যঙ্গ করিতেও পরাস্ুখ হন নাই। গা২সনকার একদিকে 
যেমন পেটেন্ট বিজ্ঞাপনদ!তার বিরুদ্ধে বিদ্রপ করিয়াঁছলেন, তেমনি আবার অন্ত পেটেণ্টওয়ালার 
পোষকতা করায় তাহার এ বিদ্রুপ যুক্তিহীণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং গ্রহনের পাঠক বা দশকের 
বুঝিতে বাকী থাকে নাই ষে এখানি তাহাদের বিজ্ঞাপনের গন্তই লিখিত হইয়াছিল। দৃশ্তকাব্য- 
রচয়িতার কাছে নাঁটক্রিয়ার গতি এইরূপে পথহার! হইলে ছুঃখ হয়। উদ্দোশ্তমূলক প্রহ্সণগুলি 
উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই মরিয়া যায়, এই প্রহসনখানিরও সেই দশ! ঘটিয়াছিল। পগ্ডিতাঁভিমানী 
কোন মূর্খ পণ্ডিতের সংস্কৃত জ্ঞানের উপর পরিহাস করিয়া নাট্যকবি তাহার দ্বতাব সুলভ ব্যঙ্গোক্তি 
ঘবারা একস্থানে বলিয়াছেন £---প্ঠাকুর দেখছি, সংস্কৃতটা! কাবুলের টোলে পড়ে এসেছ | 

সংগীত বিভাগে--“আহা! গুণময় সে যে রসময়। গুণে ঘুণ ধরে না, হন ক্ষয়ে না কত দেৰ 
পরিচয় এবং “মা আয় মা, আর মা আর! আশ্বিন এসেছে ফিরে কৰে তোরে পাব হায় 1-শীর্ঘক 
গান ছুইখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল। 


রসরাজ অমু্ভলাল বন্থুর কাল . ৩৪৭ 


এখানির সংক্ষি্ত আকারের পূর্ব নাষ ছিল 'বীবর ও দৈত্য? 'যাছুফরী' তাহারই বর্ধিত সম্বেরখ। 
আরব্য উপস্াসের গল্পকে কল্পনার জাছুবলে সাজাইয়া-গুজাইয়! নাটাফার ইহার যাছুকরী নাম সার্থক 
করিয়াছেন। ১৮৭৮ থুষ্টাবে স্তাশানল থিয়েটারে 'খীবর ও দৈত্যের' প্রথম অতিনয় সম্পাদিত 
হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত হয় নাই। ১৮৯৯ খুষ্টাব্ষের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার 
থিয়েটারে যাছুকরী প্রথম অভিনীত হইল। 

এখানি কোন্‌ জাতীয় দৃশ্যকাব্য? দৃশ্তকাব্য প্রণেতা ইহার নাম দিয়াছেন--পঞ্চরং। 
পীঁচরকম মুখচার ইহাতে আছে বটে, কিন্ত একট! কেন্ত্রগত গল্পাংশ' অবলাসিংহ ও তড়িতা- 
সুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়! উঠিয়াছিল। সোনালীর কৌশলে পাহাড়ঘীপের সোনার সংসার 
বিষাদান্ত হুইতে-হুইতে জাছুপ্রতাবে মিলনাস্তে পর্ধবসিত হইয়া গেল, তজ্জন্ত ইহাকে 
নাটিকাশ্রেণীর অন্তত করা যায়। স্বামীর লালসা-বহিতে ইন্ধন যোগাইতে-যোগাইতে কোমল 
ব্দয়া শ্রী কিরপে পাধাণী হইয়া যথেচ্ছাচার আরস্ভ করিয়াছিল তাহারই চিত্র যাঁদুকরীতে 
আছে। সংঘমের সীম! অতিক্রম করিলেই ভূগিতে হয়। নাটিকাকার নানা ব্যঙ্র-পরিহাসের 
ভিতর দিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই ছূর্বলতা দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যঙ্গবিদ্রপ কোন কোন স্থানে 
দেশ-কাল-পাঞ্সানুযায়ী হয় নাই। সোনালীর কয়েকখানি গান দর্শকবৃন্দর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছিল, বাহুল্য-ভয়ে এগুলির প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হুইল $--(১) 'শীরিতে 
বিপরীতে মজে ওগো! মন। কামিনী কুরূপে ভজে থাকৃতে পতি মদনমোহন ॥' (২) “সন্ত ফোটা 
পল্ম দেখি বদনখানির ছাদ। কি নীল আকাশে তাম্‌ছে যেন চতুর্দশীর চাদ ॥' (৩) “মালে মুক্ধিল 
হলো ওরে মাছ মিলে না মূলে । বর্বে জানে খানা বিনে আজকে ছেলে-পুলে ॥' (8) “আমি নারী 
হয়ে বুঝলেম নাকেো। নারীর কেমন যন। ফুলের মত কুলের বালা পাষাণ এমন ॥' (৪) “এই কীচা 
বয়েস দেখে ওগো! নত্রর দেয় ভূতে ।” (৬) “মুখখানি তো বেশ। আধখানি চাদ কপালখানি 
কাদদ্দিনী কেশ।' 

অমৃতলালের রসের বুকৃনি সার! নাটিকাখাঁনির মধ্যেই পাওয়া যায়; বাহুল্য ভয়ে মাক্জ 
মতগ্তাকুমারী ও দৈত্যের সংলাপ-মধ্যস্থিত নিরনলিখিত অংশটির উদ্ধৃতি দেখানো হইল। দৈত্য 
মত্ম্তকুমারীকে বলিতেছে--“আর কথায় কাজ কি-_ভাব্‌ছি আপনাদের যার! বে করে, তাদের ভারি 
মজ]। মত্শ্ত-কু--“কি রকম? দৈত্য +মুড়োয় অধরলুধা, ল্যাজে মাছ ভাজা) প্রেমপিয়াসা পেটের 
কা একাধারেই মিটে যার়।' 


আদশ-বন্ধু 


এই নাটকখানি ১৯০০ খুষ্টাঝের ২৮শে এগ্রেল তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হ্ইয়াছিল। এখানি মিলনান্ত নাটক হুইয়াও মিলন ঘটাইবার 'ধূর্বে নাটকের সর্বশেষ মিলন- 
সংগীতের একটি ছঝ্রে যেরূপ ইঙ্গিত আছে সেই মতো! বহু অনর্থপাত ইহার ভিতর ঘটিয়াছিল। 
সেই ছঞ্রটি এইরূপ £--“বিবাদ-পাথার মধ তুলিল নুধার ধারা। 


৪৬ 


৩৫৮ ,  ছুশ্তকাব্য-পরিচয় 


নাটকের নাম দেখিয়া ইহার উদ্নেস্ট কি সহজেই বুঝ! যায়। বন্ধুর জন স্বার্থত্যাগ গিরিশচজ্জ 
'্রাস্তি' নাটকে দেখাইয়াছেন, কিন্তু গ্রাণোৎসর্গ অমৃতলাল এট নাটকেই প্রথম দেখাইলেন। * উপন্তত্ত- 
বিষয়টি ভাল হুইয়াও পরিচর্ধার (0৩1:)59092) দোষে নাটকখানি জমিল না। ভাবের সহিত ভাষার 
সংগতিরক্ষা নাটকের মধ্যে লাই। ভাষা স্থানে-স্বানে বেশ কবিত্বপূর্ণ, কিস্ত এমন একটা খাপ ছাড়া 
আড়ষ্টভাব উহার মধ্যে আছে যে ভাষার সাবলীল গতি তজ্জন্ত সংহত হইয়াছে ও নাটকীয় সংঘাত 
মাক্রাচাত হইয়া গিয়াছে। ক্রিয়াঁসংঘাত ঘটিয়! যাইবার পরও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর বক্তব্য শেষ হয় 
না্-এমনি দীর্ঘ তাহাদের সংলাপ । নাট্যকারের সহজাত বঙ্গোজিপ্র্ত হাশ্য-পরিহাস অস্থানে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, এমন কি কোন-কোন স্থানে এগুলি মূল ক্রিয়ার প্রাধান্ত ন্ট করিতেও পরাদুখ হয় নাই। 
্লীলত। সর্বস্থানে সুরক্ষিত ছিল না। হিরণয়ী বা আশীবতী স্ত্ীচরিক্্্বয় বেশ ফুটিয়ীছে, কিন্ত অবশ্ষ্ 
ক্ষীণাঙ্গ দ্রীচরিস্্রগুলিদ্বার৷ জাতি রূপ (00৩ ) হষ্টি করিবার প্রয়াসে নাট্যকার ব্যর্থকাম হইয়াছেন। 

এই নাটকের মধ্যে এক্স বিষয়ে নাট্যকারের চেষ্টা সম্পূর্ণ মৌলিক। কুদ্ভসিংহের ন্যায় 
ভীমরধি প্রাপ্ত (৫018%) কোন নাটকীয় চরিত্র নাটকের রঙ্গভূমিতে ইতঃপূর্বে দেখ! যায় নাই, 
অমৃতলাল এ বিষয়ে কেবল অগ্রদূত নহেন, পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। 

রাষ্ট্রনীতি সন্বস্বীয় গ্রজাতন্ত্রেরে আদর্শ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে গিরিশচন্ত্রের আীবৎস-চিন্তায়' 
এবং তাহারই কিছুকাল পরে অমৃতলাল এই নাটকে প্রথম দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। কিসের 
অভাবে তাহা৷ টিকিল না, সেই-সেই নাটকের অত্যন্তরে তাহার সন্ধান আছে। কবিরা যে ভবিদ্বদ্-টা 
ইহা তাহারই একটা নিদর্শন। চটসীই চরিত্রে নাট্যকার যে নুতপত্বেরে আভাস দিতে গিয়াছেন, 
তাহ! গিরিশচন্ত্রের এ জাতীয় চরিত্রের কাছে হীনগ্রত হুইয়াছে। উদরায়ণের নিরর্থক শবাড়্বর- 
প্রিয়তার মধ্যে নাট্যকারের কিছুদিন পূর্বে রচিত 'সন্বতি সঙ্কট" প্রহসনের টোলো! পগ্ডিতগণের কিছু- 
কিছু সাদৃশ্য দেখ! যায়। পৃষ্বিধর সম্বন্ধীয় একটা বড়রকমের বিপদের সম্ভাবনায় তাহার পরিজনবগ 
যখন ব্যন্ত হৃইয়া পড়িলেন তখন উদরায়ণের এরন্নপ গ্ভাকামি বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। 

সংগীতবিভাগে মাত্র “ওরে ওরে দেহখান দর্পণে দেখে বয়ান, ছল করে বলরে মন আমি 
বড় রূপবান, কিন্তু সব মাটি-সব মাঁটি' শীর্ষক গানখানি কিছু উপভোগ্য হইয়াছিল, বাকিগুলি বক্তৃতার 
মতই দীর্ঘ ও নীরস। 

কপণের ধন 

কপণের ধন ১৯০০ খুষ্টাব্বের ২৬ মে তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। দৃশ্কাব্য প্রণেতা ইহাকে গ্রমোদ-প্রহসন বলিয়াছেন। যদিও প্রহসনের ভিন্তির উপর 
ইহার জন্ম তথাপি নাটাক্রিয়াগুণে ইহ! নাটিকার রূপ ধারণ করিয়াছে। নাটককার গিরিশচচ্ত 
যেরূপ তাহার 'মনেরমতন" নাটকটিকে নাটিকার ভিত্তির উপর গড়িতে গিয়া! নাটকের রূপ দিয়া 
ছিলেন, অমৃত্লাঁলও ঠিক সেইরূপে 'রুপণের ধন'টিকে প্রহসনের ভিত্তির উপর নাটিকার রূপে রূপবতী 
করিয়াছেন। মোলেয়ারের '[1) 11186 নামক দৃশ্তকাব্যের প্রভাব ইহার মধ্যে আছে। 


* “ইহ1 “দেমন ও পাইনিয়দ' নামক এ্রীসদেশী় ছুই আদর্শ বন্ধুর আখ্যান অব্নে লিখিত হইয়াছিল ।” 
খণ্ডিত উপেন্রনাথ বিভাভূষণ প্রীত 'বিনোদনী ও তারানুন্গরী' হইতে এই ছুটি সংগৃহীত ১৫ পঃ। 


রসরা্ধ অমৃতলাল বস্থুর কাল * ৩৫৯ 


মাত্র ছুইটি দৃশ্তের মধ্যে কুস্তলা-মন্মখের প্রণয়কাছিনীটি সুন্দরভাবে পুণ্পের মতে! বিকশিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। চরিব্র-চিত্রণ-ব্যাপারে নাটিকাকারের দক্ষ হস্তের ছাপ ইহার মধ্যে পাওয়া বায়। 
হুল্ধরের 'পাউও-শিলিং-পেন্দের' অস্বাভাবিক মমতার মধ্যে মানুষ হইয়। কুস্তলা কিন্ধপে তাহার 
মাতৃগ্রদ্ত দশহাজার টাকার সদ্ব্যবহার করিতে শিখিল, এবং এ কার্ষের মধ্যে তাহার গ্রককৃতিদতত 
নহত্বের শ্ৰ,রণ দেখিয়! নাটিকার দর্শক বা পাঠকসমাজ বংশাহুক্রমের প্রভাবে বিশ্মিত ন! হইয়া 
যান না!। 

মধুখুড়োর চরিত্রটি অপূর্ব। জগতে অবজ্ঞাত ব্যক্তিরাই মহাগ্রাণতার পরিচয় দিয়া থাকেন, 
মধুখুড়ে! তাহারই একটি আদর্শ। নেশীর অভ্যাস থাকিলেও নেশা! সবতোভাবে এ প্ররুতির 
লোককে গ্রাপ করিয়া তাহার মন্ুধ্ত্ব হরণ করে না। বহু কর্মের মধ্যে প্রাণকে হান্ধা 
রাখিবার ভন্ত রঙ্গ-পরিহাস কর! মধুখুড়ার চত্ত-বিনোদনের উপায় ছিল। পরোপকাঁরে অভ্যপ্ত 
বলিয়া স্বার্থের দিকে নজর তাহার মোটেই ছিল না, তাই তাহাকে তবঘুরে করিয়াছিল। কপটতা 
সহ বলিয়। তিনি মুখ-ফৌোড়, ছিলেন। নাট্যসাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্র অন্য নাট।কার অপেক্ষা 
গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালই বেশ৷ চিত্রিত করিয়াছেন। 

অভিজ্ঞতা ও গ্রতিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা! করিধা বয়স-ভেদে মনুষ্যুশরীরে নেশার সামগ্রী 
কিরূপে পরিবতিত হইস়া যায় পরিহাসস্থচক ভাখাঘারা এই কথা কয়টির মধ্যে মধুখুড়ো কেমণ 
তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন দেখুন :--”পাঠশালে ভামাক খাও, ইস্ুলে চরস, কালেছে হুইস্কি, বিষয়- 
কর্খে গাল্রা, ইন্সন্ভেন্টে গুলি, তার পর চওু টেনে সমাধিতে গিয়ে বসো! | 

নাটিকাকীরের কতকগুলি প্রকাশ-তঙ্গী চমৎকার, যেমন +--তীর্থের টেক্কা! বেনারস ধাম'। তবে 
তো মাথায় গ্যান লাইট জল্বে, বুদ্ধি আদ্বে' 'হুইক্কির দর কিছু চড়েছে, আচ্ছা, গাজায় পাবাণ তেঙ্গে 
নেৰ এখন, দাও" “সে কি বাবা, আমার সব ডানাকাটা পয়সা, তুমি উড়িয়ে দেবে কি? ওকে তশা 
ক'রে দিতে পার বাবা? তা হ'লে পোড়াবার খরচ পর্যপ্ত লাগে গা নেই।' 

নাটিকাকে ওধধ বা কেশতৈলের বিজ্ঞাপনের বাহন হিসাবে একাধিকবার ব্যবহার করা খ্যাত্যাপন্ন 
নাট্যকারের উপধুক্ত হয় নাই। হলধরের চরিত্রে কৃপণের আদর্শ তাহার ভাবে, ভাষায়, আহারে, 
চিন্তায়, বেশে এবং ক্রিয্বাকলাপে মুতিমান্‌ করিয়। অমৃতপাপ লোকচারিত্র জানের বথে্ট পরিচয় দিয়া 
কললী উৎসর্গের শেষ পর্বে পুরোহিতের সহিত উক্ত কপণের কেন যে দাপা হাঙ্গামা করাহলেন তাহার 
তাৎপধ আজ বঝ| কঠিন হুইয়াছে, বরং এ কাধ এ্রগপ চরিত্রের সামঞরন্ত রক্ষা করিতে পারে নাই। 
শাঁট্যসাহিত্যে কপণের চির অমৃতলালই সর্ব প্রথমে উদ্ঘাটিত করিলেন। 

পংগীতাবভাগে এই গানগুলি নাম কিনিয়াছিল, স্থানাভাবে প্রথম ছত্র উদ্ভুত হইল 
(১) 'সোনার টোপর মাথায় দিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোন্‌ বনে। আজকে হঠাৎ হ'লে উদয় দাসীর 
হদয-গগনে', (২) *লেই নৈহাটির ঘাটে--বলে পৈটের পাটে, খেল! ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে গলে” 
(৩) * আম,র) শ্রকিয়ে গেল ফুলের হাসি, ঠোটের হাগি হ'লে! বাসী, হদে বাশী আর বাজে না।' 
'কপণের ধনের' প্রাচীন নাম ছিল 'বাঞ্ধারাম'। ১৮৯* খুষ্ঠাঝের ১৩ই সেপটেম্বর তারিখে 
হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 'বাঞারাম' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কুপণের ধন তাহারই 
পরিবধিত রূপ। 


৩, ৃ্তকাবযপরিচয 
অবতার 

এই প্রহসনটি ১৯০০ খুষ্টাব্বের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। উত্তর কলিকাতার কোন ব্যকিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এখানি-স্বার! বিন্্রপ 
কর! হইয়াছিল। বৈয়াকরণিকেরা প্রধানতঃ কুড়িটি উপস্্গের কথা বলিয়াছেন, প্রহমনকার তাহার 
মধ্য হইতে চারিটি উপসর্গের নাম লইয়! তৎসঙ্ধে হসন্‌ শব যোগ করিয়া! অবতারকে প্রহমন নামে 
কীতিত করিয়াছেন। সত্য-ত্রেতা-ঘাপরের অবতারে কোন উপমর্গের বালাই ছিল না, কলির অবতারে 
প্রহসনকার তয়ে-তয়ে মাত্র চারিটি উপসর্গের নাম এন্থের গ্রচ্ছদপটে বসাইয়াছেন, বাঁকিগুলি দর্শক বা 
পাঠক সম্প্রদায় নেপথ্যে থাকিয়া নিজের কুচিমত বসাইয়া লইতে পারেন, প্রহ্যনের ক্রিয়ামধ্যে এরূপ 
যেন কোন ইঙ্গিত তিনি করিতেছেন। 

'তূ" ধাতুর পূর্বে 'অব' উপসর্গ বসাইয়া প্রহসনকার যে অবতারের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তিনিই 
আবার উহার পাশাপাশি আর এক চিত্র আঁকিয়া উপসর্গের অন্তর্গত উপ'-টিকে ততৎপুবে বসাইয়া 
উপতার-রূপী দ্বিতীয় শঙবরাচার্ধের ৃ্টি করিয়াছেন। প্রহসনটি উৎকট পাগৃলামির একটি ক্ষেত্র, বিদ্রুপ 
ভিন্ন ইহার অপর কোন লক্ষ্য নাই। 

গ্রমথ-হিল্লোলার প্রেম-সংলাপে গতান্থগতিকতা৷ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্ররুষ্ট রূপটি প্রথম 
অঙ্কের আবেষ্টনীর মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে । অবশিষ্ট রূপটি এ পাগ্লামিরই জন্ভণ। বেদাদপির 
মাত্রায় 'বয়” চরিত্রটি অসহনীয় হইয়াছে। এজাতীয় প্রহসন অল্লায়ু হইয়া থাকে, জমার চেয়ে খরচ 
ইহাতে এত বেশী থাকে যে, কৈফিয়তে ফাজিল হুইয়! যায়। 

গানগুলির মধ্যে (১) “বাবু জাগে! জাগে! যামিনী যে যায়', (২) "আমি নতুন ঘরে নতুন গি্লী 
নতুন গিক্ীপনা' শীর্ষক গান ছইখানি কিছু নূতন আলোক দিয়াছে। 


বৈজয়ন্ত-বাস 
এই নাটিক! খানি ১৯০৯ থুষ্টাব্ের র] ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। হার 
গ্রথম-অতিনয় তারিথ সংগৃহীত না হইলেও আহুমাঁনিক এ খুষ্টাবের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে 
হাতিবাগানস্থ স্টার ধিয়েটারেই তাহা অন্ুঠিত হইয়াছিল । 
মহারাণী কুইন্‌ তিক্টোরিয়ার মৃত্যুপলক্ষ্যে রচিত ইহা! একখানি শোকো দ্ক্বীসপূর্ণ কাব্য। উত্তি" 
্রত্যুক্তিতে কথা-বহা ছাড়া দৃশ্তকাব্যোচিত কোনগুণ ইহার মধ্যে নাহি স্টার থিয়েটারের তরফ, হইতে 
মহাঁরাণীর মৃত্যুতে সমবেদনা! প্রকাঁশ করার তাগিদে এখানি লিখিত হ্ইয়াছিল। 


নবজীবন 


নবজীবন ১৯০২ ধু্টাবের ১লা জানুয়ারি তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। ভারতমাতাঁর সেবকদের দোষ-গুণ লইয়! রসরাজ অনৃতলালের এখানি মজাদার টিগনীপুর্ণ 
প্রহসন। ইছাঁতে কুসীদজীৰী, উকীল, ডাক্তার, পুরোহিত, দেশসেবক প্রভৃতি লইয়! রসের চূড়ান্ত 
বুকৃনি আছে। নকল ও আসল দেশসেবার কথাও আছে। 


রসরাত অমুতলাল বন্থর কাল . ৩৬১ 
ৰাহব! বাতিক 


এই প্রহমনখানি ১৯০৪ খুষ্টান্ধের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে কতকগুলি বাঙ্গালী 'প্রতীচ্য সভ্যতার আওতায় 
বধিত হইয়া এ দেশীয় রাষ্ট্রনীতির কতকগুলি পরিভাবা ( €50001081 (0709) কপচাইয়! শ্বাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিবারি প্রলোভনে সহজাত দাঁস-মনোতাবের (918$5 1000911 ) প্রভাবে কিরূপে 
অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই একটা উৎকট কাল্পনিক চিত্র ইহার মধ্যে আছে। 

বাঙ্গালীর উত্তেজক বানী-প্রিয়তা, প্রত্বতান্বিক গবেষণা, ব্যবহার শাস্তজ্ঞান, বিতর্কবিস্ত', বিজ্ঞান" 
প্রিয়তা, পার্লামেন্টারি আলোচনা-পদ্ধতি, স্বী-স্বাধীনতা। প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি বাঁতিকগ্রন্ত ব্যক্তির 
জাতিরূপ ইহার মধ্যে আছে। 


সাবাস বাঙ্গালা 


এখানি ১৯০৫ খুষ্টাব্দের ৪$শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানম্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। বঙ্গতঙ্গের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে বিলাতী দ্রব্য-বর্জন ও শবদেশী শিল্প-গ্রচলনের যে প্রচেষ্টা 
দেখ গিয়াছিল এবং তজ্জনিত বাঙ্গালীর বাহির ও অন্র-মহলের জীবন-প্রবাহে যে তরঙ্গ 
দেখা দিল তাহার চিত্র নিপুণ হস্তে ল্াকার আকিয়াছেন। “মা আমায় হাঁটুতে শেখাও হাত ধরে। 
এ ঝিমাগী মা কর্লে খোঁড়া আগাঁগোড়। কোলে করে”--এই বেদনাপিক্ গানখানির মধ্যে নিজ 
পায়ের উপর দীঁড়াবার ইঙ্গিত আছে। দৃশ্যকাব্য বিভাগে এটি একটি নৃতন সাড়! দিয়াছে । রসিকতার 
পাকা বুলি দিয়া এই সামাজিক নক্সাখানিকে সঙ্জিত রাখা হুইয়াছে। আধুনিক 'চোরা বাজারের”! 
(10180079161) সুচনা সেই স্বদেশী যুগেও দেখা গিয়াছিল। নল্সাকার ভাহার উপরও কটাক্ষপাত| 
করিয়াছেন। 

খাসদখল 


এখানি ১৯১২ খৃষ্টানদের ৩০শে মার্চ তারিখে হাতিবাগানম্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল 1 নাট্যকার ইহাকে নাট্যলীলা বলিয়াছেন। প্রহসন রচনায় সিদ্ধ হস্ত রসরাজ অম্ুতলাল 
দেশের সনাতন সংস্কৃতি ভাঙ্গিবার অন্ত যাহারা ক্ৃতনিশ্চয় তাহাদের ক্রিয়াকলাপ তথাকধিত এক 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গগ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়! গ্রহসনের হাস্তকর ভিতর উপর বে ক্ষুদ্র নাটকখানি 
গড়িয়া তুলিলেন, তাহার অপূর্বতাগ সকলে মুগ্ধ হুইয়াছেন। 1312011 সাহেব এই জাতীয় কমেডিকে 
€0022503 ০1 1:07)9006 বলিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কই এ নাটকের পরাকাষ্ঠা বহন করিয়াছে। 
গিরিশচন্দ্র তাহার 'মনের-মতন' নাটকে যাহ! করিয়াছেন, অমৃতলাল 'খাসদখলে' সেইরূপ যাহার 
যাহাতে অধিকার ছিল তাঁহাকে তাহারি অধিকারী করিলেন। বিলাতী সভ্যতার মোহে পড়িয়া 
দেশের মতিগতি সহসা! কিরূপ পরিবতিত হুইয়! গেল, তাহার চিত্র নাট্যকার তাহার শ্বতাবজাত 
প্লেধব্যঙগাত্মক শৈলী্বারা রূপারিত করিয়াছেন । বীহার! ধর্ম ও লমাঞ্জের বিরুদ্ধে দীড়াইতে চান 
তাহাদের চিত্র নাট্যশিল্পের ভিতর দিয়! যেন ছায়াচিত্রের মতো। প্রদর্শিত হৃইয়াছে। জাতিরপ হৃহির 
দিক থেকে নাট্যকার ইহাতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। নিতাই, মোহিত, ঠাকুরদা, আহ্লাদী, 


৩৬৭ , দৃশ্তকাব্যস্পরিচয় 


গিরিবাল' বিধ পরম্পর-বিরুদ্ধ এক একটি জাতিরূপ, নাট্যকার নিপুণ হস্তে তাহাদের গড়িয়াছেন। 
এই ক্ষুদ্র নাট্যাবধবে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও লোকচরিব্রজানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার ওগো]: 
কেও বল না গো ভাতার কেমন মিষ্টি' গানখানি অিনয়কালে বিশেষ সাড়া তুলিয়াছিল। 


নবযৌধন 


এখানি ৯৯১৩ খুষ্টাবের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্স্ট্রীটস্থ মিনা থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হুইয়াছিল। নাঁটিকাকার গ্রন্থের ধনিবেদনে' বলিয়াছেন ইহার অনেক কথা নাটিকার 
পাঠকালে বা অভিনয়দর্শনকালে পাঠক বা দর্শকের কাছে বাহুল্য দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, 
তঙ্জন্ত ইহার কোন-কোন উক্তি ও গীত ক্রমিক অভিনয়-কালে শুনিতে পাইবেন না। বাঁস্তবিকই 
নাঁটিকাখাঁনির সংলাপ এত দীর্ঘ ও অত্যুক্তি দোষে পুর্ণ যে নাটিকার ঘাত উঠিয়। গ্রতিঘাত পাইতে 
সময় লইয়া থাকে । এখানি নাটিকাকারে না লিখিয়া উপন্তাসের আকারে লিখিলে ভাল হুইত। 
লেখার মধ্যে মুন্শীয়ানা, রস, বাক্যাড়ম্বর সব সন্ধেও পূর্বোক্ত দোষে নাটিকাখানি অনপ্রিয় হইল না। 
ঘিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মধ্যগত নায়ক-নায়িকার নর্দমসখীসহ বিশ্রষ্তালাপ বাস্তবিকই উপভোগের 
বস্ত হইয়াছে, কিন্ত উপভোগ করিবার মতো ধৈর্য পাঠক বা দর্শকের থাকে কৈ? নাটিকাকার 
পরিণত বয়সে এই নাটিকার মধ্যে যে ছুইটি প্রণয়কাছিনী আঁকিলেন, তাহা যদিও চতুর্থ অঞ্ষের শেষ 
দৃস্তে সার্থকতা! লাভ করিল, কিন্ত তাহা ঠিক দৃশ্যকাব্যোচিত গুণে নিপ্পন্ন হয় নাই। গ্রতিযোগিতার 
দৌড়বাজীতে তাহাদের মাত্রা কম-বেশী হুইয়া গিয়াছে । সংগীতবিভাগে “চোখ ণেল', 'বউ থা কও' 
পাখীর গানে নৃতনত্ব থাঁকিলেও অন্ত গানগুলি শ্রুতিমধুর হয় নাই। পাশ্চাত্য নারট্যসমালোচক 
11০৩1/০ প্রদর্শিত 5120118: 11000, কমেডির মধ্যে থাকিলেও তাহা! নাটকীয় হইবার অবসর 
পায় নাই। 


ব্যাপিক! বিদায় 


১৯২৬ খৃষ্টাবের নই জুলাই তাঁরিখে বাঁডন্স্ট্র টস্থ মিনার থিয়েটারে এখানি প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। নাট্যকাণ ইহাকে প্রমোদ-গ্রহসন (1910108] ০0726) ) বলিয়াছেন। হাশ্তকর 
আবহাওয়ার মধ্যে অমৃতলাল এই গীতিনাট্যখাশি রচন। করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষোন্নত সামাঞিকদের 
লইয়! ইহার পরিবেশ, তাই ইহার মধ্যগত সংলাপের মান উচ্চতর হইয়াছে। সুযের তাপ অপেক্ষা 
তাহা হইতে ধার-কর! খালুর তাপ কিঞ্ণপ প্রথর হুয় তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাতিমানিনী মিসেস্‌ 
পাক্ড়াশ চগিত্রে নাটিকাকার দেখাইয়াছেন। শিক্ষাতিমান ও প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে পাক মিনা ও তাহার 
মাগার চরিত্রে পরিশ্ফুট। ছোট-ছোট জাতিরূপ হসাবে ঘনশ্তাম, চমৎকার, ভাছুড়ী, চৌধুরী বেশ 
রূপায়িত। ব্যাপিক! শীশুড়ীর আবিঠাবে মিঃ রায়ের সংসারের অশান্তি, তাহার বিদায়ে কিরূপে চলিয়া 
গিয়াছিল নাটিকার দর্শক বা পাঠক তাছা অবগত হইয়াছেন। গানগুলির ভাষা স্থানে-্থানে শ্রুতিকটু 
হইলেও সুরের সঙ্গে যখন এগুলি গীত হয় তখন মধুর হইয়া উঠে। শীশুড়ীর বিদায়কে নাটিকাকার 
গানের এক কলির মধ্যে--“খেঁটু যায় খোস পালায়" বলিয়া ইঙ্গিত করায় মিঃ রায়ের পারিবারিক 
জালা-বন ণার তীব্রতা ভাল করিয়াই অনুভূত হইয়াছে। গ্রহসনকারের ধন্ত এই অব্য সন্ধান! 


রসরাজ অমূতল!ল বন্ুর কাল ৩৬৩ 


দন্দে মাতনম্‌ 


এখানি ১৯২৬ খুষ্টান্বের ১ ই নতেঞর বুধবার তারিখে হাঁতিবাগানস্থ স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার 
কোম্পানী দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কাউন্সিল ইলেকশন্‌ ব্যাপারে কিরূপ দ্বন্দের উৎপত্তি হয় 
গ্রহসনকার তাহা নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি ইহাকে হাঁন্রোৎসৰ বলিয়াছেন, কিন্ত 
হাস্তকর বিষয়ের ভিতর দিয়া নিুর হদয়হীনতার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই ইহার লক্ষ্য্থল। 
গ্রহসনকার আধুনিককালের বর্ণঘটিত বিবাদ, শু|চবাই গ্রস্থৃতির উপর এবং ভাষা বিজ্ঞানবিদের ও 
এঁতিহাসিকের অদ্ভূত খেয়ালের (1108)75:85)) উপরও কটাক্ষপাঁত করিয়াছেন। গানের মধ্যে 
ভালুক-নাচের গানটি মন্দ হয় নাই। সুবিধাবাদী নকল স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ যথেষ্টই 
আছে, তাই তাহাদের অন্তসারশুন্ত মৌখিক “বন্দেমাতরম্* ধ্বনির সহিত খাঁপ খাওয়াইয়! '্বন্দেমাতনম্ঃ 
নামকরণ করিয়াছেন। 


যাজসেনী 


১৯২৮ খুষ্টাব্ের «ই মে শারিখে বীডন্‌ সট্রীটঙ্থ মিনা! থিয়েটারে এখানি প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। এ পৌরাণিক নাটকখানি নাট্যকার নুতলভাবে মিশ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও গঞ্ে 
লিখিয়াছেন। পরিণত বয়সের নূতন পরিকল্পনা প্রতি দুশ্তে নুতন সবরের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। 
সংগতগুলির মধ্যেও নুতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে । সংলাপের মধ্যে ন্যাকামি নাই, শান্ত সংঘতভাৰ 
সবদ্র পরিস্ুট। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী সম্বন্ধে নাট্যকার এক ধুক্ির অবতারণ। করিয়াছেন। এ নাটকে 
যুজ্জসেন-তনয়া যাজসেনীর স্বয়ংবর, বিবাহ, ধুধঠিরের রাজন্ুমযজ্জ ও হন্তরগ্রস্থবাস, কৌরবসভায় 
পাশাখেলা, ধুধিঠিরের সবস্থপণ, পাঞ্চাণীর কেশাকর্ষণ ও বন্ত্রহরণ পযন্ত দেওয়া হহয়াছে। অপ্রচলিত 
শবাবিন্তান ও ভাষার শুদ্ধির দিকে নজর রাখায় ছন্দের সাবলীল গতি ব্যাহত হইয়াছে, তজ্জন্ত নাটক- 
থামি জনপ্রিয় ধয় নাই। কালাতিক্রম (080)1001907) দোষও নাটকের মধ্যে আছে। 

নাট্য-সাহিত্যে অমৃত বসুর কালালোচন। এইখানেই পরিসমাণ্ড হইল। এই কালের 
লাভাঁলাভের কথ! তাহার দুশ্টকাব্যগুলির আলোচনাপগ্রসঙ্গে পৃথকভাবে বলা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এক কথায় ইহাই বল! চলে যে প্রহসন জাতীয় সাহিত্যে তিনি অগ্রতিতবন্বী শিল্পকার 
ছিলেন। প্রাচীন পাচালিকারদের ধারাও তিনি বজায় রাখিয়া গিয়াছেন এবং চেঞ্জমাসের সংক্রান্তির দিন 
কলিকাতা! শহরে পূর্বে যে জেপে-পাড়ার সং বাহির হইত তাহাতে তিনি বাধনদারের কাজ করিয়া 
যশন্বী হইয়াছিলেন। অমুতলালের তিরোধানে নাঁট্যসাহিত্যের একটি বিভাগে অপূরণীয় ক্ষতি 
সাহিত্যসেবী মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। 


নাট্যসাহিত্যে রাজকুঞ্ণ রায়ের কাল (১৮৭৫--১৮৯৩ গ্ঃ) 


রাঁজকঞ্ণ রায় মহাকবি ছিলেন। তিনি শ্রব্কাব্যবিভাগে বাজ্ীকির রামায়ণ ও ব্ব্যাসের 
মহাভারত মূল সংস্কত হইতে সরল বাঙ্গাল! পঞ্গে রুতিত্বের সহিত অনুবাদ করিয়া! এবং বহুবিধ 
কাব্যগ্রন্থ, খণ্ড কবিতা, গল্প, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়! যশস্বী হইয়াছেন | এ অন্ভুতকর্মা পুরুষটি যখন 
নাট্যসাহিত্যে হস্তক্ষেপ করিলেন তখন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের মধ্যে যেগুলি সেকালে গ্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলির 
মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার ব্যতীত অপর থিয়েটারে তাঁহার নাটকগুলি অভিনীত হয় নাই, তজ্জন্ত তাহাকে 
তদানীস্তন মেছুয়া বাজার স্ট্রটস্থ ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলে নবনিগিত বীণ! থিয়েটার প্রতিঠিভ করিতে হইয়া 
ছিল। অধুন! এ পথ কেশবলেন স্ট্রীট নামে অভিহিত হইতেছে তাহার শেষের দিকের কতকগুলি 
নাট্যগ্রন্থ হাতিবাগানম্থ স্টার থিয়েটারে অভিনীত হ্ইয়াছিল। দুশ্কাব্যক্ষেত্রে তিনি কি পদচিহু 
রাখিয়! গেলেন তাহার অনুসন্ধানে দেখা! গিয়াছে যে অন্ন ৫১ খানি দৃশ্তকাব্য রাজকুষ। রচন! 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুগ-প্রবর্তক (৮০০৫) 29915 ) ছুই-চারিখানি মাত্র । বাকিগুলি ক্রমশঃ 
বিস্বাতির অতলগর্ভে নিমজ্দিত হইতে যাইতেছে। 

দৃশ্তকাব্যগুলির প্রকাশ-কাল বা অভিনয়-কাণ ধরিয়া অন্থুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে,ইহাদের অধিকাংশ ১৮৮৭ খুষ্টাব্ধে তাহা দ্বারা গ্রতিষ্ঠিত বীণ! থিয়েটারে অতিনীত, কতকগুলি 
অনভিনীত, কতকগুলি আবার বেঙ্গল ও স্টার রঙ্গম্চে অভিনীত হুইয়াছিল। আমর! যথাক্রমে অগ্রসর 
হইতেছি ইহার প্রকাশকালের তারিখগুলি শ্রদ্ধেয় ব্রজেজ্ণাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে 
সংগৃহীত, তজ্জন্য তাহাকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। অতিনয় তারিখগুলি নান! উপায়ে সংগৃহীত । 


পতিব্রতা নাটিকা 


১৮৭৫ খুষ্টাবের ওরা ডিসেম্বর তারিখে ইহ! প্রথম প্রকাশিত হুহয়াছিল। দদুর্তীগ্যক্রমে কি 
রাজরুধণ, কি তাহার পরবর্তী নাটককার অতুলকৃষণ কেহই তাঁহাদের রুত নাটিকায় সাঁবিত্রী-সত্যবানের 
গভীর শোবপূর্ণ অথচ মিলনাত্মক পৌরাণিক কাহিনীটির প্রাপম্প্শী নাট্যরূপ-([2587-০970505 ) 
দিতে পারেন নাই। অতি গ্রাচুর্য (০%৩৫-৫০1০৫ ) ইহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে। কথোপকথন 
থেকে শুরু করিয়! গানের উপর গান চড়াইয়া সর্বত্র নুরকে প্রাধান্ত দিয়া পাঠকের বর্ণে স্থুরের 
আতিশয্যে যেন একট! বেনুর। ধ্বনি তুলিয়৷ আমোদের বদলে নিরানন্দ আনিয়া দিয়াছেন। নাটিকার 
ক্রিয়া-সংঘাতও সুরের বস্তায় ভাসিয়৷ গিয়াছিল। গানের সুরগুলি উচ্চ!ঙ্গের হইয়াও ভাবের দৈন্তে 
জনসমা্জে শরগুলি সাড়া তুলিতে পারে নাই, তাই নাটিকাকারকে অন্তের প্ররোচনায় এ কবিতা- 
সংগীতময়ী নাটিকার মৃতসব্দীবনী' নাম দিয়া একখ|নি গন্ভ-রূপ দেখাইতে হইয়াছিল, কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় তাহাও ভমিল না। ইহার অভিনয় তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই। 

নাট্যসস্তব 
১৮৭৬ খষ্টান্দের ১৫ই সেপটেম্বর তারিখে ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশ্শিত হইয়াছিল। দেবরাজ 


ইঙ্জের সভায় দেবী সরম্বতীর অনুমোদিত আদর্শে ভরতমুনি কর্তৃক নাটকাতিনয়ের আয়োজন-ব্যাপার 
ইহার উপজীব্য, দ্ুতরাং সভভাবিত নাট্যের পরিবেশনের কথাই ইহাতে আছে, নাট্যরস নাই। সমবেত 


রাজকৃষ্ণ রায়ের কাল ৩৬৫ 


নাটকের উৎপক্তি-সন্বন্বীয় বতমান গবেষণার সহিত ইহার একা নাই। ইহ! অভিনীত হইয়াছিল 
কিনা জানা যায় নাই। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য ইহ! রচিত হইয়াছিল। এখানি উপরূপক জাতীয় 
ৃশ্তকাব্য 1 


অনলে বিজলী 


১৮৭৮ খুষ্টান্বের ৭ই এপ্রেল তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হুইয়াছিল। লঙ্কাপুরীতে সীতার 
অগ্নি-পরীক্ষা ব্যাপার লইয়া! এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দীর্ঘ উ্তি-প্রত্যুজিগুলি ছন্দোবৈচিত্রযে 
্রব্যকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে, দৃশ্তকাব্যোচিত ঘাত-প্রতিঘাত তাহাদের মধ্যে নাই। নাট্োল্লিখিত 
চরিত্র মাত্রকেই ফেনাইয়া বড় করিতে যাওয়ায় কোন চরিত্র স্বভাবসঙ্গত হয় নাই। গ্ুুখ সর্বন্ব' সৃষ্ট 
হাস্যরস বঁতৎস রসেই পর্যবসিত হুইয়াছে। রাঁজকৃষের দৃশ্তকাব্যে হাস্তরসের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা 
যায় না। সীতার অগ্নিপরীক্ষা বিষয়ক গ্রাণম্পর্শী প্রপঙ্জকে কেন্দ্রীভূত করিয়া নাটক লিখিতে যাইয়া 
রাজকৃষণের এরূপ শোচনীয় পরাজয় তাঁহার আর কোন নাটকে দেখা যায় নাই। নায়ক-নায়িকার 
চরিত্রকে চাঁপা দিয় অবান্তর প্রসঙ্গ রূপাধিত হইবাব চেষ্টা পাইযাছে। এই নাটকের নামকরণ ব্যাপার 
লইযা রসরাজ অমৃতলাল (বদ্রপ করিয়াছিলেন। পতিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাহুষণের “বিনোদিনী ও 
তারানুন্দরী' গ্রন্থ তাহাব সাক্ষ্য দিতেছে । এখানি বেঙ্গল থিয়েটারে অতিনীত হইযাছিল, অভিনয় 
তারিখ সংগৃহীত নাহই। 


দ্বাদশ গোপাল 


১৮৭৮ খুষ্টান্বের ১১ই জুলাই তারিখে ইহা প্রথম 'প্রকাশ্তি হইয়াছিল। প্রায় ৭২ বৎসর 
পুবে দ্বাদশ গোপালের মেলা উপলক্ষ্যে নিকটব্তী রবিবারে হুগলী জেলার মাহেশ-বল্পতপুরের গঙ্গাবক্ষে 
নৌকার উপর মদ ওবেশ্তার যে কুৎসিত-দৃশ্ত প্রদর্শিত হইত তাহারই একটি চিত্র ইহাতে আছে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই বুদ্ধি পাইতেছে এ জাতীয় আমোদ-প্রমোদ সমাজ হইতে ততই দূরীভূত 
হুইতেছে। বীতৎস রস ব্যতীত অন্ত কোন রসের আস্বাদন ইহাতে নাই। অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত 
নাই, তবে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্ঠ ইহ! লিখিত হইয়াছিল। 


ভারত-সাম্তুনা 
১৮৭৯ খুষ্টাবে এখানি রচিত ও প্রকাশিত। পুথুরা্জের পরাজয়ের পরবতা শতাঁবদীকালের 


ভারতেতিহাস লইয়া এই কাব্যখানি রচিত। এখানি উক্তি-প্রত্যুক্তি পদ্ধতিক্রমে নাট্যাকারে গঠিত 
থাকিলেও নাট্যরস তাহার মধ্যে নাই। অভিনয়-তারিখ ও স্থান জানা যায় নাই। 


লৌহ-কারাগার 


এই নাটকখানি ১৮৮০ ধুষ্টাব্ধের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। আসল 

ক্রিয়া অপেক্ষা বাহাড়দবর ইহার মধ্যে বেশী। ক্রিয়া-সংঘাত যথাস্থানে উ।খত না হওয়ায় ইহার 

নাটযপ্রভাব নষ্ট হইয়াছে । নাটক নামে অভিহিত হইলেও ইহার মধ্যে নাটারস খু'ভিয়! পাওয়। যায় 

না। সমস্ত সরঞ্জাম সন্বেও স্থপকারের দোষে যেমন বঞ্জন নুস্থাছু হয় না, সেইন্ধপ গল্পাংশ, ঘটনা-সংঘাত 
৪৭ 


৬৬৬ : দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


সব লন্বেও বিস্তাসদোষে নাটকথানি বিশ্বাদ রহিয়া গেল। কোথায় আঘাত করিলে কি ফল উৎপন্ন 
হইবে, সেই মাব্রাজ্ঞানের অতাবে এই রাজপুত কাহিনীটি মাঠে মারা গেল। মাইকেলী ছন্দে লিখিত 
হইয়াও নাটকের ভাবা হ্থায়গ্রাহী হয় নাই। অভিনয় তারিথ সংগৃহীত নাই | বেঙ্গল থিয়েটারের 
অন্ত ইহা! জিথিত হইয়াছিল। 

তারক প্ংহার 


১৮৮০ খুষ্টান্বের ২*শে জুলাই তারিখে এখানি প্রথম গ্রবাঁশিত হইয়াছিল। দেবতাগণকে 
পরাজিত করিয়া দ্বর্গরাজ্যে আধিপত্য গ্রহণ এবং অবশেষে কুমার কার্তিকেয় বারা তারকান্মুরের 
পরাজয় ও মৃত্যু-কাহিনী ইহার আখ্যান্ভাগ। বীর্য, সাহস, বড়যন্ত্র গ্রণয়কাহিনী, আত্মত্যাগ কোন 
কিছুরই অভাব নাটকের মধ্যে নাই, অতাঁব কেবল যথাস্থানে এগুলির প্রয়োগজনিত ঘাত-প্রতিঘাতের 
সৃষ্টি কার্ধ। পরিবেশনের দোষে ও ওঁচিত্য-অনৌচিত্য জ্ঞানের অভাবে উপন্ততন্ত-বিষয়টির অপমৃত্যু 
ঘটিয়াছে। এত বড় একট! নাটক পধু'ষিত পুতিগন্ধে ভরপুর হইয়! উঠিয়াছে। সংগীতবিভাগে মাত্র 
একটি গান নাম কিনিতে পারে, ভাহার প্রথম ছত্রটি এইরূপ :--কে জানে তোমার চক্র, চক্রিকুল- 
বিভূষণ | কাহারে হাঁসাও তুমি, করাও কারে রোদন।” ভাষা হিসাবে মাইকেলী অমিক্রাক্ষর ছাড়িয়া 
সরল গন্ভ গ্রহণ করিয়াও নাট্যকার নাটক জমাইতে পারিলেন ন|। প্রথম অভিনয়-তারিখ ও স্থান 
সংগৃহীত নাই। 

চমত্কার নাটক 


১৮৮০ থুষ্টাৰ হইতে ১৮৮৪ খুষ্টাব্বের মধ্যে ইহা! প্রথম প্রকাশিত হুইয়াছে। নাটক নামে 
অভিহিত হইলেও নাটকীয় ঘাত-গ্রতিঘাত ইহার মধ্যে নাই, বরং বহৃস্থানে উক্ত সংঘাত নট 
করিবার সংলাপ দেখা গিয়াছে। অষ্টম ব্াঁয়! বালিকা সরলাকে মান্র জল হইতে বীচাইয়াছিল বলিয়া 
যাদবেজ্রের তাহার জন্ত অদ্ভুত প্রণয়-ব্যাকুলত! এক ফ্রয়েডের আধুনিক যৌন-বিঞ্ঞান ব্যতীত অন্তত্র 
সমর্থনের বড় একট! আশা নাই। বিশেষতঃ যখন উভয়ের মধ্যে যেলামেশার কোন সঙ্ধজানই নাটকের 
মধ্যে খু'জিয়! পাওয়া যায় নাই | নাটকের মন্ত্রগুপ্তি যাহা পঞ্চম অক্ষে গুচচর রহমতের (905০61$৩ 
£811905 ) মতো উদদঘাটিত হইয়া চমকের হৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই কেবল নাটকের তথাকথিত 
পরাকাষ্ঠা। সংগীতবিভাগে (১) “আশাময়ী ওমা! তারা, মুছে দেমা! মনের আশা। আশায় পোড়ে 
আর পারিনে কতে ভবে যাওয়া-আসা ৪ এবং (২) 'বৌ কথা ক'ন! মুখ তুলে। বৌ দেখ চেয়ে 
চোক খুলে ॥ এনেচি বকুলমাল! কর্বে আলা! তেল-চোয়ানো তোর চুলে॥ এই গান দুইখানিতে 
র্সিকমহলে সাড়। পড়িলেও পড়িতে পারে। চরিত্র হিসাবে রত্বেখ্বর ও ধনেশ্বরের চরিত্র ছুইটি স্ছুটনোস্ুখ 
হইয়াও নাটকের বুনানীশদোষে পাঠকের চিত আকর্ষণ করিতে পারিল না। নাট্যকার কতৃক লিখিত 
এক উপন্তাসের এখানি নাট্যরূপ। অভিনয় তারিখ ১৮৮৯, ২৯শে নতেখর এবং বাঁণায় অভিনীত। 


হরধমুর্ঙগ 


পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক এই নাটকখানি ১৮৮১ থুষ্টাবের ২৮শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত 
হইয়াছিল এবং এ বর্ষেই বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা৷ প্রথম অতিনীত হইয়াছিল, অভিনয় তারিখ জান! নাই | 


রাঁজকৃষ্ণ রায়ের কাল ৩৬৭ 


এখানি বিবিধ ছন্দে রচিত হ্ইয়াছে। নাটকের মধ্যে ভাব-বৈষমা দেখা বায়। বিশ্বামিত গুরু- 
রূপেই রাম ও লক্ষণের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যজভূমিতে আসিয়া সহসা তিনি 
রাঁমকে ইঠজ্ানে পূজা করিলেন, এ ভাববৈধম্য দেবলোকে সম্ভবপর হইলেও নর ও দেবতার মিশ্রিত 
কর্মক্ষেত্র পৃথিবীতে বিসদৃশ বোধ হইয়াছে, বিশেষতঃ যখন তিনি আবার এ কার্ষের সাক্ষী রাখিয়া 
উহা করিলেন। “হরংনর্ডঙ' নাটক দ্বারা বিবৃতি-লিপির কাজ করাইতে যাওয়ায় নাট্যকার ইহার 
কেন্গত শক্তি হাঁস করিয়া ফেলিলেন। তাড়কা ও নুবাহু বধ, মারীচ প্রত্যাখ্যান, গঙ্গাদেবী কর্তৃক 
রামস্লক্ণকে পরপারে আনয়ন, সুমতিরাজার গৃছে রামের আতিথ্য গ্রহণ, পাবাণময়ী অহল্যা উদ্ধার 
প্রভৃতি নাট্যো্লিখিত প্রত্যেক ঘটনাকে বড় করিতে যাওয়ায় মূল ঘটসাটি গৌরবহীন হুইয়! গিয়াছে। 
নাট্যকৰি গিরিশচক্র কিন্তু তীহার “সীতার বিবাহ' নাটকে এ একই বিষয়বস্ত লইয়! অপূর্ব নাট্য-হম্য 
নির্মিত করিয়াছিলেন। 

মাইকেলের অমিক্রাক্ষর ছন্দকে ভাঙ্গিয়া অতিনয়োপযোগী নাটকের মধ্যে ব্যবহার করিবার 
চেষ্টায় রাজকুষ্ণ গিরিশচন্দ্রের ৩ মাস পূর্বগামী ছিলেন, কারণ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত এই নাটকখানি 
তাহার উক্ত কার্ষের সাক্ষ্য দিতেছে । এ ছন্দে আগাগোড়া লেখা “বাবণ বধ' নাটকে গিরিশচন্দ্র 
যে ভাবলহরী তুলিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব ঃ ছন্দের বাহনত্বীর! উচ্চতাঁব প্রকাশে রাতকৃষ্ণ অপেক্ষা 
গিরিশচন্দ্র অধিক পারদর্শা হইয়াছিলেন। 


রামের বনবাস 


এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৮৮২ খুষ্টাবের ১৫ই আগস্ট তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা! প্রথম অতিনীত হইয়া থাকিবে, তারিখ সংগৃহীত নাই। জগতের মর্ধাদাবোধক 
সাহিত্যের (018931281 1106180516 ) মধ্যে বাঝীকি-রামায়ণের স্থান বহু উচ্চে, তন্মধাস্থিত রামের 
বনবাস অধ্যায়টি আবার বিষাদপুর্ণ ঘটনার অন্ততম। নাট্যশিল্লের দিক দিয়া রাজরুষণ গিরিশচজ্দের 
রামায়ণ-সন্বন্ধীয় নাটক অপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলেও বাল্সীকিবর্ণিতি ঘটনাবলিত্বার! 
ইহার নৃক্তনত্ব আনিয়াছেন, কারণ গিরিশচন্দ্রের ঘটনাবলি কৃতিবাস হইতে গৃহীত। বান্সীকি 
রামায়ণ বাঙ্গাল! পন্ভে আগাগোড়া অনুদিত করিয়া রাজকৃষণ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনায় 
নাটক গড়িবার শক্তি তাহার ন্যুনতর ছিল। 


তরণসেন বধ 


এই পৌরাশিক নাটকথানি বীন্‌ সট্রীটস্থ প্রতাপ অন্রীর ন্াঁশানল থিয়েটারে ১৮৮২ খু্টাবে 
প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ জান! নাই। বাল্মীকি রামায়ণে তরণীসেনের উল্লেখ নাই, ইহা 
কৃত্তিবাসের শ্বকপোল-কল্লিত ঘটনা । রাঁজরুষ্ক এই নাটকে মুল ক্রিয়ার প্রাধান্ত রাখিয়াছেন, কিন্ত 
নাটকের অন্তনিহছিত ভাবরাজির গভীরতা দেখাইতে পারেন নাই? এগুলি হঠাৎ আনিয়াঃ হঠাৎ 
চলিয়া গিয়াছে, এগুলি যেন রোগীর স্ায়বিক বিক্ষেপগ্রনিত ( 8088:2016 ) চেষ্টা দ্বারা উৎপন্ন মনে 
হইয়াছে । তরণীর রামপদে নির্বাণলাভরূপ নাটকীয় পরিণতিটি মোটেই নাটকোচিত ( 17809:10 ) 
হয় নাই। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে রাম 'ও তরণীর কথাগুলি ষেন কিম, প্রাণের বেদনা সম্প ক্ত নহে 


৩৪৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


এক্সপ মনে হয়। নাঁটককার কাঁটামুণ্ডকে কথা কহাইয়! ও রামের উদ্দেশে সীতা! কর্তৃক ফুলের" মাল! 
শুনতে চালন! করিয়া ইজজালের ( 115810) ল্ৃষ্টি করিয়াছেন বটেন, কিন্তু তাবাবেশে নাটকের দর্শক 
ব৷ পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ইহার এক বৎসর পূর্বে অভিনীত গিরিশচজের 
'রাবণবধ' নাটকের রামের বাণীর ছুই-চারিটি লাইন 'তিরণীসেন বধে'র রামের মুখে অবিকল উচ্চারিত 
হইতে শুন! গিয়াছে । এইটি বিল্মিত হইবার কথ! বটে! যাঁজার পালারূপে বহস্থানে এই নাটকথাঁনি 
অতিনীত হইয়াছে । এখানি ১৮৮৪ খুষ্টাবের ১৫ই জুলাই তারিখে গ্রথম গ্রকাশিত হইয়াছিল। 


যচবংশ ধ্বস 


পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক এই নাটকখানি ১৮৮৪ খুষ্টাবের ১লা মার্চ তারিখে প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছে। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্ত এখানি রচিত, কিন্তু অভিনয়-ত1রিখ সংগৃহীত নাই। গ্রন্থথানির 
নামকরণ হইতে বুঝা যায় যে যছুবংশের ধ্বংস ও যছুপতির লীলা-সংবরণ ইহার বগিতব্য বিষয়। 
অংশাবতার না হহয়! স্বয়ং পূর্ণবরপ্ধের নরলীলা সংবরণ বিষয়ে যেকূপ সংযম ও গাভীর্ব থাক! উচিত 
নাটকখানির প্রকাঁশভঙ্গীতে তাহার অভাব দেখা গিয়াছে । ইহার মধ্যে নাই কি? যদুকুলের 
ধ্ংসজ্জনিত শোক-পরম্পরা আছে, যাদবগণের আত্মঘাতী কলহের রৌদ্ররস আছে, খধিশাপ আছে, 
লীলা সংবরণের নিমিত্ত কালপুরুষের আগমন আছে, এবং এগুলি যথাস্থানে গ্রকাশিত করিবার ভাষাও 
আছে, নাই কেবল ভাবের ঝ্গনাদ্বারা নাটকীয় সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্রাণে সাড়! তুলিবার প্রচে্টা। 
যুগাবতার রামচন্দ্রের লীলাবসান-ব্যাপারটি “লক্্ণবজ্জন' নাটকে গিরিশচন্তর গ্রাণম্পশী করিয়া চিন্তিত 
করিয়াছেন, দ্বিতীয় বুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানে এ নাট্যকার সে সাড়া তুলিতে পারেন নাই। 
উপাদানের দোষ কারণ নহে, পরিবেশনের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। 


উতকট বিরহ--বিকট মিলন 


১৮৮৪ খৃষ্টাব্ধের ১লা৷ এপ্রেল তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি অনুকৃতিপূর্ণ 
প্রহসন (08:001051 £81০6 ), মাতাল ও লম্পটের চিত্র ইহাতে আছে। মদের ঝৌকে যে উতৎকট 
বিরহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই একটা বিকট পরিণাম ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। অমংলগ্ন গ্রলাপোক্তি 
দ্বারা এই ব্যঙ্গকাব্যখানি পূর্ণ করা হইয়াছে । রসের মধ্যে বীভৎসই উপজীব্য, কিন্তু তাহাও দৃশ্ব- . 
কাব্যোচিত গুণে ব্যক্ত হয় নাই, বেলেল্লামীর আতিশয্যে পূর্ণ। প্রকাশ-কালের পূর্বেই অভিনীত 
হইয়! থাকিবে, কিন্ত দুর্ভাগাক্রমে তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই। 


রাজ! বিক্রমাদিত্য 


এখানি এতিহাসিক ও কিংবাস্তীমূলক নাঁটক, ১৮৮৪ থুষ্টাবের ২৫শে আগস্ট শনিবার তারিখে 
প্রথম প্রকাশিত হুইয়াছে। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্ত এখানিও লিখিত, কিন্তু অভিনয়-তারিখ যোগাড় 
হয় নাই। নাট্যকার শ্বকপোল পরিকল্পনায় নাটকখানি গড়িয়াছেদ। ইতিহাস অপেক্ষা কিংবদস্তীর 
দিকে বেশি নজর দিয়াছেল। ইহাতে উজ্জয়িনীর রাজ! বিক্রমাদিত্ের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা ও তাহার 
বিরূদ্ধে নানা বড়যন্ত্রের ব্যাপার বণিত হুইয়াছে। সার্বতৌম নৃপতি বিক্রমাদিতোর রাজ্যশাসন ও 


রাজকৃষ্ণ রামের কাল ৩৬৪ 


নবরত্ব সভার কথ! নাই। স্থানে-স্থানে, বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রের সবার! কার্ধসাধন উদ্দোস্তে জড়িত ব্াকিদের 
উক্তি-প্রত্যুক্তি ও ন্বগতোক্তিগুলি এত দীর্ঘ ও ফেনায়িত করিয়াছেন যে পাঠক বা! দর্শকের ধৈর্ঘঢ্যুতির 
সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে ভোজন-বিলাসী রাঞ্জার নর্মসখা ও সরলবিশ্বাসী বিদুষক 
চরিত্রকে নাট্যকার নাটকীয় কৌশল (€5০:০1৭0৩) বর্জিত প্রতিহিংসা পরায়ণ এক জলম্ত প্রতিমুতিরূপে 
গড়িয়াছেন। এ কাজটি নাটকীয় প্রথাবহির্ভূত ব্যাপার; অন্ত কোন চরিক্রের দ্বারা এ কাজটি করাইলে 
দুবণীয় হইত না। 


প্রহলাদ চরিত্র 


এই নাটকখানি সর্বপ্রথমে ১৮৮৪ খুষ্টাকের ১১ই অক্টোবর তারিখ হইতে বীডন্স্ট্রটস্থ 
বেঙ্গল থিয়েটারে ক্রমাহয়ে প্রায় লক্ষাধিক দর্শকসমক্ষে বহু রঙ্জনী ধরিয়া! অভিনীত হইয়াছিল, এবং পরে 
১৮৮৭ থুষ্টাবের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বীণ| থিয়েটারে ইহ পুনরভিনীত হহ্য়াছিল। এখনি বনু 
প্রশংসিত পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক। মনস্তত্বের দিক দিয়া এ নাটকখানির কৃতিত্ব নাই। 
ঘটনার অন্ুপাতলন্ধ সাজ-সঙ্জা ও দৃশ্ঠের শোভায় ইহা দর্শক-সাধারণের মনোহরণ করিয়াছিল। 
রঙ্গমঞ্চের উপর মধুর হরি-সংকীর্ভন ইহার অন্ত্তম আকর্ষণী শক্তি। মনস্তত্বের দিক দিয়া গিরিশচন্্রের 
ধপ্রহলাদ চরিত্র" নাটকের মূল্য আছে, কিন্তু জনসাধারণ গাহাব আদর করে নাই। সংগীতবিভাগে 
“রতন আসনে রতপ ভূষণে যুগল রতন রাজে' গানখানি বেশ নাম কিনিয়াছিল, যদিও রাজরুষ ইছার 
রচক ছিলেন না। রাজরুষ্ের নিজ রচন! “তোর লাম রেখেছি হরিবোলা, মনের সাধে ও আমার মন 
খেল না হুরিনামের খেলা' গানখানির বহু সুখ্যাতি হইয়াছিল। 


গঙ্গা-মহিম। 


এখাঁনি পৌরাণিক ইতিবৃক্মুলক নাটক, ১৮৮৫ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল; নাটক- 
খানি চারি অঙ্কে পূর্ণ। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এখানি লিখিত, কিন্তু গ্রাথম অভিনয় তারিখ সংগৃহীত 
নাই। ভগীরখের সাধনায় পরিতুষ্টা গঙ্গাদেবী মরতে আসিয়া কিন্নপে অতিশীপগ্রস্ত ও তম্মীভূত 
বাট হাজার সাগর-তনয়ের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন তাহার পৌরাণিক বিবরণ নব পরিকল্পনায় 
নাট্যকার এই নাটকের অবয়বে দিয়াছেন। প্রশ্নোন্তরে লিখিত হইলেও নাটকীয় সংঘাত খুঁজিয়া 
পাওয়! যায় না। ১৮৮২ খুষ্টাকে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের *সীতাহরণ' নাটকের মধ্যগত সীতার 
খেদোক্তির কিছু ভাব ছিতীয় অঞ্কের পঞ্চম দৃষ্তে তগীরথের মাতা কনিষ্ঠা রাজ্জীর ভগীরথ-অদর্শনজনিত 
খেদোকির ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গঙ্গার যাবতীন্ন মহিমা! নাটকের ক্ষুদ্র আধারে প্রবিষ্ট করাইয়া 
নাট)কার জাহবীর প্রধান মহিমাকে চরমোতকর্ষভ1 দিতে পারেন নাই। দুএকখান গান বেশ 
তাবপূর্ণ। 


বামন-ভিক্ষা 


এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৮৮৫ খুষ্টাবে প্রকাশিত, কিন্তু তৎপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারের অন্ত 
এখানি রচিত হইয়াছিল, অতিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। রাজরুষ হরিতক্ত ছিলেন, তীহার বহু 


৩৭৩ ৰ দুশ্তকাব্য-পরিচয় 


দৃশ্তকাব্য এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। গিরিশচন্র রামকষ্ের ধর্মমত তাহার বছ নাটকে প্রাসজিক ক্রমে 
প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্ত তত্তৎ নাটকের নাট্যধর্ষগভ মূল্য কুঞ্জ হয় নাই, রাজকৃষ্ণ কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাহা 
করিতে পারেন নাই, তাই তাহার কোন কোন নাটকে হরিনাম মাহাত্মা ন্ুগ্রযুক্ত না হইয়া কেবল 
প্রচার ধর্মমূলক হইয়া উঠিয়াছে। বামন-তিক্ষা তাহার অন্ততম। বলিরাজার নিকট হইতে জরিবিক্রমের 


ভ্রিপাদ ভূমিলাত ইহার গল্পাংশ। 


দুর্বাসার পারণ 


এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটকখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্বের ২৯শে নতেম্বর তারিখে বীডন্‌ 
স্ট্রাটস্থ বেল থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হুইয়াছে। বনবাসকালীন পঞ্চপাগবের কৈতবনে অবস্থিতি, 
চিত্ররথ গন্ধর্ব কর্তৃক কৌরবদের পরায়, পাওবদের দ্বারা কারাগার হইতে ছুর্যোধন ও তাহুমতীর 
উদ্ধারসাধন এবং দূর্বাসার পারণ প্রভৃতি ঘটনানিচয় লইয়া ইহা গ্রধিত হইয়াছে। রাজকৃষ এ 
শ্তকাব্যে পার্ণিতা দেখাইতে পারেন নাই। ঘটনাগুলিকে ফেনাইয়া বড় ,০৮৩40128) বরা 
হইয়াছে, তজ্জন্ত শেকপীয়রের ভাবায় বলিতে যাইলে স্বভাবের শ্বতঃস্কুরণ-লঙ্ঘিত হইয়াছে (০৩৫ 
51611960 0১৩ 2300680 0€ 1386915) এইরূপ বলিতে হয়। মাত্রা ও ওচিত্যজান (9:071290) এ 
নাটককারের প্রথর ছিল না) পাগুবচরিভ্রে কোন নূতন আলোকপাত তিনি করিতে পারেন নাই। 
দুর্বাসাকে শিব্যমগ্লী পরিবৃত খবিচরিত্রে প্রতিফলিত ন! করিয়া ভাড়চরিত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। 
বিদুষক ও শকুনি চগিত্রদবয়ে মামা-তাগিনেয় সন্বন্ধজনিত গুরুলঘু ভেদ লোপ পাইয়া ভীড়ামি রূপ 
জইয়াছিল। বিদুষকের ভাষায় নূতনত্বের মধ্যে মাঝেমাঝে শব্দের মূলধাতু লইয়! ক্রীড়া (28) 
আছে। নাট্যক্রিয়ার গতিপথ অনির্দিষ্ট থাকায় ইহাতে নাট্যনীতি লঙ্ঘিত হুইয়াছে। গানের 
মধ্যে পরের তরে আপনতুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও শীধক গানখানি অনপ্রিয় হইয়াছিল। 
এই নাটক যাঝা-গানের প্রভাৰ অতিক্রম করিতে পারে নাই, স্থানে-স্থানে কীতনের নুরে 
কথাবলার ভঙ্গী ইহার মধ্যে আছে। ইহা ১৮৮৮ থৃষ্টাবে গ্রস্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


ভীগ্মের শরশব্য। 


পৌরাণিক ইতিবৃভতমূলক এই নাটকখানি ১৮৮৬ খুষ্টাবের ১২ই জুন তারিখে বীডন্‌ 
স্ট্রাটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। ভীম্ম পিতাঁমহের শরশয্যাই নাটকের 
উপন্ন্ত বিষয় (0১5০), কিন্তু এত অবান্তর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে আসিয়াছে যে মৃল-ক্রিয়াটি উদ্দেশ্টহীন 
হইয়! গিয়াছে। কুরুক্ষেত্র সমর সংক্রান্ত যাবতীয় খটনাধলি নাটককার বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের (7০ 
।[9১00) মতো! নাটকের সংকীর্ণক্ষেক্রে গ্রথিত করিয়া প্রতি ঘটনাকেই প্রাধান্ত দিতে চেষ্টা করায় 
মূলক্রিয়া আবৃত হইয়া! গিয়াছে। 'ঘূর্বাসার পারণের' ভ্তায় অতিশয়োক্ি দোব এ নাটকেও 
আমিয়াছে। গানের মধ্যে 'মান্গুষ তো আর কিছুই নয়, জলের তিলক বালির বুকে। এই আছে, 
এই নেই তো! আবার, গুকিয়ে যায় এক পলকে' শীর্ষক গানখানি দর্শক সমাজে বেশ সাড়া 
তুলিয়াছিল। নাটকীয় সংঘাত কোথায় আরম্ভ করিয়া কোথায় শেষ করিতে হইবে সে তথ্যে 
নাট্যকার বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। ইহার গ্রকাশ-কাল ইংরাজি ১৮৮৮ খু্টাব। 


রাজকৃষ রায়ের কাল ৃ ৩৭১ 
্শরথের মগ! বা বালক সিন্ধুবধ 


নাট্যকার এই নাটকখানি ১৮৮৫ খুষ্টাবের ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত বরিয়াছিলেন। 
১৮৮৬ থুষটাব্ের ১৮ই সেপটেম্বর তারিখে বেজল থিয়েটারে এখাঁনি গ্রথম অভিনীত হ্ইয়াছে। ইহার 
অবয়ব কুদ্র, তিন অঙ্কে সমাণ্। নাটকের আরস্তটি চিত্তাকর্ষক । ইহার "প্রেম যদি, সই, শিখতে হয়, 
মাঙ্ছষের কাছে নয়। সীজের রবি, প্রেমের ছবি, প্রেমের আলে! আকাশময়" শীর্ষক সধীদের গানখানি 
ও ুর্ষোগপূর্ণ রজনীর বর্ণনানূচক “ধর হে বারিদ মিনতি মোর, ডেকে! না গভীরে গরজি ঘোর * * 
ভূলে যা চপল! চমক চাহনি, চোখে চেপে রাখ তীষণ বাজ,--তুই ঘুমাইলে বাঁজে! ঘুমাবে, তয়ও 
ঘুমাবে আমারে! গো” অন্ধমূনি-তনয় বালক সিদ্ধুর মুখে এই গানখানি রঙ্গমঞ্জে খুব প্রতাব বিস্তার 
করিয়াছিল। শেষোক্তি গানখানি শুনিলে ১৮৮১ খুষ্টাকে অভিনীত গিরিশচন্দের “সীতার বনবাস' 
নাটকের বনবাসকালীন সীতার মুখে “চমকে চপলা চমকে প্রাণ চাহ মা চপল/হাসিনী' শীর্ষক গান- 
খানির কথ! ম্মরণ করাইয়! দেয়। নাটকের উপসংহারটি দীর্ঘ উক্তভিংপ্রত্যুক্তিপূর্ণ শৌক তরঙ্গে তলাইয়! 
গিয়াছে। প্র উক্তিগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত হইলে পাঠক বা দর্শকের মন হইতে শোকরেখাটিকে এত 
সহজে মুছিয়া দিতে পারিত না। ৃ 

চন্্রহাস 


এখানি কিংবদন্তীমূলক প্রতিহাসিক নাটক। ১৮৮৭ খুষ্টাবের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নাটককার 
কতৃক নুতন প্রতিষ্ঠিত বীণা! থিয়েটারে ইছা! প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। ক্রব-প্রহনাদের মতে! 
চন্দ্রহাসও শিশুকাঁল হইতে হরিতক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহার প্রাণনাশের পরীক্ষাগুলি ভক্তির দিক্‌ দিয়া 
করা হয় নাই, যেমন এব-প্রহলাদের বেল! হইয়াছিল। এ পরীক্ষাগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ: 
সিদ্ধির উদ্দেশে সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রাণে বাচিয়া যাওয়! ব্যাপারটা অবশ্ত দৈবাধীন ছিল, 
তগবন্তক্তি তঞ্জ্ন্ত গৌণ ভাবে কাজ করিলেও মুখ্যভাবে করে নাই। চন্ত্রহাসের সহিত প্রাপ্ডে 
পৌরাণিক মহাপুরুষ দুইটির তুলনা করিলে এই হুক গ্রভেদটুকু দেখিতে পাওয়া! যায়। নাটকের 
উপজীবা গল্পাংশটি সুন্দর হইলে ও রচনা প্রণালীর দোষে নাটকথানি বেশী দিন চলে নাই। মান্রাজ্ঞানের 
অতাবই নাটকের সুন্দর প্রতিবেশটিকে নষ্ট করিয়াছে; নতুবা ইহ! বহু রঙ্গমঞ্চে অতিনীত চ্ইতে 
পারিত। সংগীতবিভাগে 'তালে তালে পা! ফেলে, হরি বৌলে নাচি, ভাই' এবং “নগর চেয়ে কানন 
ভাগ, নাইকো! হেথায় কোলাংল'--শীর্ষক গান দুইখানি জনপ্রিয় হুইয়াছিল। নাট্যকার তীহার 
“দুর্বামার পারণে' ভ্রৌপদীর মুখে--পরের তরে আপন ভূলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও' শীর্ষক গান- 
খানি গাওয়াইয়া ছিলেন, এ নাটকে পুনরায় চন্ত্রহাসের মুখে সেই একই গান গাহিতে দেওয়া! ভাল হয় 
নাই। মহাজনী পদাবলীর গান সর্বত্র গ্লীত হুইণ্ডে পারে, কারণ তাহার একটা সর্ব্রনীনতা আছে 
কিন্তু কোন চরিব্রবিশেষের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যাহা গীত হইয়াছিল ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে 
তাহাএই পুনরাবৃত্তি ভাল শুনায় না। 

পাঠশালার বিস্তাশিক্ষা-ব্যাপারে প্রহ্লাদের প্রেম-ভজির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, 
চজ্জহাসের বেলায় ভাহার নকল থাকিলেও প্রেমের সম্পর্ক উহার মধ্যে ছিল না। চন্দ্রহাসের নিষ্ন- 
লিখিত কথোপকথনে উপদেষ্টার বক্তৃতা আছে, প্রেমিকের প্রেম নাই; কথাগুলি এইরূপ $-- 


৩৭২ দৃশ্বকাব্য-পরিচয় 


“গুরুমহাশয় কি শেখান্‌। আমার ত1 ভাল লাগে ন1। বাল্ল্যুকালে যদি ধর্মশিক্ষা না হয়, তবে আর 
কখনই হবে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মনোমধ্যে নানারপ কু্রবৃতি বৃদ্ধি হয়, তখন ধর্মশিক্ষা1 বড় কঠিন। 
নুতরাং বাল্যকালেই ধর্মশিক্ষা চাই । আমাদের গুরুমহাশয় তা শেখান না, তিনি শেখান কেবল অর্থকরী 
বৈষয়িকী বিচ্ভা। এ বয়সে ও বিস্তা শিখলে ভবিষ্যতে আর মঙ্গল আশা নাই।” এইরূপ আরও 
পরিবেশ আছে যাহাতে নায়ক তাহার চরিত্রের সামঞ্স্তা সম্যক রক্ষা করিতে পারেন নাই। দুইটি 
স্ত্রী ও রাজ্যলাভ ধাহার জীবনের লক্ষ্য তাহাকে চণ্ডিক! দেবীর দর্শন ও কপালাতের পার করাইয়| 
তাহারই হত্তম্পর্শ দ্বারা ছুই মৃত ব্যক্তিকে পুনজাঁবিত করানো! কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে। পাকা 
শিল্পী এন্সপ চিত্র অঙ্কিত করেন না, কিংবাস্ীমূলক ইতিহাসে এরূপ থাকিলেও তাহ! বিচারপূর্বক লওয়া 
উচিত ছিল। এখানি ১৮৮৮ খৃষ্টানদের ১৬ই ভন তারিথে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। 


চতুরালি 

এখানি রাধারুষ্*-বিষয়ক কৌতুকপূর্ণ নাটিকা। আয়ান, জটিলা ও কুটিলাকে এক চতুরালির 
মধ্যে ফেলিয়া রাধার কৃষ্ণঘটিত কলঙ্ক শ্রীকুষ, স্বয়ং কিরূপে দূর করিয়াছিলেন তাহার চিত্র ইচাতে 
আছে। নাট্যরস ধামাচাপা! দিয়া রঙ্গরস মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। সংলাপের মধ আয়ানের স্তাকামি 
উক্ত চরিত্রের পৌরাণিক সামগ্রস্য রক্ষা করে নাই। এই নাটিকাখানি ১৮৮৭ খুষ্টাব্সের ১০ই ডিসেম্বর 
তারিখে বাণ! থিয়েটারে কৃতিত্বের সহিত প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নিম্নলিখিগ গানের ভিতর দিয়া 
অভিনয়টি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল £--“হায়, হায়, একি শুনি ভাই! আটক পড়েছে আমার 
বিনোদিনী রাই!” ছড়া ও গানের মধ্য নাটিকার রূপ£হণ ইতঃপূর্বে দেখ! গিয়াছে, সুতরাং সে দিক 
দিয়াও নাটিকার নৃতনত্ব নাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৯০ খৃষ্টানদের ১১ই জুলাই তারিখ। 


চন্্রাবলী 

এই নাটকাখানি কষের সথী চন্দ্রাবলি-সন্বদ্ীয় হাস্-কৌতুকে পূর্ণ। চন্দ্রাবলী রাধিকার স্তায় 
বৃন্দাবন-বিহারীকেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। উভয়েরই কিন্তু সাংসারিক স্বামী বিদ্যমান ছিল। 
স্বামিরা অভিসারিকাদের আভিসার বন্ধ করিতে আসিয়া কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাার চিত ইহাতে 
আছে। হাম্ত-কৌতুক, “মার-ধোর' এমন কি নাচ জনোচিত আধুনিক অল্লীলত] পর্যস্ত ইহার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে। চন্ত্রাবলীর “তুমি যে কত ভাল, চিকন কালো, বলবো কত একটি মুখে? রূপের 
ঝলায় তুবন আলো, টার্দের ছবি পায়ে নখে--গানখানি উল্লেখযোগ্য ! এখানির প্রথম অভিনয় 
বাণ! থিয়েটারে চতুরালির সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পাদিত হহয়াছিল, কিন্তু গ্রকাশ-কাল ১৮৯০ খুষ্টান্দের ২শে 
জুলাই তারিখ। 


হরিদাস ঠাকুর 
এখাঁনি বৈষৰ ধর্মমূলক নাটক। ১৮৮৮ খৃষ্টান্দের ১৭ই জুন তারিখে বীণা থিয়েটারে ইহা 
পুনরভিনীত হুইয়াছিল। কিন্ত গ্রন্থকার স্তাহার বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে এখানি ঢাকার লিখিত ও 
এপ্রেল মাসে সর্বপ্রথম সেখানেই অতিনীত হ্ইয়াছিল। নবাব ও কাজীর সহিত হরিদাস ঠাকুরের সংঘর্ষ- 
দৃস্ঠ ব্যতীত অন্ত কোন নাটকীয় সংঘাত ইহার মধ্যে নাই। বাকী দৃশ্তগুলি নাট্যাকারে গ্রথিত 


রাজকৃঝ রায়ের কাল 3 ৩৭৩ 


থাকিলেও বর্ণনাত্মকতাবে বর্ণিত হইয়াছিল এবং এখামি বহুবার অতিনীত না হইবার কারণ তাহাই । 
ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৮৮ ধৃ্টাবের ২৫শে জুলাই তারিখ। 


কানাকড়ি 


এখানি বিদ্রপাত্মক প্রহসন, ১৮৮৮ খৃষ্টানদের ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত । অর্থ, 
এটর্নি, ডাক্তার, এডিটর, অফিসের বড়বাবু, সাহিত্য-সমালোচকেরাই এই সকল বিদ্রূপের লক্ষীভূত 
জীব। ইহ! নামে মাত্র প্রহসন, কারণ নেড়া বিদ্রুপ ছাড়া কোন নাটারস ইছার মধ্যে নাই। অতিনয়ের 
খবরও আসে নাই। 


হরি-হর লীলা 


এখানি নাট্যরাসক | গিয়িরাজের শ্মশীনবাসী জামাতা! সঙ্্ীয় ভুল ধাঁরপা দূর করিবার অন 
নারদ বিষুর পরামর্শে কাশীধামে বাইয়! শিব-সমন্থয় ব্যাপার নামে এক বাহ্‌ অনুষ্ঠান-হ্বারা শিব-মাহাত্যয 
প্রচার করিয়াছিলেন । ইহার নাট্যমূল্য কিছু নাই । ১৮৮৮ খৃষ্টানদের কোন তারিখে এখানি বাঁণা 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহার প্রকাশ-কাল ( ১৮৮৯)। 


কলির প্রহলাদ 


ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৮৮ খুষ্টাকের ২রা সেপটেম্বর তারিখ । মদন, বেশ্তা ও বেশ্াসেবিত 
রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত কর! এই ব্যঙ্গ-নাট্যথানির উদ্দেন্ত। মফন্লের জমিদারকুল 
অভিনেত্রীর লোভে না্যন্শ্রদায়কে কিব্ধূপ বিব্রত করিয়া তুলিতেন তাহার চিত্র ইহার বণিতবয 
বিষয়। এরূপ উদ্দেশ্ঠমূলক দৃশ্ঠকাব্যে নাট্যকলা অপেক্ষা বেল্লিকপন! বেশী থাকে, অতিনয়ের খবর 
জানা যায় নাই। ৃ্‌ 


জন্মাষ্টমী 


এই চিত্ররঙগটিতে (89159851580 ) একদিকে যেমন (১) শ্রীকফের অন, (২) 
বনুদেবের নন্দালয়ে গমন ও নন্দ-যশোদাকে কষার্পণ ও (৩) তৎবিনিময়ে যোগমায়াকে লয়! 
পলায়ন, (৪) কংসহস্তচ্যত যোগমারার শুনতে অবস্থান--পৌরাণিক এই চারিটি জীবন্ত চিত্রের মৃক 
অতিনয় (109/798110%/ ) আছে, অপর দিকে তেমনি (১) তগও্ পুরোহিত, ভণ্ড বৈষব, (২) 
মাতাল, গুলিখোর ও (৩) শনি বাঁসরীয় বাবুদের কীতি-কলাপ এবং (৪) পরিশেষে নন্দোৎসবের 
মাত লামি গ্রভৃতি সাংলারিক চারিটি পৃথক রঙ্গচিধে-দ্বার৷ ইহার বিপরীত দিক পূর্ণ রাখা হইয়াছিল। 
ইহাতে কেবল চিত্র আছে--নাট্যরম নাই । ১৮৮৯ খু্টান্দের কোন তারিখে বীণা থিয়াটারে এথানি 
প্রথম প্রদশিত হইয়াছিল। 

প্রমঘরা 


এই নাটিকাখানি পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে রচিত এবং ১৮৮৯ থুষ্টীকের কোন তারিখে বীণা 
থিয়েটারে ইহার প্রথমাভিগয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সাবিত্রী যেমন তাহার মৃগ্ভ পতি সত্যবানের 


৪৮ 


৩৭৪ দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 


আছুঃ বমরাজের নিকট হইতে ভিক্ষা! করিয়া পতিকে পুমর্জাঁবিত করিয়াছিলেন, রুরুও তেমনি তথ্বিপরীতভে 
কালসর্পের দংশনে মৃতা৷ পত্থী প্রমধরাকে যমরাজের কথামতো! নিজের আমর অক দান করিয়া 
পুনর্জাবিতা করিলেন। হিন্দুপুরাগ এতই গভীর ও বৈচিত্রময় যে ইহার ভাগ্ারে কোন রত্বেরই অঠাব 
হয় লা। সতীর পতিম্উ৷ যেমন দেখিবার জিনিস, পতির পত্বীনি্ঠা তদপেক্ষা কম গৌরবকর ব্যাপার 
চহে। এই তত্বটি প্রকাশিত করিবার জন্ত নাঁটিকাকার পুরাণ হইতে উপরি-উক্ত আধ্যান-বন্তটির 
নাট্যরূপ-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টার নবীনত্ব ও মৌলিকত্ব আছে, কিন্তু নাটিকার চরম- 
পরিণতি দৃশ্তকাব্যোচিত উপায়ে সম্পন্ন হয় নাই। নাঁটিকাখানিকে গীতবহুল ও কবিত্বপূর্ণ করিবার 
চেষ্টা সত্বেও ঘটনার ঘাতপ্প্রতিধাত নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ন|। 


মীরাবাঈ 

এই নাটিকাখানি ১৮৮৯ খৃষ্টানদের জুলাই মাসে বীণা থিয়েটারে গ্রথম অতিনীত হইয়াছিল। 
মীরাবাঈয়ের পাধিব প্রেম হ্রিসক্তিত্বারা কিরূপে অপাধিব প্রেম-তক্তি লাভ করিল তাহার অভিব্যক্তি 
ঠিক দৃশ্ঠকাব্যোচিত ভাবে গ্রদশিত হয় নাই। নাটিকার মধো মুতিমতী হরিতভ্তির আবিভাৰ ও 
তিরোভাব আকম্মিকভাবেই আনা-গোন! করিয়াছে। মীরার কবিতায় আকর্ষণী-শক্তি ছিল না। 
এখানি ধর্মমুলক এ্রতিহাসিক নাটিকা। প্রাচীন কিংবাস্তী ইহার এতিহাসিক ভিত, আধুনিক 
ধ্রীতিহাসিক গবেষণামূলক সিন্ধান্ত ইহার এঁতিহাসিক চরিক্রকে প্রভাবিত করে নাই। দেশ-কাল-পাব্র 
বিষয়ক জ্ঞান নাটিকাকারের প্রথর ছিল না। আকবর বাদশাছের সতায় নাটিকাকার তানসেনকে গান 
গাওয়াইলেন, কিন্তু কি গান সেখানে গীত হইল তাহা তিনি লিখিলেন না। ভুবনবিখ্যাত 
সগ্ীতবিশারদের গান শুনিবার ও তাহার তাৎপর্য বুঝিবার পন্ত উৎকর্ণ দর্শক বা পাঠক সমাজ 
নাটিকাকারের এ নীরবতায় ক্ষুধ হইলেন। এ বঞ্চনার কারণ কি? মীরার চরিজ্রের উপর চঞ্চজমতি 
মহারাণা কুস্তের সন্দেহ নাটিকার মধ্য হঠাৎ আসিয়াছে, তঞ্জন্ত মীরার প্রতি তাহার প্রাণদগ্ডাজা 
গ্রদানব্যাপারও সেইরূপ অকন্মাৎ কর! হইয়াছিল। মীরা কিন্তু দৈবযোগে পুনজাঁবন লাভ করিলেন। 
রসকুদ্ধের দ্বারা এ সন্দেহটি আনীত হইয়াছিল বলিয়! তাহার প্রতিও মহারাণার প্রাণদগ্ডাজ! সেইরূপ 
সহসা! প্রদভ হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে মীরার অন্থরোধেই উহা! পরিত্যক্ত হইল। এই ঘটনাবলি 
এমনি বন্ত্রটালিতের মতে! পরিচালিত হইয়াছিল ঘষে তাহাতে ঘাত-প্রতিধাত আনিবার অবসর 
আমিল না। 

মীরার বহগ্রচলিত সংগীতগুলি যদি নাটিকাকার নিজরচিত গানের পরিবতে' বসাইয়! দিতেন 
তাহা হইলে তাল করিতেন। যাহা! হউক সর্বশেষে মীরার একখানি হ্ব-রচিত গান দর্শকদিগকে 
শুনাইয়া তাহাদের মানসিক ক্ষুধা! তিনি কথঞ নিবৃতি করিয়াছিলেন । নাটিকাকারের নিজর়চিত 
গ্রানের মধ্যে “খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই অগৎখানা!। চাদ্দিকে তাই খেলার মেলা, 
খেলায় খালি আনা-গোনা' শীর্ষক গানখানি জনপ্রিয হইয়াছিল। 

শ্রকফের অন্নভিক্ষা 

শ্রই পৌরাণিক নাটিকাখানি ১৮৮৯ খুষ্টাবের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বীণ! বিয়েটারে প্রথম 

অভিনীত হুইয়াছিল। শরীক ও বলরামের নিধনকয়়ে কংসের আদেশে খবিদিগের দ্বারা আঙিরস-বজ 


রাকফ রায়ের কাল ৩৭৫ 


অন্ুঠিত হইর়াছিল। এ বজ্জ ন্ট করিবার অন্ত গ্রীকুঞ্ণ অক্নতিক্ষার এই অতিনয়-আয়োঞন 
করিয়াছিলেন। নাটিকার উদ্দেশ্তসিত্ির অন্ত যাহা প্রয়োজনীয় তাহার কোন অভাব ছিল না। ইহার 
সরল গানগুলি ক্রিয়াহুরূপ ভাবধ্যঞ্জক ; অবান্তর প্রসঙ্গ-হিসাবে এগুলি আমিলেও বাঙ্গালার “ছেলে 
ভুলানে! ছড়া' ইংরাজীতে যাহাকে "59৩7 20106" বল! হয় তাহারই উৎকর্ধ সাধক হইয়াছে, 
যথা £---"যশোদা-' (আমার) গোপাল দোলে দোলার কোলে, সোনার দোলা আলে! ক'রে। 
(যেন) সুধার সরে বিহার করে, সুনীলকমল ঘুমের ঘোরে ॥ আয় রে প্রভাত বায, হাত বুলা রে 
গায়”--বাছার) ঘাম হয়েছে, দে রে মুছে, ঘুম না ভেঙে যায় ;--(ওরে) দোল্‌ রে দোলা, ডাক রে 
পাখী ঘঘুম-পাড়ানো মধুর সুরে ॥”--এই সংগীতখানি অপূর্ব। নাট্যসাহিত্যে রাজকুষাই এই প্রকার 
সংগীত প্রথম রচনা করিলেন, তিনি ইহার পথিরুৎ, সংগীতের সরলতা! ব্যতীত নাটিকার অন্ত কোন 
নৃতনত্ব নাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮১২ থুষ্টাবব। 


খোকাবাবু বেলুনে বাঙ্গালী বিবি, জু 


এই তিনখানি এহসনে কোন স্ত্ৈণ ধনীর লাঞ্ছনা কোন আছুরে আব্দারে ছেলের খেয়াল ও 
কাগজ্ঞানহীনা আধিকোতাপূর্ণ। বাৎসল্যপরায়ণা কোন গৃহিণীর স্তাকামি চিত্রিত হইয়াছে । নুতনত্বের 
মধ্যে গান ইহাতে নাই। খোকাবাবুর প্রকাশকাল ১৮৯০ থুষ্টাবের ২রা মার্চ। বেদুনে বাঙ্গালী 
বিবির প্রকাশকাল ১৮৯০, হরা মার্চ। জুঙ্কুর প্রকাশ-কাল ১৮৯০ থৃষ্টাকের ৬ই অক্টোবর তারিখ। 


ডাক্তার বাধু 


ইহার রচন! ও প্রকাশকাল ১৮৯০ খৃষ্টাকের ২৫শে মার্চ তারিখ। ইহাতে চরিক্রহীন ডাক্তারের 
লাঞ্ছনার কথা আছে ও চিকিৎসা! বিগ্ভার বর্ণজ্ঞানহীন কবিরাজের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনাত্মক 
কাব্যের মতো পর-পর ঘটনাবলি উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ভাহাও দৃশ্তকাব্যোচিত তাবে সম্পন্ন করা 
হয় নাই। অভিনয়ের স্থান ও তারিখ সংগৃহীত নাই। 

সত্যমঙ্গল নাটক 

১৮৯০ খুষ্টাবের নই জুলাহ তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশীসত্যনাবারণ দেবের 
পুজা ও নাম-মাহাত্ম্য গ্রচারকল্পে ইহা রচিত। এখান কিংবদন্তী ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক- 
শ্রেণীর অন্তর্গতি। ঘটনা-বিবৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় সদানন্দের মতো সত্যনারায়ণের কপাপ্রাণত 
্্ষচারীর চরির্রন্ষ্টিতে ব্যাঘাত উৎপাদিত হুইয়াছে। এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজ পত্বীকে সহসা! অলংকারে 
বিভূষিতা দেখিয়া! তাহার লতীত্বের উপর সন্দিহান্‌ ছইয়াছিলেন। এই ঘটনাটির প্রকাশ-ভঙ্গী সদাননের 
মতো সাধনা লইয়। সিদ্ধপ্রাপ্ত ধামিকের পক্ষে অশোতন হইয়াছে । আখ্যানভাগে থাকিলেও তাহ! 
নাটকোচিতভাবে প্রতিপন্ন কর! নাট্যকারের উচিত ছিল। 


টাট্কা-টোট্কা 
ইহার প্রকাশকাল ১৮৯০ খু্টাব্ধের ৯ই সেপটেম্বর। লম্পট ছাত্রের লাম্পট্য দুর করিবার 
অন্ত ইহা একখানি অভিসন্ধিমূলক গ্রহসন। এখানি কৌশলে পূর্ণ হইলেও বাঁজে সংলাপের মধ্যে 


৩৭৬ : ৃশ্তকাব্য-পরিচয় | 
দৃপ্তকাব্যোচিত সংঘাত পূর্ণমাত্রায় ইহাতে আসিতে পারে নাই। ক্রিরার ঘাত-গ্রতিঘাত অগ্রপশ্চাৎ লাত 
করিয়াছে। অভিনয়ের কথাও জানা যায় নাই। 


জগ! পাগল। 


ইহার রচনা! ও প্রকাশকাল ১৮৯০ খষ্টাব্বের ১৫ই সেপটেম্বর তারিখ । ভাবরাজ্যে বিচরণশীল 
এক পাগলের চিত্র ইহার মধ্যে আছে। এই চরিপ্রের অভিনবস্থ এই যে, জাগতিক ব্যাপারে বিরক্ত 
হইয়! জগ! এক পরজ্রভালিক কুহক বলে জগৎকে যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহাতে লোকে আমোদের তিতর 
দিয়া জগতের আসল রূপ দেখিয়া লইল। এখানি গ্রহন জাতীয় দৃশ্কাব্য হইলেও ইহার মধ্যে 
চিন্তার খোরাক বেশ আছে, তাই প্রহ্সনকার ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'প্রাহসনিক নাটিকা। 
অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। 


লোতেন্দ্র-গবেন্দর 


এই ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক প্রহ্সনথানির নাট্যরস অত্যুক্তিদোষে বিকুত হইয়া গিয়াছে। বেট 
ফেলাইতে যাইয়া! যেকোন-উপায়ে টাক! করার ফিকিরে লোতী ব্যক্তির অদ্ভুত পরিণতি গ্রহসনকার 
| দেখাইয়াছেন বটেন, কিন্তু তাহাতে ঘটনাটি অস্বাভাবিক হুইয়! পড়িয়াছে। উৎকটতা! সকল ব্যাপারেই 
থাকিতে পারে, কিন্তু স্বভাবের সীমা লঙ্ঘিত হইলে ক্ষোত জন্মে । অভিনয়-কাল সংগৃহীত নাই। 
প্রকাশকাল ১৮১০, ৪ঠ1 অক্টোবর । 


রাজা বংশধবজ 


সত্যনারায়ণ দেবকে তাচ্ছলা করিয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার কাহিনী এই খাঁনির 
উপভীব্য। সভ্যনারায়ণের অলৌকিক কৃপায় তিনি তাঁহার মৃত পুত্রকে সঞ্জীবিতি করিতে 
পারিয়াছিলেন। সংলাপের মধ্যে নাট্যক্রিয়ার অব্যাহত গতি বাধা পাইয়া! ঘাতস্প্রতিঘাত যথাস্থানে 
হৃষ্টি করিতে দেয় নাই। ইহা সত্যমঙ্গল নাটকের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট। অতিনয়-তারিখ জানা যায় 
নাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৯১ খুষ্টাব। 


প্রহলাদ মছিম! নাটক 


এই নাটকের বার্ণিতব্য বিষয় এই যে, হিরণ্যকশিপু বধের পর ওহলাদ এক অভাবনীয় উপায়ে 
হরিনাম*মাহাঘ্থয প্রচার করিয়াছিলেন। নাটকখানি লুন্দরতর হইতে পাঁরিত যদি ইছার গ্রকাশতঙ্গী 
(9611068002) গ্থানে-স্থানে বিলদ্িত না হইয়া! নাট্যক্রিয়াহ্ুমোদিত ভাবে সংঘাতের হৃষ্টি করিতে 
পারিত। তৃতীয় অধ্থের শেষ দৃশ্যে যদিও ইহার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা প্রাগুক্ত ভাবে ক্রটিপু 
করিতে পারলে আরও মনোহর হুইত। সংগীতের পৃথক অন্িত্ব না থাকিলেও তাবপূর্ণ কথাগুলি 
সুর করিয়া বলাইয়। নাটককার এক প্রকার সংগীতের হুট করিয়াছিলেন) ইছাই রাজকফের এই 
নাটিকার নূতনত্ব। ইহার প্রকাশকাল ১৮৯১ খুষ্ঠাবের ২৮শে জাহুয়ারী। অতিনয়-কাল জালা বায় 


রাজকৃষ রায়ের কাল ৩৭৭ 
নরমেধ যজ্ঞ ( ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক ) 


এই নাটকথানি ১৮৯৯ খুষ্টাৰের ১৩ই ভুন তারিখে হাতিবাগানম্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হুইয়াছিল। ইছার প্রকাশ-কাঁল ১লা অগস্ট, ১৮৯১ খৃষ্টাৰ। ইহাতে লেখার মুনুশীয়ান! 
আছে, রসিকতা স্থানে-স্থানে বেশ কুটিয়াছে। নহবের প্রেতাত্মা, যযাতি, নারদ, রত্বদত, কুশধবৃজ, 
মণিদত্ত প্রভৃতি চরিজ্রগুলির মধ্যে রত্বদত, কুশধ্ব, মণিদত বেশ কুটিয়াছে। নরমেধ যজের নায়ক 
ষ্যাতি কেক্জ্রব্তাঁ চরিত্র হইয়াও উপনায়কের মধ্যে (814৩-1889৫) পড়িয়া গেলেন। ১৫ খানি 
গান লইয়৷ নাটকখানি পাচ অঙ্কে সমাত, তন্মধ্যে (১) “নধর অধরে আধ নুখাধারা ঢালি শশধর 
নুকাল নই, ইত্যাদি,” (২) 'ক্ষুধানলে বড়ই জলে, তেসেছিলেম নয়ন-জলে, কাতর হ'য়ে কাকর 
ভূঁয়ে ছিলেম শুয়ে ঘুমের কোলে, ইত্যাদি, (৩) "বাপ ভিখারী, মা ভিখারী, নয়ন-বারি ঢালে 
ছুখে। বাপ-মায়ের দুঃখ দেখে আমরা কীদি অধোমুখে গানগুলি বহুকাল খরিয়৷ লোকের 
মুখে মুখে ফিরিত। হ্বদয়হীন কুশীদ্জীবী রত্বদত্তের নাম প্রবাদ বচনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে 
এমনি নাট্যকারের অদ্ভুত ল্প্টিকৌশল। এ নাটকখানি বহুদিন ধরিয়া! স্টার রঙগমধ্চে অভিনীত 


হইয়াছিল। 
লয়লা মজনু 


এই নাটিকাধানি ১৮৭১ থুষ্টাব্বের «ই ডিসে্বর তারিখে হাভিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে গ্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ কাল ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ থুষ্টাব্ব। রাজরু ইহাকে করুণ 
রসাত্মিকা গীতি নাটিক] (৪ 08210 06:89 ) বঙগিয়াছেন। ফারসী তাবার গল্পটি নাঁটিকাকার মোছিনী 
ভাবায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। ছড়া ও কবিতার ছনে এবং গীতবাহুল্যে এখানি অপূর্ব। ব্যথাতুর 
লয়ল| মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছে--*দুরেইতে! পতির সঙ্গে সতীর অটুট প্রেম হয়। এই দেখ না, কুমুদিনী 
জলে, চাদ এ অনেক দূর আকাশে, কিন্ত ছুজনে কেমন প্রেম--কেমন ভালবাসা!” গুপ্ুপ্রেমের 
ইহাপেক্ষা হুন্দর উপম! পাওয়া কঠিন। এ নাটিকাখানি বছুবার অভিনীত হইয়াছে। সংগীতবিভাগে 
(১) "লয়লা কি খেলা! খেলে, এ যে নূতন খেলা।” (২) প্তোমাকে প্রেম-গোয়ালে রাজার হালে 

রেখে দেবো” গান ছুইখানি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। 


লক্ষপতি 


নাইকখানি 'গতযমঙ্গল' নাটকের প্রথম পরিশিষ্ট । সত্যনারায়ণের পূজা! করিয়া কি হইয়াছিল 
এব; তাহাকে অবহেল! করিয়াই বা! কি ঘটিল, তাহ? দেখাইবার জন্ত ইহা! রচিত হুইয়াছিল। লক্ষপতির 
কন্ঠ। কলাবভী সত্যনারায়ণ দেবকে ভুলিয়! দুর্দশার চরম সীমায় উপনীতা হহয়াছিলেন ; অবশেবে 
ভিক্ষার্থ বহির্গত। কণ্তাকে গৃহের বাছিরে নিশাযাপন করিতে দেখিয়াই তাঁহার মাতা, কলাবতীকে 
হঠাৎ অসতী সাব্যস্ত করিয়া লওয়ার গল্পের ঘটনাটি ধাদ দিলে চরিক্রনষ্টি বিষয়ে নাটকখানি 
দোবধুক্ত হুইয়া। যায়। অভিনয়ের কথ! জান! যায় নাই। গ্রস্থাবলীর মধ্যে ইহার প্রকাশকাল 


১৮৯২ খু্টাব। 


৩৭৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
গিরি গোবর্ধন 


এই পৌরাণিক নাটিকাখানির মধ্যে নূতন কিছু নাই । ইন্দ্রের দর্পচুর্ণ ইহার পৌরাণিক ভিত্তি । 
শরীক অঙ্ুলিঘ্বারা গোবর্ধন গিরিকে কেন বারণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ ইহার উপনীব্য। 
ইহার প্রকাশকাল ১৮৯২ থুষ্টাব, অভিনয়-কাল জান! যায় নাই। 


ছুটি মন-চোর! 


গানে-গানে উক্ভি-প্রত্/ক্তি করিয়! রাঁধাকফের সংকেত স্থানে মিলন কি তাবে সম্পাদিত হইত, 
তাহাই এই ক্ষুদ্র না্যরাঁসকখানির বিবয়বস্ত। ইহার না্ট্যগত মূল্য কিছু নাই, কারণ অন্ঠান্ত 
নাট্যকারগণ ইতঃপূর্বেবে এই জাতীয় রাসক রচন! করিয়া যশশ্বী হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার প্রকাশকাল 
১৮৯২ খষ্টাব, অভিনয়-কাল সংগৃহীত নাই। 


লক্ষহীরা 


এই নাটিকাখানি ১৮৯৭ খুষ্টাবের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বীণ! থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হুইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-কাল ২৫শে জানুয়ারি ১৮৭১ খুষ্টাব । পৌরাণিক ঘটনা ও কিংব্স্তীমূলক 
দৃশ্তকাব্যখানি সংলাপের ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্র-পশ্চাৎ নিবন্ধন এক কিন্তৃতকিমাকার কাব্য রচিত 
হইয়াছে। বর্ণনাত্মকভাঁবে কাহিনীর গৌরব রাখিতে যাইয়া এখানি মোটেই নাটকোচিত হয় নাই। 


বনবার 


এই নাটকখানি ১৮৯২ থুষ্টাবের ২৬শে নভেম্বর তারিথে ছাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হইয়াছিল। ইহার গ্রকাশ-কাল ৩র! ডিসেম্বর, ১৮৯২ থৃষ্টাব । নাট্যকার ইহাকে বড়রসের 
মধ্যে পঞ্চ রসাধিকার নাটক বলিয়াছেন। নাটকটির গল্লাংশ এতিহাসিক পাঠক মাত্রেই জানেন। 
তৃতীয় অঙ্কের পান্ন-বনবীরের সংলাপ মধ্যে নাটকীয় চরমোতকর্ষ পান্নার স্বগতোক্তির চাপে ধুমায়িত 
রহিয়াছে, উহার জলন্ত মতি পরে প্রকাশিত হইলেও অগ্র-পশ্চাৎ নিবন্ধন স্থানে-স্থানে স্তিমিত 
দেখাইয়াছে। মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়! পা্া'উদয় সংবাদটি নুন্দর হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাটকের 
গতি অব্যাহত রাখিয়! পঞ্চম অক্কে বনবীর-উদয়-সর্দীরগণের মিলন কার্ধটিকে নাট্যকার নাট্যকৌশলে 
সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। বড়যনত্-হত্যা-আত্মহত্যা ও আত্মগানিতে এগুলি পূর্ণ হইলেও উহাদের 
অভিব্যক্তি নাটকোচিত হয় নাই। 


বধ্যশ্গ 
এখানি ১৮৯২ থুষ্টাবের ৪শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৯২ খুষ্টাঝের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ । নাট্যকার ইহাকে আদি- 
বরুণ-হান্তরসাশ্রিত গতিনাট্য বলিয়াছেন। পৌরাণিক গীতি-নাট) বলিয়া গল্লাংশের পরিচয় এনাবস্তক। 
এখানি মন্দ হয় নাই, গানগুলির মধ্যে কবিতার গন্ধ নুরের সৌগন্ধ অপেক্ষা বেশী পবিস্বুট। নর্মসথা 
বিদুষকের রসিকতাঁয় হান্তরসের পরিবতে বীভৎস রস উদ্গীণ হইয়াছে, তবে তাহার বাগৃবৈদঞ্জ্যে 
মধ্যে মাত্র একটি স্থানে--*সমত্ত ভারতবর্ধটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যাক! ইন্দির ঠাকুরও তিন্ভিগিরি 


রাজ রায়ের কাল ৩৭৯ 


থেকে ছুটী পান” বাক্যটি লক্ষ্য করিবার, বাকিগুলি মামুলি। খব্যশূঙ্ঘ ও বেস্তাদের কথোপকথনের 
মধ্যে যৌন-জানহীন খব্যশৃূনদের “ওলো! আধ” ওলো! ওলো! পৃজ্যপাদ পিতামহ” বলিয়া! লঙ্গোদরী নানী 
বৃদ্ধা বেস্তাকে সম্বোধনের মধ্যে নূতনত্বের আম্মাদন আছে । 


বেণেজির বদরেমণি 


এখালি ১৮৯৩ থুষ্টান্বের ৎ&শে ডিসেম্বর তাঁরখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। অভিনয়ের ৪ দিন পুরে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হুইয়াছিল। গ্রন্থকার ইহাকে গীঁতি-নাঁটিক! 
বলিয়াছেন। এই নাটিকাখানি গানে, কবিতায়, আভিনায়িক গন্ভছন্দে ও মধো মধ্যে উদৃ-অবানে 
রচিত হইয়! পনীস্থান, মন্ুত্স্থান এবং প্রেতস্থানের প্রেম ও দর্ধার ক্রীড়াভূমি হইয়! উঠিয়াছে। 
কতকগুলি গানে কবিত্ব ও নুরের লহর উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। উদ্ু ভাষার “মস্নাব' কাবোর 
ছায়াবলগনে এখানি লিখিত হুইন্রাছে। 


হীরে মালিনী ( কৌতুক নাট্্যগীতি ) 


কাফীপুরের রাজা! গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের বিস্তালাভার্থ হীরেমালিনীর গৃহে অবস্থান বিষয়ক 
এই কৌতুক নাট্যগীতিটি পাঁচটি দৃশ্তে পুর্ণ। হুন্দরকে দর্শন করিয়! ভারতচন্ত্র কতৃকি রচিত পল্লীরমণীর 
কবিত! ছন্দটিকে নাট্যকার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়৷ সুর-তান-লয়যুক্ত গীতিছন্দে রচন। করিয়াছিলেন। 
এখানি ১৮৯১ খৃষ্টাৰের ১৮ই আম্ুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, অভিনীত হয় নাই। 

রাজরুষ্ণ রায্নের কালে বাঙ্গাল! নাট্য-সাহিত্য কি-কি বিষয়ে লাভবান হইয়াছিল তাহার 
সংক্ষিপ্ত আলোচন! উপসংহার-কালে লিখিত হইল। সংগীতের সরলতা! ও কবিত্ব রাজকুষের বৈশিইয। 
নাট্যসাহিত্যের গড্ডালিকাঁশোত তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। উপন্তত্ত বিষয়ের বৈচিজোর 
মধ্যে (প্রমদ্বরার' আখ্যান্বস্ত গ্রশংসার্হ। “ নাট্যসাহিত্যে “ছেলে ভুলানে ছড়ার" তিনি প্রবর্তক। ছন্দ 
ও গপ্-বৈচিত্র্য তিনিই দেখাইয়াছেন। দৃষ্ঠকাব্যের প্রকৃত রূপগঠনের দিকে তাহার কোন কৃতিত্ব ছিল 
না। নাটকের ভাষা বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা থাকিলেও উহ! কিন্ত সকল স্থানে ভাবের গ্ভোতক হুয় নাই। 


না্যসাহিত্যে অতুলকুক্ণ মিত্রের কাপ 


(১৮৭৬--১৯১৬ ধৃঃ) 


অতুলরু্চ গিরিশচন্ত্রের অন্ততম পার্থচর ছিলেন। তিনি শ্বঙাৰকর্ব এবং রঙ্গমঞ্চের মধ্যেই 
তাহার জীবনের বেশিভাগ অতিবাছিত হ্ইয়াছিল। নাটক অপেক্ষ৷ নাটিকাঁবিভাগে তাহার কৃতিত্ব 
সমধিক ছিল । ৩৯ খান৷ নাট্যগ্রন্থ তিনি রচন! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেগুলি অপেক্ষারত প্রসিদ্ধি- 
লাত করিয়াছে, এখানে তাহাই আলোচিত হইবে। বাকিগুলি অচিরে না হোক্‌, নিকট ভবিব্যতের 
কালগর্ভে লু হইয়! যাইবে, সুতরাং এগুলির একটি ভালিক। প্রথম অতিনয়ের তারিখ সহ এই অধ্যায়- 
শেষে দেওয়া হইবে। অতুঙকৃ্ণ এককালে এমারেল্ভ ও লিটি থিয়েটারের একমাত্র নাট)কার ছিলেন 
বলিলে অধ্যুক্তি হইবে না। ১৮ই সেগটেম্বর ১৯১৯ থুষ্টান্বে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু ঘটে, তজ্যন 
কতক গুলি নাটিক। ও ব্যঙ্গ-নাট্য তাহার মৃত্যুর পর অভিনীত হইয়াছিল। 

অতুলরুষ্ণ মিল্রের জীবনচরিত-রচয়িতা বলেন “পাগলিণী” নাটক তাহার সর্ব প্রথম রচন!। 
কোরগরের কোন শখের থিয়েটারের জন্য উহ! লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু আমর! উহার অন্িত্ব খু'ভিয়া 
পাই নাই। 

আদশ সতী 


এখানি ১৮৮৪ খুষ্টাব্ের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বাডন্স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইরাছিল। সাবিত্রী-সত্যবানের গল্লাংশ লইয়া ইহা রচিত, কিন্তু মোটেই দৃশ্কাব্যোচিত হয় 
নাই; ঘাত-প্রতিঘাত কৌথাও নাই। অজশ্র প্রাণহীন গান ও নীরস কবিতার মণ্ডিত হইয়! এবং 
নাটিকাকারে গঠিত থাকিয়! ইহা শ্রব্যকাবে)রই উপবুক্ত হইয়াছে । অতুলবাবুর পরবতাঁকালের যশঃ 
ইহাকে স্পর্শ করে লাই। ইহা ১৮৭৬ থুষ্টাবের ২০শে মার্চ প্রকাশিত হইয়াছিল। 


পিশাচিনী (বা যাতনাযস্র) 


এই নাটকখানি অতুলরুষ্ণ মিত্র কক ১৮৭৭ খুষ্টাব্ে রচিত, ও ১৮৭৮ খুষ্টাবের ওর! জানুয়ারি 
তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইহাণ অধিকাংশ গগ্চে, সামান্তাংশ পন্চে লাখত হইয়াছে। দীর্ঘ 
সংলাপ ও স্বগতোক্তিগুলি নাটককে অধথ! ভারাক্রান্ত করিয়াছে । চন্দ্রশেখর নামক বুদ্ধ জয়স্তীরাজ 
অল্পপূর্ণ। নায়ী গুণবতী প্রথন। মহিষী ও তাহারই গণ্জজাত কুমারকৃষ্চ নামে একমাত্র রাজপুত্র থাকা 
সত্বেও নুরঙ্গিনা নানী এক কন্ঠাকে দ্বিতীয়বার (বিবাহ কারয়া৷ তাছারি প্ররোচনায় কিরপে এ না- 
পরিবার মধ্যে বড়ঘন্ত্র, হত্যা, আত্মহত্যা, ব্যভিচার গ্রত্ৃতি গ্রৰেশ লাভ করিয়৷ এ পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করিল তাহার কাহিনী ইহার গল্লাংশ। ইহাই অতুলরুষের প্রথম রচনা, ইহাতে ঘটনা আছে, 
কিন্তু কিরূপ সংঘাতে প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতে হয় সে নটি/কৌশল নাই। কুমাররুষ নিজ 
ব্যতিচারিণী পত্বী মহামীয়াকে তাহার জারের শহিত ঘ্বতপূর্ণ তগচকটাহে কিরূপে হত্যা! করিলেন এবং 
তাহারা প্রেত হইয়৷ কিরূপে তীহাকে নির্যাতিত কাঁরতে লাগিল, অবশেষে কিন্ূপেই বা তিনি তাহার 
স্বহত্তে নিহত জননীর দেবীমুিদারা রক্ষিত হইলেন--এই সকল অলৌকিক ব্যাপারে নাটকখানি পূর্ণ । 
আখ্যা-পত্র নাটকখানির অভিনীত হুইবার কথা বলে না, নতুবা! দর্শক সাধারণ ইহার মধ্যে চমক প্রদ 


অতুলকষ্ মিজ্রের কাল ৩৮৯ 


ৃষ্তাবলি দেখিতে পাইতেন। নাটিকাকারের সহজাত শত্তি লইয়া! খিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার 
হত্তে গ্রন্মধ্যগত পানর-পাত্রীর অপমৃত্যুর সহিত লেখার দোষে এ নাটকখানিরও অপমৃত্যু ঘটিল। 
অন্নপূর্ণার পতিপুজার স্তবটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালীর সংমিশ্রণে বড়ই মধুর শুনাইন্নাছে। পরবর্তাকালে 
'সপত্বী' নাম দিয়! এখানি গীতিনাট্য রূপান্তরিত হুইয়াছিল। অতুলরুষই তাহা করিয়াছিলেন। 


ধর্মবীর মহম্মদ: দৃশ্যকাব। ) 

অতুলকষণ) এ নাটকথানিকে ছুইতাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রথমতাগে মহন্মদের 
সাধনা, বিবাহ, ধর্মপ্রচার এবং অবশেষে মেদিনায় পলায়ন পর্যস্ত ঘটনাবলির উল্লেখ আছে। 
১৮১৫ খুষ্টাকের ৮ই সেপ টের তারিখে এখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গৈরিশ ছন্দ 
ইছার মাধ্যম । নাটকের প্রধান গুণ সংঘাত অপেক্ষা! বর্ণনার তন্গী ইহার লক্ষণীয় বিবয়, ভাই এথানি 
পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে নাই। চারি অঙ্কে ইহা পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় ভাগে হিজিরা হইতে 
সবর্গারোহণ পর্যন্ত মহক্মদের যাবতীয় ঘটনাবলি আছে। এখানি ১৮৮৬ খুষ্টাবের ১৭ই জানুয়ারি 
তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। &ম অন্ক হইতে ইহার আরম এবং ৮ম অঙ্কে তাহার 
পরিসমাণি। নাটকোক্ত নানা ঘটনাবলির চাপে নাট্যরস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখানি ঢাকায় 
প্রকাহভাবে অতিনীত হুইবার কালে মৃসলমান ধর্মের অনুশাসন-বলে ইছার অভিনয় বদ্ধ করা হয় এবং 
্রন্থগুলি পুড়াইয়া ফেল! হয়। 


নন্দব্দায 


এই নাটিকাথানি ১৮৮৮ খবষ্টাব্দের ২ ১শে জুলাই তারিখে এমারেন্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হ্ইয়াছিল। নাটিকার পরিচয়-পঞ্জে নাটিকাকার স্বীকার করিয়াছেন যে, এখানি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার 
গিরিশচন্ত্রের সম্পূর্ণ তত্বাবধানে লিখিত হুইগ়াছিল। কংসের ধন্ু্ধজ্ঞ শ্রীকু্* বলরাম সহ সমুদয় 
ব্রজবাসীর নিমঞ্রণ, প্রীরুষের বৃন্দাবন ত্যাগ, মথুরায় গমন, কংস বধ, কারাগার হইতে বন্দে ও 
দেবকীর উদ্ধারসাধন প্রসূতি ঘটনাবলি লইয়া! নাটিকার গল্পাংশ গ্রথিত হুইয়াছে। শ্রীরুঞ্ণের প্রেমঘন- 
মূর্তি ও তাহার ব্র্লীলা তাবরাজ্যের খেলা, ভাবুক ভিন্ন অন্তে তাহা দেখিতে জানেন না, বা 
বুঝিতে পারেন না, তাই প্রায়ই কদর্থ প্রকাশিত হয়। এ নাটিকার সংগীতই প্রাণ। হহার 
কথাগুলি ছন্দোবন্ধে নৃত্যশীল, গানগুণি স্রতানলয়ে প্রাণে আলোড়নের স্ৃটি করে। 

প্রায় বইিতম বর্ধ অতীত হইতে যায় ইহার গ্রাণমাতানো সংগীতগুলি আও শ্রোতার কর্ণে 
অমুতবর্ষণ করিয়া থাকে, স্থানাতাবে উহাদের প্রথম ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল £--(১)*নাচত মোহন 
নন্দভুলাল। রঙ্গিম চরণে বঞ্জীর ঘন বাঁজত, কিন্কিণি তাহে রসাল।' (২) “আ! মরি কি পায়-পায়, 
কানাই-বলাই যায়, আগে পাছে ধায় শিশুগণ', (৩) 'আমি কালারে পাইতে লকলি ত্যব্িস্ব, কত 
লোকে কত কয়। কলঙ্ক-পণরা শিরে যার তরে, সে ধনে অপরে লয় ॥' (৪) “মালঞ্ে ফুল আপনি 
ফুটে বাস বিলাতে চায়।' (8) 'আর তো! ব্র্জে যাব ন! তাই, যেতে এ প্রাণ নাহি চায়।' (৬) 
“বধুদধা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া মিলিবে তোমার পাশ।' এই গানগুলির রূ'়্তা অতুলকৃষণ মিত্র, 
কিন্ত মহাজন-পদাবলি হইতে আরও ছুইখানি গান ইহার মধ্যে সংগৃহীত আছে। 


৩৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


চা 


বাৎসলা, সখ্য ও মধুর রস নস লইয়া শীকফের ব্রজলীলা) নাটিকার অবয়বে এ রসগুলি ওতপ্রোত 
ভাবে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছে। 


ভাগের ম। গঙ্গা পায় ন। 


এই সামাপ্তিক প্রহ্সনখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাবের ২&শে ডিসেম্বর তারিখে এমারেন্ড থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। বেস্তা' বেস্তাপুত্র, বিধবার জারক্রপুন্র, ব্রাহ্মসমাঁজ, মেয়ে ও পুরুষ মাতাল গ্রভৃতি 
লইয়! কুশিক্ষা গ্রস্থত তদানীন্তন সমাজে যে বিশৃঙ্খলার ঢেউ আগিয়াছিল তাহার চিন্জ ইহাতে প্রদর্শিত 
হইয়াছে | বেশ্তা ও মদ লইয়া ব্যস্ত পুত্রগণের মাতার ভরণপোষণ করিবার অর্থ ও অবসর কোথায়? 
রংলালখুড়ার কৌশলে পুন্রগণ অবশেষে কিরূপে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহার চিত্রই উপভোগের বস্ত 
হইয়াছে। 
মা 


এই নাঁটকখানি ১৮৯৪ খু্টাবের ২২শে সেপ.টেম্বর তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। পুন্তকখানি কবে মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছিল আখ্যা পত্রে তাহার তারিখ নাই। 
কালকেতু-চণ্তীর ধর্মমূলক উপাখ্যান ইহার গল্লাংশ। অতুলকৃষ্ণ এই নাটবখানিতে আধ্যাত্মিক 
রহস্টের নূতন পরিকল্পন! দিতে গিয়াছেন, কিন্ত ষড়যন্ত্রের গোলকধাধায় পড়িয়া! তাঁহার সে চেষ্টা 
পথহারা হুইয়! গিয়াছে । নাটককার চণ্ভীদেবীর দ্বারা ব্যাধ কালকেতুকে রাত, পশুরাজ্যে আত্ম- 
শান প্রভৃতি বিভাগ করিয়া দিয়া ভ'ড়, দত্তের স্বার্ঘপোঁধিত চক্রান্তের মধ্যে এ রাজ্য ধ্বংস করিতে 
যাইয়! আধ্যাত্মিক তথ্ের যে তথ্য উদ্ঘাটিত করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আর সম্পূর্ণক্ধপে মীমাংপসিত 
হুইল না। চরিত্র হিসাবে কালকেতু, ফুল্পরা, সাধনা, সিদ্ধিনাথ, শিবা, বুলান, বিমলার মা, রোন্তম, 
দুমুখা ও দুঃশীলা মন্দ হয় নাই। উদ্গেশ্তসিদ্ধির পথে নাটকের তৃতীয় অন্ধ পর্যন্ত বেশ কার্যকরী 
হইয়াছে, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের মধ্যে মথিত রসটি আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ষড়যন্ত্রের চাপে পড়িয়া 
কোনটাই পরিস্ফট হইল না। মান্থষের দেব ও মান্গুব ভাবের হন্দে মানষভাব পরাঞ্জিত হইল। 
মুতিমতী সাধনা ও সিদ্ধি তখন প্রয়োঞ্জনহীন হওয়ায় পাধাণস্তপে পরিণত হইয়া গেল। মোটের 
উপর নাটবখানি নাটিকাঁকারের হাতে মর্যাদা হারায় নি। গানগুলি গ্রসঙ্জের অনুরূপ হুইয়াছে। 
এখাঁনি 'ফুল্লরা' নাম লইয়া ১৮৯৪ থুষ্টাবের ১ল! ডিসেম্বর তারিখে পুনঃ প্রকাশিত হ্ইয্নাছিল। 


হিরগয়ী ( খুমপখছুবীধি শপ্টতিশ) 
এই নাটিকাখানি ১৯০৩ খুষ্টাব্বের ২১শে নভেম্বর তারিখে ক্লামিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 


হইয়াছিল। এখানি মৌলিক নাঁটিক নছে, বন্ধিম বাবুর 'বুগলান্ুরীয়ক' গল্পটিকে নাট্যরূপ দান করিয়া 
নাটিকাকার ইহার “হ্রগ্নী' মামকরণ করিয়াছিদেন। নাটিকার অবয়বে বহু গাঁন সি আছে। 


বাপ্লারাঁও (অপরূপ গীতিনাট্য) 


অতুলকৃফ মি ইহার প্রণেত।। ৯৯, ধুষ্টাবের হ৯শে জুলাই, শনিবার তারিখে অমরেজনাথ 
দত্ত কতৃক ৯১নং হারিসন রোডে প্রতিষ্িত গ্রাণ্ড থিয়েটার ছারা এখানি গ্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। 


অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কাল / ৩৮৩ 


নাটিকাখানির সংগ্ীতগুলি বিষয়ের অনুগামী ৷ শ্র-তান-লয়ে সেগুলি দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর 
মনোহাঁরী হইয়াছিল | রাজপুত গৌরব হূর্যবংশীয় বাগারাও কিয়পে কিংবন্তীমূলক আবহাওয়ার মধ্যে 
নিজবংশ গ্রতিঠিত করিলেন তাহার কাহিনী ইহার উপন্তস্ত বিষয় । নাটিকাকার তীহার প্ররুতিম্থুলত 
নািকার ছাঁচে এই দৃশ্তকাব্যখানি গঠিত করিয়! ভূয়োজ্জানের পরিচয় দিয়াছেন, নতুবা! ইহাকে নাটকে 
রূপান্তরিত করিলে তাহার গুরুগভ্ভীর গতিবেগ তিনি সামলাইতে পারিতেন না! চৌদ্দঅক্ষরযু্ 
মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দ তীহার হাতে সাবলীল গতিলাত করে নাই। 


শিরী-করহাদ (গীতিন।ট্য ) 


এই নাটিকাঁখানি ১৯০৬ খষ্টাব্বের ৯ই সেপ.টেম্বর রবিধারে মিনার্ড| খিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হুইয়াছিল। নাটিকা রচনায় সিদ্ধহত্ত অতুলরুষণ বহুল নৃত্যগীত ও রস-রসিকতার ভিতর দিয়! ইহার 
মনোরম রূপ পাঠক বা! দর্শক সমাজকে দেখাইয়াছেন। দেছের ও মনের মিলনের পার্থক্য ইহার 
নার়ক-নায়িকাব্যক্ত করিয়াছে। এ সমস্তা-সমাধানের জন্ই নাটিকাখা'ন রচিত হইয়াছল। সনোহ- 
বাতিকগ্রন্ত প্রণয়ীদের শিক্ষালাভ ব্য।পারটি এক কৌতুককর আবহাওয়ার মধ্যে পার্থচর চরিত্রের 
দ্বারা সম্পার্দিত ছুইয়াছল। নাটিকাখানির মধ্যে যমল নৃতা-গীতও দেওয়া হইয়াছে । এই নাটিকা- 
খানির আতিনয় দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হইত। 


লুলিয়! ( গীতিনাট্য) 


এখাঁনি ১৯০৭ খুষ্টাব্ধের ১৮ই মে শনিবার তারিখে মিনার্ থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত 
হইয়াছে । নাটিকাকার এই নাঁটিকাখালিতে যথেষ্ট যমল-সংগ্ীত (৫96৮) আমদানি করিয়াছেন, 
এই বিষয়ে তিনি একরূপ দিদ্ধহত্ত ছিলেন। লুলিয়া! চরিক্রের মসীলিপ্ত পটভূমিকার উপর সরমা- 
দিব্যকান্তের অনবদ্য প্রেম স্বর্গীয় বিতায় বিচ্ছ,রিত হইয়াছে । নান! অবাঞ্চিত ঘটনা-পরম্পরার মধ্য 
থেকে নাটিকার মন্ত্রগুপ্তি উপযুক্ত অবসরে উদ্ঘাটিত হুইয়াছে। কাঁলাশোকের দিব্যকান্তির ছল্সুবেশ 
গ্রহণ ব্যাপারে অন্বভাবিব তার ছায়! থাকিলেও মোটের উপর নাটিকাখানি উপভোগ্য হুইয়াছে। 


তবফানী 


এই নাটিকাখানি ১৯০৮ খুটাকের ১৮ই জুলাই তারিখে মিনার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। অভিনয়ে বেশ দর্শক সমাগম হইত। মাঝে মাঝে নাটিকাকারের পাক! হাঁতের ছাপ 
ইহার মধ্যে আছে। ফরাসী নাট্যকার যোলেয়ারের গ্রন্থ অবলঙ্কনে এখাঁনি রচিত। 

আয়েষ! (গীতিনাট্য ) 

অতুলকুষের এ নাটিকাঁানি ১৯০৯ খবষ্টাবের €ই জুন শনিবারে মিনার্ড! থিয়েটায়ে প্রথম 
. অভিনীত হয়! গিয়াছে। এখাঁনির ভাষা বেশ মার্জিত। রিয়া নারী পাঠানী ও যোগলছুহিতা 
আয়েয। আওরছজজেব পুর মহগ্ষদকে যুগপৎ তালবাসিয়াছিল, তাই পিতৃকোপে পড়িরা যহ্মদ 
কারাগারে নিক্ষিণড হইয়া! উক্ত নায়িকাঘয় সহ কিরূপে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন তাহার কাঁছিনী ইহার 
গল্পাংশ। গীতবাহুল্য এবং এক বিবাহবাঁতিক বৃদ্ধের রজরস ইহার হাক্ষাতাব হইলেও নৃতনত্বের জন্ত 


৩৮৪ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


রিজিয়া! ও আরেষার প্রণয়লীলার মধ্যে নাটকের গন্ভীরতাঁৰ আনিতে যাইয়া! নাটিকাকার নাটিকার 
প্রকৃত উদ্দেস্ঠ হারাইয়! ফেলিয়াছেন। কারাগার মধ্যে মিলন সম্পাদিত হইবার পর বথাক্রমে নায়ক 
ও নায়িকাদ্বয়ের পরশ্পর তিনটি মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায় বিষাদান্ত পরিণতি আসিয়াছে বটে, কিন্তু 
পরিণতি দৃশ্কাব্যোচিত সংঘাভশিল্পের গৌরবে গৌরবাঁয্িত ন| হইয়া ইতিহাসের গৌরব রাখিয়াছে 
মান্র। নাটিকাখানি তজ্জগ অনপ্রিয় হয় নাই। গানগুলি গ্রথমে মধুর হইলেও উত্তরোত্তর মধুরতর 
হইল না। 


প্রাণের টান (নাট্যরঙ্গ ) 


অতুলকৃষ্। ফরালী নাট্যকার মোলেয়ারের গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে এখানি গড়িয়াছিলেন। ১৯১৯ 
ৃষটাব্বের ৫শে ডিসেম্বর তাঁরিখে কোহিহ্থর থিয়েটারে ইহ প্রথম অভিনীত হইয়াছে। «টি দৃশ্তে 
নাঁটিকাখানি সম্পূর্ণ। ইহার উপসংহার গীতটি এইরূপ £--"মানে মানে আজ রইল সবার মান * ৬ 
বাহবা প্রেমের আলোক, বাহব' প্রাণের টান।* প্রণয়ের মাঝে অকারণ সন্দেহ আলিয়া যে ভূলের 
প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাহা উপযুক্ত সমযে তা্গিয়া গিয়া সকল প্রেমিককেই সন্ত ও বিমুগ্ধ করিয়া 
দিল-_ইহাই পাশ্চাত্য অন্করণের নূতনন্ব। 

অতুলরু্ণ মিত্রের কালে নাট্য-সাহিত্য কতদুর লাভবান হইয়াছিল ভাহার বিচার করিলে 
দেখা যায় যে, নাটিকার লঘু-ডাব চিত্রণে ও সংগীতের প্রাণ-মাতানে! শক্তিতে তিনি দক্ষ শিল্পী ছিলেন। 
তাহার নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নূতন কৌশল কিছু পাওয়া যায় নাই, অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা 
তাহার দৃশ্যকাব্যের পৃথক আলোচনা-গ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণর অন্ান্ত দৃশ্তকাব্োর 
অভিনয় বা প্রকাশকালীন তালিক। নিয়ে দেওয়া হইল। কোন কোন গদি সম্বন্ধে সামান্ত 
আলোচনাও তৎসঙ্গে করা! হইক়্াছে £-_ 

প্রণয়-কানন বা গ্রভাগ--এই নারটিকাখানিতে গ্রভাসযজ্ের কথ! আছে, ইছার অভিনয় কথা 
শুনা যায় নাই। গিরিশচন্ত্র তীহার গ্রভাসবজে যে ছবি দেখাইয়াছেন এখানি তাহার পাশে ড়াইবার 
যোগ্য নহে। রাখালগণের “ওরে আয়রে আয় প্রথণের গোপাল দ্বারে কাদে নন্দয়াণী। ভূপাল হয়ে 
গেলিতুলে, কল্পি মোদের নানাস্থানি' শীর্ষক গানখানি আজও কাহারও কাহারও চক্ষুতে বারি বহাইয়া 
দেয়। এখাঁনি ১৮৭৬ খৃষ্ঠটাকের ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

বিজয়া ( সতংনাঁটয )--গানে-গানে এখানির পরিচয় । দুর্গাদেবীর গিরিরাঞজভবনে তিনদিন 
বাস ও বিজয়া দশমীর দিন পতিতবনে প্রত্যাবর্তনের কথা৷ ইহাতে. আছে। এখানি স্তাশানল 
থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ নাই . প্রকাশকাল ১৮৭৮ খুষ্টাব্বের ৩০শে অক্টোবর তারিখ । 

রত্ববেদী (বা অপ্ধার কানন )-নর ও অগ্লারার এক অভূতপূর্ব মিলনকাছিনী ইহার গল্পাংশ। 
প্রণয়ের মামুলিরূপ ও প্রতিহবন্িতা দ্বারা ইহা! গঠিত। এরূপ নাটিক! অতুলরফের পূর্বেও লিখিত 
হইয়াছে। সংগীতে পূর্ণ কিন্ত যনোহারিত্ব নাই। অতিনীত হুইবার সংবাদ নাই, প্রকাশকাল ১৮৮০ 
খুষঠাবের ১৬ই এপ্রেল। 

ভীঙ্গের শরশষ্য। -এই পৌরাণিক ৃকাব্যখানি এমারেন্ড থিয়েটারে অতিনীত হইয়াছিল, 
তারিখ সংগৃহীত নাই। কুরুক্ষেত্র সরের খণ্ড চিআ্রাবলি, যেমন প্রীকফের দৌভ্য, বর্ণ-কুস্তী সংবাদ, 


অতুলরু্ণ মিত্রের কাল . ৩৮৫ 


অভিমস্তরাস্উত্তরা সংবাদ, তীম্ষের সংগ্রাম ও শরশযা! গ্রহণ সব কিছুই প্রদনণিত হইয়াছে । চিঅগুলিয় 
পরম্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ যতটা থাক! দরকার তাহা ন! থাকিয়া শ্বতন্ত্র গ্বতগ্র চির বলিয়! ভর উৎপাদন 
কয়ে। নাটকথানি রস-সঞ্চারে গতিহীন, তাই অন্তরে অভিনীত হয় নাই। ১৮৮৫ খরশ্টান্বের ১৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে । 

গাধা ও তু।ম-- ১৮৮৮ থু্টাব্ধের &ই ভিসেঘর তায়িখে এমারেন্ডে অভিনীত। এথানি 
উপেক্্রনীথ দাসের 'দাদা ও আমির' প্রতিবাদে লিখিত ব্য্গনা্্য। তাক্ত সমাজসংস্কারকের 
কঠোগ্রাক। 

বকেশ্বর ( বা সামাজিক নক্সা! )-ফ্রিলভ, ফিমেল ইমান্সিপেশন্‌ ও সোশ্যাল রিফরমেশনের 
টাইদের ঘরে-পরে যে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার একটা কুৎসিত চিত্র ইহার মধ্যে আছে। 
তদ্রসমাজে ইহার যবনিকা উত্তোলিত না! হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার একখানি গান--'তোমাঁর তাল 
তোমারি থাক্‌, আমায় তো! তার ভাগ দেবে না| যে আগুনে জন্ছি যাছু তুমি তো তার ভাগ নেৰে 
না॥ ইশারেতে বল্ছি যত, বুঝেও তুমি বুঝ.চো না তো; কাদ্‌ছি যত হাসছে তত, ভাবছো কেন 
বাক সরে না। ভান নাকি ডবকা ছু'ড়ীর বুক ফাটে তো! মুখ ফোটে না॥' বাঙ্গালী সমাজে বহু 
প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে । গীত রচয়িতার এ যশ গৌরবের বস্ত । এখানি অভিনীত হইবার সংবাদ 
নাই, প্রকাশকাল ১৮৮৯ খুষ্টান্দের ২*শে জুলাই | ৰ 

গোপী-গোষ্ঠ (বা রাধাকষ্ণের দিবা! মিলন )--এই নাটিকাখানি ১৮৮৯ খুষ্টাবের ১৩ই ডিসেম্বর 
ভারিখে এমারেন্ড [থয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছে। শ্রীকষ্ণের কৌশলে রাধা-রূপিণী নুবলকে 
আয়ানের গৃহে রাখিয়া কিরূপে সুবল-রূপিনী রাধিক! দিবাঁভাগে যমুনাতীরে গোগীশগোষ্ঠের স্্তি 
করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় ইহার মধ্যে আছে। ইহার নাট্যরস বহুস্থানে কুন হইয়াছে, কিন্ত 
আজও নিন্নলিখিত গান দুইখানি জীবিত রহিয়াছে, বাহুল)তয়ে গ্রথম ছন্র মান উদ্ধত হইল--. 
(ক) 'কি আশে কার আদেশে প্রভাতে কুঞ্জে এসেছ' (খ) 'কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী 
জান। অবঙ্গার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।” 

আনন্দকুমার-- নাটিকাখানি ১৮৯০ থুষ্টান্বের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে এমারেন্ড থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত। 

গোঁবর গণেশ--এই নক্লাখানি ১৮৯১ খৃষ্টানদের ওরা! এগ্রেল বেঙ্গল থিয়েটারে অতিনীত। 

নিত্যলীল! ( ব1 উদ্ধবসংবাদ )--এই নাটকখানি ১৮৯১ খষ্টাব্বের ২৬শে সেপটেম্বর ত'রিখে 
এমারেন্ড থিয়েটারে প্রথম অতিনীত। বুন্দাবনে শ্রীকষ্ের নিত্যলীল প্রদর্শন ইহার মুখ্য উদ্দেস্ঠ 
হইলেও অন্তপ্রসঙ্গের চাপে উহ! গৌপ হুইয়! গিয়াছে । চৌদ্দঅক্ষর সম্বিত মাইকেলি ছন্দে ও গন্ভে 
এখানি লিখিত, কিন্তু ছন্দের সে মনোছারিত্ব নাই। সংলাপগুলি এত দীর্ঘ ও কৃত্রিম ভাবাপন্ন যে 
তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কৃষ্ষছার! ব্রজের বেদনা পরোক্ষে না বলাইয়া প্রত্যক্ষে 
খলাইতে পারিলে ঘাতে প্রতিঘাত উঠিত। প্রতি দৃশ্তে প্রতি প্রসঙ্গ ঝিমাইয়! গিয়া নাটককে 
উদদেশ্তহীন করিয়াছে। গোপিনীদের “বৃন্দাবন ধন গোপিনীজীবন, কাছা গেও মোহনমুরারী' শীর্ঘক 
গানখানি আজও বহুলোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। নাট্যকার হিসাবে এ দৃশ্কাব্যখানিতে 
অতুলকৃষ্ের পরাতব ঘোষিত হইয়াছে। 


৮৬ 


,  দৃষ্ঠকাব্য-পরিচয় 
বিধবা! কলেঞ্জ চাবুক--"১৮৯২ ধুষ্টাবের ওরা জানুয়ারি তারিখে এমারেন্ডে অতিনীত। 
আমোদ-গ্রমোদ নাঁটিকাখানি প্রথমে এমারেন্ডে অতিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তারিখ সংগৃহীত 
নাই, পরে ১৮৯৩ খুষ্টাষের ২৫শৈ মার্চ তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে গুনর়ভিনীত হুইয়াছিল। 
নাটিকাকার এখানির পরিকল্পনায় নুতন আলোকপাত করিয়াছেন, কিন্ত বিস্তাস দোষে তাহা সাড়া 
তুলিল না। এই নারটিকার মধ্যগত নর-নারী স্ততিটি ঘাহা গ্রমোদলাল ও লীল! গাহিয়াছিল তাহার 
মধ্যে উভয়ের যথার্থ স্বরূপ উদবাটিত হুইয়াছে। 
কলির হাট ( পঞ্চরং )- এমারেন্ড থিয়েটারে অভিনীত, ইহার প্রকাশকাল ১৮৯২ খুষ্টাবের হ৫শে 

সেপ্টেম্বর। 

বুড়ে! বাদর ( গ্রহন )--এখানির অভিনয় সংবাদও সংগৃহীত নাই। একটি বৃদ্ধ বৃদ্ধা স্ত্রী সত্বেও 
তরুণীর লোভে বিবাহ করিয়! কি লাঁঞুন! পাঈয়াছিল তাহার চিত্র ইহার উপজীব্য । নৃতনত্বের মধ্যে 
প্রহসনকার পতনোনুখা নারীটির সতীত্ব এক অপূর্ব উপায়ে রক্ষা করিয়া তাহাকে গৃহবামিনী করিলেন, 
ৃদ্ধটিও যথেষ্ট শিক্ষা! পাইল। প্রহ্সনধানি সংগীতহীন, ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৩ খুষ্টান্ন। 

হিন্দ! হাফে্র--১৯০৮ খুটাবের ১৮ই জুলাই মিনার্ডায় অভিনীত। 

দমবাজ--"১৯০৯ থুষ্টাব্বের ২৩শে জানুয়ারি মিনার্ভায় অতিনীত। 

শাহাঞজাদী--১৯০৯ থুষ্টাবের ৫ই জুন মিনারীয় অতিনীত। 

রংরাজ (ব্যঙ্গনাট্য )--১৯০৯ খৃষ্টানদের ২৪শে জুল/ই শনিবার মিনার্ডা থিয়েটারে গ্রথম 
অতিনীত। 

পাবাণে প্রেম--এই গীতিনাট্যথানি ১৯১০ খুষ্টাবের ওরা সেপ্টেম্বর মিনার্তায় অতিনীত। 

ঠিকে ভূল ( ব্যঙ্গনাট্য )--১৯১০ খুষ্টাৰের ১ল! অক্টোবর তারিখে মিনার্ডায় অভিনীত। 

রকমফের---১৯১১ থুষ্টাবের ১৭ই জুন তারিখে নূতন স্তাশানল ব! কহিষ্থর থিষ্বেটারে অভিনীত । 

জেনোবিয়া--১৯১১ থুষ্ঠাবের ২৫শে নতেম্বর কোছিগুর থিয়েটারে অভিনীত । 

মোহিনীমায়া--১৯১২ খৃ্টাব্দের ৩০শে ম1্ তারিখে কোহিঙ্ুরে গ্রথম অভিনীত। 

আল ও নকল (কৌতুক নাটিকা)--এখানি ১৯৯২ খুষ্টাবের ১৬ই নভেম্বর তারিখে মিনাঠা 
থিয়েটারে প্রথম অতিনীত। পেরিডন্‌ অবলদ্ধনে এখানি লিখিগ হুইয়াছিল। 
মণিকাঞ্চন --১৯১৬ খুষ্টাব্বের ২৩শে ডিসেম্বর মিনার্ভায় অতিনীত। 


নাট্যসাহিত্যে বিহারীলাল চট্োোপাধ্যায়ের কাল (১৮৮৯-১৮৯৭ :) 


গিরিশচন্জের প্রায় সমমামগ়িক যে সকল নাট্যকার প্রাদৃূতি ছিলেন, তন্মধ্যে বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায় অন্ততম। ১৮৭৩ থুষ্টান্ের ১৬ই আগস্ট তারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটার 
গ্রতিঠিত হইবার পর শ্রীবৃত শরচ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় উহার অধযক্ষের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন ? 
তীছার পরে বিহারীলাল এ পদে আসীন থাকিয়া আমৃত্যু পনের গৌরব রক্ষ! করিয়! গিয়াছেন। 
নট অপেক্ষা নাট্যকারের খ্যাতি তাঁহার অধিক ছিল। নাট্যপাহিত্যে তাহা অবদানের সন্ধান লওয়া 
যাকু। আনুমানিক ২৩খাঁনি দৃশ্যকাব্য বিহারীলাল রচন। করিয়াছিলেন, তন্মধো গ্রসিদ্ধগুলির আলোচনা! 
এখানে করা হইল, অপ্রপিদ্ধ গুলির নাম ও প্রকাশ বা অভিন্য়-তারিখ অধ্যায়-শেষে উল্লিখিত ছইবে। 


রাবণবধ 


এই পৌরাণিক দৃষ্যকাব্যখানি বেগল থিয়েটারে ১৮৮১ থুষ্টাব্ধের কোন এক তারিখে প্রথম 
অভিনীত হ্ইয়াছিল। রাবণবথে হন্দ-বৈচিত্র্য আছে? ্বাদশাক্ষর মিলনান্ত পদ, চৌদ্দ অক্ষর সমহিত 
অমিত্রাক্ষর পদ, ভ্রিপদী, চতুদ্পদী, পয়ার প্রত্ুতি বিবিধ ছন্দ এ নাটকের ভাষার মাধ্যম, উচ্চ-নীচ 
পাত্রতেদে তাঁদা বা! তাঁব-বৈচিত্য বিহাগীলালের কোন দৃশ্তকাঁব্যেই নাই। গিরিশচন্দ্র 'রাবণবধ' 
নাটকে ভাব যেমন ভাষার সঙ্গে নৃত্য করিয়াছে, এ নাটকে সেরূপ কিছু নাই। বিহারীলালের রাম 
রাবণবধের পর সীতা উদ্ধাবপূর্বক তাঁহাকে প্রত্ঠাখ্যাতার মতো! যে ভাবে অগ্নিতে বিসর্জন করিলেন 
তাহাতে রানচরিত্রের মাহাজ্মা গুন হইয়াছে । পৌরাণিক আদর্শ চরিত্রকে উন্নত করিবার অধিকার 
নাট্যকারের থাকে, তাহাকে অবনত করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। রামতক্ত হনুমান চরিত্রের 
সামঞ্ন্ত বিহারীলাল রাখিতে পারেন নাই, এ বিষয়ে গিরিশ্চন্ত্র তীহার রাবণবধ নাটকে যে 
পরিবেশটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব। ইহার গ্রকাঁশকাল ২রা মার্চ, ১৮৮২। 


পাগুব-নির্বাগন 


এই পৌরাণিক নাটকথানি ১৮৮৭ খষ্টাবের ২২শে জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌ স্ট্রটন্থ বেঙ্গল 
থিষেটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিপ। উহার রচনা-প্রণালী এইক্ধপ যে, দুশ্যকাব্যের অন্তর্গত 
কাব্যাংশের ভিতর হইতে নাট্যাংশ বাহির করিয়। লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। দেবনক্রীড়ায় 
পরাজিত হইবার পর পণলন্ধ পাগুবদের দ্বাপণবর্ষ বনবাস ও এক বর্ধ অজ্ঞাতবাস, দণ্ডতোগ করিতে 
হইয়াছিল, ইহাই নাটকের গল্পাংশ, কিন্তু বিহারীলাল চৌদ্দ অক্ষর সমহ্থিত মাইকেলী ছনে নাটকথানি 
রচনা করিতে যাইয়া ইহার নাটকাংশ মোটেই কুটাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে খাত 
আসিয়া! গ্রতিঘাত তুলিতে সময় লইয়াছে, কাজেই নাটকাংশ ফুটিবার সুযোগ হয় নাই। গানগুলি 
নাট্যাব্বের মধ্যে ছড়াইর! রাখা হয় নাই, যখনই কোন গীতের গ্রয়োগন হইয়াছে, তখনই 
উপুপরি ভিন-চাঁয়খানি গান একসঙ্গে গীত হইয়াছে, এ পদ্ধ'ত যাঞঙাতিনয়ের পালায় শৌতনীয় 
হইলেও রঞঙ্জমঞ্চের লাটকাতিনয়ে নিন্দনীয়। নাটকের বা গানের ভাষা বেশ মার্জিত, কিন্তু সেটি 
ভাববাহী পহে। ১৮৯৩ খুষ্টাবের .২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রস্থাবলির মধ্যে ইহা প্রকাশিত 


হইয়াছে। 


৩৮৮ দশ্বকাব্য-পবিচয় 
প্রভাস মিলন 


এই নাটিকাখাঁনি ১৮৮৭ খুষ্টাবের ২৯শে অক্টোবর তারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটন্থ বেল থিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। বৃন্দাবন ত্যাগের শতবর্ষ পরে ব্রবাসিদের সহিত শ্রীরুফ্ের পুদর্ধিলন- 
ব্যাপার লইয়া এখানি রচিত। ইহাতে বিরহ এবং তজ্জনিত হাঁছুতাশ, নারদমুনির ভাহাতে উদ্কানি 
ও প্রতাপবজ্জে যাইবার প্ররোচনা! সবই আছে, কিন্তু গিরিশচন্্র বিরচিত প্রতাস-যজ্জ নাটকের 
মতে! অন্তর্বেদন! ইহার মধ্যে নাই। যে মধুময় আকর্ষণে পড়িয! যশোদা, রাধিকা প্রসৃতির সি 
: ককষের পুনর্শিলন সংসাধিত হইয়াছিল, সে অন্তমূখী গার্থস্থ্য ভাবের একান্ত অতাব ইহার মধ্যে 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। গানগুলি জনপ্রিয় হদ্ন নাই। মাত্র রাধিকার--'কি কর, কি কর, শ্ঠাম 
নটবর, ক্ষমা কর সর ধরে! না পায়। আমি দীনহীন! গোপেরি ললনা, ছুঁয়ো না ছুয়ে! না 
ঠেকিবে দায়-শীর্ষক গানখানি বেশ সাড়া তুলিয়াছিল, ইহার সর্বশেষ গানটি--চাদে টাদে আজি 
মিলিল তাল, ধুগল চাদের রূপে ভূবন আলো”--আজও বহু কীর্তনওয়ালার বিরহের পর মিলন 
গাহিবার কালে গীত হইতে শুন! যায়। নাটিকাথানি গণ্ভে-পদ্ধে রচিত ও ছয় অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত । 


নম্দ বিদায় 


এই নাটিকাঁটি বীডন্‌ স্টট বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৮ খুষ্টাব্ধের কোন এক তারিখে প্রথম 
অতিনীত হইয়াছিল। শ্রফ বৃন্দাবনত্যাগ, কংসের ধনুর্জ ও কংসবধ প্রভৃতি বিষয়াবলি ইহার 
উপজীব্য । নাটিকাখানি গপ্ডে লিখিত ও সংগীতবহুল, কিন্তু বাহুল্যসত্বেও কেমন প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে। 
অতুলরুষের নন্দবিদায়ে যে প্রেমময় সংগীত তরঙ্গ উঠিয়াছিল, ইহার সংগীতে সে টান ছিল না। 
বিহারীলাল ইহাতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ১৮৯৩ খুষ্টাবের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 
্স্থাবলির মধ্যে ইহ! প্রকাশিত হইয়াছিল। 


পরীক্ষিতের ব্রক্মশাপ ( পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য ) 


বিহারীলাল এই গ্রন্থের প্রণেতা । গ্রন্থের অন্তর্গত উৎসর্গপত্রের তারিখ -ল! ডিসেম্বর, 
১৮৮৮ থৃাব্দ, সুতরাং এ তারিখে বা উছ্ারই কাছা-কাছি কোন সময়ে বেঙ্গল খিয়েটারে এখাঁলি 
প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। নাটকখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত । ইহা গন্ধে লিখিত কিন্তু মধ্যে বধো 
ভাবের বথ৷ প্রকাশিত হইবার কালে পাঁচালী-ম্ুরের আশ্রয় লওয়! হইয়াছে। রাজু রায় এ 
পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন। গানগুলি শ্রতিমধুর হয় নাই। প্রকাশকাল ১৮৮৯ খুষঠান্ধের ২ ৪শে 
সেপ.টেছ্বর। | 


বাণযুদ্ধ 


এ নাটকথাঁনি :৮৯১ খৃষ্টান্বের ১৩ই জুন তারিখে বেজল থিয়েটারে গ্রথম অতিনীত হইয়াছিল। 
পার্বতীর বরে উা-অনিরু্ধের স্বপ্নাবন্থায় যে মিলন ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়া কফণবিরোধী বাণের সহিত 
প্রহথন্নপুন্র অনিরুদ্ধের সংগ্রাম গুরু হয়, পরিশেষে এ সংগ্রাম জটিল অবস্থায় উপনীত হইলে অনিরুন্ধকে 
রক্ষা করিবার জন্ত বছুপতি কৃফের সহিত তক্তবাণের রক্ষক শিবের সমরানল প্রজঙগিত হইয়া! উঠিয়াছিল, 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাল * ৩৮৯ 


ব্রহ্মা তখন জ্িভূবন রক্ষা কল্পে এ যুদ্ধ নিবারণ করিতে বাধ্য হইলেন । কুষেের আদেশে উধার সহিত 
অনিরুদ্ধের বিবাহ নিশ্পন্ন হইল-_-এই আধ্যানভাগ উক্ত নাটকথানির উপজীবা। 

প্রেম ও বীর্ষের কথা থাকিলেও মাটকখানি সংঘাঁতহীন। দ্বিতীয় অ্কের শেষ দৃশ্তে চি্রলেখা 
বপ্রদৃ্ট নায়ক-নায়িকার মিলন সুকৌশলে সম্পাদিত করিয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে উবার গুপ্ত এপয়- 
কাহিনীটি রাজ-মহ্ষী কক উদৃঘাটিত হইলে অন্ত্রহীন অনিরদ্ধের বর্যবন্তায় বাণ পরস্ত স্তস্ভিত 
হইয়াছিলেন। নাটকের গুবগুলি চণ্তী ও শঙ্করাচার্ধ বিরচিত স্তবের ছায়াপাতে লুষ্ট। এত করিয়াও 
নাটকখানি জমিল না। 


মিলন (সামাজিক নাটক ) 


১৮৯৩ খুষ্টাবে বিহারীলাল এখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং তৎপৃবে বেঙ্গণ থিয়েটারে ইছা 
অতিনীত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই। ইহাই তাহাব প্রথম সামাজিক নাটক। ইহার 
ঘটনাগুলিকে বোমাঞ্চকর করিবার উদ্গেস্তে নাট/কার চেষ্টার ক্রুটি করেন নাহ, কারণ ইহার মধ্যগত 
নীলকর সাহেবের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়। লাম্পট্য, ব্যভিচার, উইপল-ভাল, বিষয় লোভে বড়ধর 
চি, ডাকাতি, ঞ্যোতিষ বিস্তার বাহারি প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ সত্বেও কোথাও নাটকীয় 
সংঘাত শ্ৃষ্ট হয় নাই। দৃশ্তকাবোব মামুলি আঙ্গিকে এগুলি মাছে মাত্র। পান্র-পাত্রীর সংলাপ 
ও মন্তব্য এত দীর্ঘ ও অনাবস্তক কথায় মগ্ডিত যে ইহাকে উপন্তাস বলিয়! মনে হইয়াছে। ইহার মিলন 
নাম সার্ক করিবার জন্য শরদিন্দু ও ইন্দুগ্রতার সম্ভাব্তি মিলন এবং বিচ্ছেদের পর হুরপ্রসাদ ও 
বিমলার অপ্রত্যাশিত মিলন সংসাধিত হইয়াছিল মাত্র । এখানি গন্যে রচিত ও পাঁচ অন্কে সমগ্ত। 
গানগুলি প্রাণহীন, এইবপ নানাকারণে পঙ্গু হওয়ায় দৃশ্তকাব্যের আসরে এখানি গতিশল হুয় নাই। 
ইহার গ্রকাশকাল ২২শে জুলাই, ১৮৯৪ খুষ্টাব। 


হরি অন্বেষণ ( নাম! পৌরাণিক নাটাগীতি ) 


বিহারীলাণ এখানি তিন অন্কে শেষ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খুষ্টাবের ৩*শে জুলাই তারিখে 
ই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্বে কোন সময়ে বেঙ্গল খিয়েটারে এখানি অতিনীত হুইয়া 
গিয়াছে । কাল্কা ব্যাধের হরি পাদপন্মলাভ ও শাগডিলাপুত্র শমীকের পিতৃ উপদেশে 'মধুসথদন' 
দাদা নাম পলইয়! হরি শন্বেনণ প্রভৃতি ঘটন! ইছার গল্পাংশ। নাটকীয় শিল্পকৌশলের অভাবে এখানি 
দনাপ্রয় হয় নাই। 


নবরাহ। ( ব! যুগমাহাত্ঝ্য ) 


এখানি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত পঞ্চরং। ১৮৯৭ খৃষ্টাকের ১ল] জানুয়ারী তারখে এটি 

গ্রকাশিভ হইয়াছিল পাশ্চাত্যের ব্য্ি-ম্বাধীনতাঁর ( £780105০) ঢেউ বান্গালায় প্রবেশলাত 

করিলে পর বা্গালী নর-নারী মহলে যে আলোড়ন আসিয়াছিল তাহার একট! চিত্র ইহাতে আছে। 

্রন্ধা, বিফু, মহেশ্বর, লক্ষ্মী ও ভগবতী প্রমুখ হিন্দু দেব-দেবীকে লইয়! বেলেল্লামী করানো গ্রহমনকারের 

উচিত হয় লি। সনাতন পদ্ধতি ভাঙিয়! যাহার! নব রাহার ( পথের ) অন্গুমরণ করে তাঁহাদের উপর 
€5 


৩৯৩ দৃশ্ত কাব্য-পরিচয় 


আঘাত ঠিক নাঁট্যান্থুমৌদিত তাবে অর্থাৎ ঘাত-গ্রতিঘাতের ভিতর দিয়! সম্পাদিত হয় নাই | ইছাও 
ইংরাজী গানগুলি বিশেষতঃ যেটি শ্বীলোকের মুখে গীত হইল সেইটিই ইহার নূতনত্ব। কতকগুলি 
গৃথক দৃশ্তে পঞ্চরংটি সমাপ্ত হইয়াছে। 


নরোত্তম ঠাকুর ( ধর্মমূলক দৃশ্ঠাকাব্য ) 


বিহারীলাল ১৮৯৭ খুষ্টান্বের ওরা জানুয়ারি তারিখে এখানি রচন! করিয়াছিলেন এবং ত্ী তারিখে 
ব! উহ্বারই নিকটব্তী কোন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে ইহ! প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। নরোত্তম ঠাকুর 
চৈতন্তের পরবতাঁ বৈষ্ণব গোঠীর অন্ততম সাধক, রাজপুত্র হইয়া! উপযাঁচিকা বাল্যসখীর প্রেম প্রত্যাখান 
করিয়া কিরূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথে গিয়াছিলেন তাহার কাঁছিনী এই দৃষশ্তকাব্যের গল্পাংশ। ঘটনার 
সমাবেশ ইহাতে আছে, নাই কেবল নাটকীয় কৌশল। নরোভমগ্রিয়া রমণীর বৈরাগ্য এতই সহসা 
আলিয়াছে যে মানুষের মনে আঘাত স্বষ্টি করিতে তাহা পারে নাই। তাধা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে 
অন্তর্বেদনা নাই। গান আছে কিন্তু তাহাতে ভাবের প্রকাশ নাই। 


দুর্য্যোধনবধ 


এই পৌরাণিক দুশ্তকাবাখানি বীডন্মট্রনটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে গ্রাথম অভিনীত হইয়াছিল, 
অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই । এখাঁনির ছিখনভঙ্গী পাওব-নির্বাসনের মতো! শ্রবাকাব্যেরই উপযুক্ত, 
দৃশ্তাগুলি যেন তাঁহার পরিচ্ছেদ। ক্রিয়াপেক্ষা! বাক্যের আড়ম্বর এত বেশী যে অতি দীর্ঘ সংলাপের 
মধ্য হইতে নাটকীয় পাত্র-পান্রীব৷ কখন কি বলিতেছে তাহা, অবান্তর বিষয়গুলি বাদ দিয়! বুঝা কঠিন। 
দ্বৈপায়ন হ্রদে ছুযোধনের আশ্রয়লাভ ও উরুভঙ্গ, অশ্বখাম! কর্তৃক পাগুবত্রমে পঞ্চপাগডব শিশুর 
শিরশ্ছেদ, ধৃতরাষ্্র কত ক লৌহ্ভীম চুর্ণ ও গান্ধারীর অভিশাপ--মহাভারতীয় এই কয়টি ঘটনা নাটকের 
আখ্]ানভাগ। রচনার দোষে অভিনয়ান্তে বা পাঠান্তে দর্শক কিংবা পাঠকের মানসপটে কোন ছবিই 
হাজির হয় না। গ্রস্থাবলির মধ্যে ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৩ খুষ্টাব | 


বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি 


এ নাটিকাঁথানি গানে-গাঁনে রচিত। সংগীতগুজির আবর্ধনী শক্তি না থাকায় জন/য় হয় নাই। 
ইহার অভিনয়-সংবাদও পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৩ খষ্টাবের 


১২ই ফেব্রুয়ারি । 
জন্মাষ্টমী 


এই দৃশ্তকাব্যথানির আখ্যাপত্রে যদিও বিহারীলালের লাম নাই, তথাপি এখানি তাহার 
তারক চাটাজি লেনস্থ বাস ভবন হইতে গ্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং গ্রকুত প্রস্তাবে তিনিই যে ইহার 
রচয়িতা তাহা! একর'প নিঃসন্দেহছ। জন্মাষ্টমীর দিন রাজি আগরণ করিতে হয়, জনসাধারণকে এ 
দিনের মানমিক খোরাক দিবার জন্ত নাট্যকার এখালি রচন। করিয়াছিলেন, তাই ইহার মধ্যে শ্রীক্চের 
জগ্ম ও বাল্যলীলা প্রদর্শিত হুইয়াছে। নাটামুল্য কিছু নাই। ১৮৮৯ খুষ্টাবের ২শে সেপটেম্বর 
ইহার প্রকাশকাল। 


বিছারীলাশ চট্টোপাধ্যায়ের কাল ৩৯১ 


অপ্রসিদ্ দৃশুকাব্যগুলির নামোল্পেখ ও তাছাদের গ্রকাশ-কাল বা অভিনয়-তারিখ এখানে দেওরা 
হইল $--অহল্যা-ছরণ । পৌরাণক নাটাগীতি ) ১৮৮১ খুষ্টাষের ২৬শে জানুয়ারি ইহা প্রকাশিত 
হইয়্াছিল। ভৌপদীর স্তয়ংবর । নাটক )--১৮৮৪ খুষ্টাবের ১৪ই মে গ্রকাশিত। রাজসুয 
যজ্ঞ (পৌরাণিক নাটক 1 ৮৮& খুষ্টাব্ের &ই ডিলেম্বর প্রকাশিত। শ্্রীবুসচিত্ত। (১৮৮৭ 
খৃ্টান্বের ৯ই এগ্রেল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। রুক্সিণীরজ--( ১৮৮৭ খু্টাবের ৩ৎশে মে বেঙগলে 
অভিনীত )। সীতা-ম্বয়ংবর ( পৌরাণিক দৃশ্তকাব্য )--১৮৮৮ খৃষ্টাবের ১৫ই এগ্রিল তারিখে 
প্রকাশিত। মোহশেল (চণ্পনাট্য )--৫ই মার্চ ১৮৯২ ইহার প্রকাশ-কাল। মুইহ্যান্ 
( পঞ্চরং)--১৩ই জাহ্ুয়ারি, ১৮৯৪ ইহার গ্রকাশকাল। যমের ভূল ( পঞ্চরং)--ইহার প্রকাশ- 
কাল ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৯৪। গ্ুটব । পৌরাণিক নাটক )-- ইহার গ্রকাশকাঁল ১৮৯৬ খৃষ্টাৰ ' 

বিহারীলালেগ কালে দৃষ্ঠকাঁবোর নৃতনত্ব দূরে থাক, তান গতানুগতিকতাও বন্ধ হয় নাই। 


নাট্যসাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্তনাথ ঠাকুরের কাল 


(১৮৮১--১৯৩৯ ) 


বিশ্ববিশ্রকীতি রবীন্জনাথ জগতের সর্বশ্রে্ঠ লিরিক কবি। বাঙ্গাল! সাহিত্যের তি্ন-তির 
ক্ষেত্রে তিনি পদরেখা রাখিয়! গিয়াছেন, নাট্যসাহিত্যের উপর তাহার প্রভাব কতদুর বিস্তৃত, তাহাই 
এখানে আলোচিত হুইবে। 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ-কালে পাশ্চাত্য ক্লািকবিমিশ্র রোমান্টিক আদর্শে যে সকল 
বাঙাল দৃশ্তকাব্য জদ্মলাভ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথও সেই তাবধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তাহার 
কতকগুলি দৃশ্যকাব্যকে রূপায়িত করিয়াছেন। কোন্গুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত তাহ! পাশ্চাদোল্লিখিত 
কালাছুক্রমের তালিকায় দৃষ্ট হইবে। আত্মমুখ লিরিক কৰি শ্বভাবতঃ গতিশীল (0:781730), নাঁট্য- 
সাহিত্য কিন্ত বিষয়মুখ (০১)৩০৫০), পাব্র-পান্রীর সমস্তা ও তৎসাধনে তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা 
বহিমুখীনতার উপর নির্ভর করে। »'্রবীন্দ্রনাথের গাতিশীল প্রক্কৃতি তাহার দৃশ্তকাব্যের কোন একটি 
নিদি্ রূপ লইয়! সন্ত থাকিতে পারে নাই, তিনি তাহাকে প্রতিবারই ভািয়া-চুরিয়! নিজ্জের মনোমত 
করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে তীহার দৃষ্ঠকাব্যের শতকরা ৯৫টি নাটক-নাটিকা- 
প্রহসনই পরিবর্তিত আকারে দেখা দিয়াছে । এই সম্বন্ধে তাহার পূর্যবতাঁ নাট্যকার গিরিশচজ্জ কিস্ত 
[ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন প্রত্যেক নাটকই নিজ বৈশিষ্ট লইয়া! পূর্ণ, তাহার 
রদবদল, করিতে হইলে নূতন নাটকের জন্ম হইবে। 

জন বা৷ গণ-নাটক কোনটাই রবীন্দ্রনাথ হ্ুষ্টি করেন, নাই। যে ওপা্নিবদিক আব্-হাওয়ায় 
তিনি মানুষ হইয়াছিলেন াহারি সংস্কৃতি ৃষ্তকাব্যের ভিতর দিয়া যেখানে প্রয়োজজনবোধ করিয়াছেন, 
সেখানেই প্রকাশিত কররয়!ছেন। ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিমগ্ডল হইতে তিনি নাটকীয় 
পাক্র-পাত্রী প্রধানতঃ নির্বা্টন করিয়াছেন, এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ষা-সমস্তাই তাহার প্রতিপান্ 
বিষয়। তাহার যাত্রাপথে যে কয়টি সামাজিক সমস্ত! উদ্ভূত হইয়াছিল তাঁহার প্রতিও তিনি দুষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার নাটকীন়্ প্রকাশভঙ্গীগুলি দেশের নাট্যসাহিত্যের গতান্থগতিক প্রভাব 
হইতে সম্পৃ মুক্ত। কোথায় কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা তাহার প্রত্যেক দৃশ্তকাব্যের বিশ্লেবণ- 
কালে প্রদিত হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার নাট্যসাছিত্যের বিষনির্বাচন-ব্যাপারে দেশের অভিজ্ঞ 
বৈস্ত চিকিৎসকের মতো নাড়ীজানের পরিচয় দেন নাই। হঙ্গলগান, কবি, পীচালি, রামায়ণ, 
মহাতারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও বৈষ্ণবসাহিত্যের ভিতর হইতে যে জাতির আধ্যাত্মিক রুটি আহত 
ও সঞ্চিত রহিয়াছে রবীঞ্জনাথের নাট্যসাহিত্যে তাহার পরিপোষক বিশেষ কিছুই পাওয়! যায় 
না।৩েশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হাজার-করা! & জন বা তাহা অপ্ক্ষে 
কম, মৃতরাং বাকী ৯৯৫ জন বা তাহারও অধিক অর্ধ শিক্ষিত ৰা অশিক্ষিত রহিয়! গিয়াছে। এব 
তাহাদের অধিকাংশই পন্নীগ্রামবাসী, তাহারা রবীন্দ্রনাথের তাৰ-গণ্ভীর নাট্যসাহিত্যের রস গ্রহণ 
করিতে জানে না বা পারে না। কতকগুলি সামাজিক সমস্যা সম্বলিত দৃশ্কাব্য ব্যতীত রবীন্্রনাথ 
ঠিক বত মানকালের প্রতীক রূপে নাট্যসাহিত্য ক্ষেক&রে আবিভূ ত হন নাই, অনাগত ভবিব্যকালের 
প্রতীকতা তিনি শৃ্টি করয়াছেন। ইহা! একপ্রকার কাল-ব্যতিক্রম (4086151012787)), কালই এারুত 


বিশ্বকবি রবীন্রনাথ ঠাকুরের কাল , ৩৯৩ 


সমালোচক । রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহার নাঁটাসাহিতোর যে সব 
সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহাই যে একমাত্র জ্ঞাতব্য তাং] নহে, প্রকৃত সমালোচনার জন্ত 
বীকালের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। 

“নাট্যসাহিত্যে উপমা (587)06) ও রূপক (0168131)0£) অলংকার রবীন্্রনাথই সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার গ্রয়োগ-কৌশলে (৫০196) নাটকীয় সংলাপগুলি কেমন শক্তিশালী 
হুইয়া উঠিয়াছে তাহার নাটাসাহিত্যই তাহার দৃষটন্তস্থল ৷ এ সম্বন্ধে বিস্ৃত আলোচনা তত্তৎ দৃশ্তকাব্ের 
বিশ্লেষণ-কালে করা হুইয়াছে। 

বাঙ্গাল! দৃশ্তকাব্যে নৃত্যানাট্টের প্রচলন রবীন্ত্রনাথেরই কীতি। নাচগানের ভিতর দিয়া 
ঘাত-প্রতিঘাতের ভাবাতিনয় দেখানে! তিনিই প্রবর্তিত করিলেন। তীঁহার আবির্ভাবের পূর্বে 
থিয়েটারে ব্যালে (88111) নৃতোর গুচলন ছিল, কিন্তু মক অভিনয় দ্বারা ভাবাতিনয় তীহার নৃতযমাটো 
গ্রথম প্রদশিত হুইয়াছে। নৃগ্)নাট্টের গানগুলিকে নাচের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তিনিই সৃষ্টি 
করিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ এমন কতকগুলি নাট)কাব্য রচনা করিয়াছেন যেগুলির মধ্যে ছুই-এক স্থানে নাট]াংশ 
থাকিলেও কাব্যাংশ সেগুলির মুখ্য প্রকাশতঙ্গীতে পুর্ণ। তাহাদের মধ্যগত সংঘাত অত্যন্ত মুছু। 
আগাগোড়া প্রশ্নোত্তরে ল্খো ইহার নাট্যরূপ মাত্র। 
রবীন্দ্রনাঘ আবার কতকগুলি ব্যঙ্গকৌতুক নাট্যের আবব্কত1। তাহার রস পড়িবার কালেই 
আম্মাদিত হয়, অভিনয়ে সে রস ফুটাইতে যাইলে কিছু রদ্বদলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
৬”কৌতৃকপুণণ হেয়ালি-নাট্যের আবিফগণার সন্মান একমাত্র রবীন্্নাথই পাইবার অধিকারী। 
ইওরোপীয় শারাঁড. ( 0781806 ) জাতীয় য় নাটযখেলার প্রভাবে এগুলি রচিত হইলেও সেগুলিকে 
আত্মসাৎ করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ মৌলিক আকারে জনসাধারণকে পরিবেশন বরিয়াছেন। অবসর- 
বিনোদনের পক্ষে এগুলি উপাদেয় । 
রণ শ্ীশ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে বা চৈতগ্চভাগবতে ইঞ্িত পাওয়া যায় যে ধাতুভেদে কোন কোন 
ংকীতরনের পাঠ ধা সুর পাল্টাইয়া যাইত এবং তাহাতেই চৈতন্ত-পরিকর ও তক্তমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ 
পাইতেন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকে বা কাব্যে খতু উৎসবের বর্ণন! পাওয়া যায়। কালিদাসের 
'খতসংহার” বা 'যেঘদূত” তাহার সাক্ষা দিতেছে। 'রত্বাব্লী' গুভৃতি নাটিকার * বসন্তোৎসব' লইয়! 
& খতুরই সেবা দেখা যায়। * বাঙ্গাল! নাট/সাহিত্যে খতু উৎসবগুলি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় নূতন 
মৃতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার বৈশিষ্ট্য পশ্চাল্লিখিত তালিকার নাটকীয় বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া 
যাইবে। 

রূপক বা গ্রতীক নাটক রবীন্জনাথের নিজন্দৃষ্টি। তাহার পূর্বে গিরিশচঞ্জের কালে ইহার 
চেষ্টা সামান্তরপে গুকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথেই তাহার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে। কোন ভাব 
বা তত্ব প্রকাশিত করাই রূপকের কাজ! বিস্তু উা! যখন নাটক পদৃবাচ্য তখন অন্ত্থন্দ না! থাকিলে 
চলিবে কেন? কোন ব্যক্তি নন হোক, কোন তত্ব বা ভাৰ লইয়া হোক্‌, ধনিক-শ্রমিক সমন্তা লইয়া 
হোক রূপক রূপারিত হুইবে কাঁহাকে ধরিয়া। জন ৰা গণের সুখ-ছুঃখই তে, তাঁছার গ্রতীক হইবে। 
রূপক বা! গ্রতীক নাটকের তাৰ রবীজনাথ পৃস্চাত্য সাহিত্য হইতে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবং অন্টান্ 


৩৯৪ _.. দ্বশুকাবা-পরিচয় 


নাটঝকার অপেক্ষা মেটারলিন্তের_ আদুরশু-তিনি_ গ্রহণ করিযােন। তাহার নিজস্ব পাত্র-পান্জীর মুখ 
দিয়! প্রকৃত নাটকের আকারেই তাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন। “হাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য 


নাথ তাহার শেষের দিকের নাট্যসাহিত্যে নাট্যশান্ত্ের কোন বিধি-নিষেধ মানিয়া চলেন 

নাই। এমন কি তিনি তাহার কতকগুলি রূপকনাটোযে অঙ্ক ও দুশ্টের ব্যবধানও ত্যাগ করিয়াছেন 

বিশ্বনাথের বিশ্বস্্টিতে যেমন ভাঙ্গা-গড়া! কাজ অবিরত চলিয়াছে, বিশ্বকবি রবীন্ত্রনাথে মেইরূপ 
তাহার রচনার ভাঙ্গা-গড়! কাজও নিত্যই চলিয়াছিল। প্রভেদ এই বিশ্বনবষ্টিতে ওতোক ছি 
বৈচিত্রপূর্ণ ও কাহারো সহিত কাহারো! মিল নাই: রবীন্ত্রনাথে তাহা অনেকক্ষেত্রে পুনরাধুতি 
দোব-ৃষ্ট হুইয়াছে। লিরিক কৰি প্রাকৃতিক প্রতি কার্ধে ছন্দের অনবরত দেখিয়াছেন, তাই নৃত্য, 
গীত ও ৪ কবিতার প্রাধাণ্ তিনি দিয়! গিয়াছেন। 

রবীন্নাথের শেষ জীবনে বাঙ্গাল! সাহিত্যে অতি-আধুনিকতার ঢেউ উঠিয়াছিল, গতিশীল 
রবীন্দ্রনাথ তাহাও পাশ কাটাইয়া যান নাই, তবে তাহার অশ্লীলতায় ডুব ন] দিয়া, নিজ স্থাতত্ত্রা বজায় 
রাখিয়৷ এ কৃত্রিম সমাজের এক!) ছবি 'বাশরি' নামক নাটকে অম্পষ্টতার আবরণের চটি দিয়া 
দেখাইয়া গিয়াছেন। 

পাবার জাদুকর রবীঞ্জনাথ যে নাটকে যেরূপ ভাষার প্রয়োজন তাহা তিনি দিয়াছেন। তাহার 
সবসশ্রেষ্ঠ অবদান বাঙ্গাল! সাহিত্যের বত মান রূপ। 

'র্জাধুনিক সাহিত্যে আমেরিকার কৰি হুইটুম্যান (ড/1710090) তাহার কবিতার মধ্যে নারীর 
সর্বোস্তম গৌরব ৮" 4804 1 8৪ 01615 18 1003176 675801 0081) 0105 05010057 01 10351)+ 
বলিয়৷ যে বাণী দিয়াছেন, তাহ বহু পূর্ব থেকেই হিন্দু রমণীর আদর্শ হইয়া আছে। আধুনিক কালে 
পুরুষের সহিত নারীর যে সমানাধিকারের রেওয়াজ উঠিয়াছে তাহাও হিন্দুর কাছে নূতন কথা নছে। 
স্তন চরিত্রে দাসিত্ব অপেক্ষা অর্জুনের জীবনসঙ্গিনী হইবার যথেষ্ট প্রিচয় পাওয়া যায়, ড্রৌপদীতে 
একাধারে রাজিত্ব ও সিত্ব ধুগপৎ ক্রীড়া করিয়াছে। বিদ্াবন্তায় মৈব্রেয়ী, গার্গাী, লীলাবতী পুরুষ 
অপেক্ষা কোন অংশে হীন নছে। সমাজ যুগে যুগে ঘেমন বদ্‌লাইয়াছে তাহার পুরুষ ও নারী চরিজ্রেও 
তাহার অন্তুরূপ হইয়াছে । “তবে নারীজাতির কতকগুলি সনাতন ধর্ম আছে যাহা বৈধব শাস্থে পঞ্চভাব 
নামে অভিহিত, তন্মধ্যে আবার দাস্ত, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর নারীদিগের অনেকটা একচেটিয়! ভাব। 

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রখ্যাত নারী চরিত্র 1১360এর্‌ এভাব লক্ষিত হয়| 


রবীন্দ্র রচনাবলির কালক্রমিক তালিকা ও তাহাদের বিশ্লেষণ 
বালীকি-প্রতিভা 


কালীর উপাসক দন্ুয রত্বাকর কিরপে কৰি বান্ধমীকি হইলেন, রামায়ণের সেই পুরাতন 
কৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটির বধকথ! লইয়! বাঁল্পীকির মুখে যে ক্লোকময় শোকগাথা প্রথম উচ্চারিত 
হইয়াছিল তাহাই জগতের গ্রথম কবিতা, সেটি এই-_ 
“ম| নিষাঁদ গ্রতিষাং ত্বমগমঃ শাস্বতীঃসমাঃ 
যৎ ক্রৌঞ্চমিধূনাদেকমবধীঃ কামমোছিতম্‌।” 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল. ৩৯৫ 


'বাঝীকি প্রতিভার' ইহাই উপজীব্য, কিন্তু তৎপূর্বে বালিকার মুতিতে সরস্বতী দেখ! দিয়! বাঝীকির 
মনে তাবাস্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। ধনদেবী লক্ষ্মী কবিকে প্রনুষ করিতে পারেন নাই, ইহাই 
রবীন্রনাথের পরিকল্পনা, তাই কৰি লক্ষ্মীর উদ্দেশে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

"যাও লগ্দমী অলকার, যাও লগ্গমী অমরার়, 

এ বনে এসো না এসো না, 

এসো না এ দীনজন-কুটিরে ! 

যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে তোর, 

আর কিছু চাছি না চাছি না।” 
ছয়টি দৃশ্থে গীতিগুন্দোময় নাঁটিকাটি সম্পূর্ণ। বনদেবী, বাজ্মীকি ও তাহার সহচর দন্ুগণ্, বালিকারূপিণী 
সরস্বতী ও লক্ষ্মী ইহার পান্র-পাঞ্সিনিচয়। এখানি ১৮৮১ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারি-মা্চ. মাসে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টানদের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কালমৃগয়া' নাম গীতিনাট্য হইতে অন্কেগুলি গর 
সংযোজিত হইয়া! ইহার দ্বিতীয় রূপ গঠিত হয়; এবং সেখানি ও সালের *৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কলিকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চ আদি ব্রা্গলমান্ধের লাহাব্যার্থে প্রথমে প্রকাগ্ততাবে অতিনীত চহূইয়াছিল। 

“ইহার ছুইদিন পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারি শনিবার সধ্ধ্যার পর মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে বিষজ্জন্‌ 

সমাগম নামে এক সাহিতাক সম্মিলনে এই সুরনাটিকাখানি অভিশীত হইয়াছিল। ইহাতে কৰি স্বয়ং 
বাল্সীকি ও ঠাহার রাতুপুত্রী প্রতিভা দেবু সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীণ হইয়াছিলেন। বান্মীকি- 
প্রতিভা এই হ্ার্থবোধক নামটির মধ্যে+ একদিকে প্লোককর্ত। বান্ীকির গ্রাতিতার কথা, অপরদিকে 
কৰির ভ্রাতুষ্ুত্রীর সরন্বতীর ভূমিকায় অভিনয়ের.কথা স্ুচিত করিতেছে। মুর বাদ গিলে, 
নাটিকাখানির বাৎসল্য রস ব্যতীভ_আর কোন গুণ নাই.। নুরের মোহই নাটিকাখানির একমাত্র 
গাকর্ষণী শক্তি। হহা আনন্দপ্রদ গীতিবহল কমেডি বিশেষ। 


রুদ্রচণ্ড 


এখানি রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। গ্রন্থ-পরিচয়ে কৰি এখানিকে নাটিক! না বলিয়া নাটক 

বলিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টানদের ২৫শে জুন তাবিখে এটি প্রথম. প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতার 
কাঠামোর উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, চতুর্শটি দশ লইয়া নাটকথানি সম্পূর্ণ। বালাকালেই 
উদ্দীয়মান কৰি তাহার নাট্যশক্তির নমুনা দ্বিতীয় দৃশ্তের এই কবিতাটির মধ্যেই প্রকাশিত 
করিয়াছেন-_ 

“নরকের অধিষ্ঠাতু দেব, শুন তুমি, 

এই বাহু যদি নাহি হয় গে। অসাড়, 

রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী, 

তবে এই ছুরিকাটি এই হন্যে ধরি 

উরসে খোদ্দিব তার মরণের পথ !" 
এ দৃষ্তের আর এক স্থানে অমিয়! পিতা রুদ্রচণ্ডের মুখে হালি দেখিয়া যখন বলিল-- 


৩৯৬ ূ দত্যকাব্য-পরিচয় 


পছেসো৷ না অমন করি, পায়ে পড়ি তব, 

ওর চেয়ে রৌষদীপড ভ্রকুটি-কুটিল 

রুদ্র মুখ পানে তব পারি নেছারিতে 
কৰি যে নাট্যকার হইতে পারিবেন তাহার আভাষ ইহাতে পাওয়া! গেল। পৃর্থীরাজের প্রতি জিঘাংসা- 
সাধনে কূতসংকল্প রুদ্রচণ্ড নি কন্তাকে কঠোর শাসনে রাখিয়। দিয়াছিল যাহাতে সে পুর্থীরাজের 
পারিষদ্‌ চাদকবির সাহচর্য না পায়। ঘটনাচক্রে পৃথ্থীরাঞ্জ মহন্মদঘোরী কতৃক পরাজিত, বন্দীর্কৃত ও 
নিহত হইলে রুদ্রচণ্ডের জিধাংসা ব্যর্থ হইয়া গেল। করদ্রচণ্ড তখন ন্রেহাভিমানে কন্তাকে বক্ষে লইয়া 
আত্মহত্যা করিল। চাদকবি চারণরূপে বীণাহন্তে পৃ্থীরাজের ষশোগান করিতে করিতে অধিয়াকে 
মৃত রূদ্রচণ্ডের বক্ষে মুমূর্ধ, দেখিতে পাইল, তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল-_ 

"তাল বোন, দেখা হবে আর এক দিন, 

সে দিন ছুজনে মিলি করিব রে শেষ 

ছুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা--” 
বলিয়া নাটকখানি শেন করিলেন। ছুইখানি গান ইছার সম্পদ | তাহার 'গ্রথম গানটিতে অমিযাকে 
প্রকৃতিদেবীর ফুলের প্রতীকরূপে তাহার জন্ম ও বৃদ্ধির ইতিহাস দেওয়া আছে, দ্বিতীযটিতে এ ফুলটি 
প্রকৃতির অনাদরে কিরূপে ঝরিয়া পড়িল, তাহার কাহিনীতে পূর্ণ রাখা হইয়াছে । কাঁব্যগুণ ও 
গানের মধ্য দিয়া এই অধ-স্ফুটোন্সুখ বিষাদান্ত নাটকথানি আংশিকতভাবে রূপায়িত হুইয়াছে। 


কাল-মৃগয়া 


৪৮৮২ খৃষ্টাকের &ই ডিসেম্বর তারিখে এই দৃশ্তকাব্যখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানি 
গীতিনাট্য, এ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার মাঘ দেবেজ্্নাথের জোড়াসাকো-ভবনে “বিছজ্জন 
স্মাগম' সম্মিলন উপলক্ষো প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধমূনি ও জ্যোতিরিজ্জনাথ 
দশরথের ভূমিকায় অতিনয় করিয়াছিলেন । পরে এ গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ “বাশ্সীকিগ্রতিতা'র 
সঙ্গে মিশাইয়। দেওয়া হইয়াছিল। গানে-গানে ছয়টি দুশ্তে কালমূগয়! না্টিকাখানি সমাপ্ত হইয়াছে। 
দশরথের সিন্ধুবধ এখাঁনির বিষয়। দৃশ্তে-ৃপ্ডে, গানে-গানে উত্তর প্রত্যুক্তরের তিতর দিয়া ইহ! অগ্রসর 
হইয়াছে। “৫ জাতীয় নাটিকার পথিকুৎ ছিলেন, গিরিশচন্তর তাহার 'দোললীলায়' (১৮৭৮ খাব ) 
পার্থকা এই 'দোললীলা' আনন্দময় আর এখানি বিষাদময়। 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


কবি এখানিকে নাট্যকাব্য বলিয়াছেন । ৮2৮৮৪ খুাের ২৯শে এপ্রেল তারিখে এটি গ্রাথম 
প্রকাশিত। বন্ধত এটি প্রতীক্‌ জাতীয় দৃশ্যকাব/ নছে। প্রকৃতির শ্বভাবদত হাত এড়াইয়া ব্র্থতে 
লীন হইবার আশায় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিজাত ম্রেহ, দয়া, প্রেম, মমতা গ্রস্থৃতি কোমল বৃ্তিনিচয়ের 
বহিংপ্রকাশকে নিরুদ্ধ করিবার জন্ত কোন এক দন্ত্যাসী বছিঃগ্ররুতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 
সম্পর্কশূন্য করিতে না পারিয়া অবশেষে লোকালয়ের বাহিরে এক নির্জন পর্বতগুহায় ব্রন্মসাধনায় নিযুক্ত 
হুইলেন। অংসারে নিত্য অন্ুষঠিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোচের অব্থন্ তিনি জয় করিতে পারিয়াছেন 


বিশ্বকবি রবীজ্নাথ/ঠাকুরের কাল , ৩৯৭ 


কি নাগুছার বাহিরে মাঝে মাঝে আসিয়া পরীক্ষ! করিয়া যাইতেন। ঘটনাচক্রে একদিন নিরাশ্রয 
সর্বঘ্ধণ্য এক অনাথ বালিকাকে আশ্রয় দিয়া তাহারি মায়ায় নিজের অজ্জাতসারে ক্রমশ আবদ্ধ হইতে 
লাগিলেন। এই স্েছের গণ্ডিকে অতিক্রম করিবার অন্ত মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট হইতে দুয়ে 
চলিয়া বাইতেন। একদিন বিরকিবশে বালিকাকে ফেলিয়া যাইবার কালে সে মৃদ্িত হইয়া পড়িয়া 
গেল। সন্ন্যাসী মায়ার আকর্ষণে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিয়া খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে এটি «প্রকৃতির 'গ্রতিশোধ'। নাটকীয় প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাবে ইছার অন্তঘন্থের দৃশ্যগুলি 
পরম্পর সম্পর্কহীন হইয়! পৃথক চিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সর্যাসীর শ্থগত চিন্তা নাট্যগুণসম্পন্ন 
ন। হুইয়! কাব্যগুণের স্ভোতক হইয়াছে, ম্থতরাং দৃশ্যকাব্যের সার্থকতা হারাইয়াছে। 


নলিনী 


* রই নাট্যকাব্যটি ১ই মে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। কবির “ভগ্নবদয়' নামক গীতিকাব্য 
হইতে ইহার ঘটনাটি আংশিক গৃহীত হইয়াছে। গগ্ভের মাধ্যমে এখানি লিখিত হইলেও লেখার 
ভিতর দিয়া নাটক অপেক্ষা উপন্তাসের ভাব অধিক পরিস্ফুট। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের ভাষায় 
বলিতে গেলে--দিশেহারা প্রেমের আত্ম নিপীড়ন এবং চরম দুঃখের মধ্য দিয়া মিলন ইহার মর্ম কথা।' 
ছয়টি: দৃশ্ে ইহ! সম্পূর্ণ । নাটকের অপরোক্ষ (৫1150) ঘাত-প্রতিঘাণ অপেক্ষ! পরোক্ষ (10017500) 
সংঘাত বেশি দেখ! শিয়াছে, স্থতরাং নাটক পরধায়ে থাকিলেও হ্থীনগ্রভ। 


মায়ার খেল। 


সখীসমিতির মহিলা শিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্তৃক 
মুদ্রিত ও অভিনীত হহয়াছিল। “হহার প্রকাশকাল ১৮৮৮ খুইাবের শে ডিসেম্বর তারিখ । 
ইহাতে সমস্তই গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্পা। মায়াকুমারীদের এই গানটি-_ 
“প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে, 
কে কোথা ধর] পড়ে, কে জানে। 
গরব সব হায় কখন টুটে যায়, 
সলিল বছে যায় নয়নে ।” 
খুব বিখ্যাত হইয়াছে । আর একখানি গানও প্রসিদ্ধ, যেমন-- 
“নিমেষের তরে সরমে বাঁধিল, 
মরমের কথা হল না! 
জনমের তরে তাছারি লাগিয়ে 
রহিল মরম বেদনা ।” 
প্রমদার সখীগণের গানখানিও অতি জুন্দর-_ 
“অলি বার বার ফিরে যায়, 
অলি বার বার ফিরে আলে। 
তবে তো ফুল বিকাশে ।” ইত্যাদি । 
€&১ 


৩৯৮ শ্তকাব্য-পরিচয় 


মায়াকুমারীদের আরও একখানি গান চমৎকার-- 

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে, 

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে” ইত্যাদি। 
প্রেমের খেলায় নায়ক-নান্িকাঁদের মধ্যে কাহারও হার কাহারে! জিত, ইহাই মায়ার খেলা। 
গানে-গানে এখানি রচিত। কবি বলিয়াছেন-”গন্ভ নাটিক। নলিনীর সহিত এ গ্রন্থের কিক্িৎ সাদৃষ্ত 
আছে, পাঠকেরা ইহাকে তাছারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হুইব।” গানে-গানে 
রচনার আদর্শ গিরিশবাবু তীহার 'ব্রজবিহারে' (১৮৮২ খুষ্টাধে) পূর্বেই স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
'ায়ার খেলার" নাটকীয় সার্থকতা! অপেক্ষা গানের সার্থকতা অধিক পরিস্মুট। এ্রধানি ১৯২৭ থুষ্টাবের 
১৭ই অগস্ট তারিখে এন্পান়ারের প্রকান্ঠ রঙ্গমঞ্চে অতিনীত হইয়াছে । এখানি এক জাতীয় কমেডি। 


রাজ! ও রাণী, তপতী 


রাজা ও রাখি নাটকখানি*$৮৮, খুষ্টাব্বের ৯ই অগস্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল 
এবং৮৯০ খুষ্টাব্বের ৭ই জুন তারিখে তদানীন্তন এমারেন্ডের প্রকা্থ রঙ্ষশালায় ইহার প্রথম অতিনয় 
ঘটিয়াছিল। ইহাতে সাতখানি গান আছে। একদিকে রাজা বিক্রমদেব ও নুমিররার, অন্তদিকে 
কুমার সেন ও ইলার প্রেম কাহিনীতে নাটকখানি দ্িধ। বিতক্ত হইয়! নাটকের দর্শক বা! পাঠকের 
চিন্তকে অনাবিল নাট্যরস গ্রহণে বাঁধা দিয়াছিল। এ ক্রুটি নাট্যকারের অলক্ষিত থাকে নাই, তাই 
তিনি অতিরিক্ত কাব্যতাবাপন্ন 'রাঞ্জা ও রাণী'কে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণ/লীর নাটক পর্যায়ের অন্তর্গত 
করিবার অভিগ্রায়ে 'তগৃতী' নাম করণে পরিবতিত করিতে বাইয়! উহার রোমান্টিক কাব্যসৌনদর্যকে 
তো নষ্ট তো ন্ট করিলেনই, অধিকন্ত তপতীর ছোট-ছোট তীক্ষ ভীত্র গম্সংলাপের তিতর দিয়া নাটকীয় 
নুতন নুতন সংঘাত সম্যক পরিস্মুট করিতে ন| পারায় ইহার, নাটকত্বও লঘু করিয়া দিলেন) খ্রেমিকা 
কতনবাপরায়ণা মানবী নুমিরা! স্বামীর চরিত্র সংশোধনে অপারগ হইয়া! সহসা অভিযানরুষ্া তপতী- 
দ্েবীতে পরিণত হুইয়া গেলেন। বিবাহকাঁলীন পিতৃগৃছের অপররুত দৈবঞ্রটি মোচন করিবার 
অতিগ্রায়ে স্তর প্রতি অন্ধ প্রেমমুগ্ধ ও অন্ত বিষয়ে কতবব্যবিমুখ স্বামীর রাজ্য হইতে গোপনে পলায়ন 
করিয়া কাশ্মীরের মাত শু বিগ্রহের উপালিক! হিসাবে তাহারি আদর্শের অন্ত জীবনপাত করিতে 
যাওয়ায় অলৌকিক ট্রাজেডির হ্ৃত্টি হইতে পারে, তবে পূর্ব পরিগৃহীত অধুনাত্যক্ত মহারাণী আদর্শের 
যৃপকাষ্ঠের উপর এ দৈবক্রটির নূতন আদর্শগ্রহণ ব্যাপারটি সমীচীন হইয়াছে কি লা বিচার্ষের বিষয় 
হয়া দীড়াইয়াছে। নায়ক বিক্রমদেব 'রাজ! ও রাঈ'তে প্রেমিক ও মানুষ ছিলেন, তপতীতে তিনি 
মানব হইতে দানবে প্রিবৃতিত্‌_হুই়া গেলেন। খণ্ড চরিজের মধ্যে শহর চরিজটিও পূর্ব মাধুধ 
হারাইয়াছে। দশখানি নুন গান ইহার ৮৫ বাড়াইয়াছে। 'রাদ! ও রামী' মাইকেলী 
অমিত্রাক্ষর়ে লেখা, তপণীর- রর. বাহন গঞ্ভ। *$৯২৯ খুষটান্জে কৰি 'তপতী” নামে রাজ ও রাশীর' 
য্াংশকে পরিবতিত আকারে নূতন করিয় নাট্রীকুত করেন এবং তাহাতে কুমারসেনের ওজ্জল্যও 
রান হইয়! গিয়াছে। 
ন. এখানে একটি কথ! উল্লেখযোগ্য, নাট্যকার গিরিশচন্্রকে তাহার নাটকের দোষক্রটি দেখাইয়া 
তাহার পরিবর্তন করিতে বলিলে তিনি বলিতেন_-“যে গিরিশধোষ & নাটক লিখিয়াছিল সে 


বিশ্বকবি রবীজ্রনাথ ঠাকুয়ের কাল ৩৪৯ 


এখন মৃত, ম্ুতরাং উহাতে হাত দিলে নুতন নাটক হইয়া! পড়িবে, তাহা! আমি পারিব না”-এ কথা 
কয়টির যাথার্থ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ নাটকখানি ট্রাজেডির অন্তরগত। 


বিসর্জন 


রাজি উপ্ভাসের প্রথমাংশ লইয়া! বিসর্জন নাটক লিখিত। * ১৯৯০ খৃষ্ান্বের ১৫ই মে তারিখে 

এখানি প্রথম গ্রকাশিত হইয়াছে। জোড়ালকো রাজবাড়ী ছাড়া$৯২৬ খুরটাবের ২৪শে জুন তারিখে 
কর্ণওয়ালিসের নাট[মদিরে ইহার প্রকান্ত অভিনয় হইয়া গ্রিয়াছে। মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
এখানি লিখিত। স্থানে-স্থানে প্রকাশতঙ্জী নৃতনতর, যেমন রাঁজাদেশ সম্বন্ধে বল! হয়েছে (১ম 
অক্ষ, ৫ম দৃশ্তে )- 

প্থামে! সেনাপতি 

দীপশিখা থাকে এক ঠাই, দীপালোক 

যায় বহুদূরে । রাঁজ-ইচ্ছা যেথা যাবে 

সেথা যাব মোর1।” 
মহাকালীর রক্তলোলুপতা! সন্ধে দ্বিতীয় অস্কের গ্রথম দৃশ্যে বল! হ'য়েছে-- 

পরয়েছেন-- 

দাড়াইয়া তৃষাতীক্ষ লোল জিহ্ব| মেলি,'__ 

বিশ্বের চৌদ্দিক বেয়ে চিররক্রধার! 

ফেটে পড়িতেছে, নিশ্পেবিত ভ্রাক্ষা হ'তে 

রসের মতন অনন্ত খর্পরে তার” 
এ দৃশ্যে গুরুনিষ্ঠা সম্বন্ধে নূতন প্রকাশভঙ্গীতে অয়সিংহ বলিতেছে-_ 

পগুরুদেব) তৃমি 

জানো তালোমন্ন ৷ সরল ভক্তির বিধি 

শান্্বিধি নহে । আপন আলোকে আখি 

দেখিতে ন! পায়, আলোক আকাশ হ'তে 

আসে। 
অলংকারের নুনদর ছটা তৃতীয় অধ্ধের চতুর্ধ দশের এই কয়টি কথার মধ্যে বিকশিত হয়েছে, যথা)... 

"আকাণেতে অর্ধচন্ত্র পাও মুখচ্ছৰি 

শ্রাস্তিক্ষীণ--বহু রাত্রি জাগরণে যেন 

পড়েছে চাদের চোখে আধেক পল্লব 

ঘুমভারে ৷” 
রঘুপতির রাজপ্রাসাদ হইতে চির বিদায় গ্রহণের গ্রকাশতীটি চমৎকার 1-- 

ণ্ছে পুণ্য প্রাসাদ, 

আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বামিত পুন্র 

তোমারে গ্রণাম ক'রে লইল বিদায়।” 


৪০৪ , দৃষ্ঠকাব্যা-পরিচয় 

নাটকখানিতে অতি অল্প স্থানে গঞ্ভের সমাঁথেশ আছে। এথানি ক্লানিকবিষিশ্র যোমাঁ্টিক 
ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত ট্রাজেডি। একটি তিখারিণী বালিকার পালিত ছাগশিশুকে দেবীমন্দিরে 
বলিদান দেওয়ায় এ দেশের রাজার মনে যে অ্ব্থন্ ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে চিরাচরিত বলিদান- 
প্রথ রাজ্য থেকে বিদায় দিবার বিরুদ্ধে রাজ্যমধ্যে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল তাঁহাই নাটকের সংঘাত। 
এ ঘাতের প্রতিঘাতে ধে তরঙ্গ বহিয়াছিল তাহাই নাটকের ট্রীজেডি। গোবিন্মমাপিক্য-অপর্ণ। 
আনীত সংঘাতে প্রতিঘাত তুলিয়াছিল রঘুপতি ও গুণবতী। এ্ঁতিহামিক ক্রিপুরারাত্যের কথা 
থাকিলেও এখানি কাল্পনিক ঘটনার পূর্ণ। বড়যন্ত্রের বিবিধ জটিলপথে দেবীর বেদীমুলে রাজরজের 
বিনিময়ে জয়সিংহ নিজ গ্রাণ বলি দিয়া সমন্তার সমাধান করিয়াছিল। “অনবস্ত নাটকীয় কৌশলের 
ভিতর দিয়া রবীন্্রনাথ অতুল মহিমায় নাটকখানি গড়িয়! তুলিয়াছিলেন। মন্দিরে ও তাহার সন্পিকটে 
বড়যঞ্্কারীদের সতর্ক চক্ষুর ফাকে ফাকে অয়সিংহ-অপর্দার ফন্তুর মতো অন্তঃসলিলনঈল প্রেম গ্রবাহ 
নাটকের একমাব্র যৌন আকর্ষণ 1 নাট্যকার প্রেমিক শ্রাতৃবৎসল গোবিন্দমাঁণিকোর চরিজ্র ধাপে 
ধাপে নান! দিক দিয়া অপূর্ব কৌশলে গড়িয়! তুলিয়াছেন। রঘুপতি অহংকারদৃণ্ত মোহান্ক পুরোহিতের 
যেন একখানি সংগৃহীত ফটোগ্রাফ। -সন্তানলোলুপ! অতিমানিনী প্রতিজাবন্ধা রাজী গুপবতীর 
চরিব্রও নুচিত্রিতা। পালকপিতার প্রতি কর্তবানি্ঠ কুৃতজ সত্যগ্রতিজ্ঞ প্রেমিক অয়সিংহের চিত্রটি 
উপতোগ্য। অপর্ণার প্রেম-বুভুঙ্ষ-চিত্ত সংযম ও কতব্য পালনে পরাদ্বুখ হয় নাই। এখানি 
রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী নাটকের অন্ততম | প্রসিদ্ধ গতকার রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে মাঝ্র তিনখানি 
ছোট বড় গীত দিয়াছেন, গাহাতে দর্শক বা পাঠকের আশা! মিটে নাই। 


' গোড়ায় গলদ্‌ 


এই প্রহমনটি ৮৯২ খুষ্টাৰের ১৫ই সেপটেছর তারিখে প্রথম গ্রকাশরিত হইয়াছে । রবীন্রের 
অগ্রজ প্যোতিরিন্্রনাথ প্রহসনের নুতন আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া] গিয়াছেন। গতাঞ্জগতিকতা 
ত্যাগ করিয়া শিক্ষিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নির্মল হাস্ত-কৌতুক প্রিনিমটার আরম্ভ তিনিই 
করিয়! গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিজনাথেরই সম্পূরক । 

এটি রবীন্রনাথের প্রথম, প্রহসন! সংলাপের মান উন্নততর । চলিতকথার মধ্যে রাবীক্তিক 
অলংকারের বৈশিষ্ট্য হুচারুত্বপে বসানো হইয়াছে। “কালছিসাঁবে বিচার করিলে এ বিষয়ে তিনি রসরাজ 
অমৃতলাল বস্থুর এক বৎসর তিনমাস পূর্বগামী ছিলেন। পার্থক্য এই, রবিবাবুর উপমাগুলি নাট্য- 
সাহিত্যের অনীভূত হইয়া সংলাপের গতিকে বেশ সহজবোধ্য ও জোরালে! কবিয়াছে। আর অমৃতলালের 
উপমাগুলি গ্রহমনোচিত ব্যগ্রোক্তিতে পূর্ণ। কতকগুলির নমূন! দেওয়া! হইল £--(৯) (১ম অন্থ, 
১ম দৃষ্ঠ)-বসে বসে খোপের মধ্যে দুপুর বেলাকার পায়রার মতে! সমস্তক্ষণ কেবল বকৃবক্‌ কনুচি, 
তা'র না আছে অর্থ, না আছে ভাৎপর্ধ।” (২) পবিস্থ যখন বলে জগৎট! শুন্ত--তখন দেখতে দেখতে 
চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা! যেন একটা ঘসা পয়সার মতো! চেহার] বের করে।” (৩) “ওষুধের 
শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একট! দিন নিজেকে খানিকট1 ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবষ্টক-_- 
নইলে শরীরে যা! কিছু পদার্থ ছিল সমন্তই তলায় থিতিয়ে গেলে! ।'* (৪) *্ন্রী হবে কেমন,সরোজ 
এক এক পাত। ওপ্টাবো৷ আর এক একট! নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে ।” (&) “যেন বিহ্যাতের মতে 


বিশ্বকবি রবীন্রমাথ ঠাকুরের কাল ৃ ৪৯১ 


একটি মা আলোর রেখা--কিন্তু তার ভেতরে কতো চালা, কতে| হালি, কতো! বনরতৈজ 1” (৬) 
"তুমি চাও পন্ভর মতো চোগ্ছটি অক্ষরে বীধা-সীধা, ছিপছিপে) অমৃমি চল্তে ফির্তে ছদটি রেখে 
চলে, কিন্ত এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানদ গ্রতৃতি বড়ো বড়ো পঞ্ডিত তাঁর 
টীকে ভাম্ব ক'রে ধই পার না।” (৭) “তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নিরধিবাদে গায়ে লেগে রয়েছে, 
স্বীটি ঠিক তেম্নি হওয়! চাই।” (৮) "একটি সত্রী সহ দুশ্চিন্তার ভায়গা জুড়ে ব'সে থাকেন-_ 
বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা, অন্তান্ত তব্য্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেমনি।” (দ্বিতীয় 
অন্ব, ২য় দুস্থ )--(৯) “সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোষ্তাগুলোরও এ রকম (টোপরটার ) চেহারা 
* & যে লফল উচু উচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জল হ'য়ে জলে উঠেছিলো, সেগুলিকে 
এ টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সমস্ত ঠা! হ'য়ে বসতে হবে” (১০) প্ৰড়িতে এ 
যে ছুচোলে! মিনিটের কাটা দেখ.চো৷ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক্‌ টিক ক'রে সময় নির্দেশ করেন 
তা নয়, অনেক সময় প্যাটু প/টু ক'রে বেঁধেন--মনমাতঙ্গকে অস্কুশের মতে। গৃহাতিমুখে তাড়না 
করেন।” (তৃতীয় অঙ্ক, ১ম দৃশ্ত)--( ১১) “আহা এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার 
মনটুকুকে যেন শুমে নিচ্চে-ব্রটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয় ৮” (5২) শ্থাঁচার পাখীর 
দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে ধাকে তেম্নি ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।” (১০) (তৃতীয় 
অন্ধ, তয় দৃহ্। )-- যেমন বৌটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্্রী। অর্থাৎ ধন থাক্‌লে স্ত্রীকে গ্রহণ 
করবার সুবিধা হুদ--নইলে। তাকে বেশ শ্ুচারুক্ূপে ধ'রে গাখ বার সুযোগ হয় না। “অনেক সময় 
বৌট! নেই ব'লে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্ত এতো বড়ো অরসিক মূর্ঘ কে আছে যে ফুল ফেলে 
দিয়ে বৌটাটি রেখে দেয়1” (১৪) "বোধ হয় শুন্ত অহংকার ফুলে উঠে শ্রোতের ফেনার যতো 
মৃত্যুকাল পধস্ত কেবল ভেপে ভেসে বেড়াতৃম।” উপরিউক্ত উপমাগুলি এমন সহ হুন্দরতাবে 
সংলাপের সহত বিজড়িত হ'য়েছে যে তাহাতে এঁগুলিকে নুওযুক্ত করিয়! তুলিয়াছে। নাট/সাছিত্যে 
যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় এমন কতকগুলি রূপক অলংকারও রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন +-- 
( গ্রথম অঞ্ষের গ্রথম দৃপ্তে )৮( ১) "পূর্বকালে সে ছিলে! ভালো বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে 
দিতোঁ-একেবারে শিশুকালেই প্রেমরোগের টাকে দিয়ে রাখা হ'তো।” (তৃতীয় অথ্থের ২য় দৃশ্ত ) 
--(২) “তুমি ঠিক ব'লেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালবাসা ঝলে সেটা একটা নার 
ব্যামো--হঠাৎ কীপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়!” ৮1৩) “এখন 
নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই তাজাধর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হ'য়ে গেছে-- 
আমাকে আর কোথাও ভাল ক'রে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ কর্চো, কিন্ত একটু 
বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে ছুটো পা ঢোকে না, ভা! ছুই পায়ে যতোই প্রণয় থাক্‌।” 
( চতুর্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) (৪) “তার এমন একটি মহিমা! আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃর্ণিবী 
নিজের ধূলামাটির জন্তে ভারি অগ্রতিভ হ'য়ে পড়ে আছে। কী ক'রুবে, বেচারার নড়ে বস্বার 
দায়গ! নেই।” 

গোড়ায় গলদেব দৃশ্বকাব্যোচিত পরাকাঠ্। যাহা! ইন্দু-নিমাইয়ের মিলনকে পঞ্চম অক্ষের দ্বিতীয় 
ষ্তে রূপায়িত করিয়াছে তাহা ক্রটিশৃন্ত হয় নাই, কেমন একটা কত্তিমতা '$'কি-ঝুঁকি দিয়াছে, কিন্ত 
উহ্থারই তৃতীয় দৃশ্যে কমঙ্গ-বিনোদের পুনমিলনটি ক্রুচিশুন্ত হইয়! দর্শক বা পাঠকের চিত্তে রস-সঞ্চার 


৪০২ দৃশ্তকাৰ) পরিচয় 


করিয়াছে । এক নামের ভূলে জগতের অন্ান্ত সাহিত্যের মতো এই নাট/সাহিত্যেও বিলাট উপস্থিত 
করিয়াছিল। 
এখানি কমেডির মংকীর্ণ রূপ লইয়া! গ্রহমনে ধাড়াইয়! গিয়াছে। 


শেষ রক্ষা 


১৯২৮ থুষ্টাবের জুলাই মাসে রস্থাকারে এখানি প্রকাশিত। এটি "গোড়ায় গলদ' গ্রহসনটির 
পুনপিখিত অভিনয় যোগ্য সংস্করণ। “১৯২৭ সালের জুলাই মাসে মাসিক_বন্ুমতীতে প্রথম প্রকাশিত 
হইয়্াছিল। গোড়ায় গলদের অতি অয়স্থানে কিছু রদ্বদল করিয়! শেষরক্ষা (লখ! হইয়াছে, মোটামুটি 
বেশ মিল আছে। ইহার দৃশ্কাব্যোচিত গুণাগুণের বিশ্লেষণ গোড়ায় গলদে কর! হইয়াছে। সামন্ত 
ত্রুটির সংশোধন থাঁকিলেও প্রধান ক্রটিগুলি অক্ষালিত রহিয়াছে। যাহা! হোক্‌ সকলেরই শেষরক্ষা 
হওয়ায় গ্রন্থখানির নামের সার্থকতা! রক্ষা হইয়াছে। 


চিত্রাঙ্গদা ( নাট্যকাব্য ) 


১৮৯২ খৃষ্টান্বের ১২ই সেপটেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারভীয় এক 
আখ্যাপ্নিকার উপর কল্পনার মোহন বেশ পরাইয়! কৰি এই নাট্যকাব্যখানিকে সাজাইয়াছেন। ইহাতে 
নাট্যের নির্ঘাত সংঘাত ন! ফুটিলেও কাব্যের সুষম ঝরিয়া পড়িয়াছে। বসন্তের বরে অস্থায়ী অপরূপ 
রূপলাবগ্যবতী ও ছলনাময়ী চিন্রাঙ্গদার প্রতি রিরংস্থ অর্ভুনের আত্মনিবেদন কাব্যামোদীর পরম 
উপভোগের বন্ত হইয়াছে, কিন্ত পৌরাণিক এঁতিহুবিশিষ্ট অর্জুনচরিত্রের ভাহ! গ্লানিকর দড়াইয়াছে। 
পুরুষভাবে পালিতা দ্বাবলঘী রাজেন্ত্রনন্দিনী নায়িক। চরিত্রটি বাঙ্গালার কাব্যেতিহাসে অনাম্বাদিতপূর্ব 
রূপবৈশিট/ পাইয়াছে, কিন্তু তাহ! নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মপকাঠিতে দোষশুন্ত নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
এখানি লিব্তি। প্রকৃত নাটক হিসাবে রচিত না হুওয়ায় নাটকোচিত সার্থকত! বিচারের মধ্যে 
আমে ন1। 


নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ। 


কাব্যের অন্তর্গত চিত্রাঙ্গদার রূপ লইয়া কৰি সম্তষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই ১৯৩৬ খুষ্টাবের 
১৯১ ১২ ও ১৩ই মার্চ তারিখে কলিকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয় উপলক্ষ্যে রবীর্জনাথ 
পুস্তিকা আকারে এই নাটিকাটি প্রথম প্রকাশিত করেন। এখানি নৃত্ত গাতীয় নাটিকা। এই গ্রন্থের 
অধিকাংশই কবিতা ও গানে রচিত এবং সে গানগুলি নাচের উপযোগী করিয়া ভৃষ্ট হুইয়াছে। ইহাকে 
বৃত্যাভিনয় বলা চলে। নাচ গানের তিতর দিয়! ঘাত-প্রতিঘাতের ভাবাতিনয় ইহাতে অভিব্যক্ত। 
বাংল! নাট্যমাহিত্যে এ জাতীর নাটিকার রবীন্্রনাথই প্রথম গ্রবর্তক। 


বৈকুষ্টের খাত৷ 


এই প্রহসনটি ১৮৯৭ খুষ্টাবের ( মার্চ-এপ্রেল ) মাসে গ্রথম প্রকাশিত হুইগ্নাছে। রাবীন্সিক 
উপমার হাত থেকে এখানিও ৰঞ্চিত হয় নাই। দ্বিতীয় দৃশ্ে £--”তোমার নাম কর্বামাজ তার 


বিশ্বকবি রবীর্জনাথ ঠাকুরের কাল ৪৪৩ 


গাল--ওর নাম কি--বিলিতি বেগুনের মতে! টক্‌ টক ক'রে উঠে।” তৃতীয় দৃশ্যে :--"মুখখানি 
যেন ফুলের মতে! শুকিয়ে যায়।” “বৈকুঠেরখাতাকে' গ্রহনের মধ্যে ফেলিলেও ইহার হাঁসির স্বর 
একথেয়ে হয়! গিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অশ্রু বিদায়ের বেলা সহসা মিলনাশ্রতে পরিণত হুইয়। 
ভ্রাতা ও ভগিনী নেছের পরাকাষ্টা আনিয়! কমেডির সৃষ্টি করিয়া দিল। খপ্ড চরিত্র হিসাবে বৈকু& 
অবিনাশ, ঈশান, কেদার ও তিনকড়ি এক একটি পৃথক জাতিরপ (92০)। পুরুষ চরিত্র লইয়া 
প্রকান্তে ইহার খেলা, স্বী চরিত্র ছুইটি নেপথ্যে থাকিয়া অতিনয় করিয়াছে। মাত্র তিনটি দৃশ্তে ইধার 
গঠন গ্রণালীটি অপূর্ব। 


গান্ধারীর আবেদন 


এই নাট)কাব্যখানি মাত্র প্রশ্নোভরে লেখা, এবং এ টুকুই ইহার নাট্য-গন্ধ, বাকি সবটাই 
কাব্যগন্ধে ভরপুর । মিত্র পয়ারের সহিত অমিত্রাক্ষরের মিশ্রণ ইহার ছন্দঃ-বৈচিত্রয। কপট 
পাশাক্রীড়ার ফলে পঞ্চপাগুবের বনগমনে গান্ধারী শোকাত1 হহয়! মহারা্ ধৃতরাষ্্রের কাছে পাপী 
ছুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্ত যে আবেদন করিয়াছিলেন,-তাহাই এ কাব্যের বিষয় । কোন গান 
নাই। আগ্মমানিক ১৮৯৭ খুষ্টান্বের ২৫শে অক্টোবর তারিখে এখানি বিরচিত হইয়া ১৯০০ খুষ্টাবের 
৭ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। 


সতী 


মারাঠ1 গাথা হইতে সংগৃহীত ঘটনা লইয়! এই নাট/কাব্যখানি রচিত। বিবাহরা/ওরতে 
্রা্ষণকন্তা অমাবাঈ বাকৃদত্ত জীবাজী নামক বরকে ন| বরিয়া ঘটনাচক্রে তীহারই বরসজ্জায় সাজ্জত 
এক ষবনকে পাণিদান করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পিতা বিনায়ক রাও ও মাতা রমাবাঈ 
ভীবাজীর সহিত মিলিয়! বিবাহের জন্ঠ গ্রজ্জালিত হোমাগ্রির পারে দীড়াইয়া এ যবনের বিরুদ্ধে লড়াই 
আরগ্ত করিলে জীবাজী রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং অমাবাঈ যবন ধর্মে দীক্ষিত! হুইয়া 
যবন অস্তঃপুরে প্রেরিতা ইইলেন। ক্রমে যথাকালে পুভ্তবতী হইয়া এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। 
একে তাহার হিন্দু মাতা রমাবাঈ যবন কর্তৃক অপহ্বতা কন্ঠার কলঞ্ক লি সমাজ হইতে ক্ষালণের 
অভিপ্রায়ে কন্যাকে বলপৃথক জীবন্ত দগ্ধ করিয়' তাহার সেই বাক্‌্দত শ্বামীর স্থতিরক্ষার্থ তাহার সত 
নাম উজ্জল করিলেন । এই ঘটনাটি লইয়। প্রন্োভরে কাব্য-বথা সাজানো হইয়াছে। নাট্যরস 
বাগান কিছুই নাই। এখানি ১৮৯৭ খুষ্টাবের €ই নভেম্বর তারিখে রচিও হইয়া ১৯০০ থুষ্টাবের 
৭ই মার্চ তারিখে গ্রকাশিত হইয়াছিল। 


নযর়কথাস 


ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ £_মহাভারতীয় বিদেহরাজ সৌমক পুরোহিতের প্ররোচনায় একমাজর 
শিশু পুভ্রকে যজে বলি গ্রদান করিয়া! তাহার ফলম্বরপ নিজের ্বর্গগমন ও খাত্বকের নরকগমন ব্যবস্থা 
পাইলেন। পথে কিন্তু খাত্বিকের আহ্বানে সোমক যাবৎকাল না খত্বকের পাপক্ষয় হয় তাবৎকাল 
তার সহিত নরকবামের কাঁমন! করিলেন। এই ব্যাপারটি দাট্যকাব্যের বিষয়। নাট্যকৌশল কিছু 


৪০৪ দৃখ্ুকাব্য-পরিচয় 


নাই, মাব্র প্রশ্নোভরে ইহা লিখিত | ১৮৯৭ থৃষ্টাব্কের ২ ১শে নভেম্বরে রচিত ও ১৯০৯ খুষ্টাবের ৭ই 
মার্চ প্রকাশিত। ্‌ 


লল্মমীর পরীক্ষা 


এই নাট্যকাব্যথানি ১৮৯৭ থৃষ্টান্ের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে রচিত। ১৯০১ থুষ্টাব্ের ৭ই 
মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে । রাণী কল্যাণীর দান ও সদাব্রতে ঈীর্ধাহিতা হুইয় তীহার দাসী 
ক্ষীর! লক্মীদেবীর কাছে ধন প্রার্থনা করিল। পরীক্ষা করিবার অতিগ্রায়ে লক্ষীদেবী সত্য সত্যই 
তাহাকে রাণী করিয়া দিলেন। ন্বাভাবিক ব্যয়কুঠ ক্ষীরো নানাবিধ অত্যাচারে তাহার আশ্রিতগণকে 
গীড়। দিতে লাগিল। অবশেষে লক্ষী ক্ষীরোর আশ্রয় ছাড়িয়া কল্যাণীর আশ্রয়ে পুনঃ গ্রবি্ হইলেন। 
আবুহোৌসেনের নবাবীর মতো ক্ষীরোর রাণীগিরি ঘুচিয়া গেল। চলিত কথা ছন্দে গাধিয়! এই নাট 
কাব্যখানি রচিত, নাটাগন্ধ অপেক্ষ। কাব্যগন্ধ বেশি পাওয়৷ যায় । কেবল স্ত্রী চরিব্র লইয়া! এখানি লিখিত। 


কর্ণ-কুস্তী সংবাদ 


এখানি ১৯০০ খৃষ্টাবের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রচিত ও প্রকাশিত। মহ্াভারতীয় কথ! 
ইছার গ্রসঙ্গ। চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত যিত্র ছন্দে কাব্যাপোক প্রতিফলিত করিয়াছে, নামে মাত্র নাট্যকাব্য। 


বিনি পয়সায় ভোজ 


'ব/জকৌতুক' নাট্যের মধ্যে এখানি অন্ততম। নুতনত্বের মধ্যে এই প্রকাশতঙগীটি চমথকার-- 
এদিকে আমার পেট এমনি জলে উঠেচে ঘে, মনে হ'চ্চে যেন এখনি কৌচায় আগুন ধ'রে যাবে 1" 
এ ব্যক্গনাট্যটি পঠিতব্য, অতিনেতব্য নহে। কেন নছে তাহা ইহার রচনার ভণিতায় বুঝ যায়। 
গ্রতারকের বিবিধ প্রভারণাতঙ্গী রূপ লইয়াছে। তারিখের জন্য 'বশীকরণের' মন্তব্য দ্রষ্টব্য । 

নৃতন অবতার 

এই বাঙ্গকৌতৃকে প্রতারণার নৃতনতঙ্গী প্রকটিত হ'য়েছে। তিনটি অঙ্কে এটি সমাণু। 
অভিনয় করাইতে হইলে কিছু অদল-বদলের প্রয়োন। পাঠের পক্ষে কোন বাধাই নাই, ধরণটি 
নুতনতর । রচনার তারিখ “বশীকরণের' মস্তব্যে আছে। 


অরসিকের হ্বর্গপ্রাপ্ডি 


মর্ভের অভ্যাস ও শিক্ষা হ্বর্গরাজ্যে গ্রবতিত করিবার বিফল চেষ্টায় ব্যথিত হইয়া! জনৈক 
্বগগবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল। এই 'ব্যঙ্গকৌতুক-নাট্যে'র তাৰ ভাহাই। এটিও পাঠোপযোগী। 
রচনার তারিখ 'বশীকরণে' দ্রব্য । 
দরগায় প্রহসন 


মনসা, শঈতলা, থেটু গ্রতৃতির ইন্ত্রলোকে স্থান-লাত ঘটায় স্বর্গে যে উৎপাতে? ছৃঠি হইয়াছিল 
তাহার একটি অনবন্ত রূপদান ইহার বৈশিষ্ট্য । এ গ্রহসনখানি অতিনীত হইবার উপযোগী করিয়া 
কৃষ্ট হইয়াছে । হাঁসি ও ব্যঙ্গকৌতুকে এখানি পূর্ণ। সন্বোধনগুলি দেবভাষায় রচিত হওয়ার 
ওত্যজান হইতে এখানি বঞ্চিত হয় নাই। রচনার তারিখ বলীকরণের আলোচনার মধ্যে আছে। 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল ৪০৫ 


বশীকরণ 


স্রীতত্যাগী এক ত্রান্ধ যুবক কিরপে সেই নিরদ্দিষ্টা স্ত্রীর বশীকরণ-প্রতাবে স্ত্ীলাত করিলেন ও 
সঙ্গের বছুটিকেও তাহার স্ত্রীলাত করাইলেন তাহার বাঁহিনী এই কৌতুফপুর্ণ নাট্যের মধ্যে রূপায়িত 
হইয়াছে। নাট)টি পাঁচ অঙ্কে বিতক্ত। ইহার--. 

"( আমি ) কি ব'লে করিব নিবেদন 

আমার হৃদয় প্রাণ মন? 

চিত্তে এসে দয়া করি' 

নিজে লছো৷ অপসরি' 

করে৷ তা'রে আপনার ধন--. 

আমার হাদয় প্রাণ মন ॥” 
ইত্যাদি গানখানি বেশ উপভোগ্য । ১৯০৭ খুষ্টাবের ২৮শে ভিসেঘর তারিখে 'ব্যঙ্গকৌতুক' নাট্া- 
রন্থখানি প্রকাশিত হুইয়্াছে, কিন্ত তৎপূর্বে ১৮৮৫--১৯০১ খুষ্টাব্বের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পূর্বোক্ত 
'্ন্স-কৌতুকগুলি' রচিত হইয়াছে, প্রকাশের সুযোগ পায় নাই। 'বশীকরণ' ব্যঙ্নকৌতুক নাট্যখানি 
১৯২০ খৃষ্টাব্বের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মিনার্তার প্রকাশ রঙ্গালয়ে অতিনীত হইয় গিয়াছে। 


হাস্য-কৌতুক 

কৌ হুক-নাট্যচ্ছলে বাঁলক-বালিকাদের আবৃত্তির জন্য এই ক্ষুদ্র কথোপকথনগুলি রচিত হইয়াছে । 
প্রত্যেকটির নামরূপ হেয়ালির উপর ইহার বৈশিষ্ট্য গ্রতিঠঠিত। এইরূপ ১৫টি হেয়ালি এই গ্রন্থে 
একসঙ্গে গ্রধিত আছে। ইওরোপে শীরাড, (. 0,880). নামীয়. নাটাখেলুর . অন্থকরূণে এগুলির 
আবির্ভাব। বাঙাল! নাট্সাহিত্যে ইহার অস্তিত্ব ছিল নু. রবীন্্রনাথই.আবিৃত1। ১৯৯৭ খুষ্টাবের 
১০ই ডিসেম্বর তারিখে এই গ্রহথথানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্ত্ততি কতকগুলি 
কথোপকথনের রচনাকাল ১৮৮৫--:১৮৮৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে। বিষয়ের গুরুত্েদে কতকগুলি হেয়ালি 
বয়স্ক নর-নারীরও উপভোগ্য । 


চিরকুমার সভ। 


এখানি উপন্তান আকারে 'ভারতী' নামক মাসিক পঞ্সিকায় ১৯৯*০--১৯০১ খৃষ্টাব্বের 
মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হ্ইয়াছিল। ১৯০৪ খুষ্ঠাকে ইহা “চরকুমার সভা" নামে 
পুস্তকাকারে সন্গিবিষ্ট হয়। পরে ১৯০৮ খৃষ্টাবের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' এই 
পরিবতিত নাম লইয়া! এখানি বাহির হইপ্নাছিল। উপক্ঠাস হইতে প্রথম নাটকাঁকায়ে 'চিরকুমার 
সভা” লিখিত হয় ১৯২৬ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে । জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ী ছাড়া ১৯২৫ 
ষ্টাবের ১৮ই জুলাই তারিখে স্টারের প্রকা্ নাট্যশালায় চিরকুমার সতা অভিনীত হইয়া গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ উপন্তাসকেই নান্্রীক্ুত কর! হইয়াছিল, কারণ কবিগ্রমীত নাটকের প্রকাশকাল উহার 
ছয়-সাত মাস পরে ঘটিয়াছিল। 

২ 


৪৩৬ দৃষ্যকাব্য-পরিচয় 

উপমায় পিক্ধ-হত্ত রবীঞ্ছনাথ এই নাট/সাহিতোর প্রথ্ম অঙ্কের প্রথম দৃশ্টে উপমার এই নমূনাটি 
দিয়াছেন $--"সরাচাপা হাড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হ'তে থাকে--প্রতিজ্ার মধ্যে চাপা 
থেকে চিরকুমার সভার সভ্যদের সত্যগুলিও একেবারে ছাড়ের কাছ পর্যস্ত নরম হ'য়ে উঠেছেন "দিব্যি 
বিবাহ-যোগ্য হ'য়ে এসেছেন--এখন পাতে দিলেই হয়।” এ দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর রসালাপের মধ্যে 
হিনদুপুরাণে অনভ্যন্ত নাট্যকার অক্ষয়ের মুখ দিয়া চৌবট যোগিনীর স্থানে চৌষটি.হাজার যোগরিনী 
বলিয়। ফেলিয়াছেন, নাটকান্তগগত রপের প্রগাঢ়তায় এ ক্রুটি সামা্ই। আর একটি উপমাঁর নমুনা 
রী দৃশ্তেই আছে £--“ইলিষ মাছ অম্নি দিব্যি থাকে, ধরুলেই মারা যার--প্রতিজাও ঠিক তাই, তাকে 
বাধলেই তার সর্বনাশ।” এদৃষ্টে পুনরায় একটি নমুন' দেখুন ১--*তার না কাটুলে কি শ্তাম্পেনের 
ছিপি খোলে? দেশে আপনার মতে! লোকের বিষ্তাবদ্ধি চাপা থাকে, বাধন কালেই একেবারে 
নীকে-মুখে চোখে উছলে উঠবে ।” আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়। গেল। (৩য় অক্কের, ১ম 
দৃশ্যে )--“নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁক! 
রয়ে গেলো 1” মাষ্টার মশায়কে দেখ বামাব্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেধে 
বসে--তেমনি অক্ষয় দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো! দৌড়ে এসে জুড়ে দীড়ায়।” (৩য় অঙ্কের, 
২য় দৃশ্যে ) £--"তোমার লাগে ভালো কিন্তু বলো অন্ত রকম- আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার 
মতো--সে চলে ঠিক কিন্তু বাজে ভূল।” “আমাদের মতো ব্রত যাদের, তা'রা কি হাদয়টিকে তুলো 
দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে? তাকে অশ্বমেধ ধজ্জের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাধবে 
তা'র সঙ্গে লড়াই করে11” “যে ইট পাঁজায় পুড়েছে তা' দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার 
ভয় থাকে না হে!” প্বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতী ক'রূতো, আমার অঞ্জান৷ অতিসারিকা 
তেমনি পূর্বে হ'তেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।” "আপনার লঙ্জা তিনি ভাগ ক'রে 
নিলেন, যেমন অরুণের লঙ্গায় উবা রক্তিম ।” “হুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান্নি-_সে যেন 
ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুক্ুর মতো মধুর, শিশির-টুকুর মতো করুণ।” ( চতুগ অঙ্কের গ্রথম 
দৃশা ) ২-পলজীব গাছ যে হুর্ধের তাপে প্রচ্ু্প হ'য়ে উঠে, মরাঁকাঠ তা'তেই ফেটে যায়, যৌবনের 
উত্তাপ বুড়ো মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।” 

এই সকল উপম! অলংকার নাট্যসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া ভাহার সংলাপকে বেশ শক্তিশালী 
করিমাছে, এ অবদানে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। সংলাপের বাগৃবৈদঞ্ধেটর ছুই-চারিটির নমুনাও এখানে 
দেওয়া হইল :--( গ্রথম অক্ষ, ১ম দৃষ্ঠ ) প্নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে । আমি লিখে প'ড়ে দিতে 
পারি, চিরকুমার সভার মুর্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তারা তেষ্‌নি প্রত্যয় যাবেন। 
কুমারদের ধাতু আমি জানি কি ন1।” ( দ্বিতীয় অন্ধ, ৩য় দৃশ্য ) পমাথাট। চিন্তা করে করুক; উদরটা 
পরিপাক ক'রুতে থাক্‌--পাকষন্ত্রটি মাথার মধ্যে এংং মন্তিফটি পেটের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা না করলেই 
বস্‌! কিন্তু তাই ব'লে মাথ।ট! ছিন্ন ক'রে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটীকে আর এক জায়গায় রাখলে 
ও কাণ্রের সুবিধা হুয় না।” দ্পৃথিবী যত বেশি পক্কিল পৃথিবীর সংশোধন কার্য ততো! বেশি পবিস্র।” 
( চতুর্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য )--*শরীরের মধ্যে মিল যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাঁস করে সে এ চোঁখের উপরে ।” 
শিক্ষিত সমাব্জের মধ্যে এক্প বাকৃপটুতা না! থাকিলে তাহাদের সংলাপ নীরস হইয়া উঠে। 
হাসি-ঠাই/সতামাশার ভিতর দিয়! এই কমেডিটি নাট্যকার ক্নূপারিত ' করিয়াছেন। লিরিক কৰি 


বিশ্বকবি রবীন্রনাথ ঠাকুরের কাল , ৪৭ 


পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়! লিরিকের আব হাওয়া বেশ নাটকোচিত ভাবেই বজায় রাখিয়াছেন। পুংচরিত্রের 
মধ্যে অক্ষয় তত্র, গণ, বিপিন, পূর্ণ ও রূসিকের চিত্রয়প, এবং স্ত্ীচরিব্রের মধ্যে অগন্ারিণী, পুর, শৈল, 
নৃপ, নীর ও নির্মলার চিত্ররূপ বেশ উপভোগ্য। চিন্নকুমার সভার সভ্যদের অভাবনীয় উপায়ে 
কৌার্ধ-ব্রতভন্দের ঘটনাটি ইহার প্লট। দোষের মধ্যে অতিশয়োক্তির তারে কোনো-কোনো৷ স্থানে 
সংলাপ একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ূ 

প্রার়শ্চিহ 


“বৌ-ঠাকুরানীর হাট' উপগ্ঠাসকে অবলঘন করিয়! রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ থুষ্টাবের ১৪ই মে তারিখে 
এই নাটকখানি গপ্ঠে রচনা করেন। এখাঁনির সঃংগীতবিতাগে বসস্তরায়ের *্বধুয়া অসময়ে কেন ছে 
গ্রকাশ? সকলি যে শ্বপ্র বলে হতেছে বিশ্বাম” শীর্ষক গানথানি বহু প্রচলিত হইয়াছিল। আর 
একখানিও উল্লেখধোগ্য--“মান অভিমান ভালিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়-- তারে এগিয়ে নিয়ে 
আয়। চোখের ভলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়--ওরে ঢেলে দে তার পায়” ইত্যাদি। 
রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মুখে একখানি “আগমনী' গানও দিয়াছেন সেখানি অপূর্ব ও সর্বজনবিদিত-- 

'শ্লার! বরষ দেখিনে মাঃ মা তুই আমার কেমন ধারা, নয়নতার! হারিয়ে আমার-- অন্ধ হ'ল নয়ন তারা” 
ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত লটার গানখানিও উপভোগা, ষথা,-"ও যে মানে না মানা! আথি 
ফিরাইলে বলে--নাঁ! না! না। যত বলি নাই রাঁতি, মলিন হয়েছে বাতি, মুখপানে চেয়ে বলে 
না! না! না।” ইত্যাদি। সংলাপের মধ্যগত কথার গুরুত্ব চতুর্থ অঙ্কের ৭ম দৃশ্বে প্রতাপ ও 
ধনঞ্রয়ের কখোপকণনের মধ্যে পাওয়া! যায়, যথা, প্মহারাজ ! রাজ্যটাও ত রাস্তা | চল্তে পার্লেই 
হ'ল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক ।” 


পরিত্রাণ 


“ৰৌ-ঠাকুরাণীর হাট” থেকে রবীক্্রনাথ প্রথমে "প্রায়শ্চিত্ত নাটক, পরে তাহা পুনিবিত 
অবস্থায় 'পরিত্রাণ' নামে ১৯২৯ খুষ্টাবের মে-জুন মাসে প্রকাশিত করেন। “বৌ-ঠাকুরামীর ছাট" 
কেদার়নাথ চৌধুরী দ্বার৷ নাটকে নীত হুইয়! রাজ! বসস্ত রায় নামে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্খের ওরা! জুলাই তারিখে 
শ্াশানলের প্রকাশ রঙ্গমঞ্চে অতিনীভ হইয়াছিল। পরে স্টার রঙ্গমঞ্চে ১৯২৯ খুষ্টান্বের ১০ই 
সেপটের তারিখে নাটককার পরিকল্পিত নৃতন রূপায়ণে 'পরিক্রার্ণ নাম লইয়া এইখানি অভিনীত 
হইয়! গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য-বসস্ত রায় ঘটিত ব্যাপার নাটকখাঁনির উপজীব্য। সংলাপের 
উচ্চমান নাটকখানির মধ্যে দেখা যায়, একটির নমুনা :--( প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃষ্তে ) “ওটা তাই মিথ্যে 
অভিমানের কথ! বল্লি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেচেন অন্পপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেচেন 
গঙ্গাকে--কাউকেই তীর ছাড়লে একদও চলে না--সার গ্রাণের অন্ন-জল ছুইই সমান চাই।” 

এ্রতিহথাসিক পটভূমিকাঁর উপর কাল্লনিক ঘটনার সমাবেশে ইহার রচনা। নাটকীয় পাঞে 
চরিক্র-সতি না হইয়া জাতিরূপ (1575) খাড়। হইয়াছে। তাহাতে প্রতাপকন্ত! বিভার প্রায়শ্চিত 
এবং উদয়াদিত্য ও তাহার স্ত্রী সুরমার মধ্যে প্রথমটির পরিজ, ছিতীয়টিরও মরণদ্বার| পরিআ্রাণ দেখানো! 
হুইয়াছে। ধনঞয় বৈরাগী টাইপটির বৈশ্ষ্ট্যি গীতে। এই ধরণের চরিক্র নাট্যকার মনোমোহন 


৪০৮ র দুশ্বকাব্য-পরিচয় 


বন্থ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন, তাহার পরে এ টাইপে প্রাধান্ত দেখান গিরিশচন্ত্র ঘোষ, তবে গীতকার 
রবীজ্নাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে যখন-তখন গান ভুড়িয়। দিয়া! একটু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার 
বসন্ত রায় টাইপের মুখে--*আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে। ওয় কিছু নেই, 
নুথে থাকো, অধিকক্ষণ থাকৃবো! নাকো--এসেচি এক নিমেষের তরে' ইত্যাদি গানখানি বহু পরিচিত 
হই! আছে। এখানি নিধুবাবুর পুরাতন টগ্লাগানকে ন্মরণ করাইয়! দেয়। গণের মাধামে না বখানি 
লিখিত। তিন্ন ভিন্ন জাঁতিরূপের সৃষ্টি বাতীত সংলাপের অন্তর্গত সর্ববিধ প্রস্তাবের সমাধান ন! থাকায় 
নাঁটকখানিকে অনম্পূর্ণ বলা চলে। “৫৯২৭ ুষ্টান্বের অক্টোবর মাসের শারদীয়া “বন্দুমতী' পত্রিকায় 
ইহা! গ্রথম গ্রকাশিত হইয়াছিল। 


শারদোধুসব 


এখানি ১৯০৮ খুষ্টাবের ২০শে সেপটেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শাস্তি 
নিকেতনে এ সময়ে ইহার প্রথম অভিনর-ক্রিয়াও সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাতে স্ত্রীচরিঞর নাই। 
মানুষের হৃদয়ে কি অনির্বচনীয় রস-ভাগ্ডারই না সঞ্চিত থাকে ! যে ইহার যথাযথ পরিবেশন করিতে 
পারে সেই পরমানন্দের প্ররুত অধিকারী হইয়া! উঠে। বর্ষার ঘন ঝঞ্চার পর বিশ্বপ্রকৃতি যখন 
তাহারি দানে পুষ্ট হইয়া শরতের হাল্কা আবহাওয়ার মধ্যে আপনার রূপ বিকশিত করিয়া তুলে, 
এবং নিজ গঞ্জাত হেমন্তের শশ্যসন্ভারকে লুকায়িত রাখিয়া বাহিরের হেল! দোলায় যোগ দেয়, এ 
নাটকের মধ্যে তেমনি একজন রাজা তাহার সহচর লইয়া ভবিষ্যের বংশধর মানব শিশুদের অস্তঃকরণে 
আনন্দের বীজ ছুটির আনন্দের মতো খেলার ভিতর দিয়াই প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। তাই নাটকটির 
প্রারভেই রাজা বলিয়াছেন--”ওজন যাঁর কিছু নেই তার আবার মুল্য কিসের? হেমন্তের পাকা 
ধানেরই মুল্য আছে, ভাদ্রের কীচাক্ষেতের আবার মুল্য কি? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুসি, 
এই হলেই দেনা-পাওনা চুকে যাবে।* এই রূপকটি হইল নাটকের কীলক ! নাটকের মধ্যে তাহাই 
ব্যাখ্যাত হইপ্নাছে। 
শরতের আনন্দে বালকদের প্রথম গাঁনখানি কি সুন্দর ! 
৮ পমেঘের কোলে রোদ হেসেছে 

বাদল গেছে টুটি, 

আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, 

আজ আমাদের ছুটি" ইত্যাদি। 
এই নাটকের মস্থিত ভাব-সাগরে যে টুকুরো চরিক্র গুলি মাথা তুলিয়াছে তন্মধ্যে বিষয়লোভী সন্দি 
লক্ষেশ্বর, সরল আমোদ-প্রিয় অথচ বিশ্বস্ত ঠাকুরদাদা, কৃতজ- কত'ব্যপরায়ণ শিশু উপননদ, ছস্মবেশী সন্্যাসীর 
রূপধারী অনাপক্ত রাজা নিজ নিজ বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়াছেন। শারদলগ্ীর আবাহন গানটি যথ! £-. 

_ "আমরা বেধেছি 'কাশের গুচ্ছ, আমরা 

গেঁথেছি শেফালি মালা 

নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে 

সাছিয়ে এনেছি ডালা ॥ 


বিশ্বকবি রবীন্জ্রনাথ ঠাকুরের কাল *, . ৪৩৯ 


এসে গে! শারদলক্্বী, তোমার 
শুভ্র মেধের রথে 
এসো নির্মল নীলপথে, 
এসো ধৌত শ্তামল আলো-ঝলমল 
বনগিরি পর্বতে ।” 
ইত্যাদি, এবং তাহারি আগমনী সংগীতটি-- 
“লেগেছে অমল ধবঙগ পালে মন্দ মধুর হাওয়]। 
দেখি নাই, কতু দেখি নাই এমন তরপী-বাওয়া।” 
ইত্যাদি বহু বিখ্যাত হইয়! রহিয়াছে। 
আরব্য উপন্তাসে বাদ্‌শাহ হারুণ-উল-রসীদের ছদ্মবেশে রাজত্ব ভ্রমণের বথা শুন! গেছে। 
সে ভ্রমণে কোনে! কোনো পাত্রের পাধিব স্ুখসম্পদের বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্ত এ ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী 
রাঁজার ভ্রমণে লোকের আত্মোক্সতি ঘটিয়াছে এবং তাহাই নাটকটির বৈশ্ষ্যি। ছাল্‌ক! আমোদের 
ভিতর দিয়া এ জাতীয় সা'থক রূপক খুব কম দেখা যায়। কৰি ইহার আর একটি অভিনয়-যোগ্য 
সংস্করণ প্খণশোধ” নামে করিয়াছেন। | 


খণশোধ 


এই নাঁটিকাখানি শারদোৎসবের অঠিনয়যোগ্য সংস্করণ, ১৯২১ খৃষ্টাব্বের ২র| অক্টোষর তারিখে 
গ্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে শারদোৎসবের একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়, যেমন--“যে মাশ্ধ খব 
দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ে! হয়ে বসে 
আছেন, ওটাও ওর সাজ-মাব্র--উনি যে বালক মেট! উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালে! ক'রে 
চিনে নিচ্চেন ”“ খণশোধে ”লেগেছে অমল ধবল পাঁলে'' গানটিকে আগমনী গীতি না বলিয়া শরতের 
ধ্যান বলা হয়েছে । গণ্যের মাধ্যমে ও গানে নাটিকা!টি বেশ জমিয়াছে। 


মুকুট 


এখাঁনি মৃকুট নামক ক্ষুদ্র উপন্তাসের নাট্যরূপ, ১৯০৮ খুষ্টাবের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
গ্রকাশিত। ব্রিপুরারাঁজকে ভিত্তি করিয়া একটি কাল্পনিক ঘটন! ইহার নাট্যক্রিয়া। ধুবরাজ, 
ইন্জকুমার ও রাঁজধর জোটঠাহ্ক্রমে এই ভিন রাজকুমারের একটি ঘটন! ইনার উপজীব্য । বুবরাজ 
প্রকৃত বীর ও ভ্রাতৃবৎসল, মধ্যম হন্্রকুমার সরল ও জোষ্ঠান্গগামী, কনিষ্ঠ রাজধর ইন্তরকুমারের প্রতি 
ঈর্যাধিত ও শঠ। ঝ্রিপুরার চিরশক্র আযাকানাধিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রোয় কোন্‌ ভ্রাতা কি ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই নাট্রের প্রতিপাগ্ত। রা'জধরের বিশ্বাসঘাতকতায় যুবরাজ যুদ্ধে মুমুযু হন, 
জোট্ঠাভিমানী ইন্ত্রকুমার ভ্রাতৃশোকে মোহ্‌মান। কনিষ্ঠ রাঁজধর নিজ বিশ্বাসঘাতকতার এই অদ্ভুত 
পরিগাম দেখিয়া সর্বশেষ দৃষ্তে আপনার ভন্ত আনীত আরাকান রাজমূকুট যুবরাজকে পরাইতে যাইলে 
মৃত্যুপথের পথিক যুবরাজ ইন্্রুমারকে উহা পরাইতে বলিলেন: স্তায়পরায়ণ খ্জরকুমার উহা! নিজে 
না পিয়া রাজধরকে পরাইয়া দিলেন, এবং ভ্রাতঠশোকে যুবরাজকে 'াদা' বলিয়া শেষ সম্বোধন করার 


৪১৯০ দশ্কাব্য-পরিচয় 


সঙ্গে সূ্গে নাটকখানিও শেষ হইয়া গেল। হন্্রকুমারের প্রতি ঈর্ধাপরায়ণ রাঁজধর অবশেষে ঈর্ার 
পরিবতে এ “অয়মূকুট' ইন্ত্রকুমারকেই পরাইলেন। এবস্থানের প্রকাশতঙ্দী উল্লেখযোগ্য-( প্রথম 
অন্কের প্রথম দৃশ্তে ) “সেনাপতি সাহেবের সরল তথ সন! গর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল গুর 
মুখে।: এখানি গঞ্ের মাধ্যমে তিনু অঙ্কে সমাগু। কোন গান নাই। সৎ দৃষ্টান্তে অসৎ আপনিই 
শুধরাইয়। যায়, ইহাই এই ক্ষুদ্র নাটকখানির নীতি। 


রাজা 


১৯১৯ থুষ্টান্বের ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে এখাঁনি গ্রকাঁশিত হুইয়াছে। নুদর্শনা অন্ধকারের 
মধ্যে অরূপ রাজার সাড়| পাইয়া ক্রমশঃ আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। 
এখানি রূপকের পর্াযভুক্ত তাবগ্রধান নাটক। কল্পনাকে ভাবের সহায় ন! করিলে সবট! বুঝা যায় 
না। গণ্চের মাধ্যমে গানের ভিতর দিয় ইহার রূপ বিকশিত হইয়াছে । বৌদ্ধ 'কুশজাতকের' গল্পের 
মধ্যে ইহার শ্ুত্র ধরিতে পারা যায়। 


অরূপরতন 


এই নাট্যক্ূপকটি রাজ! নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ -নুংন করিয়া! পুনণিখিত। 

১৯১০ খৃষ্টাবের জাহয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি প্রতীক জাতীয় 
নাটকের অন্ততম। অস্তরিজ্দরিয়ের নিভৃত নিকেতনে যে জাগরণ প্রথম দেখ! দেয়, তাহাকে ভাল 
করিয়া উপলব্ধি ন! করিয়। বহির্জগতের মধ্যে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে যাইলে আলোর পরিবতে 
অন্ধকারই আগাইয়না আসে। নাটকের নার়িক! দুদর্শনার তাহাই হইয়াছিল। অহমিকা'প্রস্থত 
মায়ার ঘোরে সে যে অন্তর্ধামী রাজাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, দুঃখের পুনঃ পুনঃ আঘাতে তাহার সে 
অভিমান চুণাঁকৃত হইলে তবে সে অরূপরগুন লাত করিতে পারিয়াছিল। তাই মানুষের মন-_ 

ধিনের বাটে মানের বাটে রূপের ছাটে দলে দলে গে! । 

দেখবে বলে করেছে পণ, 

দেখবে কারে জানে না মন", 
কিন্ত যেই বিভাবরী অতিক্রান্ত হয় অমনি মন বলিয়া উঠে-- 

ভোর হোলো! বিভাবরী, পথ হোলো অবসান। 

শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান ॥' 
এবং সঙ্গে সঙ্গে -. “অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে, 

সে বাঁণা আজি উঠিল বাঞি হায় মাঝে 

ভূবন আমার ভরিল স্বরে, 

ভেদ ঘুচে যায়, নিকটে দুরে ।” 
পৃথিবীকে তখন আনন্দরসে আপ্লুত দেখা যাঁয়। চলিতকথ' গাঁন ও সুরের ভিতর দিয়া এখাঁনি 
রূপায়িত হুইয়াছে। এখানি সার্থক রূপক। 


বিশ্বকবি রবীঞ্জনাথ ঠকুরের কাল ৪১১ 
ডাকঘর 


এই নাটকখানি ১৯১২ খুষ্টা্ের ১৪ই জহুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয়। এটিও গ্রতীকী 
নাটক। বন্ধ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার ডাক পৌছিলে তাহার সকল বন্ধন খুলিয়া! যায়। বালক 
অমল জীবাত্মার প্রতীক। মাধব, কবিরাজ, মোড়ল নিজ নিজ সংস্কাররূপী বাধার প্রতীক । ঠাকুরদা, 
দইওয়ালা, প্রহরী, ভাঁকহধকরা, নুধা, ক্রীড়াশীল ছেলের দল--প্রকৃতির সরল বিশ্বামী সন্তানদের 
প্রতীক! ডাকঘর পরমাস্মার নির্দেশ দিবার স্থানের প্রতীক । কৰি-াট্যকারের মনে যে আধ্যাত্মিক 
তাবের শর উঠিয়াছিল ডাকঘর | নাঁটকখানি তাহারি একটি লহ্রী। শিশুহায়ের ক্ষীণ প্রতিঘাত 
দুরাগত বংশীধ্বনির মতো ইহার নাটকত্ব বজায় রাখিয়াছে। ,এসআতীয় নাটক _বাজাল নাটাসহিত্যে 
আুরু-নুই) গণ্চের মাধ্যমে সরল সংলাপের ভিতর দিয়! ইহার যাবতীয় ইঙ্গিত গুলি গানের বদলে 
পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে । বিধি-নিষেধের বধ ঘরে বলিয়! অমল অন্তের শ্বাধীনতা দেখিয়া! স্বাধীনতার .. অন্ত 


উদ্থখ হইয়াছিল্‌। 








মালিনী 


সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর দুইবন্ধু কর্তব্যের ডাকে কিছুদিন পৃথক বাঁস করিয়া মালিনীর সন্মুতেই 
একদিন ক্ষেমংকর বন্দীকত অবস্থায় তাহার বদ্ধংন্ডের শৃঙ্খলার! সুগ্রিয়ের মস্তকে এমনি সাংঘাতিক- 
তাবে আঘাত করিল যে তাহার ফলে সে ভূপাতিত ও বধগ্রাণ্চ হইল। অন্ত ক্ষেমংকর তখন 
বন্ধুর সহযাত্রী হইবার ইচ্ছায় নিজ-বধার্থ ঘাতককে আহ্বান করিল। মাপিনী সে আহ্বান শুনিয়া 
পিতাকে বলিলেন-_-“মহাঁপাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে' বলিয়াই মুছিত অবস্থায় ভূতলশায়িনী হহ'পন। 
চারখানি দৃশ্তে চৌদ্দ অক্ষর মিত্রাক্ষরে নাটকখানি সম্পূর্ণ। রাজেন্জলালের সংগৃহীত বৌদ্ধ মহাবস্তাবদান 
গ্রন্থের একটি কাহিনী ইহার উপত্রীব্য। কবিকল্পনায় উহা! বহু রূপান্তরিত হইয়াছে। তদানীন্তন 
লৌকিক শাসীয় ধর্ম মানধ-ধর্ম অপেক্ষা অপঃষ্টতর, ইহাই নাটকটির প্রতিপান্ঠ বিষয়। গ্র্থানিতে 
কাব/াংশ ও নাটকাংশ পাশে-পাশে আছে। এখানি ১৯১২ খুষ্টান্জের ২৩শে মার্চ প্রকাশ হইয়াছে। 
তাৰ ও চরিজ্রের দিক দিয়! বরং ক্ষেমংকর ফুটিয়াছে, কিন্তু সুপ্রিয় মুকুলিত রহিয়! গেল। 


বিদায় অভিশাপ 


১৯১১ খুইাবের ১১ই আগমদ্ট তারিখে এখানি রচিত ও ১৭১২ খুষ্টান্দের ১০ই মে তারিখে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। বহ্বর্ধ ধরিয়া! কচের সাহচর্ষে থাকিয়! শুরুতনয়৷ দেবযানীর তাহাকে লাভ 
করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, অবশেষে সঙ্জীবনী মন্ত্রের শিক্ষা) সমাপনান্তে কচ যখন স্বর্গধামে প্রয়াণের 
জন্ত দেবযানীর কাছে বিদায় চাহিলেন, তখন অতিশাপ-বাণী দিয়! দেবযানী সেই বিদায়কে অভিশ্গু 
করিয়া দিলেন। ইহার ঘাত-প্রতিখাত ঠিক নটিকীয় ভাবে উত্থিত হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষর মিজার্ষরে 
এখাঁনি রচিত। পুরুষের কর্তব্যন্ষার এটি প্রকাশক্ষেত্র। কাব্যাংশ মুখ্য ভাবে ও নাট্যাংশ গৌণভাবে 
গ্রকাশ পাইয়াছে। ১৯১৩ খুষ্টাৰের ৯ই আগ্ট তারিখে মিনার্ভার প্রকাশ্য রমঞ্চে এখানি অভিনীত 


হইয়াছে। 


৪১২ র দৃশ্টুকা ব্য-্পরিচয় 
অচলায়তন 


এখানি ১৯১১ খুষ্টান্বের সেপটেঞ্বর-অক্টোবর মাসের প্রবাসী পঞ্জিকার পুজ! সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। “দেশ্রে প্রাচীন আচার ও বিধিনিষেধের ঝেষ্টনীয় মধ্যে 'অচলায়তনে'র ছাত্রগণ শুধু শু 
নিয়মপালন ও নিয়মভঙ্গের অন্ত অবোধ্য গ্রায়শ্চিশ্তবিধান লইয়া সন্থ্ট থাকিতে পারিল না। ছাজমমাজে 
বিদ্রোহ শুরু হইল। তাই কৰি বিজ্জরপ করিয়া বলিয়াছেন--*তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে, কাল 
নেই, কিন্ত সনাতন ধর্মবিধি তে! চিরকালের 1 
শোপপাংগুদলের একট] গান এইরূপ £- 
₹৮ন্আমরা চাষ করি আননে। 
মাঠে মাঠে বেলাকাটে সকাল হতে সন্ধ্যে 
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাশের বনে পাতা নড়ে, 
বাতাস ওঠে তরে ভরে চব! মাটির গন্ধে। 
সবুজ গ্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা, 
মাতেরে কোন্‌ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে । 
ধানের শীষে পুলক ছোটে, লকল ধরা হেসে ওঠে, 
অগ্ত্রানেরি সোনার রোদে পুর্ণিমারি চন্দ ।” 
এই গানখানি বহু বিখ্যাত হুইয়। রহিয়াছে। গ্রাম্যজীবনের নিধু'ত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়। যায়। 
আচার অদীনপুণ্য ও ছাক্রে পঞ্চক প্রথম বিদ্রোহী হইল। রাজা মন্থরগুপ্ড কঠোর নীতি 
অবলগ্বন করিলেন। শোপপাংশুদলের গুরু দাদাঠাকুরের অন্ধুপ্রাণনা অচলায়তন-দলের জড়তা দূরীভূত 
করিল। শ্বেফব শান্তের পঞ্চ ভাবের মধ্যগত শাস্তদাস্ত সখ্য বাৎসল্য এই চারিভাবের প্রতীকরপে 
দাদাঠীকুর নাটকের মধ্যে বলিয়াছেন--যে জান্তে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্চি আমি তার 
দাদাঠাকুর।” "আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু |” এই শেষের উক্ভিটি 
এরশ্বর্য ভাবের ভক্ত অষ্টসিত্ধিকামী সাধকের জন্ত প্রস্তাবিত হইয়াছে । এই সুঙ্্মতত্ব দুইটি লক্ষ্য করিবার 
জিনিস। 
দর্শকদের নাম-গানের নাদ-ধ্বনিতে ও প্রাণের স্পন্দনে অচলায়তনের উচ্চ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া 
ধূলিসাৎ হইল। সহশ্র-সহশ্র বৎসরের বন্ধ ও জীর্ণ সংস্কার নূতন হাওয়ায় গ্রাণ পাইল। এখাঁনিও 
রূপকজাতীয় নাটক । অচলায়তন বন্ধ ও জীর্ণ সংস্কীরের প্রতীক দাদাঠাকুর ও তাহার কার্য মুক্ত 
হাওয়ার গ্রতীক। অচলায়তন নাটকখানি ১৯১২ খু্ঠাবের ২রা আগস্ট তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। 


অচলায়তন নাটকটির ইহা! একখানি অতিনয়-যোগ্য সংস্করণ। ১৯১৮ খরষ্টান্বের ১৩ই ফেব্রুয়ারি 
তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার--*আমর! চাষ করি আনন্দে” ঈর্যক গানথানি বহু বিখ্যাত 
হইয়া গিয়াছে । মহ্ত্রতত্, শুচি-অগুচি প্রভৃতি লৌকিক অন্ুশানন সমাভের ভিতর যে অচলায়তনের 
সৃষ্টি করিয়াছিল তাহ! দাদাঠাকুয়ের কুপায় চূর্ণান্ৃত হইল। এখানি অচলায়তনের কিঞিৎ রূপান্তরিত 
ও লদ্ৃতর আকার, ১৯২১ খুষ্টাব্ের সেপটেম্বর-অকৃটোবর মাসে শান্তিনিকেতনে অতিনীত হইয়াছে। 


বিশ্বকবি রবীন্নাথ ঠাকুরের কাল ৪১৩ 
ফাল্কানী 


১৯১৬ খুষ্টাবের জামুয়ারিকেক্রগার মাসে গ্রন্থাকারে এখানি প্রকাশিত, ইহার আর একটি 
ণাষ বৈরাগ্যসাধন। এই নাটকথানি গ্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে বাকুড়ার নিরক্দের অর্নতিক্ষাকল্জে 
লাহায্যের জন্ত ১৯১৬ খুষ্টাব্বেরই প্রথমদিকে কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছিল। এখাঁনি বসন্তের 
জয় গান। কি রূপ লইয়া গঠিত হইয়াছে, তছুত্তরে কৰি-নাট্কার স্বয়ং বলিতেছেন--“আমার এ 
সব জিনিস বীশির মতে, বোঝ.বার জন্ঠে লয়, বাবার ডন্তে।” * * “আমার রচনার মধ্যে গ্রাণ ব'লে 
উঠেচে -ন্থখে ছুঃখে, কাঞ্জে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোক লোকান্ধরে “জয়, এই 
আমি-আছির জয়', জয়, এই আনন্দময় 'আমি-আছির জয় 1 এমন কি এ নাটকে চিন্রপটরপ 
দৃশ্ঠেরও প্রয়োজন নাই, কবি বলিয়াছেন-_-“আমাঁদের দরকার চিত্তপট--সেইখানে শুধু সুরের তুলি 
বুলিয়ে ছবি জাগাবে1।” * * প্গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অক্কের দরজা! খোল! হ'বে।”" 
কবি বলেছেন অভিনেয় পালাটর নাম--শীতের বন্ত্রহরণ !' খতুর নাট্রে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার 
ছন্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্তরূপ প্রকাশ কর! হয়, দেখি পুরাতনটাই নুতন |” * * “বিশ্বের মধ্যে 
বসন্তের যে লীলা চল্চে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা! বিশ্বকবির সেই 
গ্নীতিকাব্য থেকেই তো! তাঁধ ঢুরি ক'রেচি।” | 

শাস্ত্রের অন্থুশীসনে চল! প্রাণধর্মের খেল! নয়। সদৃচিদানন্দময়ের অগ্ুভূতিতে বয়োধর্ম নাই, 
শিশু-বৃদ্ধ ভেদ নাই, কালধর্ম নাই, তাই নাটকের মধ্যে কৰি একস্থানে বলেছেন--পপুধিবীর বয় 
অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হ'তে ওর লজ্জা নেই।” কৰি বলেছেন--শ্হির গোধুলি 
লগ্নে পাবোর" সঙ্গে ছাড়.বো'র বিয়ে হয়ে গেছে রে-_তাদের মিল ভাঁঙলেই সব ভেঙে যাবে” 
এ নাটকের প্রকাশতঙ্গীতে নূতন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

প্রক্কৃতিরাজ্যে শীতের নীরস নিম্পত্র বৃক্ষে বসন্তের হাওয়া লেগে তাতে নব কিশলয় সধণরিত 
হ'তে হ'তে যেমন সেটি নবীন হ'য়ে উঠে। ভীবরাজে)ও তেমনি মানুষ বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর যৌবন 
পার হ'য়ে বাধক্যে উপনীত হ'লেই তা'র বাহ্‌ ছদ্মবেশের অন্তরালে মনোরাজ্যে যে আপন্দময় সম্ভার 
নিত্য কৈশোর-লীগা চগ্গছে তা'তে মেতে থাকৃতে পারাই জীবলীলার সার্থকতা। নাট্যকবি এই 
তন্বটি ফাস্তনীর প্রতীকের ভিতর দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করেছেন। নাটকের ভূমিকায় তাই তিনি 
জানিয়ে দিয়েছেন যে এটি মন্তিষের সাহায্যে বুদ্ধ দিয়া বুঝিবার জিনিস নহে, চিদানন্দের প্রাণের দ্বারে 
বীশির মতো বাজিবার ভিনিস। ভীবাত্মা “সৎ বলিয়া 'আমি-আছি' “চিৎ বলিয়া প্রাণের দ্বারে 
তাহারই সাড়া পাওয়া বায়, এবং 'আননে'ই তাধার অভিব্যক্তি বলিয়া একাধারে সদৃচিদানন্ময় 
পুরুষের সাক্ষাৎকাঁর-লাভ ঘটে। আত্মমুখ (59১৩৫1০) কবি বিষয়মুখ (০৮1০০:%৩) প্রকৃতি 
ও জীবজগতের সাহায্যে এই তন্বটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রীণম্পর্শা গান দিয়াই ইহার 
কার"কারবার। নাট্যসাহিত্] রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এই তত্ব উদ্ঘাটিত করিলেন। হইছাই তীহার 
প্রতীক নাটকের সার্থকতা । মেটারণিঙ্কের প্রভাবান্বিত হইলেও নিজের ম্বতজ্ পথ তিনি 
আবির করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জপ্ত ইহা মৌপিকতা। ৬ভিয় -অন্ৃকনণে বা অনুসরণে প্রস্থ 
হয় নাই। 


€৩ 


৪১৪ শ্বকাব্য-্পরিচয় 


মুক্তধারা 


নাটকখানি ১৯২২ খুষ্টাবের এগ্রেল-মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছে । শিবতর।ইয়ের জলধারা! 
বন্ধ করিবার জন্ত উত্তরকুট পার্বত্য প্রদেশে যস্ত্রবাধ তৈয়ার করা হইয়াছে, কারণ তাহার! তিনজাতি। 
অভিজিৎ ধনঞ্জয় বৈরাগীর গ্রজাতান্ত্রিক শিক্ষার গুণে তাহা! যথাকালে তাদ্দিয়া দিল। এই বৈরাগী 
চরিক্রেট 'প্রায়শ্চিন্'' নাটকের একটি পাঞ্র-বিশেষ) এ নাটকেও তিনি দেখা দিয়াছেন সেই এক 
ব্যক্তি ছিসাবে নহে তবে যেই আদর্শ প্রচারের কাজ লইয়।। মহাত্মা গান্ধীর মতো 'অছিংসা- 
বিদ্রোহ" হৃষ্টি তাহার কাজ। জাতিগত বিতিন্নতার রাষ্ট্রগত সমস্ত ধনগ্য় বৈরাগী রাখিতে চান ন|। 
রাষ্ট্রের সকলেই স্বভাব্জাত দানের পূর্ণ অধিকারী, তাই 'মুক্তধারা'র বাধ যথাকালে চুর্ণারুত হইয়াছিল। 
গানের ভিতর দিয় গণ্ডের মাধ্যমে নাটকখানি রূপায়িত হইয়াছে । ইহার ভিতর যে সমস্যা সমাধান- 
প্রাণ হইয়াছে তাহা জন ও গণ-সাধারণের অন্ুভূতিযোগ্য নছে। শিক্ষিত ও নাটকীয় নুতন কৌশলে 
অভিজ্ঞ এবং রাজনীতিজ্ পাঠক বা দশকের বোধগম্য । 


বসম্ত ( গীতিণাট্য) 


এখানি ১৯২৩ থুঠাব্ধের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রকাশিত হইয়া! কলিক!তার ম্যাডান থিকেটারে 

গ্রথম অভিনীত হইয়াছে, পরে খতুউৎসব গ্রন্থ-মধ্যে ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বসম্তকালের জয়গানে 
এখানি পূর্ণ। বসন্তকালে শুধ ঝর[পাতার স্থান কচি কিশলয়ে ভরিয়া উঠে, তাই কৰি এই গ্রস্থমধ্যে 
বলেছেন--“যে দান সত্য, তা'র দ্বার। বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে ।' 
খতুরাজ গ্ররুতির মাঝে যে গায়ের কাপড়খানা গায়ে দিয়ে আসেন, তার এক পিঠে নুতন, এক পিঠে 
পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো! পাতা, ঝরাফুল, আবার যখন পাণ্টে নেন তখন 
সকাল বেলার মল্লিকা, সঞ্ধযাথ্লোর মালতী;-তখন ফাল্তুনের আম্রমঞ্জরী। চৈত্রের কনক টাপা। 
উনি একই মানুষ নূতন পুরাঁতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্চেন।” গানে-গানে নাটিকাখানি তরা, 
তাহারি একটি অংশের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল £-- 

“পহস! ভাল পাল! তোর উতল! যে। 

॥ (ও চাপা, ও করবী ) কারে তৃই দেখতে পেলি 
আকাশ মাঝে 
জানিনা যে।” ইত্যাদি । 


গুহপ্রবেশ 
'গল্পসগ্তক' গ্রন্থের অন্ততূক্ত “শেষের রাত্রি গল্পের নাটরপ। ১৯২৫ খুষ্টাবের সেপটেম্বর- 
অক্টোবর মাঁসে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এ বর্ষের ৫ই ডিসেঘর তারিখে স্টারের গ্রকান্ত: 
রঙালয়ে অভিনীত হইয়াছে। এখানি মধ্যবিস্ত সমাজের পারিবারিক কোন এক ঘটনাকে ঘিরিয়া 
রপায়িত হইয়াছে । কঠিন রোগে মৃত্যু *য্যায় শায়িত নব পরিনীত যতীন রোগের অন্ত তাহার যৌন 
সম্পকাঁয় দুর্বলতাকে ঢাকিয়। দিবার আশায় ভার্ধার মনোরঞ্জনের নিমিপ্ত কোন চেষ্টারই ক্রটি সে করিল 
না। বাল্য মাহ্হীন যতীন মাসীর গৃহে থাকিয় তাঁহারি অর্থান্থকুল্যে লালিত-পালিত ও বধিত হইয়া 


বিশ্বকবি রবীন্্রনাথ ঠাকুরের কাল ৪১৪ 


তাহার অক্কত্িম গেহ অধিকার করিয়া! বমিল। ডাক্তারের উপদেশে পাছে মনৌতঙ্গঞ্জনিত আঘাতে 
যতীনের মৃত্যু ঘটে, তাই মালী বতীনের মনোতিলাব সর্বপ্রযত্ে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। সঞ্চিত অর্থ 
শেষ হুইলে বাড়ীবন্ধক রাবিয়া অর্থের যোগাড় করিয়া 'মণিলৌধ' অর্ধনির্দত হইল। হতীনের 
খেয়াল পুর্ণ করিবার অন্ত কেবল মণি গ্রকোষ্টটি সম্পূর্ণ করা হইল। কল্পলোকে রাখিয়া যশির মলে 
সাত্বন! দেওয়া! ছাড়া ঘতীনের অন্ত কোন কাঞ্জ তখন আর রহিল না। যতীনের ভাবাদর্শের সহিত 
বন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় প্রতিপালিত তাহার স্ত্রী মণি নিষ্ষেকে এই সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইতে 
পারিল ন1--টুযাজেডির ছুটি হইল। গণ্চের মাধ্যমে ছুই অঙ্কের পরিধির মধ্যে ইহা! অনুষ্ঠিত 
হুইয়াছে। যতীনের তগিনী হিমির গানে ইহার বেদনাগুলি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। 
মাঁণীর চরিত্রটি অপূর্ব, অন্তরের অতি গুহতম প্রদেশ হইতে শীহীর স্েহের উৎস উৎসারিত 
হইয়াছে। 

স্থানে স্থানে প্রকাশতন্বী বেশ উপভোগ্য হইয়াছে, নমুনা! এইরূপ £-( ১) “এ দেখো, 
এ দেখো, অনাদি অন্ধকারের সমস্ত চোখের জলের ফোটা তার! হ'য়ে রইলো।” (২) পকিন্ত সুখ 
জিনিসটি এ তারাগুলির মতো, অন্ধকারের ফাকে ফাঁকে দেখ! দেয়। জীবনের ফাকে ফাকে কি 
বর্গের আলো জলেনি?” (৩) 'াধনের মধো কিছু একটু শক্ত গ্িনিম না থাকলে 
সেটা বাঁধনই হয় না, তা৷ কী পুরুষের কী মেয়ের। ভালবাসার মালায় ফুল থাকে পারিজাতের, কিন্ত 
তা'র স্থতোটি থকে বস্রের।' (৪) 'পেমদা গুলোকে সাঞ্জাতে হবে বাজনদার ক'রে, হাতে দিতে 
হবে বাশি। ল-কলেজের লয়-তত্বের সব অধ্যায় শিখেছি,কেবল তানলয়ের পালাটা প্রযাকৃটিস 
হয় নি। এট। হয় তো বা তোমাগ কাছ থেকেই--” 


শোধবোধ 


নাটকখানি কবির “কর্মফল গল্পের নাযকূপ, ১৯২৬ খু্টাষের বাধক বনুমতীতে গ্রাথম 
প্রকাশিত হইয়া পর খষ্টাবের ১৯শে জুন তারিখে পৃথক পুপ্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পার্টি, ডিনার 
ও জন্মরিন নির্বাহে অত্যন্ত বাঙ্গালী পিভিলিয়ানের ঘরে কন্তার! কিরূপ স্বামী-নির্বাচিত করিয়া লয়েন 
এর্প একটি সামাপ্ধিক চিত্রের ছবি এই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে! বড়লোকের সহিত পাল্লা দিতে 
যাই কিরূপে একটি মধ্যবিত্ত ঘরের পুক্র সতীশ নিঃসন্তান মাঁদীর আদরে অবশেষে চুরির দায়ে পড়িল 
এব মাসীর অধিক বরণে পুত্রসন্তান লাত হওয়ায় তাঁহার অর্থ লাহা/ ও আদর হইতে বঞ্চিত ছ্হ্‌য়। 
তাহার & খণ কি উপায়েই বা শোধ দিতে গিয়াছিল এবং কিরপেই বা নিজ গ্রণয়িনীর অপংকারের 
টাকায় বিপনুক্ত হইয়াছুল তাহার কাহিনী লইয়া নাটকখানি গঠিত। নলিনী সিভিলিয়ান-ঘরের 
কন্ত। হইয়াও নিধন সতীশকে তালবাসিয়াছিল। নাট্যকার এই নাটকের ভিতর দিয়া যে সমাঅচিত্র 
আঁকিয়াছেন তাহা সাধারণ বাঙ্গানী-সমা্জ-দীবনে খুব কমই দেখ! যায়। সতীশ ও নলিনীর 
ভীবনে ঘাতংগ্রতিথাত আসিম্া নাটকখাঁনিকে উপভোগ্য করিয়াছে। গণ্ধের মাধ্যমে সংলীপের ভিতর 
নিয়া ইহার পরিণতি আসিয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টানদের ২৪শে জুলাই তারিণে আর্ট থিয়েটারের গ্রকান্ঠ 
রঙ্গমঞ্চ স্টার থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইসা গিয়াছে। 


৪১৬ দৃহ্ুকাব্য-পরিচয় 
নটার পৃজ। 
নার্টিকাথানি ১৯২৬ খ্ষ্টান্বের ১৪ই সেপটেম্বর তারিখে 'পৃজারিকী' কবিতার না্রীডুত রূপ 

লইয়। প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাবের জানুয়ারি মাসে এম্পায়ারে এখানি শ্রীকাগ্ততাবে 
অতিনীত হইয়া গিয়াছে। এটি মগধরাজ অজ্জাতশক্রর সময়ে বৌদ্ধ কাহিনীর কাল্পনিক রূপায়ণ। 
রাজবাড়ীর নটীর অদ্ভূত উপায়ে বৌদ্ধকুপালাত ও মৃত্য বিস্বিসার পত্বীর হায় ভবনের পরিণাম, হিংসা ও 
অথিংসার সংগ্রামে অছিংসার জয়লাত। চারি অঙ্কের মধ্যে সংলাপের ভিতর দিয়া ইহার সংঘাত 
উঠিয়াছে ও নামিয়াছে, কিন্তু বড়ই টিমে চালে। নটার অন্ত গানের মধ্যেস্ 

“আমায় ক্ষমে! হে ক্ষমো॥ নমোছে নমঃ 

তোমায় ল্মরি, হে নিরুপম, 

বৃত্যরসে চিত্ত মম 

উছ্ল হ'য়ে বাজে'--ইত্যাদি 
গান বহু বিখাত হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা! নাটকথাঁনির মধ্যে নাই। ইহা সাংকেতিকতা 
বর্জিত মানসিকদ্বন্বপুর্ণ নাটক। 

ধাতু উত্সব 
নামক নাট্যগ্রন্থখানি :৯২৬ থুষ্ঠাবের ২৯শে সেপটে্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। খতুর 

কার্ধকে কি করিয়া অভিনয় উপযোগী করা যায় কৰি প্রথমে 'শেষবষ ণে' তাহ! রূপায়িত করিয়াছেন। 
এখানি গীতোৎসব নাট্ রূপায্িত হইয়াছে মাত্র। নামটি যদিও পেষবর্ষণ, বর্ষার প্রথম হইতে 
শেষ মকল বর্ষণের কথাই ইহাতে আছে। ১৯২৫ খুষ্টাব্বের আগস্ট-সেপটেপ্বর মাসে “বিচিত্রা 
গৃহে এই পাল! প্রধম অহুঠিত হইয়াছিল, পরে ধ্ী সালের ১৯শে সেপ টের ভারিখে জোড়াসসাকোর 
বাড়ীতে এখানি গীতিনাট্যাকারে অভিনীত হইয়াছে । খতুর মধ্যে বর্ষাকে প্রথমস্থান কেন দিয়াছেন 
তাহার কৈফিয়ৎ কৰি নটরাঙ্গের মুখে এইরূপ দিয়াছেন--“বর্যাকে ন! জান্লে শরৎথকে চেনা যায় ন। 
আগে আবরণ তারপরে আলো। «বর্ধার আবাহন গানটি মুন্দর-- 

“এসে! নীপবনে ছায়া বীখিতলে, 

এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥ 

দাও আকুলিয়! ঘন কাগো! কেশ, 

পরে! দেহ ঘেরি মেঘ নীল বেশ--ইত্যাদি 
গানের সুরে, প্রকৃতির সজ্জায় মানুষের বাহান্তরের ব্যবহারে সর্বঞ্রই বর্ধার মুখর ঝংকার। বাঙ্গাল 
নট্যিসা হতে ধতৃগানে রবীন্দ্রনাথ বৈশিষ্ট) দেখাইয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্ত্র ইহারও অগ্রদূত ছিলেন। 
দিক-চক্রবালে ধরণীর মিলনগান .এবং কৃষকদের ব্যবত যন্থগানের ইঙ্গিত তাঁহার “হরগৌরী” নাটকে 
বহুপূর্বে পাওয়া গিরাছে। 


স্ৃন্দর 


২৪টি পুষ্পে এই নামীয় মালাছড়াটি গ্রথিত হইয়াছে । ইছার কতকগুলি এক ত্বকে রচিত 
হইয়া ১৯২৫ খৃষ্টাবের ১০ই মার্চ তারিখে প্রথমে শান্তিনিকেতনে এক গীতোৎসবে গীত হুইয়াছিল। 


বিশ্বকবি রবীন্্রনাথ ঠাকুরের কাল , ৪১৭ 


১৯২৯ খুষ্াের ২৬শে জহুয়ারি তারিখে জোড়াসীকোর বাড়ীতে অন্ুঠিত আসরে যে 'মুদ' পালাটি 
গীত হইয়াছিল তাহা মুদ্রিত নুন্দর হইতে অনেকাংশে পৃথক । ইহা! গানের পালা, সংলাপ নাই। 


রক্তকরৰী 


রূপকজাতীয় দৃশ্তকাব্য। ১৯২৬ থুষ্টাব্ধের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে এখানি গ্রস্থাকারে গ্রথম 
প্রকাশিত, কিন্তু তাহার ছুই বৎসর পূর্বে গ্রবামীর আশ্বিনের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই নাটকথানি সমগ্র 
ছাপা হইয়াছিল। ইহার কাব্যত্ব গণ্ডের মাধামে প্রকাশমান সংলাপের কোন কোন স্থানে পাওয়া 
যায়, যেমন।-- ১) “সরোবর কি ফেনারন্নপুর-পরা ঝরণার মতো নাচতে পারে?" (২) 'মুদারের 
অবাব মুন্দরই পায়। অনুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীপার তার বাজে না, ছি'ড়ে যায়।' 
(৩) “তৃষণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিক! তখন সহজে তোলায় ।' (৪) 'তাঁকে কি রকম 
ভালবাসে ?-আমি ঝ'ললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালবাসে-- 
পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাঁচ। (8) রূপক অলংকারের (57600,01) 
একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এইরূপ “সামনে তোমার মুখেচোঁখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার 
কালোচুলের ধার! মৃত্যুর নিশ্ত্ধ ঝর্না ।' ৮৫৬) প্রকাশতঙগীর চমৎকারিত্বের একটি নমুনাঁ/বিধাত! 
আসল দরিনিস সৃষ্টি ক'রেছেন বাজে জিনিমকে লালন কর্ণার পন্ত। তিনি সম্মান দেন ফলের 
আঠিকে, তালবাসা দেন ফলের শাসক ।' 

শশ্যশালিনী মেদিনীর শ্তাম শৌতা প্রকৃতির অনবস্ত সৌন্দ্ঘ বিকশিত করিয়া তুলে এবং 
রুষিতীবীর তাহাই সরল আনন্দ উপভোগের পথ। উধর ও বন্ধুর দেশ সে সৌতাগা থেকে বণিষ্ত 
তাই সে দেশের অধিবাসীর! পৃথিবীর পর্বতময় বক্ষ-পঞ্জর ভাঙ্গিয়! তাহার অভ্যন্তরস্থ রত্বরা্ি আহরণের 
নিমিস্ত যে বৈজ্ঞানিক বন্বপ্রণালীর আবিষ্াগ করিয়াছে এবং তাহার ফলে যে ধনিক ও শ্রমিক সংঘর্ষের 
সষ্টি হইয়াছে তাহাই এ নাঁটকে প্রতীকে রূপাঁয়িত হুইয়াছে। শ্রমভারে নিপ্পেষিত শ্রমিক আনন্দ 
চাহে, কর্মকান্ত ধনিকও আনন্দ চাহে। লোভের মা! চরমে উঠিলেই একদিন ন! একদিন এ প্রাণহীন 
যান্ত্রিক সত্যতার অবসান অবশ্থন্ভাবী হইয়া! উঠিবে ভাহাই ভবিষ্যৎ বাণীর মতো! কৰি নাটকের অবয়বে 
দেখাইয়াছেন। নন্দিনী ও বিশুর গান নাটকখানির অন্ততম আকর্ষণ, নতুবা সংলাপগুল্র তিতর 


হুইতে..রসু উপতোগু ক্র! শিক্ষিত দার্শনিক সাধ্যাতুঁত। ঘুত- 


প্রতিঘাত, এত্‌ মু চালে সধালিত যে ধ্ধচ্যতির সুভ্ভাবন! দেখ! যায় 


নবীন 


গীতি নাটিকাটি ১৯৩১ খুষ্টাবের ১৪ই মার্চ তারিখে রচিত ও প্রকাশিত। এ সালের এপ্রেল 
মানে কলিকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উহা! মঞ্চস্থ হইবার উপলক্ষ্যে এ্ররূপ আকারে গঠিত 
হইয়াছিল। বসন্তের গান কৰি নান! ছাঁচে রচিয়াছেন। ইহার প্রথম রূপটি কবিতা ও গানে, দ্বিতীয় 
রূপটি গানে ও তাচার টিগ্লনীতে রূপায়িত হুইয়াছে। এগুলি ঠিক নাটক! নহে, কবিত! ও তাহার 
ব্যাখ্যায় পূর্ণ, অভিনয়ের জন» ইহাকে নাঁটিকার অন্তর্গত কর! হইয়াছে, ঝাবাগুণ ব্যতীত নাটযগুণ 


শ্ুটীকৃত হয় নাই। 


৪১৮ দৃষ্টকাব্য-পরিচয় 
নটরাজ (খতুরঙগশাল| ) 


দোল পূর্ণিমার রাত্রে শাস্তি নিকেতনে নটরাঞ্জ নৃত্য, গীত ও কবিতার আবুর্তিযোগে অভিনীত 
হইয়াছিল। পরে ইহা নটরাজ খতুরঙ্গ*খল! নামে ১৯২৮ খুষ্টাঝে প্রকাশিত হয়। কবি নটরাজ 
সম্বদ্ধে বলিয়াছেন--প্নটরাজের তাগুবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক 
আবতিত হইয়! গ্রকাশ পায়, তাহার অন্ত পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মধিত হুইতে 
থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাঁকালের এই বিরাট নৃত)চ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে 
অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয় 'নটরাঞ্'' পাল! গানের এই মর্ম।” কবি ইছারই 
কয়েকটি গান, কবিতা! ও অন্ত গাঁন একত্র করিয়া 'খতুরঙ্গ' নামে প্রকাশিত করেন এবং তাহাই 
১৯২৭ খুষ্টাব্বের ৮ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে ক্রমাহয়ে কয়দিন অভিনীত হুইয়াছিল। এই ছুইটি 
পালাগনের প্রায় সমস্ত কবিতা ও গান 'বনবামীর' অন্তভূক্ত নটরাজ খতুরঙ্ষশালায় স্থান পাইয়াছে। 
'বনবাণীর' অন্তভূক্ত বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উতমব ১৯২৯ খুষ্টান্বের ১১ই আগস্ট তারিখে শান্তি- 
নিকেতনে অতিনীত হইয়াছিল। এই সব খতুনাট্যের তিতর খটুর আবাহন, ধ্যান, আবিঠাঁব ও 
বিদায়ের বর্ণনাগুলি গন ও কবিতার মধ্য দিয় রূপায়িত হইয়াছে। ধগুলির কাব্যোচিত গুণাধিক্য 
এক নৃত্য ও গান ছাড়া ইহার নাট্যগুণ আর বেশি বিকশিত হয় নাই। 

শাপমোচন 

যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন ক'রে 'রাঁজা' নাটক রচিত হয়েছে তারই আতাসে শাঁপমোচন 
কথিকাটি রচিত হইল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নান! গঁতিনাটিক! হ'তে সংকলিত। গন্ধর্ব সৌরসেন 
নুর সতায় গীতনায়কদের অগ্রণী ছিল, অনবধানে মৃদঙ্গের তাল কেটে গেল। অভিশাপে তাহার জন্ম 
হ'ল গান্ধার রা্রগৃহে অরুণেশ্বর নামে । কমলিক! নামে মদ্ররাজ কুলে মধুণ্রী স্বামিবিরহে কাতর 
হইয়া জম্ম লইল। অরুণেশ্বরের বীণার সত মদ্ররাঞ্জ কন্তার মালাবদল ঘটনাচক্রে ঘটিয়া গেল। 
বধু স্বামিগৃছে আসিল। স্বামীকে দেখিতে চাছিলে স্বামী অন্ধকার থেকে বলিল-_*আমার গানেই 
আমাকে দেখো । আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আস্বে পরে। নইলে ভূল হবে, 
ছন্দ যাবে তেঙে।” ক্রমে নান! বাধার ভিতর দিয়! উভয়ের মিলন সংসাধিত হইয়াছিল। ১৯৩১ 
খৃষ্টানদের ৩১শে ডিসেম্বর ও ১৯৩২ খুষ্টাষের ১লা৷ জানুয়ারি তারিখের রাঝ্সিকালে জোড়ামাকোর 
বাঁড়ীতে নৃতাগীত ও পাঠ সহযোগে ইহ! প্রথম অভিদীত হইয়াছিল। ১৯৩৩ থুষ্টাের ২৯শে ও 
৩০শে মার্চ তারিখে ইহা পরিবর্তিত আকারে পুনরতিনীত হইয়া গিয়াছে। ববির স্বভাবসিন্ধ 
লিরিক অংশই প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নাটাংশ চাপা পড়িয়াছে। সংগীতের দিকৃ দিয় বিচার করিলে 
তাহার কাব্যের নানাঙ্থান হইতে সংকলিত গানগুলি উপধুক্ত স্থানে প্রকাঁশিত হুইয়! নাটিকার 
সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে । 

কালের যাত্র। (নাট্য) 


(১) রথের রশি। মহাকালের রথের রশি জীর্ণ ও গ্রন্থিযুক্ত হই! কালের সাক্ষীরূপে যয়াল 
সাপের মতে! পড়ে আছে, রথ অচল। পাত্র পাত্রীদের মধ্যে সৈনিকদের প্রকাশতঙ্গীতে একটু নূতনত্ব 
দেখা যায়ঃ যথা” ্ 


বিশ্বকবি রবীঞ্জনাথ ঠাকুরের কাল ৪১৪ 


'আংটিয হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়ে গুলো 
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।' 
রাজা, মন্ত্রী, ধনী, ধনপতি, স্বীলোক, পুরোহিত, সৈনিক কেহই রথের রশিতে টান দিতে পারিল না। 
শুদ্রর! টান দিতেই রথ চলিল। কবি আলিয়! মীমাংসা করিলেন-_ 
"এই বেল! থেকে বীধনটাতে দাও মন--- 
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেগ না। 
* * যারা এতদিন মরে ছিল তার! উঠুক বেঁচে, 
যার! যুগে যুগে ছিল খাটে! হয়ে তারা৷ 
দাড়াক একবার মাথা তুলে।” 
এইটই রথের রশির ভিতরকার কথা। 
(২) কৰির দীক্ষা। ইহার নূতন শিক্ষা এইরূপ £-- 
গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে। 
ফল ফলে ন! রস না হলে। 
প্রাণের ধনই হলো৷ আনন্দ যাঁকে বলি রস; 
যেখানে রসের দৈগ্ত ভরে ন! সেখানে গ্রাণেগ কমণ্ডনু।" 
কবির দীক্ষার ইহাই মর্মকথ। 

(৩) রণযা্র। ("গ্রমধনাথ বিশ্ার কোন রচন| হইতে এই নাট্যদৃশ্ঠের ভাবটি কবি রবীন্ত্রশাথের 
মনে আমিরাছিল )। কালের যাত্র! নাট্যখানি ১৯৩২ সালের ১৬ই সেপটেথব তারিখে গ্রস্থাকারে 
গ্রাকাশিত হয়। ১১২৩ থুষ্টাবের নভেম্বর মাসে প্রবাসীতে রৎযাঞা৷ নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা 
প্রকাশিত হয়। “রথের রশি' তাহারই পরিবতিত ও আগাগোড়া পুনলিখিত রূপ। ব্তগান 
সংঞ্করণে কালের যাত্রার পরিশিষ্টর্ূপে রণযাক্রা নার্টিকাটি প্রবাসী হইতে মুদ্রিত হুইয়াছে। কবির 
দীক্ষার পূর্বপাঠ ১৯২৮ খষ্টান্দের মে মাপে মাসিক বন্ুমতীতে শিবের তিক্ষ। নামে প্রথম মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 

এই নাটিকাগুলি প্রাচীন জীর্ণ সংস্কারের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানগুলি যখন প্রথম আরঙ্ক 
হয় তখন রা, মন্ত্রী, গুরোছিত, ধনী, নাগরিক, নাগরিক ও সৈনিক সকলের মনেই ধর্মের আসল টান 
ছিল যাহার জন্য রথ চলিত, কিন্তু পরবর্তাকালে কালের অতিক্রমে যখন এগুলি জীর্ণ কুসংস্কার 
পরিণত হইন তখন এদের টানে রথ আর চলিপ না, যার' এতকাল উপেক্ষিত ছিল তাদের টানে রথ 
চলিল। যুগধর্মহ জাঁতির অগ্রগতি বুচনা করে, তাহাকে অবলঘন না করিলে মৃত্যু অনিবার্২--এই 
শিক্ষা এই নাটকাগুলির অভ্যন্তরে দেওয়া! হইয়াছে। গান ও গঞ্চের মাধ্যমে অতিণীত হইয়াছিল। 


চগ্ডালিক। 


সন্বঞ্জে কবি নিজে বলিয়াছেন যে, রাজেজ্রলাল মিত্র কতৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ 
সাহিত্যে শাদু লকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হয়েছে তাই *কে এই নাটিকার গল্পটি 
গৃহীত। এখানি ১৯৩৩ থুষ্টান্বের অগন্ট-সেপটেখ্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, 


৪২৪ দষ্টকাবাশ্পরিচয় 


এবং এ সময়ে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে কবি নিজে ইহার আভিনয়িক পাঠ 
দিয়াছিলেন। ইছার ৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিংমার্চ যাসে কৰি ইহাকে 
নৃত্/নাট্যে রূপান্তরিত করেন। প্রক্কৃতি জাতিতে চণ্ডালিনী হুইর়াও বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে ঘটনাচক্রে 
তৃষ্ণা জল দিবার সৌত্াগ্যলাভ করিয়াছিল। এবং সেই প্রথম দর্শনেই আনন্দকে লাভ কহিবার 
আশায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়! তাহার মাতাকে মন্ত্র্তি দ্বারা আনন্দকে তাহাদের গৃছে আকর্ষণ করিবার 
বন্দোবস্ত করিল। কন্ঠার নির্বন্ধীতিশয়ে জণনী বহুকষ্টে তীহাকে গৃহে আনিলে প্রকৃতির গ্ররুত 
আনন্দলাভ ঘটিল বটে, কিন্ত জননী মৃত্যু বরণ করিলেন। মধ্যযুগীয় মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অলৌকিকতব 
থাকিলেও কবি এ নাটিকাকে গান ও বাচনতঙ্গীর ভিতর দিয়া মনোহারিণী করিয়াছেন। 


নৃত্যনাট্য চগ্ডালিকা 


১৯৩৮ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু & সালের ১৮, ১৯ ও 
২০শে মার্চ তারিখে কলিকাতায় ছায়া রঙ্গমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে উহা! সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
১৯০৯ সালে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কপিকাতান শ্রীরঙ্গমঞ্চে গুনরভিনীত হইয়াছে । কবিতায় 
ও নাচগানে এই নৃত্য নাট্যখানি গঠিত। চগডালিকার আনন্দ দর্শনে মুক্তিলাভ ইহার মুল সুর। 
এথানি দৃশ্ত ও শ্রাব্য, পাঠ্য নহে। 


তাসের দেশ 


নাটিকাখানি ১৯৩৩ খুষ্টাববের অগস্ট-সেপটেগ্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির এক 

পুরাতন ছোট আাঢে গল্প অবলম্বনে ইহা! রচিত। বিদ্রোহী কৰি রবীন্দ্রনাথ সাহিতে)র সব ক্ষেত্র 
মধ্য দিয়া আমাদের স্থবির সমাজের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়াছেন। এ নাটিকাখানিও তাহারি 
অন্ততম ছিল। বিদেশীর আগমনে আমাদের মধ্যে যে জাগরণের আলোড়ন আপিল তাহ! তাসের 
ছবির রূপকের ভিতর দিয়া কবি দেখাইয়াছেন। সেদেশের লোকের! প্রাচীন চাল ও নিয়ম কানুন 
লহয়াই ব্যন্ত। বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম বেরিয়ে পড়ে'--এই নূতন শিক্ষা! সে দেশ 
গুনে নাই, তাই বিদেশ্ীর! তাস-দেশের অন্ত$পুরে সাড়! দিতেই জাগরণ পাকা হ'তে লাগুলো। তাসের 
রাজ! 'বাধ্যতামূলক' আইন চালাতেই নারীমহলে বাধ্যতামূলক বে-আইন' আরম্ভ হইল। উৎপাত 
আরম হইতেই ক্রমে তাসের দেশে অশান্তি দেখা দিল। নৃগুন শিক্ষায় বলিল-_ 

'্শীন্ত যেই জন 

যম তারে ঠেলে ঠেলে 

নেড়ে চেড়ে যায় কেবল, 

বলে তোর নাহি প্রয়োজন।' 
অবশেষে তাসের দেশের লোকের! হচ্ছামজ্ে নড়া-চড়া আরম্ভ করিল। ছুইথানি ০ গান ও কথার 
মধ্য দিয়! কৰি এই নাটিকাখানি মৃতিমতী করিয়াছেন। 


বিশ্বকবি রবীন্্রনাথ ঠাকুরের কাল ৪২৯ 
ৰাঁশরি 


নাটকখানি ১৯৩৪ খৃ্টান্ধের নতেম্বর-ভিসেম্বর মাসে গ্র্থীকাঁরে গ্রকাশিত হয়, তৎপূর্বে রী 

সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার কাতিক হইতে পৌব মাসের ভিতর দিয়! ইছা ধারাবাহিক মুদ্রিত হইয়াছিল। 
তিন অক্কে নাটকখাঁনি সমাণ্ত গানে আধুনিকতার নমুনা 

বলেছিল ধর! দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই। 

বীরপুরুষের সয়নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়ীই' ইত্যাদি । 
লেখায় আধুনিক গ্রকীশভঙগীর একটা নমুনাঁঁ“আঘু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে'। বিলাত 
ফের্তা৷ আধুনিক িভিলিয়ান সমাজের টি-পার্টি এন্গেজমেন্ট, শ্বীপুরুষের অবাধ মেলা-যেশা, 
প্রেসেন্টেশন, সাহিত্য56) সংলাপ। ভোজ ইত্যাদি লইয়। বাঁশরি, ক্ষিতীশ, পুরন্দর, সৌমশংকর প্রসৃতির 
একটা অম্পট জটল!। 


আবণগাথ। 


কবিতায় ও গানে বিরচিত একখানি বাদল-গান। কৰি বলিতেছেন বসন্তের পাখি গান করে, 
বর্ষায় পাখি উড়ে চলে। 'বর্ধার সবটাইতো কানন! নয়, ওতে আছে উরাঁবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃ- 
শ্রবার দৌড় শ্রাবণগাথা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্বের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়া ১১ই ও ১২ই অগস্ট 
তারিখে শান্তিনিকেতনে নৃত্যগীত সংযোগে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল । 


পরিশোধ 


নাট্যগীতিখানি 'কথা ও কাহিনীর পরিশোধ, নামক পর্ভকাহিমীটিকে নৃত্যাতিনয়.উপলকষেঃ 
নাট্রীুত করা! হয়েছে। সম্তই সুরে, ইহার তারিখ ১৯৩৬ খুষ্টাখের অক্টোবর মাঁস। শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্র ছাত্রীদের ও অন্ঠান্ত শিল্পীদের সহায়তায় ১০ই ও ১১ই অক্টোবর তারিখে ইহ! ভবানীপুরের 
আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়। এ সালের কাঁতিকের গ্রাবাণীতে 'পরিশোধ' নাটাগীতি আগা” 
গোড়া মুদ্রিত হইয়াছিল। বন্তত উক্ত নাট/গীতিতেই “শ্যামা নৃত্যুনাট্ের আদি কুচনা। এখাঁনির 
আখ্যান-অংশ রাজেনদ্রপাল মিত্রের গ্রন্থের মহাবস্তবদান-অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। 

বসেন বণিক অনেক সন্ধানে ইন্ত্রমণির হার সংগ্রহ করেছে এবং যাকে সে পরাতে চায়, 
তাঁকেই খুঁজে বের করুবে। বন্ধু বলিল এই হারের প্রতি রাজার চরের ল্য আছে। কোটালের 
চর তাকে ধরতে এলে সে ছুটে পালাল। শাম! রাঁজনটা বিখ্যাত সুন্দরী, তার প্রেমে প1গল বালক 
উত্তীয়। শাম! বজ্সেনের দেবকাস্তি মুর্তি দেখে মুখ। উত্তীয় শ্তামার আদেশে বলিল, ভার-অগ্ঠায 
বুঝি না বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার বরে প্রাণ দেখ--সেই মৃত্যুর বন্ধনেই 
তোমার সঙ্গে আমার মিলন হুবে। প্রহরীর ছার! কারাগারে তার মৃতু, হ'ল। বজ্জসেন ও শ্তামার 
মিলন সন্ভাবিত হইল। বজ্রসেন কিন্ত কি উপায়ে তাহাকে প্রহরীর কাছ থেকে উদ্ধার করিল, এই 
প্রশ্নের উত্তরে জামিল যে তার জন্য উত্তীয় প্রাণ দিয়েছে, তখন বজসেপ স্ামাকে সাংঘাতিক আঘাত 
করে চলে গেল। কিন্তু শ্তামার প্রতি প্রেম সে ভুলতে পারুণে না। শ্ামাকে ডাকৃতে লাগল 
স্যালোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্ঠাম! হঠাৎ আবিতূত হ'য়ে বল্‌লে-_'তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের 
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মধ্যেও করুণ। ছিল, অমি মরণের ঘবার থেকে তোমার কাছে,ফিরে এসেছি।' বজ্্রসেনের মনে ধিক্কার 
জাগৃূল। বল্‌লে চলে বাও'। শ্থাম! প্রণাম করে চলে গেল। 


শ্যামা 


নৃত্যনাট্যখানি ১৯৩৯ খুষটাব্ধের অগস্ট-সেপটেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপুধেই 
ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ ও ৮ তারিখে নাটিকাটি কলিকাতায় প্রীরঙ্গম্চে অভিনীত হুইয়াছিল। 


মুক্তির উপায় 

রবীপ্র রচনাবলীতে বলা হয়েছে যে এই প্রহসনটি 'অলকা' মাঁসিক পঞ্রের প্রথম বর্ষের প্রথম 
সংখ্যাতে ( ১৯৩৮ খু্টাবের সেপ টেম্বর-অক্টোবর মাসে ) মু্রিত হইয়াছিল। গল্পগুচ্ছের 'মুজির উপায়' 
গল্লাটি অবলম্বনে প্রহ্সন্টি রচিত, ইহার অভির নাই | কবির লেখার মুন্শীয়ানা থেকে 1 থেকে এখানি 
বঞ্চিত হয় নি, দৃষ্টান্ত-দ্বিতীয় গুরুধাম দৃশ্তে ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ এবং গুরুর প্রশ্নের উত্তরে পুষ্প 
বলিলেন- “ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙ! কুলে হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে 
দেখছেন, এত বড়ো! বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদ। কোম্পানি মুন্ুকে আর পাবেন না। কোনোদিন গুর 
মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল--গুরুর আশ্মবাদে চি মাই নেই।” তৃতীয় দৃহ্ে 
বঠীচরণ পুষ্পর কথাবার্তায় পুষ্প বল্ছে-__ণথবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত 
বছর থেকে--সংসারের ছুনল! বন্দুক লেগেছে তার বুকে, ছুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একট! বিয়ে 
করুলে পুরুবের পা পড়ে ন! মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরেঃ আর ছুটো বিয়ে করুলেই 
ছুজোড়া মল বাঁজতৈ থাকে ওদের পিঠে, শিরদাড়। যায় বেঁকে ।” চারটি দৃস্তে 'মুক্তির উপায়' 
সম্পূর্ণ। সন্ন্যাসী গুরুকরণের নেশায় সংসারে যে অনর্থ ঘটে তাহার চিত্র ইছার মধ্যে হাসির তর 
তুলিয়াছে। ফকির ও মাখন মুক্তির উপাঁর অন্ষণে যে লাঞচন! ভোগ করিয়াছিল শেষ দৃশ্তে পুষ্পর 
কৃপায় তাহাদের ছাড়া ঘরে বধার্থ মুক্তির উপায় মিলিয়। গেল। কি করিয়া তাহা ঘটিল প্রহসনের 
পাঠকরা বলিয়া দ্িবেন। দুইখানি গান যথাস্থানে স্থান পাইয়াছে। কি বাক্যবিস্তাসে, কি সংলাপের 
কৌশলে গ্রহনকার এখানির মধ্যে নুতন পথের ষথেঃ্ ইঙ্গিত করিয়াছেন। 





নাট্যসাহিভ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্কাবিনোদের কাল 
(১৮৯৪--১৯২৬ ধা ) 


ক্ষীরোদপ্রসাদ গৈরিশধুগের একজন প্রভাবশালী নাট্যকার ছিলেন। গিরিশ-ব্যতিরিক্ত 
রঙ্গমঞ্চে ইহার নাটকগুলি অভিনীত হুইয়াছে। নাটকের তৎকাল প্রচলিত গড্ডালিক! শোতে গা' 
ভাসাইলেও নাটককার বৈশিষ্ট্যবিহীন নহেন, পরবতাঁ নাটকীয় বিশ্লেষণে তাহা কথিত হুইয়াছে। 

কাহিনীর চমৎকারিত! ও রহস্তাবৃত বিষয়বৈচিজ্্য ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য । সকল স্থলে 
এগুলি যে ক্রুটিশৃ্ভ হয় নাই, বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার উল্লেখ আছে। দেশাত্মবোধ- প্রধান নাটকগুলির 
মধ্যে বুগাধ্দেন থে আছে, বিদ্ধ চারিজ্রিক বৈশিষ্ট) সর্বত্র পাওয়া যায় লা। তাবের অগভীরতা 


ক্ষীরোদ প্রপাদ বিগ্তাবিনোদের কালু ৪২৩ 


তাহার অনেকগুলি নাটকে দেখ! গিয়াছে। অন্তর্থন্ব খুব কম নাটকেই আছে। ভাষার রমগীয়ভা 
প্রায়ক্ষেত্রেই দেখ! গিয়াছে এবং সর্বত্রই উহা ভাবের ভে'তক, আড়ষ্টতা নাই বলিলে চলে। 

নাটক, নাটিকাণ গ্রহসন সকল বিভাগেই ক্ষীরোদপ্রীসাদ হস্তক্ষেপে করিয়াছিলেন, এবং যেখানে 
যাহা কিছু নূতন পাওয়! গিয়াছে তাহার উল্লেখ পশ্চাৎ লিখিত তালিকার মধ্যে পাইবেন। 

অস্তর্থন্য পূর্ণ সংলাপ যে নাটকের প্রাণ তাহা শেষজীবনে ক্ষীগোদ প্রসাদ নাটাচার্য শিশিরকুমার 
ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসিয়! ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তীহার লিখিত সংলাপে 
কাজের কথা ছাড়া বাজে কথার ফোড়ন নাই বলিলেই চলে। 


ফুলশয্যা 
নাঁট্যকারের প্রথম নাটক, অধিকম্থানে অমিজ্রাক্ষর ছন্দে ও অল্ল স্বানে গঞ্জের মাধ্যমে লিখিত 
হইয়াছে। ১৮৯৪ খুষ্টাব্বের ২র! মে তারিখে প্রকাশিত এবং ১৮৯৫ থুষ্টাকের ৩১শে অগস্ট তারিখে 
এমারেন্ড থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। ছন্দের সাবলীল গাঁত বাধাপ্রা্ত হুইয়াছে। 
নাট্যকবি তখনও ভাষাঁর উপরে ছন্দের মোহজাল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। নৃতন প্রকাশভঙ্গীর 
নমুনা এইরূপ £--( তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্ত ) 
“জীবন ফুলের তোডা--স্তবকে স্তবকে 
আশ! ফুল ফুটে তার শিরে--পুকাইয়া 
যায়, কিন্ত পড়ে নাত বরে।” 
“এ হাদয় মন্দারের শীত- 
ছায়াতলে ক্ষুদ্র বালিকায় দিয়া থে 
মহাবাহু পাশে বেড়ি, বিপুল উরস-. 
বর্মে দিয়ে আচ্ছাদন, ক্ষুদ্র বালিকার 
রেখ' প্রাণ।” 
এই ছুইটি মাত্র দষটান্তে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে এই নবীন নাট)কার ক্রণশ ক্ষমতা" 
শালী নাট্যকার হইবেন। , 
পূর্ীরাজ ও সঙ্গরাজের ভ্রাতৃবিরোধিতাকে কেন্ত্র করিয়া এ নাটকের না্টক্রিয়া এক কুছেলিক। 
জালের তিতর দিয়া কিরপে তাহাদের মিলনে পর্যবসিত করিল তাহারই ছবি অম্পষ্টতায় পাঠক বা 
দর্শকের চিত্তকে নিপীড়িত করিয়াছে । ভার" বীণা, কমলার জাতিন্বপ (০5) উপতোগ্য। 
নাটকের গানগুলি কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাটকের ফুলশয্যা নামকগণের 
সার্থকতাও স্পন্টীকৃত হয় নাই। 
প্রেমাগ্রলি 
মাটিকাখানি ১৮৯১ খৃষ্টানদের ১৮ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত, কিন্তু অতিনীত হইবার সংবাদ 
নাই। মহাভারতীয় শাস্তিপর্ব হইতে ইছার আখ্যানতাগ মংগৃহীত। প্রাচীন বাঙাল! নাটকের অ্ব- 
্ত ভেদ প্রথা এ নাটিকায় অনুন্থত হইয়াছে। গপ্ভের মাধ্যমে এখানি বিরচিত। নুতনতর 
প্রধাশভর্গী স্থানে-স্থানে আছে, তাহাদের ছুই-একটি নমুনা! এইনূপ £-( ১ম অধ্ধ, ১ম দৃণ্ড) *নর্ড/- 
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ভোগের গ্রধান ফল হচ্চে নারী | তবে এমন ফল পাছে "পচে যায়, এ্রইজন্ঠ তগবান তার তিতরে 
একটু প্রাণ দিয়ে রেখেছেন।' ( ১ম অন্ব, ২য় দৃশ্য )--“ভজীবনীশক্তি নিয়ে বয়স নির্ণর । যার জীবনী- 
শক্তিতে সহম্র সহত্র প্রাণ অন গ্রাণিত সে ঘুবা, না যে নিজের প্রাণ নিজে রক্ষা করূতে পারে না লে 
যুবা।' নাট্যকার এই নাটকের উৎসর্গপত্রে বলিয়াছেন--*শাস্তিপর্ের একস্থানে নারদের দুর্দশা কথ 
লেখা আছে । সেই মূল স্থ্র ধরিয়া মনের সাধে বথেচ্ছ লিখিয় নারদকে বানর নাচাইয়াছি। কাজটা 
গঠিত হুইয়াছে, কিন্ত কি করি বাঙ্গালা নাটকে নাচ না! থাকিলে নাটকত্ব হয় না নাটাকার 
অরসিক পর্বত মুনিকে ও প্রেমিক নারদমুনিকে ঘটনাচক্রের আবর্তনে মতো্যর নারীমৃদ্তিরই পদতলে 
প্রেমাঞ্চলি অর্পণ করাইলেন। ইহার আত্যন্তরিক রঙ্গরস অত্যুক্তিদোষে কটুত্বে পরিণত হুইয়াছে। 
প্রেমনিবেদনটি অটিলভার মধ্যদিয়া রম পরিবেশনে বাঁধা! পাইয়াছে। ইহার মুকুমারী, রমা অনার্দন, 
ললিতা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়! মৃতত। গানগুলি মহাজন পদাবলীর ভিতর দিয়! মধুর। নাটিকাকার 
এই নাটিকাতে প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়।ছেন যে “বিধাতার বিধানে যে দিন কঠোরক্তা৷ ঘুচিয়া গ্াণে 
রস প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন থেকেই নারীর হৃষ্টি ও সংসার আনন্দময় হইয়াছে, প্রর্কতি ভাই বিশ্ব- 


বিজয়িনী । 
আলিবাব৷ 


ইহাকে দৃশ্বকাব্য প্রণেতা রঙ্গনাট্য বলিয়াছেন, কিন্তু এটি নাঁটিক! জাতীয়। ১৮৯৭ থুষটাবের ২০শে 
নভেম্বর তারিখে ক্লানিক রঙ্গমঞ্চে ইহা প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। আরব্য উপন্তাস হতে ইহার 
গল্লাংশ গৃহীত হইলেও কল্পনার উপচৌকনে নুতন সাঞ্জে ইছা দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। 
নাচ-গান ও হাল্কা রস-রসিকতার ভিতর দিয়! রূপায়িত হইয়া এই নাটিকা পাঠক অপেক্ষা 
দর্শক সমাজের মধ্যে এককালে বিশেষ সাড়। তুলিয়াছিল। ইহার সংগীত বিতাগে নাট্যকার 
ব্যতিরিক্ত গিরিশচন্দ্র, অতুলরুষ্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতাদের অবাধ হস্তক্ষেপ ছিল: না্টিকার 
গীতবাহুল্য নৃতাছন্দে দোপায়িত হইয়া! ঘখনকার নাটক প্রধান রঙজমধ্চে এক নূতন আবহাওয়ার 
সি করিয়া দর্শকসংখ]া দিন-দিন বাড়াইয়! তৃলিয়াছিল। গানগুলির বাণী ফারণী, উদ্ধ হিন্দী ও 
বাংলা মিশ্রিত হইয়া নূতন তাবলোঁক গড়ি! তুলিয়াছিল, যদিও আবুহোঁসেনে গিরিশচন্ত্র ইহার পথিক 
ছিলেন ক্ষীরোদ গ্রসাদ এ নাটিকায় তাহার উৎকর্ষত| আনিয়াছেন। আলিবাবা ও ফতিম! পরস্পরের মধ্যে 
লগ্োধনে নিচুদরের রস-রলিকতার একধেয়েমি দেখা যার, কোন কোন দর্শক বা পাঠক উহ। বিরক্তিকঃ 
মনে করেন। সংলাপ ও ম্থগতোক্তির বাণীগুলি যেন ওজন করিয়া বসানো হইয়াছে, কতকগুলি 
আস্তরিকতাপূর্ণ। দৃ্ঠান্ত শ্ববূপ-_দ্বিতীয় অঙ্গের প্রথম দৃষ্তে মরজিন] ও ছসেনের সংলাপটি এই জাতায়। 

“হুসেন--দেখ মর্জিনা, সাজ আমার যে আনন্দ-- 

মর্‌--তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই। 

হসেন--দেখ মর্জিনা. 

মরৃ--তা1 হলে সিরাজি 

₹সেন আল্লার কিরে, আমি আহলাদে চোখে কিছু দেখত পাচ্ছি না। 

মর্‌্--ওঃ, তা হ'লে দেখছি--কীঞ্জি |" 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্কাবিনৌদের কাল ৪২৫ 


কাশিম মোহর লইয়া বাড়ীতে না ফেরায় উদ্বেগ-আশঙ্কার মধ্যে সাকিনা, আলি ও মর্জিনার 
যৌথ সংগীতটির হটগোল অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করিয়াছে । এখানে গানটি না দিলেই ভাল হইত, 
তবে গঁটি সাঁকিনা বিবির ভ'বধ্যৎ জীবনের ইঞ্জিত হইলে অন্ত কথা | মেট ৩৬ খানি গান আলিবাবার 
গ্রাণ। মরে বাঁজিয়! উঠিয়া হৃত্] যখন ছুলিতে থাকে তথনই তাহার প্রত সাড়া পাওয়া যায়। 


প্রমোদরগ্রন 

নাটকাখানি রঙ্গরসের মধ্যে রূপায়িত হইলেও কেজ্জগত গাতীর্য হারায় নাই। ১৮৯৮ খুষ্টাব্ের 
২&শে সেপটেম্বর তারিখে বেঙ্গল বিয়েটারে ইহা অতিনীত হুইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে রঙ্গনাট্য 
বলিয়াছেন। প্রথমেই অদুষ্ট বালিকাদের প্রস্তাবন! সংগীত আছে, এটি মন্দ নছে। ফুলশয্যা নাটকের 
অমিত্রাক্ষরে অকৃতকার্য হুইয়া নাট্যকার এখানিকে গঞ্চের মাধ্যমে প্রকাশিন করিয়াছেন। নৃতন 
প্রকাশভঙ্গী ছুইটির নমুনা এইরূপ £-( ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্ধ) (বুড়ী অয়ন্তীকে দেখিয়া) 'সে কথা 
শুনতে তোর পের্মাইয়ে কুলুলে হয়।, ( ওয় অন্ধ, ওয় দৃশ্ত ) “হ্যা ভাই, সর্বব্যাপী ঠাকুর, চৌন্দতৃবনে 
যার বিরাট অঙ্গ কুলিয়ে ওঠে না, সে কোথায় পালিয়ে যাবে বল্‌তে পারিস্‌। পৃথিবীর নদী সাগরে যায়, 
সাগর কোথায় যায়? আমার ঠাকুরের কি পালাবার যে! আছে, সে আপনার জালে আপনি বাধ1।" 

গ্রমোদ অরুতজ্ঞ সংসারের গতি বীতশ্রদ্ধ হইয়! প্রাণের বন্ধু রঞ্জনের সহিত নিত রাজ্য অবস্তীপুর 
হইতে হিমালয় প্রদেশে প্রস্থিত হইল। ঘটনাচক্রে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিলেও উতয়ের প্রাণের টান রহিয়া 
গেল। নরদ্বেষী বন্ধুদ্বয়কে শিক্ষা দিবার জন্য হিমালয়ের অধ্ষ্ঠান্জী দেবী জয়ন্তী এক মায়াজালের 
সৃষ্টি করিলেন। কিরুপে এ্র মায়াজাল ছিন্ন করিয়! গ্রমোদ শাস্তি ও রঞ্জন মুক্তি লাত করিরাছিল 
নাটকের পাঠক বা দর্শক মাত্রেই তাহ! অবগত আছেন। সংগীত বিভাগে নাটিকাকার পারদ শিতা 
দেখাইয়াছেন। কতকগুলি সংগীত বিখযাত হইয়াছিল। তিন অক্কে নাটিকাখানি সমাঞ্ত। 


কুমারী 


নাট্যকাব্যখাঁনি ১৮৯৯ খুটাবে প্রকাশিত ও তৎপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হুইয়ীছিল, 
অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। নাট্যকার প্রাচীন পদ্ধতির বাঙ্গাল! নাটক রচনার পক্ষপাতী, তাই 
তাহার অধিকাংশ নাটকে গ্রস্তাবনার হিড়িক দেখ! যায়। গ্রকাশতঙ্গীর নৃতনত্ব ইহাতেও আছে; 
যেমন (দ্বিতীন্ন অক্কের প্রথম দৃশ্ে ) প্রাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া দীনদাস লক্মীকে বলিয়াছে--.প্রাণ 
বড় নট্খটী বউ, বড় নট্খটা--বড় ঝঞ্চাট আমি তোরে বৌঝালুয, তুই আমাকে বোঝালি, লে ত বুঝবে 
না-সে পরের ছেলে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তারে রাখতে হ'লে ত খোরাক চাই।” পস্্ী 
তদৃন্তরে বলিল--'তা হ'লে কি কর্বি?” দীন বলিল--/যেখান থেকে এসেছে সেইখানে পাঠিয়ে দেব।' 
(দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তে ) দেবকন্তার মর্তেয আসা সম্বন্ধে সংলাপের একস্থানে আছে--“ভূলে 
গিয়েছে কমলের অবস্থান পঙ্কে, গোলাপের অবস্থান কণ্টকে | দেবনন্দিনী কক্ষচ্যুত তারকার মত 
সমীরে সাতার দিয়ে এই মা আকাশ-সাগরের এ কুলে উপস্থিত হয় না, তার আগমন অন্ত পথে । 
সেই মহাপথ ব্যতীত দেবতার মতে] আস্বাঁর অন্ত উপায় নেই। সে মহাণ্থ মাতৃগর্ত 

নাট্যকার ব্রাঙ্ষণ ও গুরু ংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধগুলি ক্রমশ কুসংস্কারে 
পরিণত হুইয়। হচ্দুসমাঁজের কিরূপ অনিষ্টলাধন করিয়াছে। ত্রাক্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-শুদ্র তেধে বর্ণগত 


৪২৬ ,  দ্রশ্তকাব্য-পরিচয় 


জাত্যাভিমান সমাজের মধ্যে অষ্পৃষ্ঠতা দোষ আনিয় দিয়! প্রায়শ্চিন্তবিধান গ্রনৃতি দ্বারা কিরপে 
জাতিকে অধঃপাতে লইয়! যাইতেছে 'কুমারী' দৃষ্ঠকাব্যধানি যোগশাস্থকার নাস্তিক চূড়ামণি পতঞ্জলির 
মতবাদ লইয়া এ সমস্তার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সফলতা! লাভ করে নাই, কারণ 
সংঘাতগুলি প্রতাক্ষ না আসিয়া পরোক্ষভাবে আসিয়াছে। দু্তকাব্যখানি নাটক হিসাবে তাই 
পাড়ায় নাই। 
জুলিয়া 

নাটকখানি ১৯০০ খৃষ্টাবের ২৪শে জাহুয়ারি তারিখে প্রকাশিত কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৯৯ খুষ্টাবের 
৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মিনারভা থিয়েটারে ইছার প্রথম অভিনয় হইয়! গিয়াছিল। বোগ্দাদের 
কালিফ হারুন-আল্-শীদ অপত্য নির্বিশেমে গ্রজাপালন করিতেন এই কিংবদস্তী এই নাটকে সার্থক 
হুইয়াছে। 'ঈশ্বর' যা করেন মঙ্গলের ভন্ঠ আজির নির্দেশিত এই মহাঁবাক্য ভুলিয়া, গানেষ, বাহার, 
আবদুল গ্রভৃতি প্রত্যেকের জটিলতাপুণ সংকট-বহুগ জীবনপথকে কিন্ধূপে জয়বুক্ত করিয়াছিল তাহা 
এই নাটকের আত্যন্বরীণ রূুপ। নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি নির্ধাততাবে সম্পাদিত হয় নাই, 
কেমন একটা অতিশয়োক্তি ও মন্থয়তার ভিতর দিয়! ইহা পরিচালিত হইয়াছে যে তাহাতে দর্শক বা 
পাঠক নিরছুশ আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। এটি নাট্যকারের বিস্তাস দৌষেই ঘটিয়াছে। 
গন্ভের মাধ্যমে ইছা গ্রকাশিত। বাঙ্গালার সহিত ফার্সী ও উদ শব কি সংলাঁপে কি সংগীতে সর্বত্র 
দেখা গিয়াছে। চরিঝ হিসাবে ভুলিয়া মানবী, গানেম আদর্শবাদী, বাহার খেয়ালী ও রুতজ্ঞ, আবহূল 
ছুক্ঞেয় মায়াবী। 


বজ্বাহন 


ন!ট/কাবাথানি ১৯০০ খুষ্টাবের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত 
তৎপূর্বে ১৮৮৯ থুষ্টাব্ষের ২৬শে অগস্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে অতিনীত হইয়াছিল। নাটাকার 
ইহার অন্তর্গত নাগরাজ অনন্ত ও নাগ কন্তা উলুপীর কথাবার্তার মধ্যে বিচিত্র প্রকাশতঙ্গী প্রবেশ 
করাইয়া একটা বিজাতীয় অনার্ধগন্ধ প্রবাহিত রাথিয়াছেন, এবং তাহাই নাটকটার একটা বৈশিষ্ট্য 
হইয়াছে । নাটকের একটি প্রকাশভঙ্গী এখানে উদ্ধৃত হইতেছে, পেটি কি চমৎকার! বক্রবাহন ও 
চিত্রাঙ্গদার সংলাপের মধ্যে অন্ন কেন চিন্রাঙ্গদাকে মণিপুর রাজ্যে একবার দেখিতে আলিবেন না 
সেই আশা সম্বন্ধে বক্রবাঁছনের প্রশ্নের উত্তরে চিত্রাঙ্গগ। বলিতেছেন--( প্রথম অঞ্ষের যষ্ঠ দৃশ্তে ) 
“বালক! জীবনের বহুদিন অতিবাহিত বরে দিয়েছি, আশার প্রবল প্রবাহে পলকে পলকে উখ্খিত 
নিপতিত হয়েছি । এখন নিরাশার অবসাদ । মুখী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নই, এতকাল 
তোমাকে পাঁলনও তো করেছি, তাঁর এ পুরষ্কার কেন? এ বিষম শত্রুতা কেন?” নাটকখানি তৃতীয় 
অন্ক পর্যন্ত বিভ্ৃত, নাট্যকার সমান চালে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই অন্কের দ্বিতীয় দৃশ্তে 
ইলাবস্ত ও বন্রুবাহনের সংল'পে ভ্রাতৃন্েছ, পিতৃতক্তি, ক্ষান্রধর্ম, মাতৃআজ! যুগপৎ ক্রিয়া সম্পাদন 
করিয়া শিশু মণ্তিফে প্রৌঢের বিচারণা আনিয়া দিয়াছে । নাটাকারের মাত্রাজ্ঞান ভাব বস্তায় কোথায় 
তানিয়া গিয়াছে । অন্পষ্টতার ভিতর দিয়া নাটকের উপসংহার করা হয়েছে। অঙ্গনের নিধন ও 
পুনজাঁবন লাভ, মৃত ইলাবস্তের বালকরপী কৃষসহ পুনরাবিরাঁৰ কুছেলিকার আবরণে ঢাক! পাঁড়িয়াছে। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্তাবিনোদের কাল, ৪২৭ 


১৪ খানি গানের মধ্যে-“পাখি! এই যে গাইলি গাছে। কেন চুপ দিঙ্গি, ঝৌঁপে ডুবে গেলি, এসেছি 
যেমন কাছে। এখনো ফোটেনি তারা, এখনে! সুধার ধারা ঝরেনিক পাখী ধরণীর গায় আকাশেই তরা 
আছে 1”--এই গানথানি আজও যেন রঙগভূমির প্রেক্ষাগৃহ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে শুন! গিয়া থাকে, 
এমনি তাহার প্রভাব ! বাকিগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে । একটা স্থান ছাড়া সবটাই গণ্ডের মাধ্যমে লেখা। 


সপ্তম প্রাতিম! 


নাটকখানি ১৯০২ খুষ্টান্বের ১৯শে জুলাই তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
নাটকের মধ্যে প্রস্তাবনা ( 9:019886 ) রাখিবার ঝৌক ক্ষীরোদ প্রসাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, 
এ নাঁটকখানি তাহারই একটি নিদর্শন। একটা অলৌকিক স্বপ্রবৃত্তান্ত ইহার ক্রিয়াকলাপ । 
দৈবীশক্তি সম্পন্ন পল্সনীত নামীয় ব্রাক্ষণ ইহার অধিনায়ক এবং কাশ্মীরের শ্রেশঠীপুভ্র মিহির ও মন্দুরার 
শ্রেনীকন্ত। ছায়া যথাক্রমে ইহার নায়ক-নায়িকা । 

পুরুষোত্তমের শেষ উক্তির মধ্যে নাটকের সমন্ত-পুরণের চেষ্টা হয়েছে, তাহা! এইরূপ $-- 
*_বুঝলুম এ সংসারে খণ পরিশোধ হয় না। জননী সত্যবতী, আমি এখনও আপনার নিকট খণী) 
ভীবনের শেষ দিন পর্বস্ত প্রত্যুপকারের প্রয়াস পেলেও ন্বগাঁয় গোকুলচাদের প্রথম উপকার বলবান 
থাকৃবে।” পদ্মনাভ এই বথার উত্তরে বলিলেন--বিষম সমস্তা ! যখন খণই স্বীকার কচ্চ না তখন 
আর পরিশোধের কথা কি করে তুলি ? প্রকৃতি চিরদিনই কৌশলময়ী--প্রর্কতি সর্বত্রই বিজয়িনী |” 
কেমন একটা 'গ্রহেলিকার আবরণের ভিতর দিয়া নাটকখানির গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাই 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাটাকার হুইয়াও শেকপীয়রের মতো! মধ্যধুগী কিমিয়! শক্তির খেগা দেখাইয়া 
লইলেন ও সগ্ডম প্রতিমার অলৌকিক রহস্যও যথাস্থানে উদ্‌ঘাটিত করিলেন। গগ্ছের মাধ্যমে এই 
মিলনাত্মক নাটকথানি লিখিত। ন্লোতোবেগ স্থানে-স্থানে মন্থর হইলেও অগ্থপভোগায হয় নাই। 

নৃতন প্রকাশতঙ্গীর ছুই-চারিটি নমুনা-(২য় অঙ্কের ১ম দৃষ্ত) মাতার সহিত সংলাপের 
একাংশস্-তুমি আমার মা'তো। বোন, আর আমি তোম!র বাব'তো! ভাই ।' ববন্ধু-ক্ন্ধু কি? হাহা 
বন্ধু বল! যেতে পারে বটে। জগৎপতি হরিকেও ত লোকে দীনবন্ধু বলে। গোকুলচাদ আমার 
সেইরূপ বন্ধু ছিলেন।' ( ৪র্থ অঙ্কের »ম দৃশ্ত)-_পুভ্রের কতব্যপালন কত্তে গিয়ে আমি পুরুষের 
কতব্যে উপেক্ষা করেছিলুম।' (৫ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে )--'আপনি অনেকক্ষণ ধরে বাতাসের সঙ্গে 
কথা কচ্চেন কি না তাই বল্ছিলেম। বাতাসটা! মুটে মদ্থুর বৈত নয়-আপনার কথ! বয়ে এনে আমার 
কাণে পৌছে দিতে পারে আর আমার কথা ঘাঁড়ে করে নিয়ে গিয়ে আপনার কাণে তুলে দিতে পারে 
-”ওর সাধ্য কি যে আপনার মহ! নিগৃঢ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তার ওপর আপনি বড় বড় সমাস 
সন্ধির বোঝায় বেচারীকে এমন ব্যতিব্স্ত করে তুলেছিলেন যে কাপতে কাপতে গিয়ে সে আমার 
ছোট্ট কাণটির তেতর লুকিয়ে পড় ল।' "আমি তমন লোহায় বেধেছিলুম--বেধে পালিয়েছিলুম। 
কিন্ত চোখের চুগ্ধকে টান্লে, রূপের বিদ্যুতে গলালে।' এই প্রকাশতঙীগুলির নুতন ইতঃপূর্বের 
মাটন! হিত্যে দেখা যায় নাই ! ইহাতে বাগৃবৈদদ্ধয ও কবিত্ব একসঙ্গে পরিবেশিত হুইয়াছে। 

ইহার থাণডারী, চুন্ডিরাম, হরজনদাস তিনটি চরিত্রেই নাট|সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। নাটকারের 
এ মিপুণতা৷ উল্লেখযোগ্য । গল্ুয়া! চরিআটিও লক্ষমীয়। (তৃতীয় অথ্ধের ২য় দৃশ্তে ) মায়া ও গদদুয়ার 


8২৮ দৃখুকাব্য-পরিচয় 


সংলাপের মধ্যে গন্ধুয়ার--'দেখ খাওয়া! ছাড়! আমার আর, কোনও কথ! মনে থাকে না,--এই শুনি 
এই ভুলে বাই, সদাই অন্যমনস্ক । একদিন শুনবে তবে? এই গরুর গ|ম্লায় জাব.ন! দিতে গিয়ে 
ভুলে নিজের গালেই পুরৃতেছিলুম, পাঁচ সাত গরাস মুখে পোর্বার পর যখন আর মুখে ধরে না, 
তখন হুস্‌ হ'ল যে তাইতো কর্চি কি? এযে সড়, সড়, করে ওলেন! গলায় বাদে।' সংলাপের 
এই সামান্ত অংশেই গন্থুয়াকে স্পষ্ট চেন! যায়। নাটককারের ইহাই বাহাছুরি। 
সংগীত বিভাগে নাটাকার নাটকীয় চরিক্রের মনোভাব অন্্যায়ী গান রচনা করিয়াছেন। 

বৈশিষ্ট্য এই পাত্র ভিন্ন অন্ঠের মূখে উহ গাওয়াইলে মানাইবে না, এমনি গানের নিপুণত। 

এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্তে ছায়ার সহিত পুরুযোত্তম ও রন্ধিণীর পুনমিলনটি নাটকীয় তাবে সম্পন্ন 
হয় নাই। 


সাবিত্রী 


পাঁচ অন্কে সমাপ্ত নাটক। এই পৌরাণিক দুশ্যকাব্যখানি ১৯*২ খুষ্টান্দের ৫ই অক্টোবর 
তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার এই গান্ভী্ধপূর্ণ নাটকখাঁনিকে তুর, 
মালিনীর লঘু রসালাপপূর্ণ সংলাপের দ্বারা রস বৈচিত্র্য দেখাইতে যাইয্না প্রাচীন নাটকের গতাঙ্ত- 
গতিকতায় গ! ঢালিয়! দিয়াছেন। তাপসকুমারগণের সংলাপে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখ! গিয়াছে। 
মহাভারতীয় যুগের সাবিআ-মত্]বাঁনের কথার মধ্যে উনবিংশ শতকের বিদ্তাসাগরীয় উপক্রমণিকা 
কথ পাড়ির। ভূয়োদর্শনের পরিচয় দেন নাই। নাট্যকারের ত্রান্ষণপণ্ডতিত বংশে জন্ম গ্রহণের বু 
নিদর্শন নাটকখানির মধ্যে পাওয়া যায়। গপ্ভের মাধ্যমে লিখিত হইলেও ভাবার শুদ্ধি ও কাব/শান্ 
মন্থন করিয়! সংস্কত শ্লোকের প্রাবল্য নাটকখানিতে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

লিরিক্‌ কবি রবীক্ত্রনাথ তাহার কোন ফোন দৃশ্তকাব্যে সংস্কৃত ক্লোকের ব্যাপারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
মন্ডো! কার্য করিয়াছেন, তবে সময়ের তারতমে; ও উপযোগিতার ভাগিদে সেগুলি রবীন্জরনাথের হাতে 
অনবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছিল। সাবিত্রী নাটকের গানগুলি মধুর না হইলেও দর্শক বা পাঠকের 
অতৃপ্তি আনে নাই। 


বেদৌরা ( অপেরা ) 


নাটিকাখানি ১৯৪ খুটাঝের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছে। 
আরব) উপন্াীসের এক কাহিনীকে নাটিকায় রূপান্তরিত কর! হইয়াছে, এখানি মিলনাত্মক কমেডি। 
বিবাহ করিতে অনিষ্কুক খালেদান রাকুমার কমরলজমান ও সৌনারধের গর্বে ক্কীতা৷ বলিয়া! বিবাহে 
অনম্মতা চীনদেশীয় রাকুমারী বেদৌরা! যথাক্রমে দানহাস অগ্গর ও মৈমুনী অপ্দরা কতৃকি জাহুবলে 
কিরূপে পরস্পর সন্গিলিত হইয়াছিল নাটিক! তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে । গন্ভের মাধমে ২*খানি গালে 
ইহা রূপায়িত। নাট্যমংঘাত অপেক্ষা বর্ণনার কৌশল নাটিকাকার বেশি দেখাইয়াছেন। গানগুলির 
বাণীতে কিছু নূতনদ্বের আন্বাদন আছে, নুরে সেগুলি কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল জান! যাঁর নাই। পাঁচ 
অন্ক পর্যন্ত এখানি বিভূত। নাটিকাকার পথিক ও উদ্চানপালক চরিক্র্বয়ে নুতন জাতিরপের শত 
করিয়াছেন। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্তাবিনোদের কালু ৪২৯ 


প্রতাপ-আদিত্য 


এই এতিহা্িক নাটকথানি ১৯০৩ খুষ্টান্বের ১৫ই অগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছে। ১৮৯৫ সালে প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব ব্যপদেশে বাক্ালার স্বদেশী আন্দোলনকে 
কেনে বাঁধিয়া বাঙ্গালা রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন দেশের মধ্যে যে আলোড়ন আসিয়াছিল রঙ্গমঞ্চের 
দিক থেকে দেশমাতৃকার পৃজায় ক্ষীরোদগ্রাসাঁদের এই গ্রথম নৈবেন্যটি সাধারণে বিতরিত হ্ইয়াছিল। 
আমাদের আলোচা হস্থখানি অয়োদশ সংস্করণের পাঠ। ইহাতে মৃলগ্রন্থের যথেষ্ট পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন আছে। নব পর্যায়ের প্রথম অভিনয় কর্ণওয়ালিস্‌ থিয়েটারে হইয়াছিল। দেশের শাসক 
সম্প্রদায়ের অন্থুশাঁসলক্রমে সময়ে সময়ে যেরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, নাট্যকার সেইরূপ 
পরিবর্ত ন-সাঁধন করিয়াছেন। 

উপধু'পরি ঘটনার গ্রাবল্যে নাঁটকখাঁনি ঘটনাবহুল হইয়াছে, অন্তর্থন্ৰ ফুটিবার অবকাশ পায় 
নাই, তাই নাটকের আসল প্রাণ সংঘাত মুখ্য না হইয়া গৌণ রহিয়! গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বদেশী 
আন্দোলনে ব্গবীরের কাহিনী সত্য-সত্যই বাঙ্গালীর গ্রাণে প্রেরণ! জাগাইয়াছিল। প্রাচীন ধুগের হিন্দু 
মেলার গেরণায় গ্যোতিরিক্ত্রনাথের পর এঁতিহাসিক ব/ঁপার লইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
ক্ষীরোদগ্রসাদই প্রথম পথিকৎ। নাটকের অভ্যন্তরে দৈবীপ্রভাব প্রবেশ করাইয়া ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর 
মশ-প্রাণকে নধুর রসের আন্বাদনের দিক একে মুখ ঘুরাইয়। নীররসাত্মক আম্বাদনের গণ প্রস্তত করা 
হইয়াছে, এবং এ ঘটনাটি চণ্ডীবর ও বির দৃশ্ঠমধ্যে বেশ নাটকীয় তাবে সম্পাদিত হইয়াছে | 

নাটকীর পঠাকাষ্ঠা তীয় অঙ্কের সম দৃশ্তে চাকৃলিরি পরগণ। লইয়া প্রতাপ-আদিত্য ও তাহার 
খুল্লভাত বশস্ত রায়ের বিবাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। নাটকের বিষাঁদান্ত পরিণতির বীন্ত দুকৌখলে 
এখানেই উপ্ত র'হল। দৈবাশন্তি' প্রকাশের আর একটি স্থান পোটগীম্‌ দস্থ্য রডার সন্গুখে বিয়ার সহসা 
“মেরী'মৃতি ধারণ ব্যাঁপ।রটায় সংঘটিত। মোড়খ শতকের ঘটন! লইয়া নাটকের বুনানী কার্ষের মধ্যে 
এরূপ অলৌকিক ঘটন| কি বাঙ্গালার কি ইংলগ্ডের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নহে। অনুসন্ধিৎন্থ 
পাঠক এলিজাবেথীয় ধুগের শেক্সপীয়রে ব৷ তিক্টোরিয়৷ যুগের গিরিশচন্দ্রে ও ক্ষীরোদগ্রসাদে তাহা! 
দেখিতে পাঁইবেন। নাট্যকার তাহার এই গ্রন্থে প্রথম সংস্করণের অনেক দোষ-ক্রটি পরিশোধিত 
করিয়াছেন। নাটকখানি আগা-গাড়া গণ্ডের মাধ্যমে লেখা। ইহাতে প্রাণমাতানো ৮ খানি গান 
আছে। এককালে এখনি জনপ্রিয় নাটক হিল এবং শখের থিয়েটারে ইহা! ববার অভিনীত হইয়াছে। 


রখুবীর 
নাটকখানি ১৯০৩ খৃষ্টাব্বের ৭ই নতেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। 
চৌদ্দ অক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও গন্ভের মাধ)মে নাটকখানি বিরচিত। উচ্ছৃযিত ভাবার লংগীতময় 
ঝংকার যাহা “নরোদগ্রধাদের বৈশিষ্ট্য তাহা এ নাউকে উকি-ঝুকি দিয়াছে । সংগীত বিভাগে চাষার 
গানে একটু নূতনত্ব আছে, তাহার নমুনাঁবৃন্দে দুতি গো! তোদের কালায় নাকি পেঁচোয় 
পেয়েছে*-শর্ষক গানখানি দর্শক বা! পাঠক সমাজে বেশ সাড়! তুলিয়াছিল | নাট্যকার কিংবদস্তীকে 
কল্পনার সৌধে পরিণত করিয়াছেন। গুর্জরের সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়! যে বড় উঠিয়াছিল তাহাতে 
ভীল ডাকাত রথুয়া দেওয়ান অনগুরাওয়ের দ্বার! গ্রাতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অহিংস 
€€ 


৪৩৪ '  ৃস্তকাব্য-পরিচয় 


্রাহ্মণ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পাপীকে ক্ষমা করিতে করিতে রদুবীরে পরিণত হুইয়াছিল। অত্যাচার 
ক্ষমার প্রশান্ত মৃতির দ্বারা প্রশমিত হইল না, ক্রমশ সর্বগ্রাসী মূর্তি ধরিয়া আরও গ্রজলিত হইলে 
'রঘুবীর তখন বাধ্য হইয়! তাহার ব্রাঙ্মণ ছঙ্জাবেশ খুলিয়! ফেলিয়া! গ্রক্কৃতিগত ভীল বেশে অত্যাচার-দমন 
গুরু করিয়া দিল। এই মত-্ঘটিত পরিবর্তন এত বিলম্বে আমিল যে তৎপূর্বেই রখুপতির আশ্রিত 
অনস্তরাও, বলদেব, সখারাম, পরীবাধু, শামলী এ অত্যাচার বছিতে আহৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। 
চরিঝর হিসাবে শ্ঠামলী ও ছুলিয়া বেশ ফুটিয়াছে। রঘুবীর আদর্শবাদে দোলায়িত চিত্ত, তাহার 
মনোভাব সর্বস্থানে ভাষায় মুব্যস্ত হয় নাই। পরবর্তাকালে নুপগ্ডিত ও অগ্রতিষবন্দী অতিনেতা 
*শ্ীধুক্ত শিশিরকুমাঁর ভাদুড়ী তাহার অতুতপূর্ব অভিনয় স্থারা রঘুবীরের নাট্যাংশগত ত্রুটি তাহার 
রক্তমাংসল মৃতিতে ক্ষালিত করিয়াছেন। ইহ! চোখে দেখিবার জিনিস, ভাষায় ব্যক্ত করিষার নহে। 
পরীবাণু কুম্থুমের মতোই প্রস্ফুটিত হইয়া বরিয়া পড়িয়াছে। ইহার চাঁরিখানি গানের মধ্যে 


দুইথানি প্রসিদ্ধ । 
এই ট্রাজেডিখানি নাটকোচিত গুণে নহে, অভিনয়গুণে দর্শককে আননা দিয়াছে। 


বৃহ্দাবন-বিলাস 


নাঁটিকাখাঁনি ১৯০৩ খুষ্টান্বের ২৫শে ভিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে অতিনীত হইয়াছে। 
রাঁধারুফের গোঁপন বৃন্দাবন বিলাস ইহার উপজীবায। নৃতনত্বের মধ্যে গান ও মহাজন পদাবলীর 
সাহায্যে ঘটনাবলিকে নাটিকায় রূপায়িত কর! হুইয়াছে। রাঁধাকৃষের মিলনের বাধা বৃন্দার সহায়তায় 
কখনো কৃষের দেয়াশ্রিনীর ছদ্মবেশে কখনো! বা৷ কালীমূর্তির অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছে। কুটিল" আয়ান 
ও জটিলার পুরাতন রূপের কোন পরিবত'ন সাধিত হয় নাই। চারি অঙ্কে নাটিকাখানি সম্পূর্ণ 


রঞ্জাবতী 


নাটকখানি কিংবা্তী-মুলক সামাজিক, ১৯০৪ খৃষ্টানদের ৩০শে সেপটেম্বর তাঁরিখে স্টার 
থিয়েটারে ইহা! প্রথম অতিনীত হুইয়াছে। নুন্দরী বুবভী রঞ্জাবতী বৃদ্ধ নয়নসেণকে স্বামিত্বে বরণ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্ধের সমর্থন ছিসাবে দ্বিতীয় অস্কের চতুর্থ দৃষ্তে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপের 
মধ্যে স্ত্রী বৃদ্ধ শ্বামী সম্বন্ধে এইরূপ নূতন প্রকাশতঙ্গী দিয়াছেন £--“গ্রজার নতথ যার একমার্র কামনা, 
অনন্তকীতি স্বামীর মঙ্গলময় মুতিই সে রমণীর চির আকাজ্ফিত যৌবনরূপ। মহারাজ! আমি আজ 
সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। * * কিন্তু মহারাজ! রঞ্জাবতীর ক্ষণভঙ্গুর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হ'লেও অনস্ত 
কালের মধ্যে একটি মাত্র দিনের ভন্তও তাকে দ্বামি-বিয়োগ-ন্ত্রণা সহ কর্‌তে হবে না। কেননা 
তার স্বামী অনন্ত জীবন--যোগেশ্বরের স্তায় অবায়। অস্বিকাপতির নাম কখনই বিনষ্ট হবার নয়।” 

এই নাটকখানি বিষুঃপুররাজ বীরমল্ল ও তাহার দেব-প্রতি্ঠানের দেবতা! মদনমোহনকে এবং 
অদ্বিকারাঞজ নয়নসেন ও তাঁহার রজিনী দেবীর আর়তনকে খিরিয্বা যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল 
তাহার কাহিনী লইয়া জন্মলাভ করিয়াছে। চতুর্থ অন্ধ পর্যন্ত ইহার শ্বচ্ছনগতি বেশ চিন্তাবর্ষকভাবে 
গড়িয়া উঠিতেছিল। পঞ্চম অঞ্চে পড়িয়া ইহার মান্য চরিত্র সহ্‌স! দেব চরিত্রে উন্নীত হইল, প্রেতাত্মার 
আবিঠাব ও তিরে।তাব ঘটিল, এবং দেব মাহাত্থ্যে মর! মানুষ বাচিল। ইহার ধর্মমূর্তি ধর্মানন্দ 


ক্ষীরোদগ্রসাদ বিস্ভাবিনোদের কাল ৪৩১ 


বিদ্ববক্ষ মদনমোহনকে দেখাইয়া তাঁহার পার্ধদ মৃত দলু। বলাইকে বসাইয়া গীতার--ন জায়তে 
ঘ্রিয়তে ব! কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোংয়ং পুরাণো, ন হচ্যতে 
হন্তমানে শরীরে ॥'--এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করিলেন। এ ধর্মানন্দই চতুর্থ অঙ্কের তৃভীয় 
দৃস্তে আজদ্ম বীরধর্মা বর্ধায়ান্‌ বীরমল্লকে “ধর্মে নিধনশ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ+--গনীতার বাকা শুনাইয়া 
অস্ত্র ধরাইয়াছিলেন। রবীন্তরনাথের রাজা-রাণী-সাটকের নুমিত্রার মতো এই নাটকে দনু-গ্রী খালার 
উপরে দনু ও বলাইয়ের মৃণ্ডতবয় লইয়া গ্রভূ-্পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা৷ দেখাইলেন। এই সব অলৌকিকতা! 
না থাকিলে এই সামাজিক নাটকথানি অনশ্রুতিকে সামাজিক ইতিহাসে পরিণত করিতে পারিত। 
সর্বত্র গন্ভের মাধ্যমে মাত্র একটি স্থানে অমিত্রাক্ষর পদ্ঘে ইহ! রূপায়িত হইয়াছে । তিনখাঁনি গান 
ইহার সম্পদ | 


পঙ্সিনী 


এই গ্রতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৫ খৃষ্টানদের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে 
অভিনীত হইয়াছে । ইহার স্থানে স্থানে নাট্যকৌশলের দোষ এই, যে দুইটি অপরিচিত ব্যক্তিকে 
একই দৃশ্ে াড় করাইয়া পরম্পরের দীর্ঘ স্বগত-চিন্তা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করানো হইয়াছে? 
গোরা ও নসীবনের মধ্যে প্রথম অন্ধের চতুর্থ দৃশ্তে ছাপার অক্ষরে সাড়ে চারি পৃষ্ঠা এইরূপ উক্তিতে 
পূর্ণ। এ পদ্ধতি কা্রমতার পরিচায়ক | ঘটনার বিবৃতি সংলাপের ভিতর দিয়! প্রকাশিত করাই 
নাটকীয় রীতি। এ নাটকে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। নাটকের সংলাপগুলিকেও বিনাইয়া অনর্থক 
দীর্ঘ কর! হইয়াছে। দর্পণের উপর পদ্মিনীর প্রতিবিশ্ব প্রদর্শন ব্যাপারটি আলাউদ্দীনের প্রতিহাসিক 
ঘটনা! হইলেও উহ পূর্বাপর নম্বন্ধহীন করিয়া! খুব আকম্মিকভাবে এক দবশ্তের মধ্যে আনীত 
হইয়াছে। ভীমসিংহের শুদ্ধান্তঃপুরে এইরূপ ঘটন! কিরূপ অস্তর্থন্থের শ্ষ্টি করিতে পারে তাহার কোন 
আভাসই নাটকের মধ্যে নাই। হইতে পারে আলাউদ্দীনকে অতিথিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, 
তবু এরূপ অভাবনীয় ব্যাপারে অন্তত্ধনোর অভাব হইবে কেন? ১১খানি গান লইয়া! পাঁচ অঙ্কে 
নাটকখানি সমাথ, সরল গণ্ত ইহার বাহন। বিখ্যাত অভিনেতা! মহেন্ত্রলাল বন্থ ১৮৭৫ খুষ্টাবে পাঁচ 
ফুলে সাজির মতো করিয় পল্সিনী রচন| করিয়াছিলেন, তাহার নাটকের গুরুত্ব না থাকিলেও তিনি এ 
সম্বন্ধীয় নাটকের অগ্রদূত ছিলেন। 


উল 


নাটকথানি পৌরাণিক এবং ইহা স্টার থিয়েটারে ১৯০৬ খরষ্টান্ের ৯ই জুন তারিখে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছে। ইহার একটি (1160170£ ) রূপক অলংকার চমৎকার--( গ্রথম অঙ্ক, চতুরঘদৃশ্ত ) 
'গ্মাদিনী মা আমার কেশ এলে! করে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্দে শৃজে ঘোড়ায় চড়ে যখন ছুটোষ্টুটি 
ক'রে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন দেবতার! পাহাঁড়ে বসে মেঘে জড়ান চাদ লোফানুফি কর্ছে।' 
আগাগোড়া গন্ভের মাধ্যমে সামান্ত একটি স্থানে অমিজ্ঞাক্ষরে এ নাটকখানি লিখিত। নানা অবান্তর 
প্রসঙগের মধ্য দিয়! মহাভারতীয় উলুগী চরিকসটি মৃদুষস্থর গতিতদ্দে অগ্রসর হইয়াছে । নাটকের 
সর্বস্থানে খাতের প্রতিঘাত যথাসময়ে উঠে নাই। বিধিলিপি খণ্ডনের অভিপ্রায়ে উলুপীর আত্মহত্যার 
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চেষ্টা সফল হয় নাই। অঞ্জনের প্রতি জাকবীর রৌরৰ নরকতোগ অতিশাপটি রোধ করিবার 
জন্ত উলুগীর দ্বিতীয় চেষ্টা আরভ্ভ হইল। পুত্রের বক্ষ হইতে সম্ত্রীবন মণি সরাইিয়া লইয়! উহা বারা 
বক্রবাহনের বুদ্ধ অজ্ভু'নকে জীবিত করিয়া উলুপী নিপুত্রের বিনাশ-সাধন করিলেন এবং স্বামীর 
মরণান্তে রৌরব নরকভোগ ব্যাপারটি নিবারণ করিলেন। পৌরাণিক ঘটনার সামান্ত র্-বদল করিয়া 
_ নাট্যকার নাটকখানিকে ফঁড় করাইয়াছেন। অতি অল্লসংখ্যক গান লইয়া পাঁচ অঙ্কে এখানি সম্পূর্ণ । 
নাটকখাঁনির তেমন আবর্ষনী শক্তি ছিল না। 
পলাশীর প্রায় শ্চ 

এতিহাসিক নাটক, ১৯০৬ খুষ্টাব্ধের ৪ঠা আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছে। নাটককারের প্রকাশভলীর একটু নৃতনত্ব ইহার মধ্যে আছে, যেমন--( দ্বিতীয় অগ্ষের 
পঞ্চম দৃশ্তে) ফকির ও মিরকাশিমের সংলাপে--”আত্মশক্তিতে যে নির্ভর করতে পারে না, তার দ্বার! 
সকল কার্ধহ অসস্ভব। যখন শগচদশ অশ্বারোহী বাঙল! জয় করলে, লোকে দেখলে সতেরো 
কিন্তু বারা বাউল! হারালে তারা দেখলে অসংখ্য । যার! পলাশ-বুদ্ধে জয়লাভ করলে, লোকে 
দেখলে তারা! মুষ্টিমেয়, যার! হারুলে তারা দেখলে অ্ংখ্য।” “মনের বলের অতাবে কোটি কোটি 
লোকের বাসভুমি হয়েও বাঙ্ল! ভূমি আন জনশূগ্ঠ।” (দ্বিতীয় অঙ্কের ষ্ঠ দৃশ্যে ) মতিবিবি ও 
লাছোরী বেগের সংলাপের মধ্যে নূতন দৃহ্িভঙ্দী দিয়া বাঙলা দেশকে দেখার নমুন! পাওয়া গেল। 
লুৎফ উন্নিস! জিন্নতকে জগদীম্বরের করণ] সম্বন্ধে তৃতীয় অস্কের শেষ দৃশ্তে এইরূপ বলিয়াছেন__“ছি! 
দুনিয়ার এমন নিন্দে করতে আছে ! যে জীব মাটিতে পা! দিতে ভয় পায়, এমন পাখীটিকে তিনি 
তরুরূপ হাত বাঁড়িয়ে স্থান দিয়েছেন। মতস্কে ন্মেহসলিলে ভাসিয়ে রেখেছেন।” 

এই সব প্রকাশতঙ্গী বাদ দিলে নাটকখানির নাটকীয় সংঘাত অতিশয় মৃছ। ঘাতে প্রতিঘাত 
উঠিবার সময় পর্যন্ত তাহা দাড়াইতে পারে না, অন্তবিধ জটিলতায় তাহা আবৃত হুইয়! যায় । মীরজাফর 
তাহার পুত্র মীরণের সাহায্যে সিরাজউদ্দৌলাকে বাহিরের বড়যন্ত্রের চাপে মিংহাসন্চ্যুত 'ও নিহত 
করিয়া স্বয়ং ্লাইবের গাথা সাজিয়! বাঙ্গালার নবাবী গ্রহণ কারিয়াছিলেন, এবং তাহারই ইতিকথায় 
নাটকথানি পূর্ণ। 

ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের প্রাপ্য টাক' মীরজাফরের নিকট হইতে পাইলেন নঃ তখন 
কাউন্সিলের সদস্যগণ তাঁচাকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে নবাব মনোনীত করিলেন, এবং মীরজাফর 
তাহার পলাশী-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। মীরকাশিমও স্বাধীন 
মত গ্রকাশের অন্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়! লড়াইয়ে হারিয়! গেলেল। ইতিহাসকে শেষ দৃশ্যে রোমাঞ্চকর 
করিবার অভিপ্রায়ে নাট্যকার কাশিমের ৭ু% ফকিরের দ্বারা বঙ্গনারীপৃজিত বঙ্গমাতার আবির্ভাব 
আনাইয়া চমকের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু এত আয়াস সন্বেও নাটকখাঁনি জনপ্রিয় হয় নাই। ৬ খানি 
গান লইয়া পাঁচটি অঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ ও গন্ডের মাধ্যযে লেখা হইয়াছে । 

রক্ষঃ়মণ 

নাটিকাটি 1100966+ ৪0৫ 1১৩ 20210 গল্পের কাহিনী লইয়া! গঠিত এবং ১৯০৬ খরষ্টাবের ২৫শে 

ডিসেঘর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়! গিয়াছে । রূপকথাকে তিন অঙ্ক নাঁটিকায় 


ক্লীরোদ প্রগাদ বিস্তাবিনোদের কাল ৪৩৩ 


রবপায়িত করিতে যাহা প্রয়োজন তাহ গ্রহণ করিতে নাটিকাকার কার্পণ্য করেন নাই। অভাবের 
মধ্যে গ্রবৃতি নিবুতির ছয্সবেশ ধারণ করিয়া বসিয়া! থাকে সুযোগ দেখ! দিলেই জাগিয়! উঠে। নাটিকার 
কেশবদাস তাহারি কুছকে পড়িয়া সর্বানী কন্ঠাকে লইয়! কিরূপ বিব্রত হইয়াছিল তাহার বিষয় নাটিকার 
উপভীব্য। খবি-অভিশাঁপ, শাপমুক্তি, এশ্বর্ধলাত--সবই নাটিকার অল প্রত্যঙ্গ। ইহার রূপায়ণে 
১৫ খানি গান কাজ করিয়াছে। 


টাদদবিবি 


এঁতিহাসিক নাটকথানি ১৯৯৭ থুষ্টাব্ের ১১ই অগস্ট তারিখে কোহিঙ্থুর বিয়েটারে মহা 
সমারোহের সহিত প্রথম অতিনীত হুইয়াছে। গগ্ধের মাধ্যমে এখানি লিখিত। পরম্পর কুটুর্বস্থাণীয় 
বিজাপুর ও আমেদাবাদের মধ্যে এক বিজাতীয় অভিমান আসিয়া উয় রাষ্ট্রের সংহতি বিশেষ .করিয়। 
আমেদনগরের রাণনীতি ক্ষেত্রে যে বড়ঘন্ত্রের কৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই নাটকটির বর্ণিতব্য বিষয়। 

বিজ্ঞ নাটককার মুসলমানের মুখ দিয়া দ্বিতীয় অক্কের প্রথম দৃশ্বে--'সমস্তার মীমাংসা কর্‌তে 
না পেরে হতগজ ক'রে কাজ সেরে এসেছি'-_এই হিন্দু পৌর।ণিক উদাহুরণের উল্লেখ করিলেন কেন? 
এটা! সমীচীনতার অতাব সুচিত করে। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যগত ঘাত-প্রতিঘাত এত ধীরভাবে কোন 
কোন অঙ্কে সধারিত হয়েছে যে তাহাতে কৌতৃংল সংহত হয়েছে। সংলাপের অন্তর্গত শ্বগতোক্তি- 
গুলিকে পুব-পুব ঘটন! বর্ণনায় নিধুক্ত রাখা হয়েছে, এ প্রথ! নাটকখানিকে কৃতিম করিয়া তৃলিয়াছে। 
বিজাপুর সুলতানার অপূর্ব আত্মত্যাগের ইতিহাস নাটকের গ্রতিপান্ত বিষয় হইলেও রুগী, মন্লন্তী, 
যশোদার গ্রতৃতক্তি ও বীরত্ব যেন উজ্জ্বন্তর হইয়।ই দেখা দিয়াছে । আত্মত্যাগের সময়ে আমেদনগরের 
নরনারী ও শিশু কেহই পশ্চাৎপদ রছিল না, এটা ষেন অতিশয়োক্তির মতোই ফুটিয়াছে। ৮1১০ খানি 
গানের তাষা কোনটা ব্র্বুলির আকারে, কোন) ফারসী ও বাঙ্গালা! মিশ্রিত হইয়া প্রেক্ষাগৃহে বংকত 
হুইয়াছিল। ঘটনা বাছুল্যে নাটকথানির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ব্যাহত হইয়াছে । তাই কয়েক রাত্রি 
অতিনয়ের পর দর্শক সংখ্যা হাস পাইয়াছিল। 


দাদা ও দিদি 


এই রঙ্গনাট্যখানি ১৯০৭ খুষ্টান্বের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কোহিহ্থুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
ছইয়াছে। নাট্যকার এই রঙ্গনাট্যের দশটি দৃশ্যের ত্র দিয়া এক রূপকের সাহায্যে দেখাইয়াছেন 
যে যার! কল্পনার কল্পলৌকে বিরাজ করিয়া শ্বদেশজাত চাষ-আবাদ-শিল্পাদি ছাড়িয়। দিয়! বিজাতীয় 
সভ্যতার আলম্ছে গা ঢালিয়া দেয়, তারা আপন আবাসে পর হুইয়া সব খোয়াইয়া ফেলে। কমলা 
ও কর্মাননের প্রমাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বাচিবার উপায় হুয়। ১৭ খানি গান লইয়া গপ্ভের 
ভিতর দিয়] ইছ রূপায়িত হইয়াছে । ইহার অস্তগত- 
৬৮ গল যাই হট্টমালার দেশে। 

তারা গাইবলদে চষে 

তারা হীরেয় দাত ঘসে 

₹ইমাছ পটোল তাদের ভারে ভারে আসে। 


6৬৪ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


তারা চোখ বুজে সই চুপ ক'রে ওই রয়েছে বসে 

দিচ্ছে তুলে অল্পমের গরাসে গরাসে' 
নামক গানখানি দিয়া নাট্যকার যেন রুপকথার হোয়াচ লাগাইরা দিয়াছেন। এ জাতীয় রূপক 
প্রণয়নে ক্ষীরোদপ্রসাদই প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন। 


ননকুমার 


এঁতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৭ খুষ্টাব্বের ২৪শে আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছে । ১৯০৮ সালের ১ল! ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থানি প্রকাশিত হয়। ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর জাল দত্তকে এ কোম্পানীর বার-আন! লোক চোরাই ব্যবসায় ক'রে কোম্পানীকে কিরপে 
ধাকি দিয়াছে তাছার বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্ত অকাট্য দলিলাি সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়া 
নন্দকুমারের সত্যনিষ্াা ছিল। নাট্যকার এ নাটকে প্রতাপাদিত্যের বিয়ার মতো! রাধিকার 'দৈবী- 
শক্তির আশ্রয় লইয়৷ চণ্তীমন্ত্রের প্রভাব দেখাইয়াছেন। এ্তিহাসিক ঘটনাকে নাটকীয় পরিকল্পনায় 
তাই প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্কে সংঘাত-মুখর করিতে পারিয়াছেন। কিংবদন্তী ও এ্রঁতিহাসিক গ্রক্ষেপে 
নন্দকুমার নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় দৃষ্তে রাধিকার--কি মধুর নুরে বাশী উঠলে! বেজে 
শ্তাম' ও শ্যাম আবার নাচ নাচ শ্থামা রূপ ধরে' গান ছুইখানি আও ধেন স্টার থিয়েটারের 
প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনা যায়, এমনি তাহাদের প্রভাব ছিল। নাট্যকার তৃতীয় অক্কের 
তৃতীয় দৃশ্যে বাঙ্গালী সমাজকে নূতন ইঙ্গিত দিয়াছেন--“এক পক্ষে ভর দিয়ে পক্ষী উড়তে পারে না। 
শুধু পুরুষের সাহাষে) জাতি উঠে না, উন্নতির মুখে তাকে তোল্বার জন্ত পুরুষ-গ্রকৃভির মিলন চাই। 
পশ্চাতে, গতি স্থির রাখবার জন্ত পক্ষীর পুচ্ছরূগী ধর্ম। নন্দকুমার, এই ত্রিশক্তির মিলনে বাধ্য হোনে 
মা পুষ্পাঞ্চলি গ্রহণ করেছেন। মোগল আর রাগ্যরক্ষা কর্‌তে পার্ছে না। তুমি মন্তগ্রহণ কোরে 
রাজ! হোয়ে বাংলায় আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন কর।' দেঁশোদ্ধার ব্রতে স্ত্রীপুররুষ উভয়ে না মিলিলে 
কার্ধোদ্ধার হয় না, তাই গিরিশচন্ত্র তাহার 'সৎনাম' নাটকে এই চেষ্টার পথিকৃৎ হইয়াছিলেন। 

এই তৃতীয় অস্কেই নাটকফার নন্দকুমারের পরাজয়ের বীজ উপ্ত করিলেন, এবং তাহা রাধিকার 
এই কথাটির মধ্যে লুকায়িত রহিয়াছে--“রাজা, আমি আপনাকে একা দেখ.ছিনি, দেখছি আপনি 
হিন্দুজাতির শক্তিশালী গ্রতিনিধি ! অন্ধ জাত্যাতিমানে আপনি শুদ্ধ নিজের দাসত্ব আন্ছেন নাঃ 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির দাসত্ব এনে দিচ্ছেন।' 

দোষেগুণে নন্দকুমার কি ছিলেন নাটককার শেষ দৃত্তে শেরিফ, ও নন্দকুমারের সংলাপের 
মধ্যে তাহার চরিত্রের এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাঙ্গালীর সাহস সমন্ধে নন্দকুমার শেরিফ কে 
বলিতেছেন-_-হয়তে। আপনার! যাকে সাহম বলেন আমাদের তা বেশী নেই, কেউ সাহস ভরে মান্য 
মার্তে মার্‌তে মরে, আর কেউ.ব৷ নির্ভীক প্রাণে মানবের সেবা! করতে কর্‌তে মরতে প্রস্তত ! কেউ 
বা কালরূগী কামানের গোলাকে বুক পেতে শেয়, কেউ বা যমদ্বারে পতিত বসন্তরোগীকে কোল 
পেতে দেয়।' 

এখানি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজ্ধেয়াণ্ড ছিল। করংগ্রেস গতর্ণমেষ্ট আঙজ এ নাটকের উপর 
থেকে নিবেধাজা! প্রত্যাবত করিয়াছেন। গঞ্ডের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্কে এখানি সমাগ্ত। 


্দীরোদপ্রসাদ বিগ্কাবিনোদের কাল ৪৩৫ 
অশোক 


নাটকখানি এঁতিহাসিক। এখানি ১৯০৮ খুষ্টাবের ৭ই মার্চ তারিখে মিনার্ভ ধিয়েটারে 
প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। প্রাঞ্জল গঞ্ঠ ইহার ভাষা, তবে শেষের কিছু অংশ চৌদ্দ অক্ষর সমস্থিত 
অমিত্রোক্ষরে রচিত। ইতিহাস ও কিংবদন্তীর উপর প্রতিঠিত বর্ণনাকে যতটা প্রাধান্ত দেওয়া 
হইয়াছে, সংঘাত কৌশলের ভিতর দিয়া এগুলিকে নাটকীয় করিবার উত্তম ততোই হাঁস পাইয়াছে। 
অশোক চরিত্রের চণ্ডাশোক-ভাব আংশিক ফুটিলেও তাহার ধর্মাশোকত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কার্য 
বা প্রণালী দেখানো ছয় নাই। কেন্ত্রবতাঁ চরিব্র অপেক্ষা পার্খ্বতাঁ চরিত্রের রূপায়ণে বেশি শক্তি 
ব্যরিত হইয়াছে । নাটকের অন্তর্গত কৌতৃহল সংলাপ গঠনের দোঁষে বাধা পাইয়াছে। এখানি 
ক্ষীরোদপ্রসাদের সুনাম রক্ষা করে নাই। খী একই বিষয় লইয়া গিরিশচন্ত্র একখানি অনবস্ত নাটক 
রচন] করিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইয়াছে! নাঁটককাঁর অশোকে মোট ৮ খানি গান 
দিয়াছেন কিন্ত আকর্ষণের দিক্‌ দিয়া তাহাদের গৌরব নাই। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্িতীয় দৃপ্ত 
হইতে বাকি দৃশ্যগুলি অতিনয়-কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে নাটককার এরূপ আভা দিয়াছেন, তাহাতে 
কতকগুলি চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 


বরুণা 


নাটিকাখান ১৯০৮ খুষ্টাব্বের ১১ই জুলাই তারিখে কোহিম্থর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হুইয়াছে। পঞ্চসন্ধির অন্যতম “উপসংহার সন্ধিকালে রহন্তোদ্ঘাটন এই নাটিকার মূলন্থত্র এবং 
তাহারি বলে কিরাত প্রতিপালিতা কেরল রাজকুমারী বরুণার, মানবেন্দ্র ছয্মানামী কেরধ।গাঞজের, 
অভিরাম-ছল্সনামী মানবেন্রের ত্রাতুপ্ুত্রের এককালীন রহস্োত্েদ এই নাটিকার চমৎকারিত্ব। পুগুরীকের 
কর্ণরূপ বাহেজ্দিয়ের দ্বারা পরিগৃহীত সংগীত তাহার মনক্ূপ অস্তরিক্ত্িয়কে যে বরুণাপ্রেম উপচৌকন 
দিয়াছিল তাহাতেই ইহার পরিসমাপ্তি। তিন্‌ অঞ্ধে ২১ খানি গানের ভিতর দিয়! গন্ভের মাধ্যমে 
এখানি রূপায়িত। 


দৌলতে দুনিয়া 


কোহিগুর থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই। পরে ১৯০৮ খরষ্টাব্বের 

২১শে নভেগ্বর তারিখে নিনার্ডা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে । এখানি নাট্যকারের পূর্ববর্তাকালে 
লিখিত 'সচম গ্রতিমা' নাটকের পরিবর্তিত আকারে পুনলিখিত রূপ। প্রকাশতঙ্গীর নূতনত্বের মধ্যে 
তবতীয় অঙ্কের গ্রথম দৃশ্ে--উ' ! ঠোঁট ছুখান! কিছু খেমটা নাচ নেচে উঠল কি না!” এবং 
তীয় অধ্ধের প্রথম দৃশ্বে__“পথে পথে মণি কুড়িয়ে বেড়ানই আমার কাজ। নুতয়াং আপনার চরণতলে 
ঈক্ষিথ এ মণি আমার! ফকির সাহেব। এ মণি আমি নিলুয় নিয়ে আপনাকে দিনুম--আপনি 
এর বিনিময়ে ঈশ্বর-প্রেরিত আমার এই তগিনীটিকে প্রদান করুন।' এই কথার উত্তরে ফকির এ দৃষ্তে 
(লিলেন+-'বেশ, দাও। তা? হ'লে কোহিনুর ফকিরের কাছে কেন, তুমি কোহিহ্তরের কাছে বাও। 
মেহ্রোর হস্তে, পরাইয়।) মা! আজ থেকে তোমার মুক্তি--'কথাগুলি উল্লখযোগ্য। নাটকের নাম 

দৌলতে ছুনিয়া' কেন রাখ! হইয়াছে তাহার উত্তর শেষ দৃষ্টে মুরাদের কথায় ব্যক্ত হুইয়াছে--এত 


৪৩৬ ,... দৃকাব্য-পরিচয় 


অল্প মূল্যে তাকে কেন বেচেছিলে মোবারক পাশ! ? 'তেবেছিলে, তার বিনিময়ে মূল্য হবে না! 
আমি তাঁর বিনিময়ে দৌলতে ছুনিয়া' লাঁভ করেছি।" 

রোমান্দ ও বাস্তব চরিক্রের সংমিশ্রণে নাটকের কাছিনী সংগঠিত | শেক্পগীয়রীয় ধুগের 
প্রেতাত্মার আবির্ভাব-তিরোভাব এবং ছদ্মবেশ সত্বেও এই পরিবতিত সংস্করণে ছয়টি প্রতিমার 
উদ্দেশ্তমূলক জটিলত! দূরীভূত হয় নাই, বা মেহেরার বম্পপ্রদান পূর্বক আত্মত্যাগ ও প্রতিমারূপে 
পুনরাবির্ভাবের মধ্যে ইন্দ্রজালের অভাবও হয় নাই। ইহার প্রথমটিতে প্রেতাত্মার জাছুদণ্ড এবং 
শেষটিতে ফকিরের আধ্যাত্মিক স্পর্শ কাজ করিয়াছে। এই জাতীয় নাটকে চমৎকারিত্ব থাকিলেও 
নাটকত্ব থাকে না। 


ভূতের বেগার 


ইহাকে নাট্যকার রঙ্গনাট্য বলিয়াছেন। এখানি ১৯০৮ খুষ্টাবের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কোহিছর 
থিক্েটারে প্রথম অভিনীত হইঞগাছে। পূর্ববঙ্গবাসী এক বাঙ্গালী সাহেবিয়ান! ও বড় চাকরির লোতে 
পড়িয়া দেশের মায়! কাটাইয়! কলিকাতা শহরবাঁসী হইয়া! কিরূপ ভূতের বেগার খাটিয়াছিল তাছার 
একখানি সজীব চিত্রে নাট্যকার শিক্ষাপ্রদ এই প্রহসন মারফণ্ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রহমনের 
রজগরস ও হালি-তামাস! নাট্যকারের হাতে অন্তর্বেদনার করুণ সুরও কেমন টাঁনিয়! আনিয়াছে তাহার 
নিদর্শন নিতাইয়ের এই কয়টি কথার মধ্যে পাওয়া যায় £-- দ্বিতীয় অগ্ধের ঝষ্ঠ দৃষ্তে ) এখনও চিন্তে 
পারনি ৰাবু! এখানে থাকলে পারবে না। সেই বর্দমাক্ত কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ না পেলে এ 
কুহকময়' শহরে জ্ঞান ফির্বে না--সেই কেদার-বাছিনী নদীর নিগ্ধ জল চোখে ন! দিলে দৃষ্টি ফির্বে ন1। 
»খানি গানের মধ্যে সবশেষ গানটি এ একই নুরে গাথা, তাহার প্রথম চারি ছত্রে এইরূপ £-- 
“শিরে লয়ে ডালা! এস মা কমলা” 
আশিস্‌ ঢালিয়ে দাও ম1! 
অনাহারে সার! শিশু দিশে হার! 
করুণ! নয়নে চাও ম]।' 
ক্ষীরোদগ্রসাদ নক্শ! জাতীয় দৃশ্তকাব্য খুব কমই রচন! করিয়াছেন, এখানি তাহারই একটা রূপায়ণ। 


বাসন্তী 


১৯০৮ খুষ্টান্দের ২১পে নতেগ্বর তারিখে মিনার্ডা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। এ নাটিকাঁ 
খানির গ্রকাশতঙ্গীর কিছু নূতন আছে, যথা (প্রস্তাবন1) ** * নীলাম্বরে নব বিকশিত কৌমুদীর 
পাড় দিয়ে, কুস্তলে অঞ্চলে তারক! গেঁথে নব কাদদ্িনীর বেণী ছুলিয়ে--সন্ধ্যারাগরজিত অধর-সমীরণে 
তর দিয়েস্-আমাকে ফেলে কোথায় চলেছ সই।” এ দৃশ্তে আর একস্বানে এইব্ূপ আছে-তা নয় 
পুষ্পরথ, পুরুষের গ্রবঞ্চনা দেখে নারীর কোমল হৃদয় গলে গিয়েছে, তাই তোমার ছোঁড়া বাণ বেধবার্‌ 
বন্ত পচ্ছে না।' 

এক মধুবস্তে বসন্তরাীর অদ্ভূত খেয়াল মিটাইবার অন্ত ইহার জন্ম এবং সেই খেয়ালের 

* চরিতার্থতায় ইছার পরিসমাণ্ি। মানুষ ও অগ্গর-অপ্ধার। ইহার ভ্রীড়নক। বাসন্তীর খেয়ালটি 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদের কাল ৪৩৭ 


এইরূপ :--“চিরদিনই মানু কামনার অপুরণে কষ্ট পায়--এক রান্রির অন্ত তাদের সুখের স্বপনে 
ঢেকে নিতে পারিস ?'. লা খা সহিত একটি অন্কে গান ও ইনার স মধ্য রা ঠ 
রূপারিত হইয়াছে 4 !- .. 1 


গ্ি 


ধতিহাঁসিক নাটকটি“ ১৯১, থৃষ্টাবের রা জুলাই তারিখে মিনার্ডা ধিরেটারে প্রথম অতিনীত 
হুইয়াছে। নাট্যকার প্রথম সাস্করণের দোব-ক্টি দ্বিতীয় সংস্করণে সংশৌধিত করিয়াছিলেন। 
আমাদের আপোচ্যগ্রন্থথানি দ্বিতীয় সংস্করণের । সরফরাজ :৪-আলিবদাঁর,লাময়ে বুজালার মুলনদকে 
ঘিরিয়া যে তুর রাজনীতি ক্রীড়া করিয়াছিল এ নাটকে . নাটকীয় ,সংবাতের, শ্ার্শে, না, হোক বুম, 
ব্ণনাত্ী দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইট্লাছে। তথাকথিত বিলাসী... সরফরালের চারিভ্রিক দো, 
ক্ষালনের জন্য নাট্যকার এঁতিহাসিক তথ্যসংগ্রহের কুটি করেন, নাই, অনপ্রিয়.আলিবদাঁর রিখায়; 
ঘাতকতার তথ্যবহুল চিত্রও যথেষ্ট সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সব,সত্তেও নাটকীয় আকার্মণী শক্তি হারাইগ1, 
নাটকথানি অনপ্রিয় হইতে পারিল ন1। পাঁচ খানি গানের মধ্যে কোনটা গ্রায়যতাব-লুয়া, (কারা 
তজনের খুরুত্বে, কোনটা বা বৈঠকী কায়দায় গঠিত হইয়াছে । তারা বর্ধব্রই সরল গন্ভা।.. .« ০.) 


পলিন টি, ৬ রন্হিহ ৪ ৬০ হত সি 


নাটকখানি ১৯১১ খুষ্টাব্ধের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে কোহির থিয়েটারে ্াশীনর্ল নামক 
সম্প্রদায় কতৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি অস্পষ্টতা ও কত্িমতা লইয়া অগ্রসর হইরাছে।' 
পলিন বা আসাদের পুরুষের ছন্সবেশ নিত্যসহচর ওমারকেও যে শেবদৃষ্ঠের ূর্বকষণ পর্যন্ত বিভানত 
করিয়াছিল এইটিই নাটকের ক্ত্রিমতা, পুরুষের ছন্মবেন নার্লিকারা যে বিভ্রম উৎপাদন 'করিতে 
পারে তাহার দৃষ্টান্ত শেকাপীয়র ঘা! গিরিশ্চন্ত্র তাহাদের নাটকে সপ্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহাদের 
অবলশ্বিত ক্রিয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা যায় নাই। দাত্িক আল্মামূনের' প্রথম প্র 
অদর্শনিজনিত পত্বীপ্রেমের প্রগাঢতা ও তাহারই গর্ভজাত সন্তানের জন্ত উৎকঠাঁর মধো” স্বভাবের 
আতিশয্য লক্ষিত হয়। স্থামী-স্বী বা! কন্ঠারের সহিত তাহাদের অভিলধিত পাব্রন্য়ের মিলনটি 
কেমন একটা প্রহেলিকার আবরণের মধ্যে সম্পাদিত হুইয়া গেল যে পাঠক বা দর্শকরা তৃপ্তি 
পাইলেন না। রি 
ক্ষীরোদপ্রসাদ এ নাটকে কৃতকার্ধতা লাত করেন নাই। : [তিনটি অঙ্কে গন্ভের মাধ্যমে হা! 
লিখিত হুইয়াছে। 0 
5. 3২. ১১০৯, 
নাটকথাশি ১৯১২ খুষ্টাবের ২৯শে ভুন তারিখে কোহিঙ্থুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। 
গ্রন্থের ছিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। অধিক স্থানে গন্ভ ও অন্বস্থানে অমিত্রাক্ষর 
পণ্ত এই নারিকাখানিকে রূপায়িত করিয়াছে। গ্রন্থকার ইহাকে নাটিক বলিয় 'ছেন। ইহার ঘটনাবহুল 
ঘাতগ্রতিধাত ফেনাইয়! বড় করা হইয়াছে এবং তাহারই ফাকে ফাকে সোফিয়াঁনারায়ণের অন্তরখী 
প্রেম সৰ ঘটনাকে চাপা দিয়! প্রাশলাত করিয়াছে, এইটুকুই ইহার নাটিকাত, বাকিটুকু নাটকের 
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অস্পষ্টতার আবরণে ধুমায়িত হইয়াছে। অম্পঃ্ নাটকীয় সংঘাতের ভিতর দিয়! প্রচ্ছন্নতাবে নাটিকা- 
খানি সোফিয়ার আত্মত্যাগে পরিণতিলাত করিল। একদিকে অতিমানী ও দাস্িক খাঁজাহান, অপর 
দিকে মহাবৎ খা নন্দিনী সোফিয়ার রূপদস্ত, ভিন্নদিকে জাতিগর্বে দীক্ষিত ত্রাহ্মণ নারায়ণের জাত্যতিমান 
এই নাটকের মধ্যে যে ঘন্য চৃষটি করিয়াছিল তাহাতে খাঁজাহাঁন সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নারায়ণ 
ও সোফিয়া শেষ মুহূর্তে প্রাণ দিল। প্রস্তাবনা সংগীত লইয়া মাত্র তিনখানি গানে ইহা! পূর্ণ। 


মিডিয়া 


নাটকটি ১৯১২ খু্টাবের ওই ছ্ুলাই তারিখে মিনার্তা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই নাটকের অবয়বে অনেক অজামিত শক্তিরহস্ত উদ্ঘার্টিত করিয়াছেন এবং 
সর্বশেষে জড় ও চৈতন্ত শর্তির পার্থক্য নিপুণ হত্তে দেখাইয়াছেন। গ্রীক পুরাণের এক কাহিনী ইহার 
উপজীব্য। কয়েকটি দ্ুন্দর গ্রকাশতঙ্গী নাটকের সৌনার্য্যবৃদ্ধি করিয়াছে যেমন, ( গ্রথম অস্কের 
চতুর্থ দৃশ্টে ) “চাতকের তৃষ্। দারুণ পিপাসায় মলেও সে ছুনিয়ার নদনদীর কাছে জল ভিক্ষা 
করে না--এক ফোটা মেঘের উপহারের অন্ত আকাশ পানে চেয়ে থাকে। আয় মেঘ আয়, আমি 
দুনিয়ার মালিক--এই প্রাণ নিয়ে ছুনিয়াকে পদানত করেছি। তাহ'লে দে কাদদিনী--উল্লাসধ্বনি 
পূর্ণ অস্বর থেকে আমাকে তোর এক ফোটা আনন্বাশ্র উপহার দে।” বিজলীগ্রভাকে উদ্দেশ করিয়া 
জিবার এ দৃশ্তের আর এক স্থানে বঙিয়াছেন--"আয় আয় ছুনিয়ার গর্ভে আবদ্ধশভি, আকাশে 
উঠেছিস্‌--তাই কি তোর এত হাসি?” এ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে মমতাকে লক্ষ্য ক'রে বল! হয়েছে-- 
“মা বাঘে গ্রাণিহত্যা করে, কিন্ত মা তার বাচ্ছার প্রতি মমতাতে তে। প্রাণিহত্যা করে না।” 
অন্ধকারের বর্ণনায় নূতনত্ব-_( দ্বিতীয় অঞ্ধের দ্বিতীয় দৃত্তে ) “টার মতন গেঁটে ও গরিলার মতন 
বেঁটে, ওই ঘুটঘুটে চিট্চিটে অন্ধকার ।” মান্তুষের সম্বন্ধে নূতন কথ। এ দৃষ্তে এইরপে ব্যক্ত হ'য়েছে--. 
“এখন বুঝেছি, যে মানুষ, লে তৃকাঁও নয়, গ্রীকও নয়, মানবত্বই তার ধর্ম, মন্ুব্যত্বই তার জাতীয়ত্ব ৷” 
(তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃষ্তে ) এক স্থানে বলা হ'য়েছে--”আগে বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে 
পেরেছি, দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি--ড়। প্ররুতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্তমন্ীর লীলা। 
সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধুবর্ষণ করেন। প্রেম বিহ্বল! দামিনীরূপে কাদছ্িনীর অলকে লীলা 
করেন। মাতৃন্ধগে সর্ধবজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ'য়ে জগতে শান্তি বিতরণ ঝরেন।” 
নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে পাশ্চাত্যের জড়শক্তির উপর প্রাচ্যের চৈতন্তশক্তির জয় দেখাইয়া 

ছেন। নাটকখানি তিনটি অঙ্কে সমা। তনত্বের বাহুল্যে নাটকের আকর্ষণী শক্তি ঢাকা' 
পড়িয়াছে। গানেরমধ্যে 

“চাচী ছিল হেসেলে গালে পূরে পান। 

চাচা ছিল গোয়ালে ঠোঁটে ভরা পান 
শীর্ষক গানটি এবং 

“আমর! শহরে হয়েছি রাতারাতি। 

সোনার খড়ে ছাইব কুঁড়ে, আগোড়ে বাধবো হাতী।' 
গান দুইখানি বেশ হাঁসির হিল্লোল তুলিয়াছিল। 


ক্ষীরোদগ্রসাদ বিভ্ভাবিনোদের কাল ৪৩৪ 
তীক্ষ 


এই পৌরাণিক নাটকখাঁনি ১৯১৩ থুষ্টাঝের ১ই মে তারিখে মিনার্ী থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছে। মাইকেলি চৌদ্দ অক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও তাঙ্গা গৈরিশছন্দে নাটকখানি রচিত। 
মহাভারতের কেন্দ্রবতাঁ ভীন্মচরিতর লইয়! ক্ষীরোদগ্রসাঁদের পূর্বে আর কোন নাট্যকারঈ তীহার সমগ্র 
চি নাটকের মধ্যে চিত্রিত করেন নাই। ভীন্ষের খণ্ডিত রূপই নাট্যক্রিয়ার মধ্যে কোন কোন নাট্যকার 
আঁকিন্নাছিলেন। এ নাটকের প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব এইরূপ £-_( তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃষ্তে ) 
অপ্রস্তততাবে বুদ্ধার্থ আগত জামদগ্নাকে দেখিয়! ভীগ্ষের প্রশ্নের উত্তরে ভাব বলিলেন--"( সহাস্ডে ) 
তীঙ্গ! যেদিনী আমার রখ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বামু আমার সারধি, বোমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম» 
এঁ দৃষ্তে আর একস্থানে এইরূপ আছে-_ 
“এবে ধর্্বাক্য প্রত, শুনাব তোমারে, 
অগ্ঠাবধি পবিত্র শরীরে 
্রঙ্গবিষ্তা, সুমহতৎ তপন্যাচরণ। 
্রদ্মতেজ, বেদ সনাতন- 
যাহা কিছু করেছ অর্জন, ধাষিরাজ, 
তাছে না ছাঁনিৰ আমি শর। 
অন্ধ ধ'রে ক্ষত্রিয়ত্ব করিয়া গ্রহণ 
ক্ষত্রেতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ, 
গুপ্ধমান্স তারে, 
বিক্ষত করিব আমি বাণের গ্রহারে।” 
তৃতীয় অঙ্কে তার্গবের পরাজয় ও অস্বার শিব অনুগ্রহলাতে নাটকীয় সংঘাত ফুটিয়া উঠে নাই। পঞ্চম 
অন্কের তৃতীয় দৃষ্টে বলদেব ও সাত্যকির সংলাপে কিছু নুতন ভাবের কথা আছে, যথা,-_আমি 
সহর্ষণ-্আমি আছি--তাই তোদের কেশব আঁছে। কেশবের দেহ কি মাটিতে গড়া রে হতভাগা। তার 
পায়ের নখটি থেকে আর্ত ক'রে মাথার চুড়ার শিখিপুচ্ছটি পর্যন্ত সমঘাই চিন্ায় | চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম। 
আমি হুলধর। চিন্ময় বান্থদেবের চিক্ষেত্রে দিবারাত্র নিদ্রাণুন্ত হ'য়ে হলচালন! কর্ছি। সেইজন্তই 
না ভোদের কেশব লীলা করছে! নইলে তোদের লীল! কে দেখাত রে? আমি সম্বর্ষণ, প্রাণের 
সমঘ্ত তন্ত্রী দিয়ে সেই বিরাট পুরুষকে আবর্ষণ করেছি, তার চিন্ময় দেহকে মৃদ্ময়ের আতাস দিয়েছি।” 
এই সকল ভাবের বাহন ব্যতীত নাটকখানি অস্পষ্টতা ও অসংলগ্নতা বহন করিয়া নাটকের 
গ্ররূত সার্থকতা লাত করিতে পারে নাই। তীষ্ষের রাজনীতিজান ও ধর্মজান, যাহার নিদর্শন 
মহাতারতের শান্তিপর্বে ভূরি-ভূরি পাওয়া! যায় তাঁহার কোন আঙোচন! নাটকখানির মধ্যে না থাকার 
পাঠক বা দর্শকের পিপাস! মিটে নাই। 
পের ডালি 
নাট্যকার এখানিকে রঙ্নাট্য বলিয়াছেন এবং ইহ! ১৯১৩ খুষ্টাব্ের ২০শে সেপটে্বর তারিখে 
মিনার থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহাঁকে র্ূপকজাতীয়! নাটিক! বল! চলে। নাটিকাকারের 
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ওচিত্যবোধের অভাব প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তে বোখারার বণিক পুত্র ওস্মানের--'বোধ হয়, আমার 
অত্যাচারে জালাতন হ'য়ে মা এই ভোজপুরী বেটাকে চাকর রেখেছে'--এই গ্রকাশতন্গীটির তিতর 
দিয়া প্রকাশিত হ'য়েছে। তৃতীয় অঞ্ধের দ্বিতীয় দৃশ্তে গছুর আস্গর আলিকে উহার গৃঢ় .রহস্তের 
কথা এইরূপে বলিতেছে £--”এই জন্ম একটা শে--একটি নিশ্বেস টানা, আর যরণ একটা ফোস্‌-- 
একটু লব্ধ! রকমের নিশ্বেন ফেলা--বস্‌, সকল জালাবনত্রণ জুড়িয়ে গেল। গুরু হচ্ছে সেই শো! আর 
ফৌসের ভিতরে একটা আপ.'| কথা৷ নেই, ফোস্‌ফোস্‌ নেই,-একেবারে নিরেট চুপ--( ভরোয়ার 
ঘুরাইয়া) এই তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা--এই দিয়ে বুঝেছ, এই দিয়ে কল্‌্জের কবাটে ঘা মার্‌তে 
হবে, তবেই গরুকে ধুতে পার্বে বস্‌। * * শির কুচ, কড়াক, অন্তর--বুঝেছ মির্জা আলি--এর 
নাম জানি-আসি। ' এ যত ঘৌরাচ্ছি, ততই আমার মনের সংশয় কুচ, কুচ, করে কেটে যাচ্ছে।” 

বোখারা৷ ও সমরকন্দের নবাব-বাদশাহ, লইয়া ইহার কাছিনী। এখানি দার্শনিক তব্বমূলক 
রূপক। নাটিকা আকারে রঙ্গরসের ভিতর দিয়া ইহার পরিক্রমণ | নান! বিপর্যয়ের পর সেলিমা ও 
ওস্মানের এবং গফুর ও মনিয়ার মিলনটি পাকাভাবে সংঘটিত হইল। কিরূপে তাহা সম্ভবপর 
হইয়াছিল নাটিকার দর্শক বা পাঠক তাহা দেখিয়া লইয়াছেন। এখানিতে নাটিকাকার মুসলমান 
ধর্মতত্বের নুতন আভাস দিয়াছেন। এমন কি গানগুলি পর্যস্ত নূতন ইঙ্গিত লইয়া! রচিত। তিল 
অন্কে এখানি সমাধ। 


নিয়তি 


নাট্যকার ইহাকে নাটিক! বলিয়াছেন, কিন্ত গ্রকুত প্রস্তাবে এটি নাটক। ১৯১৪ খুষ্টাবের ২১শে 
মার্চ তারিখে মিনার্তা থিয়েটারে ইহার অভিনয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। নিয়তি মানুষকে নানা 
বড়যন্ত্রের ভিতর দিয় মৃত্যুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা করে তাহাই এ নাটকখানির প্রতিপাদ্য বিষয় 
এলিজাবেধীয় যুগের: নাটকীয় সৌন্দধ যাহা কিছু আছে তাহা লইয়। নাট্যকার নাটকখানি গড়িয়াছেন। 
একটুখানি আতিশয্যের, ( ০০-০)7৪ ) ফোষে সংঘাতগুলি দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে যথাযখ রূপ লইতে 
পারে নাই, কম-বেশি, ও.অথ্র-পৃশ্চাঞ, হয়! গিয়াছে। বায়সকোপিক লিটারেচারের মতে! এই নাটকের 
সংকটগুলি আনিয়া এবং. অদ্ভুত উপায়ে তাহা হইতে রক্ষার উপায়-সাধন কর! হইয়াছে--এইগুলিই 
নাটকের অতিশয়তা। প্রকাশভঙ্গীর নুতনৃদ্ের মধ্যে তৃতীয় অধ্কের চতুর্থ দৃশ্তে-_-“আমার একশো ক্রোর 
মোহরের স্গাতি.।., সোনার খ্রাহাড, গহরের গাছ, গজমুক্তার লতা, চুণীর ফুল, হীরের ফল--তাহুমতি। 
আম্রডালা-দ্ধরর ঘরে টাদ-সুি গড়াগড়ি খাচ্ছে।* কপণের আসল মূর্তি আর কৌন নাটককা'রই 
এন মৃ্িমানু করিয়া চিক্সিত করেন নাইি। এই এক চরিজেই তিনি বিশ্বজরী হইয়া রহিলেন। 
ধের ধনে” রারাক্জ .অমতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদের অগ্রদূত হইলেও ভাহা। প্রাহসনিক চির, কিন্ত 
গ্গীরোদপ্রনাদ, এটিকে, ন্লাটরীয় স্লপে রূপাস্রিত় করিলেন। মাঝ দুইটি সংসীত ্ মিলনাস্তক নাটকের 
সম্বল, তাহার প্রথমটি সুন্দর | 

আহেরিরা 

1" ** নটিবীধানি-১৯১৪ খৃ্টাখৈর ২৬শে -ডিসেবর তারিখে মিনার্ভার়গ্রথম অতিনীত। ভি ও 
বারাহী "রাজপুত দৈষ্দ আত্মবর্পহের 'নিরসিপ্বূপ কোন এক এঁতিহাঁসিক ঘটনাকে অবলঘন করিয়া 


ক্মীরোদপ্রসাদ বিদ্তাবিনোদের কাল ৪৪১ 


এখানি লিখিত হুইয়াছে। ক্ষীয়োদগ্রসাদ এই নাটকেই প্রথমে প্রতি অঙ্কে স্থান-নিরদশিক স্থানের 
পাশাপাশি কাল-নির্দেশের হুচনা করিলেন, যেমন প্রথম অঞ্ধে-্সময় উবা, দ্বিতীয় অধ্ধে--সময় 
দিবা, প্রথম প্রহর ইত্যাদি। প্রকাশতঙ্গীর নৃতনত্ব এইরূপ £--( প্রথম অ্ব-৪র্থ দৃশ্য ) “যে আত্মরক্ষা 
করতে জানে, আত্মরক্ষার ইচ্ছাই ভা'র বর্ম--উদ্ভত করের একটা অঙ্গুলিই তার অস্্র।” ক্ষত্রিয়নন্দিমী 
কমল! রেবাকে সহোদর! ভগিনী বলিয়! চিনিয়াছিল, তবে তাহাকে-“'যদি অনার্ধনন্দিনী হও, তাহলে 
তোমার কর-সংলগ্ন ওই পবিক্র করের রেখু ধুয়ে ফেলে ঘরে ফিরে যাও! যদি ক্ষত্রিয়নন্দিনী হও, 
তাহলে আমি জানি, তোমার ওই -পিতৃশক্র-স্পর্শজাত তড়িৎ চিরজীবনের জুষ্ক তোমার হৃদয়ে 
আবদ্ধ হ'য়ে গেছে। ওর চরণশ্রুয় ভিন্ন তোমার অন্ত গতি আর আমি দেখতে পাচ্ছি না--'এইনধপ 
সন্দেহাকুল কথা বলিল কেন? না-কার জীবিত নাই, কে ইহার উত্তর দিবে? ([দতীয় অঙ্কের 
পথ্য দূত) হুর পরাজাত বর্টেনই। কিন্তু ওর আদেশও রাজাদেশ। মে ত আর মিথা। হ'তে 
পারে না রি দেবরায়--**. * রাজা 'তার হুকুমের উপরেও বাপ করে। আমি কিকিছুজানিন৷ 
মনে করেছ?” তদের রগ তনোট ধ্বংসের বিংশ বায় আহেরিয়! উৎসবকে কেন্ত্রে রাখিয়া যে 
এটিল ঘটনাদীল দখা 'দিয়াছিল তাহাই নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়। 'বীরভোগ)া নারী--এই 
তন্বভিতির উপর নাঁটকাটর প্রতিষ্ঠা । 

নাটকের কেতু চরিক্রটি বড়ই মধুর। এ নারিকার চাঞ্চল্য নাই, দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা ইহাকে মহিমমরী 
করিয়া তুলিয়াছে। বৃথা আতিজাত্য-গৌরবে রাঞ্জপুত জাতির অনিবার্ধ পতনকে নিবারণ করিবার 
জন্ত নাট্যকার নাটকের শেষে বারাহা লাঙ্গাই . 'ভটর: যে অপূর্ব মিলনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন 
ভাহা দেখিবার লামগ্রী হইলেও 'ারতের ইতিহাঁসনৃক্ষে সফল 'ফলে নাই । গণ্য ও অমব্রাক্ষর 
পদ্ভের বাহনে নাটকখানি লেখা । ৭ খাঁনি গান নাটকটির. সম্প্:।. 

. ০. বাছশাঙ্গাটী 

নাটকখানি ১৯১৫ খুষ্টাব্দের ১১ই' ডিগেহর" ভারিতখ মনোমোহ্যা-শথ্রর়টুরে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছে। এই নাটকের তৃতীয় অন্কের চতুর্থ দৃশ্বের মধ্য আছি .৪ আমীরণের সংলাপে এক 
স্থানে রূপ সম্ঘন্ধে প্রকাখকনীর, নৃতরঘ. এইরূপ £--'এ আলোক-গ্রহার যে আমার আঁখি লহ করতে 
পর্ছে'না ) আমি. যে মস্তিষ্ক স্থির রাখতে পার্ছি না॥ “আমীরণ! প্রতিজ্ঞা! কর্ছি, দৃষ্টি 
নুমিালেকর, কর্ব,।.-গোর্গামের যে ব্যবহার তার, প্রভুর সর্বাপেক্ষা ''মলোজ্ঞ হয়, সারা পথ তোমার 
পঙ্গে সেইাব্যব্হার, কর্ব।'. 'আজিজ.ও লিরিয়ানের প্রেম রহস্য" সমাধান 'চতুর্ধ অঙ্কের শেষ দৃশ্থে 
আজিজ এইরপ্রে।করিয়াছেস-"এক দিকে দেখে, অন্য দিকে পেয়ে--আমি' 'ধন্?” তুমি অজ্ঞাতসারে 
তোমার প্রিয় পেয়েছে। আমিও অজ্ঞাতসানে, আমার প্রিয়া! পেয়েছি। নির্ভর হও রাজনদিনী, 
আমি তোমার প্রিয়ের সখ1।” ৰা 
... এক বিশ্বয়কর মহগুণ্তির আবরণের তিতর দিয়! & নাটকের” গল্পীংণ 'গীরিচালিত হুইয়াছে। 
এ মন্গুপ্ডি একটা নাটকীয় কৌশল। নাটকীয় পরীকঠ্ঠা &ঁ ওপ্তি“ করেই পিদ্ধিলাত করিয়াছে। 
মাক আমীরণের গাগ্য পরিবর্তন -তখন বাকি 'ছিল, তাই পর অস্বের”গণোধন ইইয়াছে। সাতখানি 
ন্ুললিত গান ইহার সংগীত সম্পদ, গণ্ভের মাধ্যমে এখানি রচিত। ' "5 ৮৯ 


৪৪২ ৰ দৃষ্তকাব্য-পরিচয 
রামানুজ 


নাটকখানি ১৯১৬ থ্ষ্টাবের ৩*শে ভূলাই গ্রকাশিত হইয়াছে, অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। 
তান অমিত্রাক্ষর পদ্ত ও গপ্ভের মাধ্যমে এখানি লিখিত, অমিআ্রক্ষরে কিন্তু সাধলীল গতি নাই। 
তাধার আড়টতায় ভাবের দৈপ্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনাবহুল কাহিনীটি কোন কোন স্থলে দীর্ঘ 
সংলাপের মধ্যে সংঘাতের অগ্র-পশ্চাৎ নিবন্ধন নাটকীয় হইয়া উঠে নাই। ধর্মদাস-হ্মাত্াঘটিত 
নাটকীয় সংঘাত উঠিবার স্থানে অবান্তর কথার দীর্ঘ আড়থরের মধ্যে শিক্ষক যেমন ছাত্রকে পাঠ ব্যাখ্যা 
করেন সেই মতো ব্যাখ্যান দ্বার! সংঘাতটি তরলীরুত হইয়া! ভাসিয়। গিয়াছে, দর্শক বা পাঠকের মনে 
কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। এ একই প্রকারের ঘটনা লইয়! গিরিশচ্জ বিহ্গল-চিন্তামণির 
মনে যে নাটবীর সংঘাত আনিয়াছিলেন তাহার তুলনায় এটি গৌরবীন। 

নাটকের গ্রকাশতঙ্গীও এক স্থানে নুন্দরগ্ন্প ধারণ করিয়াছে, বখ! ( পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃত্তে ) 
অবিশ্রান্ত বড়বৃষ্টি ও হুর্যোগের বশি--“গুহগুহ প্রচণ্ড গঞ্জনে অন্ত আকাশ তাগারের প্রাচীর চিরে, 
পথ ক'রে এক একটা অট্হাসে যেন পর্বত প্রমাণ অন্ধকারের শ্থায় পৃথিবীতে তেঙগে পড়তে লাগূলো।” 
দাক্ষিপাতোর বৈধবাচার্ধ রামাহথজ চরিত এই ধর্মমু্গক নাটকের অবলম্বন । বৈফাবধর্মের কতকগুলি 
সমন্তার সমাধান থাকিলেও কেমন একটা জটিলত। নাটকখানিকে ধরিয়! রাখিয়াছে। দেবদাসীর গানে 
ও বৈধাৰ পদাবলীর কীত'নে ইহাকে মধুর করিবার চেষ্টা কর! হুইয়াছে। 


বঙ্গে রাঠোর 

প্রতিছাসিক নাটক। এখানি ১৯১৭ থুষ্টাবের ৮ই সেপটেশ্বর তারিখে মিনার্ভ থিয়েটারে 
অভিনীত হইয়াছে । ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কল্পনার সৌধপূর্ণ এই নাটকথানি দোবেগুণে মন্দ 
হয় নাই। মাতৃরূপিণী বন্ধ্যা ভরাতৃজায়ার গ্েছের নিপর্শন একটিমাত্র প্রকাশভঙ্গীতে প্রকাশিত 
হইয়াছে--( গ্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্তে) “আমি তোমাকে কোল পর্যন্ত তুল্‌তে পেরেছিলুম। নীরস 
সন্ত তোমার মূখে দিয়ে শিশুকে প্রতারণা করেছিনুয, কিন্ত তিনি ( জ্যো্ভ্রাতা ) তার বক্ষের উষ্ণতার 
আবরণে তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।” ঘটনার আবতনে সংলাপের তিতর দিয়া গ্রথম অন্কের 
শেষ দিকট! বেশ নাটকীয় হইয়! উঠিয়াছে। রাঠোর ও শিশোদয়কুলের রাজপুত গণ লগচদশ শতকে 
পশ্চিম বজে বস-বাস করিয়া বাঙালী হইয়া! চৈতন্তদেব প্রবতিত ভাব বস্তায় হিন্দু ও মুসলমানের 
সামাজিক জীবনের মধ্যে যে আলোড়ন আনিয়াছিল এ নাটকখানি তাহারই একটা মূর্ত প্রতীক। 
বাহ অপেক্ষা আন্তররাত্যের যোগ নাটকখানির সম্পদ । ত্ুবনেশ্বীর চরিত্রে এ সংঘাত মৃতিমতী হইয়া 
দেখ! দিয়াছে। বৈধ পদাবলী হইতে সংগৃহীত কয়েকখানি গান উপযুক্ত স্থানে ঝংকার তুলিয়াছে। 


কিরী 


এই য়া্চ নাটিকাথানি ১৯১৮ থুঠাবের ১৭ই অগস্ট তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হইয়াছে। ইহার চতুর্থ সং্বরণের গ্রন্থখানি ১৯২০ খৃষ্টান্ধে প্রকাশিত এবং তাহার পাঠই 
আলোচিত হুইয়াছে। কিন্র়লোক ও মতর্ঁলোক এই নাটিকার পটভূমিকা। এখানি রূপক জাতীয়া 
নাটিক!। নর্তযলোকের করুণার আকর্ষণে স্বর্গের দেবী আক“ তা হইলেন। নাটিকাকার করুণাময় 


ক্ীরোদগ্রসাদ বিষ্তাবিনোদের কাল ৪৪৩ 


লুধনকে তবিস্যাবভার শীক্যমিংহ ও স্বর্গকন্ঠা কিন্রীকে তীর প্রিয়তমা মহ্ষী গোপার প্রতীকরূপে 
পূর্বাভাস দিলেন। ইহার নাটিকোচিত সংঘাত তৃতীয় অঙ্কের অ্টম দৃষ্তে ও দ্রিতীয় অঙ্কের পঞ্চম 
দৃশ্তের মধ নাটিকার দর্শক বা পাঠক খু'জিরা দেখিলে গাইবেন। গণ্ভের মাধ্যমে তিন অঙ্কে সমাষ্ত 
২১ খানি গান, শবগ্মর্তের দৃষ্তপট ও সাসজ্জা, অতিনয়োপযোগী আলোক-চ্ছটা ইহার আকর্ষনীশকতি, 
তজ্জন্ত ইহার সাস্বিক ও আঙ্গিক অতিনয়ের আকর্ষণে বঙ্গমধ্চ আজও দর্শকে পূর্ণ থাকে। 


মন্দাকিনী 


এই পৌরাণিক নাটবখানি ১৯২১ খৃষ্টাব্বের ২রা এগ্রেল তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়। গিয়াছে। আঁপব বশিষ্ঠ তাহার নন্দিনী নানী গাতী অপহরণকারী এক বন্কে 
অভিসম্পাত দিয়! শতবর্ষব্যাগী অনশনব্রত দায়! সেই পাঁপের প্রায়শ্চিতত করিয়াছিলেন। প্রায়শ্চি্তানতে 
পারণ করিবার উদ্দেন্তে হস্তিনাপতি শান্তনথ রাজার রাজ উপস্থিত হইলেন। রাজা সস্ত্রীক অতিথি- 
সেবা না করিলে তথায় পারণ করিবেন না, এই ছিল তাঁর গ্রতিজা। অবিবাহিত শাস্তন্থ এই পারণ 
উদ্দেস্তে কিরপে বিবাহিত হইলেন তাহার বর্ণনায় নাটকথানি পূর্ণ। ইহ! নাটকাত্মক না হইয়া 
্ণনাত্মক হইয়া দর্শক বা৷ পাঠকের কৌতুহলে আঘাত দিয়াছে। অবান্তর হাশ্ত ও রস-রসিকতার 
ষ্ঠ আনিয়া ইহার মূল ঘটনার চিত্্রকে আবৃত কর! হইয়াছে। এ নাটকথানি গ্ষীরোদবাবুর 
যশোহানিকর। শ্বগর্জা মন্দাকিনীর সহিত শান্তমূর বিবাহ ইহার পরিপতি। গণ্ভ ও অমি্রাক্ষর পঞ্চে 
ইহ! রূপায়িত। প্রস্তাবনা সংগীত ধরিয়া ১৩ খানি গান ইহার মধ্যে আছে। 


আলমগীর 


*র্লাটকথানি ১৯২১ খু্ঠাবের ১*ই ভিসেখর তারিখে কর্ণওয়ালিস্‌ থিয়েটারে বেলি খিয়েটি,ক্যাল 
কোম্পানি ছার! গ্রথম অতিনীত হুইয়াছে। এ নাএকখানি খাঁটি এঁতিহাসিক... নহে, ইতিহাসের 
পটতুমিকার উপর. কর্নার. সৌধ, গঠিত হইন়াছে। কৃটবুদ্ধি বিশারদ আৰম্তরীরের অধিশ্বানী মনের 
সহিত বুদ্ধিমতী উদ্দিপুরী বেগমের বুদ্ধির প্রতিযোগিতা ও প্রতাৰ এবং তজ্জনিত অন্তর্থন্বে আলম্তীরের 
পরাজয় ইহার মূল নুর। আলম্ীর ও উদদিপুরীর মধ্যে সংলাপগুলি গ্রকান্ঠ হইলেও তাহ! অন্তমূীন 
ও বহু ইঙ্গিতপূর্ণ। এ জাতীর সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিলক্ষণ পটু! দেখাইয়াছেন। পাছিতীয় 
অন্ধের তৃতীয় দৃশোর সংলাপ এই মন্তব্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। নানা পারিপ্যর্থক ঘটনাবলি 
বিভিন্ন চরিত্রের আলোকপাত করিয়াছে বটে, কিন্ধ তাহাদের কেজানুগ দৃত্িতদী যেন ব্যাহত হুইয্নাছে 
এক্লপতাঁবে ঘটনাবলি উহাতে সমাবিষ্ট। কতকগুলি ঘটনা নাটকীয় নানা অটিল পরিস্থিতির তিতর দির 
অটিলতর হইয়া! উঠিয়াছে। আলম্গীর তাহার জিয়া করের যে ব্যাখ্যান (দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় 
ষ্ঠ) দিয়াছেন তাহাতে তীহার উদাসীন বৈরাগী চরিজের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত কর! হ্হয়াছে, এটা তার 
কুটনীতির সমার্থক। 

ভীমসিংহের বিমাত। বীরাবাঈী মাতৃমুতির মোড়কে মে সব ঘটনার স্টি করিয়া! নাটকের পাঠক 
ও্শক সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছেন, তাহার কেমন একটা অস্বাডাবিকতা এ রূসকে দান! বাঁধিবার 
নুযোগ দেয় নাই। এ চমতরুতি চমকেয় গুণে আসিয়াছে। ভাবের গুণে নছে। যেখানে আলম্গীরের 


৪৪8 দৃশ্যকাব্যস্পরিচয় 


অন্ত ন্ব প্রকাণের নুযোগ।ঘটিয়াছে.€সথানে সেই. বিধয়ক, কথাগুলির মধ্যে শেক্সগীয়রের' নাটকের 
অন্তর্থন্বের ছ্ষি'চ্ষুটিয়া 'উঠিয়াছে। গ্রন্তিঘনিভায় উদদিপুরী বেগমের কথাগুলি এ একই স্তরে বীধা। 
৮/ নাটকের উপসংহারে ছিল:9 মুমলমানের..মধ্যে মিলনের নুর জাগিয়! উঠি নাটিকীয় প্রধান চয়িত্র 
ছুটি চারিজ্রিফ সামজন্ট রক্ষিত হয়, স্বাই। * “পিপাসায় বারিদান ব্যাপারটি হাই নি সংকটপূর্ণ 
মুহুর্ত গুলিকে একাধিকবার ,পৰিচালিত করিয়াছে। ৃ এ 

গন্ভের মাধ্যমে নাটকথানি লিখিত। ভাবায় তে, তীক্ষতা, লালিত্য, ব্য ও রা যেখানে 
যা প্রয়োজনীয় তাহা যখাষধ প্রকাশিত হইয়াছে। সংগীত বিভাগেও ইহা বৈশিষ্্যহীন নহে, 
সাত আট খানি গান বেশ গুগ্রযুক্ত হইয়াছে। নাটকখানির সুর অন্ত ধন্টের ভিতর'দিয়া! আলম্গীরের 
পরাজয়ধ্বনি সুচিত করিয়াছে। হিলু-মুললমানের মিলন-মুর জাগিয়া! উঠিন্লেও উহাকে "পরবর্তী 
ইতিহাস মিলনাত্মক করিতে পারে নাই, তাই টার রনি সাহারিত “খানি 
ট্রাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত। - 

নাটকথানি নৃতনতর প্রকাশতঙ্গীর প্রকাশক, নমূনা £--( দ্বিতীয় অক্কের ১ম ৃশ্ে) “কি শু, 
কি কঠোর, কি উত্তপ্ড শিলা প্রান্তর । আকাশ সেখানে কখন মেধের অবগুঠন' মুখে' দেয় না 
পাহাড় সেখানে কাদতে জানে না। বানু সেখানে অগ্লিকণার নিকের ₹ তৃষা নিবারণ করে। 1৩ 
অন্ধের তৃতীয় দৃশ্ে স্ব দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তাঁর অঙ্গ ম্পর্শ কর্তৈ দেখে অগণা) 
হিল্লোলে আমীর গায়ে ঝাপিয়ে প'ড়েছিল। হ্রদের তীরে আমার সব্ঘ্ধনা ব করতে বেঁবতাপ্রেরিত দূতের 
মত সারি সারি দেবদার | তাদের কীধে তর দিয়ে পত্রাবগুঠনে অসংখ্য” পরীর জয় 'গান।? 
অলংকারপূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর একটা! নমুন! :--| দ্বিতীয়. অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্তে ) "প্রভাতের অরুণ আঁমাকে 
অঙ্গারবর্ণা প্রেতিনী কনুবার জন্ত উদয়-অচলের অন্তরালে বসে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত 
দিয়ে তার কু্ধ' চু রিত করৃছে।”! ( পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তে ) আরাবন্ীর' বর্ণনাউর্দীটি ' চমৎকার 
না মহীয়ান্চ না-তৌমার আরাব্লী-চির অচল, চির অকম্প-_আকাশের মহথের মুকুট-পরা 
শৈলরাজ ভাঁও.বে'কেন? তার মাথার উপরে তারার ফোয়ারা, পদতলে অগণ] তৃবিতের তৃপ্রিধারা 
(তৃতীয় অস্কের বষ্ঠ দৃশ্তে )- “বে খাটি রাজপুতী, মধাদা ত আর চরণরেণুতে প্রতি ীরস্ চর 
হয়। ভার আবার মর্যামাদাশের তয়!” 


নাটকথানি ১৯২২ খুষ্টাব্বের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বর্ণওয়াগিস্‌' ধিন্নেটারে প্রথম অধতিনা 
হুইয়াছে। রত্বেখর মন্দিরকে কেন্ত্র করিয়া! বীরনগর ও তন্সিকটবতাঁ স্থানের ভূম্যধিকারীদের যে 
আত্মকলহ ঘটিয়াছিল তাছারি, কাছিনী এই নাটকের উপভীব্য। কিংবদস্তীকে আশ্রয় করিয়া এই 
সামাজিক নাটকখানি গড়িয়া উঠির়াছে। ক্ষীর়োদপ্রসাদের অন্তান্ত দৃশ্তকাব্যের তুলনায় ইহার লিখন- 
পদ্ধতির পার্থক্য আছে। এ নাটকের দোষ এই, যেকোন একট। নূতন ঘটনা! খটিবার কালে 
তৎসংলগ্ন সংলাপগ্জলি কেমন একটা অল্পটতার রূপ ধারণ করে। ইহার নাটকীয় সংঘাতগুলি 
ঘাতের উপর যথাযোগ্য প্রতিথাত তুলিতে পারে নাই, যেমন, (প্রথম অধর প্রথম দৃষ্ধে ) বৃদ্ধা ও 
রত্বেঙবরের লংলাপ দ্র্ব্য। (প্রথম অন্কের দ্িতীয় দৃত্তে ) জটাধারী সিং, তীহার স্ত্রী ও ভূত্যগণ 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদের কা ৪৪৫ 


লাঠি হস্তে রত্েস্বরকে শাসন করিতে আসিয়! কার্ধকাঁরণ হ্যাতিরেকে তাহার! হঠাৎ রত্বেশবরের ক্ষমা! তিক্ষা 
করিল। এ ব্যাপারটি একেবারেই নাটকীয় সংঘাতশূগ্ঠ। (প্রথম অঞ্ষের পঞ্চম দৃশ্ঠে ) রত্বেশ্বর বেগে 
প্রবেশ করিয়। ন্বরমার হস্ত হইতে অতকিতভাবে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। এ 
ঘটনায় মুখ্যতাবে স্থরমার জীবনরক্ষ1! ঘটে নাই বা সে আক্রান্তও হয় নাই। এরপন্থলে মথুরমোহনের--. 
"ওই কে, কোথ! থেকে উড়ে এসে তোমার জীবন রক্ষা ক'রে উড়ে গেল”--বলার নাটকীয় সার্থকতা 
নাই। (প্রথম অথের ঝট দৃষ্তে ) মাধব, নুরমা ও রত্েশ্বরের সংলাপের নাটকীয় সংঘাতটি সবল, স্পষ্ট ও 
নাটকীয় হুইয়াছে। 

নাটকের মধ্যে এক এক স্থানে বেশ প্রাণের পরিচয় পাওয়! যায়, যেমন দ্বিতীয় অন্কের 
প্রথম দৃষ্তে ) 'মামী আর তার ভাই হ'ল' “তিনি' আর আমি হলুম 'তুমি'। 

সুরম! চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য নাটকের মধ্যে বেশ ফুটিয়াছে, এবং এ ধরণের চন্রিত্্র নাটযসাহিত্যে কমই 
পাওয়া! যায়। ইহার সংগীতগুলির বৈশিষ্টা এই যে নাটকের প্রসঙ্গ ব৷তীত অন্তত্র গাওয়া! যায় না, 
কারণ খেই হারাইবার ভয় আছে। সংগীতের এরূপ নাটকীয়তা খুব কম নাটকে দেখা যাঁয়। যোট 
আঠারখানি গানের মধ্যে ২৩ খানি নাট্যকার রচনা করেন নাই। গণ্চের মাধ্যমে মৃহ্মন্দগতিতে 
নাটকথখানি অগ্রসর হুইয়াছে। 

বিহ্বরথ 


নাটকখানি আলফ্রেড থিয়েটারে বেঙ্গলী থিয়ে টরক্তাল কোম্পানি দ্বারা ১৯২৩ খুষ্টাকের ১৭ই 
ম1্চ তারিখে প্রথম অভিনীত হইফাছে। পালি ভাষার বুদ্ধদেবের উপাখ্যানের মধ্যে বিদুরখেব কাহিনী 
পাওয়া যায়। সেই এঁতিহাসিক অংশের উপর নি্র করিয়া নাট্যকার কল্পনার কুহকজাল রচন! 
করিয়াছেন। রূপ বর্ণনার একটি নৃতন গ্রকাশতঙ্গী সুন্দর (দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্টে )--"অন্ধ 
যদি তোমার চিবুকে হাত দেয়, অমনি বলে উঠবে মুন্দর। “তোমার রূপ পরশ দিয়ে কথ! কয়।” 

শতঙ্জন্মের জ্জানান্ককাঁর কিরূপে মাগ্ুবের মন হইতে দৃরীতৃত হয়, তাঁহারি একটি প্রকাশতঙ্গী 
( তৃতীয় অন্ধের অষ্টম দৃশ্বে )--"বৎস| হাজার বৎসরের অঞ্ধকার-ভরা ঘর দীপালোকে যখন উজ্জল 
হয়, তখন কি একটু একটু ক'রে হয়, না একেবারে হয়?” 

নাটকখানির অগ্রগণ্তি কেমন একট! অস্পইতার আবরণের তিতর দিয়! গিয়াছে, তজ্জন্ঠ 
নাটকের দর্শক বা পাঠকের অন্কুসন্ধিৎস! ব্যাহত হুইন্নাছে। নাটকের মধ্যে অতি সল্প সংঘাত আছে, 
এবং সেগুলি আসিবার পূর্বেই কোন আকম্মিক ঘটন! দেখ! দেয়, এইটিই নাট্যকারের কৌশল। 

চিত্রা, অন্থ। ও বিহুরধকে লইয়া তৃতীপন অঙ্কে নাটকের পরাকাঠ! দেখানো হইয়াছে। চিত্রা 
নাগরাজ কন্তা, অন্ব' অযোনিসভ্ভবা, বুদ্ধদেব কতৃক অন্ুগৃহীতা এক নারী। অন্বা চিজ্রাকে ছবি 
বলে। নাগরাঙ্জ মানুষের প্রতি আসক্ত স্বীয় কন্ত! চিআ্রাকে কাটিতে আসিয়া অন্বাকে দেখিয়। যে 
ফাপরে পড়িমনাছিলেন তাহার ফলে উতয়ে পরিত্যক্ত হইল ও বিছুরথ নবজীবন ও নাগান্্র লাভ 
করিল। সংঘাত হিসাবে এই দৃষ্টি এত মৃছ যে চতুর্থ অস্কে নৃতন কাহিনী লইয়া বিছ্রথের নূতন 
জীবনলাতের মোড ফিরাইতে তাহা! কার্ধকরী হওয়ার যোগা হয় নাই। কাজেই. নাট্যকারের এ 


নাটকে পরাজর ঘটিয়াছে। 
৫৭ 


৪৪৬ | দৃহকাব্য-পরিচয় 


নাট্যকার বুদ্ধের মুখ দিয়া বর্ণভেদের এইযপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন-- চতুর্থ অঙ্কের ভ্িতীয় দস্তে ) 
"একমাত্র ধর্ষই হচ্ছে বর্ণের মাপক1ঠি। ধর্মে যে যত উচ্চ, বর্ণেও সে মেই মত উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ধার্মিক 
যে সেই ত্রান্ষণ। নিরুষ্ট ধর্মাবলক্বী হচ্ছে শুদ্র।” অহিংস! সম্বন্ধে এ অঙ্কের তৃতীয় দৃষ্ঠে অথা 
বিছুরথের নিকট হইতে নাগাস্তর তিক্ষা! চাহিয়া! লইয়া এইকূপ বলিল--অহিংস। সত্যের রূপ, সত্য 
অহিংসার গ্রাণ।” “এই নাও জলপতি--সত্যকে যার! বরণ করে, তাদের বিবাহের যৌহুক হিংসা 
নয়। (অস্ত নিক্ষেপ। সর্পাকারে জলমধ্যে বুদ্ধের প্রবেশ ও অন্ত্রের অন্তধণন ) মোট তের খানি 
গান লইয়! গণ্চের মাধ্যমে নাটকখানি লেখা হইয়াছে। 


নর-নারায়ণ 


পৌরাণিক নাটকখানি ১৯২৬ খুষ্টাব্ের ১লা ডিসেম্বর তারিখে নাটযমন্দিরে নাটামন্দির 
লিমিটেড, কতৃক প্রথম অতিনীত হইয়াছিল এবং এঁ সালের নভেম্বর মাসে ইহা গ্রকাশিত হুইয়াছে। 
ক্ষীরোদগ্রসাদ এই নাটকখানি পরিণত বয়সে লিখিয়াছিলেন, ইহার তাষ৷ গাণভী্ধপুর্ণ, সংলাপগুলির 
মধ্যে অনাবস্তক কথ! নাই। এগুলি পূর্বাপর সস্কযুক্ত ( ০০2660091 ), জনসাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিত 
সমাজ ইহা! বেশি উপভোগ করিয়াছেন। অতি অল্প নাটককারই এই ধরণের সংলাপ লিখিতে পারেন। 
শর্সংলাপকারীর মুখের কথা যেন কাড়িয়! লইয়! কথা৷ বল! এ সংলাপের আর একটি বৈশ্ষ্টি। 
স্থানে-্থানে প্রধাশতঙ্গীর নৃতনত্ব আছে, যেমন ( গ্রথম অঙ্কের প্রথম দৃগ্তে ) কর্ণ তীক্মকে 
বলিয়াছেন. 
*% & আিও পর্যস্ত করেছি কি কোন দিন 
মনেরও অক্ষর দিয়! অনিষ্ট তোমার ?” 
( দ্বিতীয় অন্কের ধিতীয় দৃষ্থে ) কৃষ্ণ তাহার বিভূত গ্রকাশসুচক বথায় কৌরবকে বলিতেছেন_ 
"আমি একা, চিরস্থিতি আপনারে ঘেরে,স" 
আমি বহু-মুক্তিক্প-- 
জগতের বন্ধন ভিতরে। 
আমি অনু-". 
বন্ধন আমারে কত্‌ খুঁছিয়! না পায়, 
আমি মহখ--বসে আছি এ বন্ধন সীমায়।” 
কর্ণগৃছে প্রীকৃষেঃর মিলন দৃশ্যটি কর্ণ্ীবনের পরাকাষ্ঠ| বহন করিয়াছে, বড়ই ধীর ও সংঘশ্ভাঁবে 
এ ঘটনাটি ঘটিয়াছে। ভাঁবসমৃদ্ধি বশতঃ উদ্লামগতি ইহার যধ্যে নাই। নাট্যকার গতাগ্ছগতিকা 
ভ্যাগ করিয়া নুতন ধরণের নাটকীয় পরাকাষ্ঠটা আনিলেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে পাগুবদেয় জয় কেন 
হইয়াছিল, তাহার মূলভিতি দ্রৌপদী তৃতীয় অক্ষের গ্রথম দৃশ্যে এই কথাটির মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন-- 
“যেখানে কষের স্থিতি, সেখানে ধর্মের স্থিতি। 
যেখানে ধর্মের স্থিতি অয় সেই স্থানে।” 
মহাভারতের ঘটনাকে বল্পগর রংয়ে চড়াইয়! নাট্যকার কর্ণের বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাষা অন্গধাবনীয় 
ও তাহার ব্যঙ্গ অন্তের উপভোগের বস্ত করিয়া তৃলিয়াছেন। চতুর্থ অন্কের শেষ দৃশ্যে কর্ণপ্রয়াণ 


দিঝেজলাল রায়ের কাল ৃ ৪86৭ 


ব্যাপারটির গুঢ় রহস্ত নাট্যকার নিপুণ হস্তে দর্শক বা পাঠক সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেদ। 
বাকারচন! এতই চাতুর্ধপূর্ণ যে সংক্ষিত্ড বাকোর পেবণে চারিধারে শ্কুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতে খাকে। 
রাধেয়ের কোনে জান তত্বহিসাবে কতট! কার্যকরী হইয়াছে ভবিগ্য সুধীজন তাহার মীমাংসা! করিবেন। 

নাট্যকার কর্ণ ও পদ্মাবতী চরিত্রে দৃতন আলোক দান করিয়াছেন, তাহার মুলভিতি যদিও 
মহাভারতীয় ব্যাখ্য! নাটকীয় গুণে নিষ্পন্ন হুইয়াছে। পৌরাণিক নাটকে তত্ব উদঘাটন ব্যাপারটি 
গিরিশচন্ত্রের শেষ জীবনের 'তপোবল' নাটক ছাড়া আর প্রায় দেখ! যায় না। পাঁচ ছয় খানি গান 
লইয়! চারিটি অঙ্কে নাটকখানি অমিব্রাক্ষর ও গঞ্জে সম্পূর্ণ। 


রাধার 

গীতিনাট্যটি পূর্বরচিত বুন্দাবনবিলাস নামক নাটিক! হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানি ১৯২৬ 
ৃষ্টাব্ের ৩০শে আগস্ট সোমবার অন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নাট্যমন্ছিরে অভিনীত হইয়াছিল এবং এঁ সালেই 
্রস্থাকারে গ্রকাশিত হুইয়াছে। জিলা, কুটিল ও আয়ানের চিরাচরিত কাহিনী ইহার উপশীবা, 
নৃতনত্বের মধ্যে নাটিকাকার মহাজন পদাবলীর সু প্রয়োগ করিয়া প্রতি ঘটনার অনুকুলে বা গ্রাতিকূলে 
তাহাদের ব্যবহার রাখিয়াছেন। কালীভক্ত আয়ানের মুখে কথার মাত্র! হিসাবে 'কালীব'লে' কথাটি 
রাখিয়াছেন। কৃষ্ণের দেয়াশিনী ও কৃষ্ণকালী মুর্তিধারণ ইহার পরাকাষ্ঠা। তৃতীয় অক্ক পর্যন্ত 
এখানি বিস্তৃত। 


"১ নাট্যসাহিত্যে হাগ্ভরসিক কৰি ও নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
কাল এবং স্থান €১৮৯৫--১৯১৬ 2) 


নাট্যসাহিত্য-ক্ষে্ে ক্ষীরোদগ্রনাদের অবদান শেষ হইতে না হইতে হান্তরসিক কৰি 
দ্বিজেন্রলাল রায় তাহাতে নাটককাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। নৃতনত্বের মধ্যে নাটকের অবয়বে 
যেগুলি বন্ধনীর আবেষ্টনের মধ্যে অপরকে বুঝাইবার জন্ত অন্ত নাট্যকার রাখিতেন সেগুলিকে 
ধিজেজলাল বদ্ধনমুক্ত করিয়া! উপন্াসফারের টিপনীর মতে! প্রকাশ করিয়া দিলেন! আর দ্বিজেজ্- 
পূর্ব নাট্যকারদের দীর্ঘ স্বগতোঁক্তিকে (৪০11005 ) অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে প্রকাশিত করিতে 
লাগিলেন। কোন কোন দৃশ্তকাব্যে তাহা বর্জন করিয়া নৃতন প্রকারের শ্বগতোক্তি দেখাইয়াছেন। 
নাট্যোল্লিথিত পান্র-পাত্রীর পরিচয়ের অন্ত যে প্রথা! দ্িজেক্ররের পূর্ববতাঁ নাট্যসাহিত্যে প্রচলিত 
ছিল, দিদেজলাল তাহার কোন কোন নাটকে তাহা! পরিত্যাগ করিয়া প্রতি দৃশ্ের অব্যবহিত পূর্বে 
পাঠক বা! দর্শকের সহিত তাহাদের পরিচিত করাইয়াছেন। অতিনেতা-অতিনেত্রী ও পট-সজ্জাকারের 
করমীয় কাধের নির্দেশ ও গ্রয়োগকর্ত রূপে নাট্যকার স্বয়ং দিতে শুরু করিলেন। এই কয়টি লইয়া! 
নাটকের একটি নূতন ধারার তিনি প্রবর্তক হইলেন। বিলাতী নাটকের কায়দায় কাহারও কাছ 
থেকে কোন কিছু কথ! জোরের সহিত আদায় করিতে হইলে দ্বিজেন্্রলাল সপদদাপে জিজাসা 


৪৪৮ দৃষ্তকাবা-পরিচয় 


করিতেন। এ পদ্ধতিটি তীহারই নূতন ৃষ্টি। ঘিজেন্পূর্ব নাট্যসাহিত্যে ইহার উল্লেখ অত্যন্ 
বিরল ছিল। ইহার ঘন-বন উল্লেখ তিনিই করিয়াছেম। কতকগুলি দৃষ্তকাব্যে নাটককার পানর" 
পাত্রীর পরিচয় পঞ্মে 'কুশীলবগণ' এই নৃতন নামে তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন, যদিও এ নানটি 
নট-নটীর উপরই প্রযোজা পাব্র-পাক্রীর উপর নহে! 

হিজেন্্লালের ভাষা সংক্ষি ( 0618৩ ) এবং সংলাপগুলি তীক্ষ, তবে পাত্র-পাত্রী ভেদজনিত 
কোন তারতম্য নাই, সর্বজ্র সমান ও অগংকারমণ্ত্িত। তাই বৈচিত্রাহীন, ইহা! কি কখোপকথনে, 
কি সংগীতে সর্বত্র এক। হান্তরসিক কৰি গন্ভীর লাটকের মধ্যে হান্তরসকে চাতুর্ষের সিত 
পরিবেশন করিতে পারেন নাই। 

ছিজেগ্রলাল তাহার নাট/সাহিত্যে স্বাদ্দেশিকতা, সংলাপের তীব্রতা, ভাব গ্রসারণের তাষা ও 
অলংকার বৃদ্ধি করিয়! নাট/সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। নাটকের আসল রূপ অন্ভথ্থ 
তাছার নাটকে নিপুণতরভাবে দেখা যাপ্ন। কোন্‌ নাটকে কি করিয়াছেন পশ্চাদোল্লিখিত তালিকার 
মধ্যে তাহ! আলোচিত হুইয়াছে। 

নাটকের মধ্যে ভাবদন্ব ও নুশ্ম সংঘাত আনিবার চে! খিজেন্্রলাল করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বঞ 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 


সমাজ বিভ্রাট ও কন্ধি অবতার 


নাট্যকার এখানিকে গ্রহসন বলিম্নাছেন এবং নুতন পদ্ধতিতে লেখ! প্রস্তাবনার ভিতর তজ্জন্ত 
নান! কৈফিয়ৎ দিয়াছেন । ছ্বিজেন্্রলালের সম-সামগ়িক সমাজ বিভ্রাটের চিত্র ইহাতে না6-গান-হাসি ও 
রজরসের মধ] দিয়! রূপাগ্লিত হইয়াছে । ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। পণ্ডিত, গড়া, নব্যহিন্দু। ব্রা, 
বিলাত-ফেরত প্রভৃতি লইয়া যে যে সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তাহাদের নগ্ন চিত্রই প্রদর্শিত 
হইয়াছে। পঞ্ডরূপী গণ্তে এখানি লিখিত। নান! ঘটনার সংঘাতে বিচিজ্র কৌশলে হাগ্রসকে 
প্রহসনকার ফুটাইয়! তুলিয়াছেন, এ কৌশলে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বাক্যচ্ছটাকে কি করিয়া 
হান্তরোলে ধ্বনিত কর! যায়, তাহা তিনি ভালই জানিতেন। গোঁড়া হিন্দুকে তিনি 'প্রথন 
অভিনয়ের প্রথম দুষ্তে' ব]থ্যাত করিতেছেন 
'দেখ, আগল পাপ লব বাঁ? দিয়ে, 
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাস্ধে ;-- 
আর সেটাও একরকম শলেচ্ছের উপর ক্রোধে; 
যেন মুমলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ।' 
নবাহিন্দুগিরি হোক্‌, গৌডানি ছোক্‌ প্রহসনকার নাট/শেষে কপির বিচার দৃষ্তে দেখাইতেছেন যে 
'ধর্ম হক্‌, সত) হক্‌--ষে টুকু তার মধ্যে 
হাস্তকর আছে-্"সেটা গঞ্জে কি পে 
হাস! কিছু মন্দ নয়-্্ধর্ষ তায় কি ক্ষয়ে যায়? 
তার যেটা! সত্য সেট! চিরকালই রয়ে যায় 
হাসি মানেই গাল নয়-স্একপ হাশু মন্দ কি।' 


ঘিজেশ্রলাল রায়ের কাল ৪৪৯ 


কন্কি আরও বলিয়াছেন- 

“সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেন 

দাড়িয়েছে একটুখানি হান্তকর বেশী-- 

তার বিষয় বদ্‌তে গেলে প্রহসনই হয়ে যায়।' 

কয়েকটি সমবেত সংগীত এ প্রহসনের গ্রাণকে স্পন্দিত রাখিয়াছে, সেগুলির আরম এইরূপ £-- 

(১) “যদি জান্তে চাও আমরা কে আমর! £6101760 17104008,, (২) 'আমরা পাঁচটি এয়ার-- 
(৩) “হে! বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ব ন ভাই। অক্কগুলিকে গ্রহসনকার প্রথম দ্বিতীয় অভিনয় 
নামে অতিছিত করিয়াছেন। এটি গ্রহমনকারের মৌলিক আবিষ্কার ছে, পূর্ববর্তাদের মধ্যে কেহ এরূপ 
করিয়াছিলেন। এখানি প্রবাশ্য রঞঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই, ১৮৯ থুষ্টান্খের ৯ই সেপটের 
তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছে। 


বিরহ 


বিরহকে নাট্যকার নাটিক। বলিয়াছেন। প্রোচের তৃতীয় পক্ষের শ্যামবর্ণ। স্ত্রীর সহিত রহশ্তময় 
ওহান্তকর বিরহ ব্যাপার ইহার ল্সামুকেন্্র এবং তাহাই পাঠক ৰা দর্শককে হাসাইয়াছে। প্রথম 
অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রৌঢ় স্বামী নবীনা স্বীকে এইবপ গ্রকাশভঙি দ্বারা সম্ভাষণ করিতেছেন--“বিশেষতঃ 
আমার এই বৃদ্ধ (জিব কাটিয়া) প্রো অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপটায় গোয়ালঘরও 
গ্রালাদ।” বিরইটা যাহাতে পাকা বিরহে পরিণত ন| হয় ত্জন্ত স্বামী গ্রীকে এ দৃশ্যেই বলিতেছেন 
'এই ধর তুমি যখন বল।--আঁমি গলীয় দড়ি দিয়ে মর্ধ, আমি কি অমনি ছুটে গিয়ে তোখাকে খুব 
মজবুত এক গাছ। দড়ি এনে দেব?" স্ত্রীলোকের চরিবে সম্বন্ধে নাটিকাকার একটি নুতন উপমা প্রথম 
অস্কের খিতীয় দৃশে দিয়াছেন--“তা হবে না-ই বাকেন? মেয়ে মান্য ত পাছাড়ের ওপরের তে ট|। 
রইল ত রইল! কিন্তু যদ্দি একবার গড়ালো! ত একেবারে নীচে পর্যন্ত না গাড়য়ে আর থামে ন1।' 
এ দৃশ্তে নদী-ঘাটে মেয়ে মহলের রসিকতার একটা তরঙ্গ এইকূপ--'তখন আমার হাসিতে কি মুক্তে 
গড়াত? ন| লাথি মাল্লে অশোক ফুল ফুটত1' গ্রথম অধ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গোবিন্দ, ইন্দুভূষণ, রমাকান্ত 
ও ছবিওয়ালার সংলাপ-মধ্যে বর্ণনার খুটি-নাটি ও আতিশয্য নাট্যকলার ক্ষতিকর হইয়া উহ! হান্তকর 
বরণনাত্মক হইয়া গিয়াছে। কিন্ত এটি উদ্দেশামূলক কারণ &ঁ ছবিতোলাকে উপলক্ষ্য করিয়া! রস- 
রসিকতার মধ্য দিয়! হান্তরস এতটা গ্রকট হইয়াছে যে গোবিন্দ ছবিওয়ালাকে যখন বলিল--“মশায়, 
কথাগুলে! ফটোতে উঠবে না ত? তীর কাছেই ছবি যাবে। তখন প্রকাশ্যে অগ্রকাশ্যে হাসির 
রোল কেহ আট্কাইতে পারিল না। 

দ্বিজেন্্রলাল এই নার্টিকায় এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। ক্ষণ-বিরহী গোবিন্মচরণ ও 
সঙ্গে সঙ্গে তীহার বিশ্বাসী পুরাতন ভূত্য রামকান্ত ওরফে বেচারাম ঘোষের দীর্ঘ বিরহ একই দৃশ্যে 
অভুতপূর্ব উপায়ে ঘুচাইয়া দিলেন। যে সংগীতগুলি এই বিরহ নাটিকায় মিলনের হাস্যরস ছিটাইয়াছে 
সেগুলির এথম ছন্র এখানে উদ্ধত হইল--(১) "আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে। তারং হোক্‌ 
মিশমিশে বা ফিটুফিটে।' (২) 'ছেসে নেওস-এ ছুদিন বৈ ত নয়; কার কি জানি কখন সন্ধো হয়।' 
(৩) “তোমারি বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই। এখন, সুখ পেলেই খাই শুধু (জার) ঘুম পেলেই 


৪৫০ দৃশ্তকাব্যসপরিচয় 


ঘুমোই।' (৪) 'দেখ, সথি দেখ, চেয়ে দেখ, বুঝি শিশির হইল অস্ত, বুঝি ব| এবার টে ক|হবে ভার-. 
সথিরে এল বসন্ত।' (৫) “ছিঙ্গ একটি শেয়াল--তার বাপি দিচ্ছিল দেয়াল-..। 

গান ও গন্ভের মাধ্যমে এখানি রচিত হইয়াছে । ১৮৯৯ খুষ্টাবের ৪ঠ1 নতেখর তারিখে স্টার 
ধিয়েটারে এখানি অভিনীত হুইয়াছে। 


পাধাণী 


নাটিকাকার ইহাকে গীতি-নাটিক৷ বলিয়াছেন। গ্রন্থখানি ১৯০ থুষ্টাব্বের ৫শে সেপ.টের 
তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণের পাঠ ইহাতে আলোচিত হইল । ১৯২৪ খৃষ্টান্বের ১৩ই 
ভিহ্বেম্বর তারিখে শিশির কুমার ভাহুড়ীর নাট্যসম্রদায় বর্তৃক নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। 
পৌরাণিক গল্প ইহার ভিতি। অমিত্রাক্ষর পণ্য ও গগ্ধে লিখিত হইয়া পাচ অক্ক পর্যন্ত 


নাটিকার ছুই এক স্থানে নৃতন প্রকাশ ভঙ্গিম! আছে, যেমন প্রথম অঞ্ষের তৃতীয় দৃশ্যে অহজ্যার 
স্নপবর্ণনা তাহার সী মাধুরী এইরূপে করিয়াছেন--'পল্মপত্রে কোন্‌ মুঢ় রঞ্জে বর্ণতুলিকায় ? বিছাৎ 
আলোকে কে দেখায় বাতি দিয়া? শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে প্রতেদ দেখাইতে গিয়! গৌতম মুনি 
চিরজীবকে প্রথম অস্কের পঞ্চম দৃশ্যে এইরূপ বলিয়াছিলেন--“আবর্জন! অগ্নির গায়ে লাগে না, কিন্ত 
তাতে জল পদ্ষিল হয়।' প্রথম অঙ্কের বষ্ঠ দৃশ্যে অতৃথ্ধ ভোগ ম্পৃহা! লইয়া অহল্যা তপন্তায 
গমনোন্মুখ গৌতমকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন-- 
«তোমার জীবনের ব্রত পুণ্যসঞ্চয়, আমার কার্ধ ব্যয়। 
ভিম্নূ্প গতি ছুজনার ভিন্নদিকে। 
এ জীবনে হুইব না মোরা কতু সম্মিলিত। 
যাও। বাঁড়িবে না তাহে আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ ।' 
একদিকে ভোগ ও অপরদিকে ত্যাগের প্রতীকরূণপে নাট্যকার গৌতম ও অহঙ্যাকে গড়িয়াছেন। 
হান্তরসিক কবি নাটিকার মধ্যে যেখানে সুযোগ সুবিধা পাইয়াছেন সেখানেই তাহার 
অন্থনিহিত হা্তরস উদৃগার করিয়াছেন, অবশ্য সেগুলি হাক ধাতের। ছ্বিজেজ্রলাল নাটকের পক্ষে 
অতি প্রয়োজনীয় রূপক অলংকার ( 14505900:) না! দিয়া উপমা! অলংকারের (81221৩ ) 
প্রয়োগ যেখানে-সেখানে করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দেখাইবার গ্রয়োজন নাই। দর্শক বা! পাঠকমাজেই 
অল্প চেষ্টায় তাহার পরিচয় পাইবেন। 
নাট্যকবি হিন্দুপুরাণের নিত্ান্মরণীয়া পঞ্চকন্তার অন্ততমা অহঙ্গ্যাকে কামলিপ্প, সাধারণ 
মানবীরূপে হি করিয়া পুরাণের অবমানন! করিয়াছেন। ঘটনার সাহায্যে পুরাণের চরিত্রকে উন্নত 
করিবার অধিকার দুশ্তকাব্য প্রণেতার থাকে, যেমন গৌতম চরিক্রকে তিনি করিয়াছেন। কিন্ত 
অহল্যার চরিওকে স্বেচ্ছারুত ব্যতিচারে লিগ ও নিজ শিশু পুন্রের হত্যাকারিণী করিয়া অবনমিত 
করিবার অধিকার তাহার নাই, বিশেষতঃ তিনি যখন বহলোকের নিত্য ন্বরণীয়া! দেবী। কাল 
ব্যতিকরমও (40801810082) এই নাটিকার মধ্যে দেখা গিয়াছে। সত্যবুগের অতিশপ্ত পাধানী অহল্য 
ব্রেতাযুগে রামচন্জরের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার ব্যতিক্রম আছে। 


ভ্বিজেন্জলাল রায়ের কাল ৪৫১ 


তৃতীয় অস্কের শেষ দৃষ্তে ইন্জ কতৃক গ্রত্যা্যাতা হয়৷ অহল্যা বখন প্রতিহিংসা পরবশে ইঞ্জের 
সন্ধদেশ ছুরিকা বারা! বিদ্ধ করিলেন তখন সেই তয়াবহ ও গন্ভীর দৃষ্ট্ের মধ্যে মদন ও রৃতির “য পলায়তি 
সজীবতি' বলিয়। পলায়ন ব্যাপারটি এ দৃষ্থকে লঘু করিয়! দিয়াছে। কৃতি নাট্যকার়ের এ রি 
লক্ষণীয় হইয়া! উঠিয়াছে। 

গৌতমশিষ্য চিরঞ্লীব ও তাঁহার স্ত্রী মাধুরী মৌলিক চরিত্র নাটিকাখানিকে স্ীবিত রাধিয়াছে, 
প্রথমটি তাহার হাল্কা আবহাওয়া বারা এবং দ্বিতীয়টি তাহার একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা। ইহাতে 
২২ খানি গান আছে, তন্মধ্যে (১) 'আপন যনে কি বলে, আপন মনে কি যে গায়' ও (২) 'বুড়ে! বুড়ী 
ছুজনাতে মদের মিলে সুখে থাকৃত। বুড়ী ছিল পরম বৈষাব বুড়ে! ছিল তারি শাক্ত' শীর্ঘক গান 
দুইখানি বহু বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 

এ নাটিকায় অহল্যা। পাধাণে ববপান্তরিত ন! হইয়া আপনাকে স্বরূপতঃ পাষাণী বলিয়াছেন এবং 
গৌতমের শাপগ্রভাবে তাহাকে এঁ দশা পাইতে হয় নাই, স্বামী ও পুত্রের গ্রতি হৃদয়হীন ব্যবহায় 
করিয়৷ তাহা লাভ করিলেন। রামচন্ত্রের পাদম্পর্শে তিনি উদ্ধারপ্রাণ্ড হইয়াছিলেন এ কথার 
সামজস্য-ক্ষার্থ তিনি মিথিলায় আগত রামচন্ত্রের পদধূলিও লইয়াছিলেন। 

ঘিজেন্্রলাল পৌরাণিক নাটক কমই রচনা করিয়াছেন। ইছাতে পৌরাণিকী দেবীকে 
মানবীতে পরিণত করিয়াও পারদর্শিতা দেখাইতে পান নাই। হিন্দুর পরম্পরাগত সংস্কার ও 
বিশ্বাসকে বজায় রাখিয়া মহাকবি গিরিশচন্্র তাহার নাটকের মধ্যে যে পৌরাণিক ইন্্রজালের হত 
করিয়াছিলেন ছিজেন্্রলাল তাহ! পারেন নাই। 


ত্র্যহস্পর্শ বা স্থৃধী পরিবার 


এই গ্রহসনখানির তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আমাদের আলোচ্যের বিষয় হুইয়াছে। এখানি 
১৯০০ খুষ্টান্বের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। স্টার থিয়েটারে এটিকে 
অভিনীত হইতে দেখ! গিয়াছিল, অতিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। হাস্তরসিক নাট্যকৰি এই প্রহসন- 
খানির অন্তর্গত সংগীত ও বক্রোক্তির ভিতর দিয়া বহদার-পরায়ণ রাজোপাধিক বিবাহ্বাতিক এক 
বৃদ্ধ বাজি, তাহার পুত্র ও পৌন্র--এই তিন পুরুষকে ত্রাহম্পর্শ নাম দিয়া হান্তরসের যে শ্রোত বহাইয়া 
দিয়াছেন তাহাই উপভোগের বস্ত হুইয়াছে। ঘটনাবলি এমনতাবে সাজানো! যে হাস্তরসকে ডাকিয়া 
আনিতে হয় না, শ্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠে। উহাদের সহিত এক হাতুড়ে ডাক্তার, দেশ উদ্ধারকারী 
বালকের দল ও রাজার মোসাহ্বগুলি এঁ রসের পরিপাকে ইন্ধন যোগাইয়াছে। 
ধাহার! ইহার মধ্যে প্রটের বাহাদুরি বা তাহার বিভ্তাসের কৌশল বা ঘুক্তি খু'জিতে যাইবেন 
তীঁহারা ধগ্ুলি তো পাইবেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাশ্ঠরসকে হারাইবেন। যে কয়টি গান ও সমেত 
সংগত হান্তরসকে সত্ীবিত রাখিয়াছে তাহাদের প্রথম ছর এইরূপ £-- 
(১) 'পারত, জন্মোনা কেউ, বিষুাত্বারের বারবেলা, 
অন্মাও ত সাম্লাতে পার্বে না'ক তার ঠেল।' 
(২) 'দেখ, হ'তে পার্থাম আমি মন্ত একট! বীর, 
কিন্ত গোলাগুলির গোলে কেমল মাধ! রয়দা স্থির | 


নি :. দুষ্টকাবা-পরিচয় 


(৩) আমর! খাস আছি; 
হান্ত পেলেই হাণ্ত করি নৃত্য পেলেই নাচি।: 
(8) 'কী্িচন্ত্র কর্ত বড় বীরত্বের বড়াই । 
(৫) “খাও, দাও, নৃত্য কর, মনের সুখে। 
কে ববে যাবিয়ে ভাই, শিঙে কূঁকে।' 
(৬) «এ জীবনে ভাই, 
একটুকু যদি বিমল আমোদ চাও গো, 
মাঝে মাঝে মাঝে, মনরে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাওস্প 
“যদি জান্ডে চাও আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই, 
ফর্শ। কি কাল কি মাঝারি রং 
লব! কি বেটে, কি ক্ষীণ! কি পীনা' ইত্যাদি। 
(৮) 'এরেই বলে প্রেম। 
যখন থাকে না 18846 এর চিন্তা থাকে না ক 8)8106. 
(৯) এপ্রমট। তারি মঙ্জার ব্যাপার 

প্রেমিক মজার জিনিস। 

ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে 

আমি ত একট! কিনি, বোধ হয় তুইও একট! কিনিদ্‌।' 

যে দুইখানি গান বহু বিখ্যাত হুইয়! রহিয়াছে তাহার প্রথম ছত্র এইরূপ ₹--(১) 'বলিয়! 

বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি, পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁধি।' (২) 'ভালবাপি যারে 
সে বাসিলে যোরে আমি চিরদিন তারি” তিন অক্ষে প্রহসনখানি বিভ্ৃত, ভাষাট। কথ্য গদা। 


প্রায়শ্চিত্ত 


নামক প্রহসনখানি র্লাসিক থিয়েটারে প্রহসনের সবশেষ বথাটি ধরিয়া! 'বছৎ আচ্ছা নামে 
১৯০২ খৃষ্টাবের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম অতিনীত হইয়াছে এবং ভাহার পরেরদিন গ্রস্থাবয়ৰে 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। গ্রহ্সনকার এখানিকে 
নাটিক! বলিয়াছেন। নব্য হিন্দু দল ও বিলাত ফের্তা সমাজের মধ্যে যে দৌষগুলি ঢুকিয়া তাহাকে 
পঙ্চিগ করিতেছিল এখাঁনিতে তাহাই দেখানো হুইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পাঠ যাহ! অভিনয়কালে 
পরিত্যন্ত হইয়াছিল তাহ! গ্রহসনকার তাহার গ্রন্থের ছ্িতীয় সংস্করণে বাদ দিয়াছেন। পান্জর-পাত্রীর 
পরিচয়-পঞ্জে গ্রহসনকার 'কু্টীলব'গণ ন বলিয়! চিরাচরিত পপ্রথায় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন। 

এই প্রহসনের মধ্যে ছান্ডরধিক কৰি দ্বিজেজ্লালের হান্তরস বেশ কুটিয়াছে। সংগীতগুলিও 
সে কাজে রসান দিয়াছে । ইহার লিখন পদ্ধতি ও রচন বিভ্তাস হান্তরসকে জোর করিয়া! ভাকিয়া 
আনে। বাঙ্গালীর সাহেবিয়ানার নেশ! আজ কাটিয়া গিয়াছে, তাই এ জাতীয় গ্রহন সমাজে অচল। 
প্রহসনের মধ্যে মোট ১২ খাঁনি গান আছে, তন্মধ্যস্থিত বাঙ্গালা ও ইংরাজি মিশ্রিত যমল গানগুলি 
দর্শক ও পাঠক সমাজকে হাসির তরঙ্গে তাসাইয! লইয়! যায়। 


রি 


জগ 


(এ 


দ্িজেন্্রপাল রায়ের কাল 8৫৩ 


তারাবাঈ 


নাটিকাখানি এঁতিহাসিক। ১৯০৩ খুষ্টাব্ের ২২শে সেপটেম্বর তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। আমরা! দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ১৯১৪ খুষ্টাবের মার্চ মাসে 
এখানি ইউনিক থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হুইয়াছিল। টডের রাঝস্থান এই নাটিকার ভিভ্তিভূমি 
হইলেও অগ্রধান ঘটনাগুলিতে নাটিকাঁকারের পরিকল্পন! শ্বাধীনতাবে ক্রীড়া করিয়াছে। এখানি 
চৌদ্দ-অক্ষর-মণ্ডিত অমিত্রাক্ষর পদ্ঘে রচিত। 
শৃরতান রানী রাঞ্জাকে অনৃষ্টের বিরুদ্ধে অধ্যবসায়ের নূতন বাণী প্রথম অক্ষের তৃতীয় দৃষ্ে 
এইরূপে শুনাইয়াছেন ২-- 
প্রেরিত হয় না নর, বিশ্বে তূপসম 
তাসিয়৷ যাইতে, যে দিকে লইয়া যায় 
তরঙ্গ, তরীর মত যাইতে হইবে 
বাহিয়৷ বিপক্ষে তার, প্রয়োজন যদি ।' 
এ অধ্যবসায় লক্বন্ধে শৃরতানরাণীর আর এক বাণী দ্বিতীয় অঞ্চের দ্বিতীয় দৃশ্তে এইকপ :-- 
“হায় ধিক নিরগ্যম বসিয়া রহিবে 
সচল বিশ্বেগ মাঝে জড়জীব সম ?' 
দিগেজলাল নাটিকার মধ্যে দৃঢসংকল্প! ভারাকে দিয়া প্রেম সম্বন্ধে যে নৃতন মন্তব্য করাইয়ছেন তাহার 
নমুনা দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্টে এইরূপ $-- 
“প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন, সাধকের নথে। 
জাগে না বেণুর স্বরে নিদ্রিত যে জন) 
তুরীধবনি চাই।” 
দেশ হিতৈষণার খাতিরে মাতৃভূমির উদ্ধারকারীকে অয়াদের কাছে দেহপান ও সতীত্ব বিক্রয়ের যে 
যুক্তি তারা দেখাইল এবং বিবাহের যে প্রতিজ্ঞ! করিল তাহা সর্বৈব টিকে না, কারণ এখানে ক্ষুধার" 
তারা নিজে নহে--জয়াদই | নাটিকাকার ভাবাবেশে এ ক্রি দেখিতে পান নাই। 
কালোহি বলবন্তরো', তাই ভবিবন্ধপ্টিসম্পরর নাট্যকবি দ্বিজেকলাল গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার 
'তারাবাঈ' দৃশ্তকাব্যের যে ছুইটি দৃশ্থ অন্ত অন্ভুহাতে পাঠক ব! অভিনয়কারীদের বর্জন করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন তাহা বাত্তবিকই নাটকাংশে অত্যন্ত হীন, এবং নাটিকাকার তাহার এক্রটি দ্বিতীয় সংস্করণের 
পূর্বেই ধরিতে পারিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি ধন্তবাদাহহ ৷ তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য তাই বর্জনীয় 
হইয়া গিয়াছে এবং তাহার আলোচনাও আলোচনাকারীর কাছে অবান্তর দীড়াইয়া গেল। 
নবোঢ প্রেমিকের চক্ষুতে ভগৎ ও তাহার প্রপয়িনী নূতন রংয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 
দ্বিজেজলাল তৃতীয় অঙ্কের সথম দৃশ্যে পৃষ্বীরাওয়ের মুখে সেই নূতন আভাব দিয়াছেন যাহা পূর্ববতা 
নাট/কারদের নাট্যসাহিত্যে পাওয়! যায় নাই *স্ 
প্রাণেশ্বরী ! 
নাহি জানিতাম ছিল কঠিন ভূতলে 


€৬ 


৪8৪ দৃশ্কাব্য-পরিচয় 

এ স্থির চপলা সি এ বে]োংসা জঙগম। 

সজীব সৌরভ এই, শরীরী সংগীত ।, 
এই প্রকাশতলিমাটি সম্পূর্ণ নৃতনতর। 

নার্টিকায় অত্যন্তরে বহস্থানে নাটকীয় সংঘাত আসিয়াছে এবং সেগুলি কারধবরাও হইয়াছে, 

কিন্ত উহার অগ্রসর পথে শেষের সংঘাতগুলি মন্থর়গতি ঘার] দর্শক ব1 পাঠককে উচ্চ স্তরে উঠাইয়া 
তাহাদের বর্তমান অবস্থা ভূলাইয় দিতে পায়ে নাই, তাই ট্রাজেডির আসল কাঁজ নাটকের শেষে 
বিষাদান্তের অনুরণন ক্রিয়া পৃষ্বী ও তারার মৃত্যুর পরও কোন স্পন্দন আনিতে পাঁরিল না। ১১ খানি 
গান লইয়া পাঁচটি অঙ্কে সমাগ্ড। গানগুলির কোন আবর্ষনীশক্তি ছিল ন|। 


রাণাপ্রতাপ লিংহ 


এই গ্রৃতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৫ থুষ্টাবের ২২শে জুলাই তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের দশম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হুইল। নাটকথানি গঞ্চের মাধমে 
লেখ! ও পাচ অক্ক পর্ধন্ত বিস্ৃত। 

মধ্যে মধ্যে নাটককাঁর চমৎকার গ্রকাশতঙ্গী দিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্ে সুখ-ছুঃখের 
কথায় ইরা মাাকে বলিতেছেনস্-ছুঃখ শিকড়ের মত মাঁটি থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র-পুষ্পে 
বিকশিত হ'য়ে সেই রস ব্যয় করে। ছুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতগ্ড ধরণীকে শতল করে, সুখ শরতের 
পূ্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে।' ভ্রাতৃন্দেহ সন্বদ্ধে তৃতীয় অঞ্চের দ্বিতীয় দৃষ্তে মেহের উন্নিসা 
ও সেলিমের কথোপকথনের মধ্যে নূন ভাব ব্যক্ত হইয়াছে-*ভাইয়ের সধ্বন্ধ জন্মাবধি। আম'ণ 
তার বিচ্ছেদ হয় না। শত যখন গ্রতাঁপ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে গ্রতিহিংস] নেবার ভস্ত মোগলের 
দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ জাতৃম্েছের রূপাস্তর মাত্র) সে 
রূপান্তর বিরূপ বিকট কুৎসিত বটে তবু সে ছস্সবেঞী ভ্রাতৃদ্দেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় 
না সেলিম! চিরদিনের দ্িগ্কমধুর বামু হিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ বঞ্চারূপ ধারণ করে মাক্র। 

দ্বিতীয় অঙ্কের ০্ষের দিকে প্রথম নাটকীয় সংঘাত দেখ! দিল এবং তাহ! শক্ত ও গ্রতা1প 
সিংহের প্রম্পর আঙিগগনাবন্ধ অবস্থায় উক্ত অক্কের সর্বশেষ কথ 'ভাই ভাই" ধ্বনিতে প্রতিধবনিত ' 
হইয়া উঠিল। একের গ্রতিছিংসা উভয়ের মিলনের কারণ হইল, যদিও ইরা ও শক্তসিংহের সাক্ষাৎকার 
এই সংঘাতটি আনিবার অনুকূলে পূর্বেই কাজ করি্নাছিল। 

চতুর্থ অস্কে নাট্যকার পর পর ঘটনার বিবৃতি দিয়াছেন। সংঘাঁত নাই বলিলেই চলে। ষ্ঠ 
দৃষ্তে রাগ প্রতাপ কন্তার মৃত্যু প্রভৃতি পারিবারিক দুর্ঘটনায় দোলায়মান চিত্ত লইয়া আকবরকে 
আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিলে মন্ত্রীর অর্থান্কূলো গ্রতাপের মত পরিবর্তিত হইয়৷ অতি মন্থর গতিতে ঘাতে 
গ্রতিষাত উঠিল। পঞ্চম অঙ্কই এ নাটকের শেষ অধ্যায়। এ লাটকথানি নাট্কারের যশোলাভের 
সহায় হইল না। ইহাতে প্রেম, দেশাত্মবোধ, বংশগৌরব, ত]াগ, হিন্দুমুসলমানের বৈবাহিক সঙ্নধ 
সবই আছে, কিন্তু সব সন্বেও লক্ষ্যের বেজ্ীকরণ চেষ্টা নাই। পৃথক চিত্র হিসাবে সেগুলি বড় হইয়া 
গিয়াছে, নাটকীয় ক্রিয়ার এঁক্য সাধিত হয় নাই। দ্বিজেজ্রলাল ইতিহাসের মর্ধাদ! রাখিলেও উদ্বাকে 
কাটিয়া-ছাটিয়৷ নাটকের গৌরব দিতে পারেন নাই। 


ধিজেঞ্জলাল রায়ের কাল " 86৪ 


ইহার ৯ খানি গানের মধ্যে মেহ্রউ্লিসার *বলিয়। বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি' শীর্ষক 
গানধানি ও পৃষ্বীরাজের চারণ গীতিটির কথ! দর্শক ব! পাঠকের মনে লাগে। বাকিগুলি তেষন 
রেখাপাত করে না। দ্বিজেন্্রলাল অবসর বিনোদনের অন্ত সংগীত রচনা করিতেন এবং প্রয়োজন 
অনুসারে তাহা তাহার নাটকের অবয়বে গ্রবেশলাভ করিত। কিন্তু এক গান ছুইটি দৃশ্তকাহ্য গ্রবিঃ 
হইয়া তাহার গৌরব নঃ করিয়াছে, যেমন “বলয়! বিজন বনে' গানখানি প্রথমে 'ক)হম্পরে" পরে 
'রাণা গতাপসিংছে' দেখ! দিয়াছে। 


হুর্গাদাস 


নাটকখানি খঁতিহাসিক। ১৯০৬ থুষ্টাবের ৮ই ডিসেম্বয় তারিখে মিনার্ড| থিয়েটারে এখানি 
প্রথম অতিনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দৃসত সদতীয়, স্থান, কাল.ও পা নির্দেশের নুতন কৌশল 
(1501001000) দুষ্ট . হইয়াছে... যাহা! রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদগ্রসাদের পূর্বতন নাটাসাছিত্যে পাওয়া যায় 
নাই। ৮ দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের অন্তর্গত সংক্ষিপ্ত গ্রয়োগ €প্রবেশ' বা “নিষ্ছান্ত' পদের পরিবতে' যথাক্রমে 
এইরূপ পদের ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন,-.(১) "এই সময়ে ওরংজীষ সেই বক্ষে প্রবেশ করিলেন, 
(২) 'এই বলিয়া সম্রাট ধীরে সে কক্ষ হইতে বাঁছির হুইয়! গেলেন।* এ যেন নাট্যকারকে ছাড়াইয়া 
ওপন্তামিকের নিবেদন! “শ্বগত চিন্তার ব্যাপার যাহ! দিবেন্পূর্ব নাট্কারর| ব্যবহার করিতেন তাহার 
বদলে দ্বিজেমত্রলাল এই পদ্ধতিতে এ কাজ করিলেন, যেমন--“তাহ বর চলিয়! গেলে দ্িলীর নিজ মনে 
কছিলেন--অ্ম সাহমিক এই রাজপুত জাতি' ইত্যাদি । ইহাতে বন্তগত কোন পার্থক্য নাই, 
পরিবর্তন কেবল কৌশলের। 

এই নাটকে ত্বিতেঞখলাল নৃতন গ্রকাশতঙ্গী প্রয়োগ করেছেন, যেমন, প্রথম অঙ্কের বষঠ দৃপ্ত ) 
“নির্মেঘ উষার চেয়ে নির্মল, বীণার বঙ্কারের চেয়ে সংগীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিজ্র--সেই 
মাতৃমূতি !_-আমি বজ্জাহতের স্তাঁয় দীড়িয়ে রৈলাম'। এগুলি যুজির দিক্‌ দিয়ে সর্বত্র ঠিক ন1 হইলেও 
বেশ উচ্বাসময়ী ভাব! দিয়া গঠিত। পুত্রের রূপব্্নার বৈশি্) দ্বিতীয় অঞ্ষের দ্বিতীয় দৃশ্তে এইক্ূুপ-_ 
'টুক্‌টুকে ছাওয়াল। হেটে য্যা তো, যেন আঁদারির মচ্ছে দিয়ে একট! পিরদিম চলে যাচ্ছে।' 

» দ্বিজেন্্লাল নাটকের '্বগতচিন্তা' প্রকাশ্ঠত তুলিয়া দিলেও কার্ধত তুলিতে পারেন নাই। 
দৃষ্টান্ত ঃ--ছিতীয় অঙ্ধের চতুর্থ দৃন্তের শেষে জয়সিংহ চলিয়া! গেলে রাজসিংহ কহিলেন--'ভীম! ভীম | 
আর আমায় তুমি তালবাসো না। অন্মভূমির কথা বল্‌তে বল্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলে! । আর 
আমার প্রাপ্য এক শু গ্রাম ।--নিজদোবে কি পুত্রই হারিইছি'--এই কথাগুলি কাহাকে উদ্দেশ 
করিয়া কহিলেন ? নিজ মনকে নিশ্চয়ই ।. তাহ। হইলে 'ম্থগত' বলিলে দোষ কি ছিল? তাহা ছাড়! 
ছোঁট খাটে! ম্বগতোক্তি নাটকের বহস্থানে ছড়াইয়! আছে। 

নাটকথানির তৃতীয় অঙ্ক কয়েকটি ক্ষীণ অপ্রত্যাশিত দৃশ্তের ভিতর দিয়! পরাকার্ঠার বীজ বহন 
করিয়াছে, কিন্ত প্রকৃত পরাকাষ্ঠা চতুর্থ অন্ধের শেষ দৃশ্তে আসিয়াছে । নাটককারের কল্পনা অয়ী হুইল, 
না গ্রৃতিহ্‌ জয়ী হইল এ কথার উত্তর এ্রতিহাসিকই দ্বিষেন। হিজেক্্রলালের গ্রকাশতন্দীর নূতন 
বহস্থানে উপমামূলক কথার মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন পঞ্চম অন্কের চতুর্থ দৃষ্তে দ্িলীর খ। ছূর্গাদাসের 
চরিক্্ বর্ণনার ব্যপদেশে বলিতেছে-»*তার মাথ! যেন শৈঙ্পশিখরের মতে। মো ছোল, তার বক্ষ 


৪৫৬ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


আকাশের স্তায় প্রশস্ত হোল।” “তার আত্মমর্ধাদার উপর নির্ভর করুন, সে পুশ্পের মতে! কোমল, 
তাঁকে তয় দেখাতে চাঁন, সে লৌহরৎ দৃঢ় ।” এ অন্ধের ঝ্ট দৃত্তে আত্মহত্যার সংকল্প লইয়৷ গুস্নেয়ার 
এই নুন্ধর কথাটি বলিয়াছিল--“কামবক্স | সুর্ষ যে গরিমায় উঠে, সেই গরিমায় অস্ত বায়।” গুল্নেয়ার 
চরিত নাট্যকার কর্নার যে রেখা টানিয়াছেন তাহা শেষ পর্বস্ত বজায় রাধিয়াছেন। আর একটি 
সুনার প্রকাশতঙ্গী এঁ দৃষ্ঠে ওরংজীব গুস্নেয়ারের সহিত কথাগ্রসঙ্গে বলিয়াছেন তাহ! নাট্যসাহিত্যের 
তাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিবার সামগ্রী, কথা কয়টি এই £--*নীচ শ্রেণীর লোকে কুলটা স্ত্রীর পৃষ্ঠে কুঠার 
মারে। সাধারণ শিক্ষিত লোক তাকে পরিভ)াগ করে। মহৎ ব্যক্তি ক্ষমা করে।' গুল্নেয়ার 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই একটিমাব্র কথায় নাট্যকার ব্যক্ত ক'রে গেছেন--স্গুরংজীব! পড়েছি বলে' 
কোন দুঃখ নাই। উঠেছিলাম- পড়েছি। যারা মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকে, তার! পড়ে না। ক্ষমভাদু্থা 
অভিমানিনীর উপযুক্ত বাণীই সে বলিয়াছে! ভালবাস! সম্বন্ধে গুল্নেয়ারের আর একটি কথার মূল্য আছে। 
তাহা এই--প্যদি ভালবেসেছিলাম--ভালবাস! দান করেছিলাম | ভিক্ষা করিনি” ইতিহাঁল সাক্ষ্য 
ন1 দিলেও নাটকীয় চরিত্র হিসাবে সার্থক হইয়াছে । ইতিহাস কি বলে জানি না, কিন্ত ইতিহাসের 
ভিত্তি লইয়। এই কাল্পনিক নাটক যথার্থ সাক্ষ্াই দিয়াছে। 

সংগীতপ্রিয় হাশ্তরসিক িজেন্ত্রলাল নাটকের অবয়বে সংগত ফুটাইয়াছেন, কিন্তু নাটকের গম্ভীর 
পরিবেশের মধ্যে রাঁজিয়ার হাল্কা! হান্তরস ফুটাইবাঁর বার্থ প্রয়াস করিয়াছেন। তাহার গানগুলির 
তিতর ভাবের নূতন সাড়া! পাওয়া গিয়াছে । নাটকখানি গর মাধ্যমে পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত বিস্ৃত। 
মোট ১৩ খানি গান তাহাতে আছে। 


সুরজাহান 


নাটকখানি এঁতিহাসিক। ১৯৮ খু্টান্বের ১৪ই মার্চ তারিখে মিনাভায় গ্রথম অভিনীত 
হইয়াছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আমাদের আলোচ্য-বিষয়। নাটকের প্রথম অন্কে 
পর-পর ঘটনার বিবৃতি আছে। অষ্টম দৃগ্তে মেহ্রুয্লিগার কাছে শের খাঁর বিদায় দৃস্তে একটা ঘাত 
আছে, কিন্তু 'গ্রতিঘাত তখনও উঠে নাই। এ নাটকে দ্বিজেন্্রলাল নাটকীয় নৃতন আঙ্গিক ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

িতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃষ্তে আলফ মেহেরুরিসাকে জাহান্গীরের প্রস্তাবে সম্মত করার জন্ত যে নুতন 
বাক])টি ব্যবহার করিয়াছিল তাহা! এই “আজ এই খানে এই দে স্থির হ'য়ে যাবে, যে তুমি বাঁছিরে 
পরিত্যক্ত প1ছুকাখণ্ড হ'য়ে থাক্‌বে, না! প্রাসাদকক্ষের কেজ্জে উধ্বে রক্ষিত ঝাড়ের মত আলে! দেবে !' 

ছিতীয় অক্কে মেহেরের অন্ত ন্ব সর্বশেষে যে সংঘাতে পরাভূত হইল তাহ। গ্রতিঘাত তুলিবার 
পক্ষে ক্ষীণ, কিন্তু এ অঙ্কের শেষ দৃশ্ে হুরদ্ধাহান-উপাধিমপ্তিত মেছের তাহার পূর্বস্বামীর কতা 
জেলেখার ঘাতে যে গ্রতিধাত তৃলিবার সংকল্প লইলেন তাহ! শক্তি হিসাবে বলবন্তর ছিল। কারণ 
শয়তানী বুদ্ধি পরিচালন! করিতে মাতা-পুত্রী তখন মিজেদের আসল সব্ন্ধ ত্যাগ করিয়! ছুই ভগিনীর 
প্রীতিষন্ধনে আঁবন্ধ হইতে প্রতিশ্রাতি গ্রহণ করিল। 

তৃতীয় অদ্ে হুরজাহান-লর়ল! মাতা-পুন্রীর মধ্যে শয়তানী বুদ্ধি লইয়া অগ্রসর হইবার পথে 
বিচ্ছেদ ঘটিল। দরবার দৃশ্তেই দুরজাছ।নেয় সমাজ্ীগ্রিরির পতনারভ, এবং তাহার মধ্যেও এ 


ছিজেজ্রলাল রায়ের কাল , ৪৪৭ 


মাতা"পুত্রীর কার্ধকারণ সম্বন্ধ বিরাঁজিত ছিল। সুরজাছানের পতনের বীর এই অঙ্কে পরাকাষ্ঠা 
লাত করিল। 

নাট্যকার এই নাটকের পাজ্র-পাত্রীর মধ্য দিয়! শেযপীয়র়ের 1180619) 01009:0 06 
0১৫), 1790150 40000 ৪0৫ 01506 প্রন্থৃতি নাটকের তাৰ গ্রয়োজনান্মারে গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

চতুর্থ অঙ্কে জাহাঙ্গীরের হুরজাহানের হপ্ডে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । হুরজাহান তাহার পতনের 
পূর্বে সমরাজী-ক্ষমতার পূর্ণ গ্রয়োগ করিয়া আপনার পরাজয়নকে ঘনীভূত করিলেন। গুরঞ্জাহানের 
শয়তানী শক্তির নিকট জাহাঙ্গীরের পুনঃ আম্ঘসমর্পণি। 

নাট্যকার হিন্ুঙজাতির অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন জাতীয় কুমংস্কার, তাই চতুর্থ 
অঞ্চের পঞ্চম দৃশ্তে কর্ণসিংহ এইরূপ বলিয়াছেন--“যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিস টেনে 
নিজের করে' নেয়। আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গলে" খসে' পড়ে ।” 

পঞ্চম অঙ্কে সুরজাহান সাম্রাজাশামন ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং তাহার 
ফলে সাআাজ্যে বিশৃঙ্খলা, হত্যা! ও বিদ্রোহ দেখ! দিল। জাহাঁীর মরিলেন, ক্ষমতাগরধিতা গুরজাহা 
উন্মা্দিনী হইলেন। এ অস্কের ছোট খাটো ঘাত-প্রতিঘত থাকিলেও নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার 
মতো! কোনটার শক্তি ছিল না, তাই নাটকখানি জনপ্রিয় হইতে পারে নাই । গদের মাধমে আখানি 
গান লইয়া নাটকখানি সম্পর্ণ। 


সোরাব-রুস্তাম 


এখানিকে গ্রন্থকার নাট্যরঙ্গ বলিয়াছেন, এখানি ১৯০৮ খুষ্টাবের ১৯শে সেপটেম্বর তারিখে 
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ফারসী 'শাহনামা' নামক পুস্তক হইতে ইহার গল্লাংশ 
গৃহীত। গান, গণ্চ, মিত্রাক্ষ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাটিকাখাণি তিনটি অস্কের মধ্যে সমাথ 
হুইয়াছে। এই নাটিকার কাব্যমাধুর্ধ বেশ ফুটিয়াছে। একটি স্থানের নমুনা- দিতীয় অঙ্কের দিতীয় 
দৃপ্তে সোঁরাৰ সন্ধ্যাবর্ণনা ব/পদেশে বলিতেছে-- 
“পরে ছেয়ে আসে 
পশ্চিম আকাশে ছায়া? সন্ধ্যা! তার। উঠে, 
পরে ধীরে ধীরে ধীরে আকাশ শিহুরি' 
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাধ্িতি হয়।' 
ন[টিকাথানি প্রকাশ্যভাবে বিষাদান্ত হইলেও ভাবালেখ্যে মিলণাত্মক হুইয়াছে। সোরাবের 
বীরত্বে মুগ্ধময়ী আফ.রিণ সত্যই সোরাবকে আয্মসমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সোরাব তাহার 
পিতৃমৃত্যুর কারণ ও জন্মভূমির শক্র খলিয়া জীবিত অবস্থায় তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করিবে না» এই 
প্রতিজ। আফ.রিদের গহিত সোরাঁবের মিলনের অন্তরায় হইয়াছিল? কিন্তু যে মুহূর্তে রুস্তম সোরাবকে 
নিহত করিল অপলকে আফরিদ নিজবক্ষে ছুরিকাধ!ত করিয়! সোরাবর পদতলে নিপতিত হুইল, 
জীবনসঙ্গিনী হইতে না পারিলেও মরণপঙ্গিনী হইল। সোগাব-আফ্রিদের মিলন ভাঁবালেখ্যে 
চির অস্কিত থাকিল। 


৪8৮ .. দৃহকাব্য-পর়িচয় 


অন্তায় সমরে নিজ পুভ্রকে বধ না করিয়! হত) করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া মনঃক্ষোভে রুত্তাম 
যেন বজ্ত!হতের মতো প্রপ্তরবৎ দাড়াইা রছিলেন। তামিনা) কৈকাযুস কেছই তীহার টচৈতন্ত সম্পাদন 
করিতে পারিল না। তাই নাটিকাখানি বাহক খিষাদান্্ হইলেও দর্শক ব! পাঠকের অন্তরস্থিত 
তাবরাজে] চির মিলনাত্মক হইয়া রহিল। শেষ দূর ঘাত-প্রতিঘাতগুলি নিপুণ তুলিকার যেন চিত্রিত। 
২২ ধানি গানের মধ্যে ওগো, আমর! তৃবন তুগাতে আমি' শীর্ঘক গানখানি ও 
প্রথম যখন বিয়ে হ'লো, ভাবলাম বাহ! বাহারে। 
কি রকম ষে হ'য়ে গেলাম, বলবে! তাহা কাহারে 
শীর্ষক গানথানিও বু প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। এ নার্টিকার কয়েকখানি যমলগানে কিছু নুতন 
আছে, যাহা দ্বিজেন্ত্র পূর্ব নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই। ধাতু সংগীতের মধ্যে বৃষ্টিধারার প্রবেশ ও 
নৃতাগীতে রবীন্্রধুগ ন্মরণ করাইয়। দিয়াছে। সংগীতে ভাষার অন্তরায় নাট্যকার রাখেন নাট, হিন্ু- 
মুসলমান একই ভাষায় গান গাহিয়াছে। 


সীতা 


গ্রন্থকার ইহাকে নাটাকাবা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় নস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। এখাঁনি 

১৯০৮ খুষ্টাবের ৬ই নতেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। কৌন গ্রকাণ), রজালয়ে. অভিনীত _হ্য় 
নই। অন্তরমিলনাত্মক বিচিত্র ছন্দে এই নাট্/কাব্যথানি রুচিভ। কবি মূলতঃ বাজ্ীকির অনুরণ 
. করিলেও দীতার বনবাস ব্যাপারে ভবভূতির পদাহুসরণ বরিয়াছেন। কাব্যের লক্ষণগুলি যেমন, 
: ভাষা, ছন্দ, ভাব, বর্ণনা॥ ব্াঞ্জনা, অলংকার সবই এই নাট্যকাব্যে দেখা গিয়াছে। নাট্যের লক্ষণের মধ্যে 
সংঘাত, তৌর্ধত্রিক যথাণ প্ফুরিত হয় নাই, অন্তর্গ্ৰ বেশ ফুটিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে একটি 
যথার্থ নাটকীয় প্রতিঘাত উঠিয়াছে এবং সীতা তাহারি ঘাত তুলিয়াছিলেন দৃঢ় সংযত চিতে স্বয়ং। 
ছিজেন্রলাল বনবাসবার্ত| বিষয়ে সীতাকে আগাইয়া আনিয়া রাম চরিত্রের বাচ্মীকি পরিকষ্পিত 
তপোবন দেখাইবার ছলন! হইতে রাম ও লক্ষণ চরিত্র ছুইটিকে তীহাদের অপধশ হইতে অব্যাহণ্ডি 
দিয়াছেন। এই ঘটনায় রামের মহত্ব লীতাদেবীই বর্ধিত করিয়া গেলেন। এই দশ্যে সীতা রাঁমকে 
এই কথাকয়টি বলিয়াছেন £-- 

“গুনিয়াছি সব। 

উঠ গ্রাণেশ্বর | জীবন বল্পত | 

সর্ব আমার! সম্ভব কি তাও? 

সীতার কারণে তুমি ব্যাথা পাও, 

প্রাণাধিক 1 উঠ, তব যশ পুণ্য 

রহিবে অটুট, রহিবে অন্ন ঃ 

পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু 

আমিও রাখিব পতিমত্য। কত 

মলিন ন। হবে তব পুণ্যরশি 

মীতার কারণে ।” 


ছিজেন্্লাল রায়ের কাল . ৪৫৯ 


এই অংশটি কি সংঘাত কৌশলে, কি নায়কের দোবক্ষালনে, কি দায়িক চরিত্রে মাধুর্ধ বিকাশে বিশেষ 
কার্ধকর হইয়া! উঠিযাছে। তৌর্ধত্রিকের মধ্যে নৃত্য নাই, তৃতীয় অঙ্কের বার্সীকির তপোবন দুশো 
তাপস বালক-বালিকাদের গান ও বান্ত আছে। গানখানির তিতর দিয়া ভপোবনের গুগগন্ভীয় 
গাভীর্ধ রক্ষিত হুইয়াছে। এখামি অতিনীত হয় নাই, তাই নুরের কথা বল! গেল না। 

কুলগুরু মহধি বশ্ঠিদেবের শিক্ষ! ও পরিকল্পনাকে নন্তাৎ করিয়া! বান্ধীকির কাছে বশিষের 
পরাজয়ঘোষপা এবং সীতারাম চরিত্রে তীহাদের এশ্বর্তাৰ লোপ করাইয়া মাধুর্যভাবের বৃদ্ধি 
দেখাইতে ছিজেন্্রলাল যে মানবীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়ের ইষ্টাবমানন! ঘটিদাছে। কলার খাতিরে ভারতবর্ষে “সৌর গাণপত্য শাক্ত শৈব বৈষবঃ 
রীতি প্রচলিত ধর্মমতের অন্তথাচরণে প্রবৃত্ত হইলে বিক্ষোতেরই সৃষ্টি হয়, তাই কলার ক্ষেব্রকে 
সামাজিক, এতিহাসিক ব! কাল্পনিক ক্ষেত্রে নিবন্ধ রাখাই বাগনীয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র ম্বদূর পল্লীর 
নিভৃত নিবাসে না পৌছানো পর্যস্ত এইরূপ কলাবিষ্তার নূতন অভিযান সফল হইবার লছে, কারণ 
উচ্চ শিক্ষার দাবী আমর! দেশ্রে শতকরা ১৩ জনের অধিক লোকসংখ্যাতে পৌছিতে দেখি না। 
খধি শাসিত বর্ণাশ্রম ধর্মই ভারতের সনাতন ধর্ম । ২৫০৩ বর্ষ পূর্বে বুদ্ধের ত্যাগমাহাত্ময ও অহিংস 
মতবাদ প্রচারের ফলে তাহা বিপর্যস্ত হইলে আচার্য 'শঙ্করাচার্ধের বৈদাপ্তিক জানবাদ দ্বারা আংশিক 
খণ্ডিত হইয়াছিল, শুন্তরাং সমুদয় দেশ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম তিরোহিত হয় নাই। আরও পরবতাঁকালে 
শ্রীত্রীচৈতন্থদেবেগ আচগডালে নাম মাহাত্্য কীর্তন দ্বারাও এ বর্ণাশ্রম ধর্ম লুগ্ত হয় নাই। বশ্ষ্ঠ 
প্রবরতিত যোগবাশিষ্জের উপদেশ পরম্পরা, যাহা রামচন্ত্রের অন্তই উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা এ সনাতন 
ধারারই প্রতীক। বান্সীকি রামায়ণে বা এ রামায়ণের আদর্শে রচিত অন্তান্ত ভাবা গ্রন্থে এ আদর্শই 
পরিগৃহীত হইয়াছে। কৰি তবভূতি উত্তররাম চরিতে নুতন তাৰ আনিলেও তাহা কাব্যান্থশীলনকারী 
পঞ্ডিতদের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের ধর্মমত তাহাতে আঘাত-প্রাণ্ড হয় নাই। 
আধুনিক বাঙ্গালা ন!টকের ক্ষেত্রে বহু প্রপারিত, তাহার অবয়বে এ আদর্শের অন্তথাচরণ করা উচিত 
হয় না। মাত্র দুইখানি গান লইয়া! পাঁচ অন্ধ পর্যন্ত নাট/কাব্যখানি বিস্বৃত। 


মেবার-পতন 


এঁতিহামিক নাটকথানি ১৯০৮ খুষ্টাবের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ড। থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হুইয়াছে। রাঁপুতানার শেষ স্বাধীন নৃপতি রাঁণ! অমর সিংহের পতনের ইতিহাস বছন 
করিয়! এখানি রচিত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্তে মোগলের সহিত গঞ্ধি করিতে কৃতসংকল্প রাণা 
সত্যবতী নামী চারণীর সামান্ত একট! কথায় কিন্ধুপে বিন! বাক্যব্যয়ে যুদ্ধের অন্ত প্রস্তুত হইলেন 
ঘাত-প্রতিঘাত রূপ নাটকীয় নিয্নমের মধ্যে তাহার নীতি ঠিক মিলে না। 

নৃতন গ্রকাশভঙ্গীর নিদর্শন দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তে এইরূপ। অজয় মাসীর দেহ-যনের 
সৌন্দর্য এইরূপ তাধায় বাক্ত করিয়াছে £--ঈিশ্বর তোমার আত্মার গ্রতায় সমুজ্জণ তোমার দেহখানিকে 
তোমার আত্মার আবরণ করে' গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত জেযোতিঃ জগতের পক্ষে 
অসহ হয়। আকাশ বদি একটা রঙ্গমঞ্চ হোত প্রতোক লক্ষ যদি এক একটি পৰি চরিত্র 
হোত; জ্যোৎন্সা যদি একটা অনাবিল নঙ্গীত হোত, ত সে মহানাটকের নায়িক। হ'তে--তুমি।' 


৪৬০ দৃশ্তকাব্য-পারচয় 


বীররসের আর একটি উক্তি চাএী সতাবতীর মূখে এ দৃশেই ব্যক্ত হয়েছে, তাহাতে একটু নূতন 
আছে, সেটি এই £--বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে। 'ছুঃখ সে দেশের নয় রাঁণা, যে দেশের বীর 
ময়ে ; ছুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না। এ অঞ্ষের পঞ্চম দৃগ্তে কল্যাণী ও মানসীর সংলাপের 
মধ্যে বর্মসবন্ধে মানসী একটি নূতন কথ বলিয়াছেন, সেটি এই-ধর্য কল্যামী। যেমন লব মাহুষ এক 
ঈশ্বরের সন্তান/_সেই রকম সব ধর্ম সেই ধর্মের সন্তান।' “ভালবাসায় পাঁপ! বে যত কুৎসিত, তাকে 
ভালবাসায় তত পুণ্য। যে যত ঘ্বণিত, সে তত. অস্কম্পার পাত্র।' ধর্মত]াগী স্বামীকে স্ত্রী 
তালবামিতে পারে কি না তাহার মনোধমিক বিল্লেষণঃ তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা 
বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাবার তোজবানিতে পাপী হাঁয়ে গেলেন?' দ্বিতীয় অঙ্কের ঝষ্ঠ দৃশ্ে 
কল্যাণীর ম্বামিতক্তি-নিদর্শক কতকগুলি অসৃষ্টপূর্ব গ্রকাশভঙ্দী আছে, যেমন--“গ্রকৃত সাধবী সেই, 
স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা-ছুখানি যে স্ত্রী পূজা করে)--যার পতিতক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় 
নাই, অবজ্ঞায় সক্কোচ নাই, নিষররতায় হাস নাই, নিরাশায় ক্ষোত নাই, যার পতিতক্তি অন্ধকারে 
চঙ্্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্বতের মত দু, বিবর্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির) যার পতিভক্তি সর্বকালে, 
সর্ব অবস্থায় বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, যাতৃনেহের মত নিরপেক্ষ)-সেই সাধবী স্ত্রী ।' 

তাঁবাবেগের প্লাবন ও তাছার যম্প্রসারণ নাটকখানির প্রাণ, ছিজেন্ত্রলাল তাহাতে রুতিতব 
দেখাইয়াছেন। “ননী জন্মভূমিশ্চসবর্গাদপি গরীয়শী'--এই তত্বতিত্তির উপর মানুষের স্বার্থ, ত্যাগ, 
ধর্ম, বিধর্ম যখন যাহার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা! অবিচলিত চিত্তে পরিগৃহীত হইয়াছে। গণ্ের মাধ্যমে 
লিখিত হওয়া! সন্েও ভাষা সর্বঞ্র ভাবের বাহক তাহা কি কবিত্বে, কি অলংকারে, কি ব্যঞ্নায়, কি 
ভাব-সম্রসারণে সর্বগ্রই সাবলীল। 

মানসী ও সত্যবতী চরিত্র দুইটি কৰি তাহার কল্পনার কল্পলোক থেকে বৃষ্টি করিয়াছেন। 
দেশীত্বোধ, ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তা, সর্বোপরি মন্বত্বলাতের যে ইঙ্গিত নাট্যকবি তাহার দৃশ্তকাব্যের মধ্যে 
রাখিয়া গেলেন তাহ! ভাবী নাট্যকারদের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। পাঁচটি অস্কে এখানি সমাধু। 
ইহার দশখানি গানের তিনখানি চারণ-সংগীত, বাঁকিগুলি একক গান। সংশীতে নুতন আবেদনের 
সাড়। পাওয়া গিয়াছে । এই বিষাদাস্ত মেলোড্রীম! খানি বড়ই জনপ্রিয় হইয়াছিল। 


সাজাহান 


নাটকখানি এঁতিহামিক, ইহার পঞ্চম সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। ১৯৫৯ 
খৃষ্টাকের ২৯শে আগস্ট তারিখে মিনার বিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে । মাঁঝে মাঝে 
নাটকটির অত্যন্তরে সদর প্রকাশতঙগী দেখা গিয়াছে তাহার দুই-চাঁরিটির লুনা এইক্কপ--গ্রথম অঙ্কের 
শেষ দৃশ্ঠে। সাজ্জাহানের নিজ পুত্র ওরংজীবের আদেশে পৌন্র মোহ্মদ দারা বন্দীকুত সাঁজাহান 
তাহার কণ্ত। জাহানারার শিক্ষায় বলিয়া উঠিলেন--“উত্তম। তবে তাই হোক। আয় মা, তুইও 
আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির যত জলে উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি তৃমিকম্পের 
মত লামাজ্যবানি তেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর্‌। 
* ঞ খধূপের মত একট! বিরাট জালায় উর্ধে উঠে--বিরাট হাহাকারে শুনে ছড়িয়ে পড়ি” কারারুদ্ব 
বৃদ্ধ স্থবির সাজাহানের উপযুক্ত মনোভাব এ কথ! কয়টির মধ্যে প্রকাশিত হুইয়াছে। তৃতীয় অঞেয় 


ছিজেন্্রলাল রায়ের কাল ৪৬৯ 


পঞ্চম দৃশ্তে ওরংদীব ও তীছার পুন্ত্র মোহম্মদের সংলাপের মধ্যে মোহম্মদের এই কথাগুলি চযৎকার 1-্ 
“পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্খ? আর বিবেক কি এতই মুলত ? সাম্রাজ্যের অন্ত বিবেক 
খোয়াবো ? পিতা | আপনি যে বিবেক বর্জন করে' সাম্রাঞ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পর- 
কালে নিয়ে যেতে পার্বেন [--কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জন না কর্পে সঙ্গে যেত।” মোহঙ্গদের এই 
কথায় ওরংলীব প্রশ্ন করিলেন--এর অর্থ কি? মোহম্বদ উত্তয়ে বলিলেন--”এর অর্থ এই যে, 
আমি যে আপনার জন্ত সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আৰ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি 
না-বুঝি তাও ছারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে?” নাটকখানির মুল্য এই কথা 
কয়টির দ্বারা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া গেল। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সাজাহান ও জাহানারার 
কথোপকথনের মধো আরও কতকগুলি অনবস্ভ প্রকাশভলী পাওয়া গিয়াছে । দারার 
প্রতি ওরংজীবের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কাতর হইয়া! সাজাহান যখন জাহানারাকে ছিজাসা করিল-- 
“তার! কি পাবাণ | তহুস্তরে জাহানারা বলিল--“ন! বাবা | পাবাণও উত্তপ্ত হয়। তারা পাক।' এ 
দৃশ্যে দারাকে হত্যা করিবার আশঙ্কান্থচক কথাবার্তায় সন্ত্রস্ত হুইয়! সাজাহান যখন বলিলেন-- 
গরংজীব ত এখানে নাই কে শুনেছে? তদুজ্তরে জাহানারা বলিয়াছিল---'সে নেই, কিন্তু এই 
দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সবে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 
আপনি ভাবছেন ষে এ আপনার প্রাসাদ ?--না, ওরংঘীবের পাষাণ হৃদয় । ভাবছেন এ বাতাস? 
তা নয়, এ ওরংজীন্রে বিষাক্ত নিশান | এ প্রদীপ নয়--এ তার চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি।' 

এ নাটকখ|নি ওরংভীবের ভ্রাতাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যার কাহিনী লইয়! 
পুর্ণ। ওরংজীব বুদ্ধ স্থবির সাঞ্জাহানকে গ্রাসাদকক্ষে বন্দী রাখিয়া! উপধু'পরি পুভ্রশোকে তাহাকে 
অর্ধোন্মা্ করিয়া তুলিয়াছিল। এ নাটকের খটনাবলি পৃথক পৃথক চিন্ররপে শোতা৷ পাইয়াছে। 
তাহাদের একত্রীকুতবণে যে কেন্ত্রগত [চিত্র ফুটিক্া! উঠে তাহাতে নাটকীয় অসংলগ্লতা ঢাকা পড়ে না৷ 

নাটকখানিতে মোট ৯ খানি গান আছে, তাহার কতকগুলি মহাজন পদাবলি, বাকি চারণগীতি 
ও ব্যক্তিগত গান। ব্যক্তিগত গানের মধ্যে 'আরি এসেছি--আজি এসেছি, এসেছি বধু হে, নিয়ে এই 
হাসি, প্ূুপ গান' শীর্ষক গানথানি ও চারণগীতির মধ্যে--“ধনধান্ত €ক্পভরা! আমাদের এই বনুগ্ধরা' শীর্ষক 
গানথানি বহু প্রচারিত হইয়াছে । মহান পদাবলি ণিত্য নৃণন, সুতরাং উল্লেখ নিপ্রয়োজন। গন্ধের 
মাধ্যমে পাঁচ অক্কে নাটকখানি সম্পূর্ণ। 

নাটকের সাজাহান নামকরণ সার্থক হয় নাই, কারণ ইহাতে তাহার রাজত্বলাভ, বিবাহ, পত্বী- 
প্রেম, মুম্তাের মৃত্যুতে তা্মহলের সৃষ্টি প্রহৃতি কোন ঘটনার উল্লেখ নাই, মাত সাজাহান- 
পুভ্রদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোবণ! ও ওরংগ্ীবের ভ্রাতৃহত্যা ও সাঞ্জাহানকে তাহার প্রাসাদকক্ষে 
বন্দীকৃত অবস্থায় রাখার কথা বর্ণিত হুইয়াছে। অত্যাচার কাছিনী রূপ লইয়াছে বটে, এবং তাহার 
লক্ষ্যস্থল ওরংঘীবের সিংহাসন লাভ। ন্থৃতরাং এই নামকরণে সান্সাহান চরিত্রের মাত্র একটা দিকই 
চিত্রিত দেখা বাইতেছে। 

নাটকখানি অনেকটা শেক্সপীয়রের “কিংগৃলিয়ার' জাতীয় ট্রাজেভি। ভাষার মধ্যে হিজেন্রলাল 
উপমা-উৎপ্রেক্ষাকে রবীজ্নাথের অলংকারের মত খাপ, খাওয়াইতে পারেন এই, এবং ভাষাকে চরিজ 
বিশেষের উপযোগী সর্বত্র করিতে পারেন নাই, তবে এখানি নাটককারের শক্তিশালী নাটকের অগ্ঠতম। 


৫টি 


৪৬২ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
চন্রগুপ্ত 


নামক এঁতিহাঁসিক নাটকখানি ১৯১১ খুটাবের ২২শে ভুলাই তারিখে মিনার্তা থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের ঘাবিংশ সংস্করণের পাঠ আমরা আলোচন! করিতেছি। ৮ খানি গান 
লইয়া পাঁচ অন্ধ পর্যন্ত ইহাঁর বিস্তৃতি । গণের মাধ্যমে এখানি লিখিত, মধ্যে মধ্যে হিজেন্্রলালের 
নিজ বৈশিষ্টপূর্ণ উপমামগ্ডিত শব্দবিস্তাস দেখ! গিয়াছে, যেমন (প্রথম অঞ্চের প্রথম দৃশ্যে )--৫১) 
“এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত', (২) 'মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্বত সম মন্থর গমনে চলেছে' 
(৩) “মহাতুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখার় পড়ে আছে", (৪) “মহাশূঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিশ্বয়ের মত 
নির্জন বনমধ্যে শূন্ত-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে' (8) “নিয়তির মত দুর্বার, হুত্যার মত করাল, ছুতিক্ষের 
মত নিঠুর আমি' ইত্যাদি। 

প্রথম অঙ্কে অপমানিত ও হাতসর্বন্থ চাণক্য চন্ত্রগুধের সাহায্যে মগধরাজ নন্দকে মিংহাসন্চ্যুত 
করিবার এবং তাহার ও জননীগ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্ত রুতসংকল্প হইলেন। এ অন্কে 
সংঘাত যথাযথ পঞ্জতিতে কার করিয়াছে । 

তারতবাসী ও গ্রীকদের মিশ্র চরিত্রের সমাবেশ লইয়! দ্বিজেন্্রলাল চন্ত্রগুপ্ত নাটকখানি রচন! 
করিয়াছেন। মাতৃছার! সেলুকন্‌-তনয়! হেলেনের সাঁহত পিতা-পুত্রীঞ্জনিত বাৎসল্যভাবের দৃশ্যটি মধুর 
হইলেও সংঘাতন্ষ্টির দিক দিয় এ একই দৃশ্য হাটু গাঁড়িলেই' পিতার বার বার পগাজয় চিত্রটিতে 
কেমন একটা! হাল্কা ভাব আনিয়! দেয়। খুষীয় পাশ্চাত্য সভ্যতায় “হাটুগাড়া' ক্ষমাপ্রার্থন৷ বা 
অনুশোচনার চরম নিদর্শন বটে, কিন্তু নাটকীর খাড়া! সংঘাত তাহাতে যেন একটু নমনীয় হইয়া পড়ে, 
বিশেষতঃ সেলুকসের--'আমার বুড়ো! বয়সের মা হ'য়ে খুব হুঠুমট! চালিয়ে নিলি ষা থোক্‌ প্রভৃতি 
পিতৃন্েহের আবেগ তাহার অন্ততম কারণ দেখানো হইয়াছে। এ দৃশ্যটি অবান্তর দৃশ্যের 
(8:15-18906) কাজ করিয়াছে তাই রক্ষা! পাইয়াছে, নতুব!. দূষনীয় হুয়া উঠিত। খিতীয় অঙ্কের 
তৃতীয় দৃশের শেষের দিকে হেলেন পিতৃতক্তির আবেগে আরিগোনাদ্‌ সনবন্ধে যে ভাবশাঠ্যের পরিচয় 
দিলেন, তাহ! দর্শক বা পাঠককে বাণুবিকই পীড়িত করিয়াছে। 

চাঁণক্য ছিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃত্তে স্বগতোক্তির মধ্যে শ্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, যেমন-- 
'তফাৎ এই যে, ব্যাঙজ-ঙলুক উদরের অন্ত অনন্টোপায় হ'য়ে মান্গষের রক্ত শোষণ করে।' তন্ুক 
মাংসাধী জীব নহে, আত্মরক্ষা! ব প্রতিহিংস! সানার্থ মাগ্ুষ বধ করিলেও তন্বারা উদরপূরণ সে করে না। 

বিতীয় অস্কের শেষ দৃষ্তে চঞ্জ্গুথকে নন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে মুর! ও চাণক্য যে 
ধাতের সৃতি করিয়াছিলেন তাহাতে চজ্জ গুণের দিক দিয়া গ্রতিঘাত অতিশয় মৃৃতাবেই উঠিয়াছিল। 
চজ্জগুণ্ের সংকল্প বিকয্পে উপনীত হইতে বিল হয় নাই এবং বিকল্প পুনরায় সংকয্লে পরিপতও 
হুইয়াছিল। এইরূপ বিধায় এ অঙ্কটি শেষ হইয়াছে, নাট্যকার কৃতিত্বের সহিত এ সংঘাত হি করিতে 
পারেন নাই। তৃতীয় অস্কের পঞ্চম দৃষ্তে একটি নৃতন গ্রকাশতঙ্গী নাট্যকার এইরূপে দেখাইয়াছেন-. 
“ও স্পর্শে আমার অঙ্গে তড়িতপ্রবাহ বছে যায়, আমার মস্তিক পাবাণে পতিত কাংস্তপাত্রের মত ঝন্‌ 
ঝন্‌ ক'রে ওঠে 1--ছায়]! এই কথাটি চন্্রগুকে বলিয়াছিল। এ অঙ্কের য্ঠদৃষ্তে চাণক্য ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্িয়ের তেদ দেখাইতে যাইয় এইরূপ বলিয়াছেন-_“দেখছো। যে ত্রাক্মণের প্রতাপ বায় নাই? ঈশ্বর 
মুর্খ নহেন_তাই বাহুর উপ মত্তিফ।' 


দিজেজলাল রায়ের কাল, ৪৬৩ 


তৃতীয় অন্কের শেষ দৃষ্তে চাপক্য দ্বারা আনীত ঘটনায় নাটকের পরাকাঠ! আপিয়াছে এবং 
তাহ! যথাবথ সংঘাত নটি করিতেও সমর্থ ছইয়াছে। চতুর্থ অক্কে চাগক্য ও চক্জকেতুর চজগুপ্ডের 
কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ দৃশ্যটি ও চশ্রগুণের বিপদের দিনে উভয়ের পুনগিলন দৃষ্টি সমান গৌরবে 
ফুটির। উঠিয়াছে। শেষ দৃষ্ঠে মুর! কর্তৃক ছায়ার সহিত চঙ্জগুণ্ডের বিষাহ দিবার ব্যবস্থা চাপক্যের 
নৃঙন প্রস্তাবে ছায়া ও মুরার মনে নাটকীয় অপূর্ব কৌশলের ভিতর দিয়! নৈরান্ডের সার করিয়া 
দিল। 

পঞ্চম অঙ্কে নাটকের সমাপ্তির ভিতর ভিক্ষুকের নিকট হুইতে নি কন্তা আন্রেমীর প্রাপ্রিবিবয়ে 
চাণক্যের মনের উতয় সংকটের (৫21500029) চিত্রটি পর্যায়ক্রমে বেশ কুটিয়াছে। চাঁপা অভিমানের 
তিতর দিয়! ছায়ার আত্মোৎসর্গের ছবিটি বড়ই মধুর। চতুর্থ দৃক্তের সেলুকস ও আট্টিগোনাসের 
পিতা-পুত্র সম্বন্ধ জাপন চিত্রটি অদৃষ্টপূর্ব মাধূর্য-মগ্ডিত, যদিও এটি এতিহাসিক ..ঘুটন! নহে, নাট্যকারের 
পরিকল্পনা । পঞ্চম অন্বের চতুর্থ দৃশ্তে সেলুকদ্‌ ও আর্টিগোনাসের সংলাপ মধ্যে একটি সুদার 
প্রকাশভঙ্গী পাওয়া গিয়াছে, সেটি এই--'আমার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছাস চলে গিয়েছে, 
আমার মাটি যা, তা৷ ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছে, যা! রেখে গিয়েছে--তা ভগ্ন শিলান্তপ, কিন্ত তার প্রত্যেক 
শিলাথণ্ড অভ্ের চেয়ে নির্মল, বঙ্্াদপি কঠোর ।' 

নাট্যকার এই নাটকের ভিতর দিয়া গ্রাচয ও প্রতীচ্য ছুই মহাজাতির সাংস্কৃতিক ও বৈবাহিক 
মিলনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা ইহাতে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি 
অগ্রদূত সন্দেহ নাই, কিন্তু এ এতিহালিক মিলন মৌর্ধবংশের সূত্রপাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল। 
সম্প্রসারিত বটবৃক্ষের গ্তায় বংশের ঝুরি নামীয় নাই। 

চরিঞ্ হিসাবে হেলেনের চরিক্র স্ৃষ্টিটি অপূর্ব। শৈশবে মাতৃছার! হেলেন মাতাপিতার ধুগ 
্সেহাভিমান পিতার নিকট হইতে বেশ ঘোরের সহিতই বোল আনা আদায় করিয়া লইয়াছিল। এ 
ধরণের চরিত্র ছিজেজজপূর্ব না;যসাহিত্যে দেখা যায় নাই। 

সংগীতের প্রতিষ্ঠা এ নাটকখানিতে নিন্ললিখিত গাঁন কয়খানির ছার! বেশ জোরের সহিতই 
দর্শক বা পাঠকের হৃদয়ে করিয়া। লইয়াছে। বাহুল)ভয়ে গ্রথম ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে--(১) “সকল ব্যথার 
ব্ধী আমি হই, তুমি হও সব স্থখের ভাগী। তুমি হাস আপন মনে, আমি কীদি তোমার লাগি ॥" 
(২) “এ মহাসিস্ুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে। কে ভাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে 
'আয় চলে আয়' ॥' (৩) “ঘন তমসাবৃত অন্বর ধরণী । গর্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী।' (৪) “আর কেন 
মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা .€) যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে 
করকাধারা» সতয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতার1।” (৬) “আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা 
পাখা তুলে।' রণসংগীতের অভাব বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে আছে বটে। দ্বিজেন্্রলাল পঞ্চম সংখ্যক 
গানের দ্বার! বিজয়োল্লাসে 'সৈশ্তগণের গৃহগ্রত্যাবতণ'নের চিত্রটি বেশ ফুটাইয়াছেন এবং এ বিষয়ে তিনিই 
অগ্রনী হইয়া রহিলেন। অভিনয়গুণে নাটকের দোষ ঢাকা পড়িয়া ভাহা বে গুণমগ্ডিত হহয়া দেখা 
দে চজ্রু নাটকই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। “ইহার চাণক্যের ভূমিকাটি_ নটশ্রে্ঠ হুরেক্রনাথ ঘোষ 
[ানীবাবু) সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া! অভূতপূর্ব সাফল্য লাঁত করেন, পরেষ্্রতিছন্বী অভিনেতা! আচার্য 
শিশিরকুমার ভাগুড়ী তাহার অপরাজেয় অভিনয়ঘার! নাটকখানিকে চিরম্মরণীত্ব করিয়া দিলেন। 


৪৬৪ ৃশ্তকাব্য-পরিচয় 
পুনর্জন্ম 


এই গ্রহসনখানি ১৯১১ খুষ্টাবের ১৬ই সেপ-টেন্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছে। দশম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ভীন ুইফটএর এক আখ্যানকে বাঙ্গালী 
সমাজের উপযোগী করিয়! ছিজেন্জলাল এই প্রহসনে রূপায়িত করিয়াছেন। একান্ক পর্যন্ত ইহার 
বিস্তৃতি | পাঁরিবারক সম্বন্ধকে ভগিনীপতি, শালা, শালাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যে 
হান্তরসের পরিবেশন গ্রহ্সনকার করিয়াছেন তাহ! বিরুদ্ধ সীমার মধ্যে প্রবেশলাত করে নাই, ইহাই 
গ্রহসনকারের বাহাছুরি। কপণের চিত্র দ্িজেন্্পূর্ব নাট্যকার রসরা্দ অমৃতলাল বেশ কৃতিত্বের 
সহিত আকিয়্াছেন। পরে ক্ষীরোদপ্রসাদও এ চরিত্রের এক অনবন্ত রূপ দিয়া গিয়াছেন। 
ঘিজেন্দ্রলালের অন্কনও জে]োতিষীর গণনাঁয় দৃঢ় বিশ্বাসী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহকারী বৃদ্ধ যাদব 
চক্রবতার রূপকে অনবদ্য করিয়াছে । সৌদামিনী চরিত্রটি সকল দিক দিয়া আপন বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখিয়াছে। গরহসনের মধ্যে শুচিত রক্ষা! বিষয়ে দ্িজেজলাল জ্যোতিরিন্্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়াছেন। 

ইহার গানগুলি বিশেষত (১) 'বধু হে--আর কোরো না রাত। শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমার বাড়া 
ভাত”, (২) “ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো', (৩) প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণাস্ত', 
(৪) “ওরে সিগ্গুক ভরা টাকা-মিছে বন্ধ করে রাখা” শীর্ষক গান কয়খানি দর্শক সমাজের মধ্যে বেশ 
হাঁসির লহর তুলিয়াছিল। ভাব! সরল গ্য। গ্রন্থের পুনর্জন্ম নামটাও সার্থক হইয়াছে 


পরপারে 


নাটকের একাদশ সংস্করণের পাঠ আমাদের আলোচ্য-বিষয়। ১৯১২ থুষ্টাব্ষের ১৭ই আগস্ট 
তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নাটকখানি ভাবপ্রধান ও সামাজ্িক। 
ছিলেজ্রলালের ইহাই প্রথম সামাজিক নাটক। সমাজের কোন সমন্তা ইহাতে মীমাংসিত হর 
নাই, তাহার তাৎকালিক নগ্ররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে মাঝ্স। নাটকের নামটি 'পরপারে', ছিতীর় অস্কের 
তৃতীয় দৃশ্বে মাত! করুণাময়ীর পরলোকগমনে নাটকটির মধ্যে পরলোকের ছার প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। 
পরে যথাক্রমে দাদামহাঁশয় ও সরযু এ পথের যাত্রী হইলেন। একান্তিক গেহ ইহার কেন্ত্রশক্তি, সেই 
কীলককে আশ্রয় করিয়া! অগাতচক্রের মতো ইহার ঘটনাবলি আবতিত হুইয়াছে। মানুষের 
অকুতজ্ঞতায় অতিষ্ঠ দাদামহা“য়ের আত্মহত্যা যেন কেমন কেমন ঠেকে । আজীবন কর্তব্যপরায়ণ 
সায়নিষ্ঠ ত্যাগন্ঈল সরল পথে জীবনযাপনে পক্ষপাতীর ইহা! উপযুক্ত পরিণাম কিনা মনস্তাত্বিকেরা 
তাহার বিচার করিবেন। সরধুর অন্ত-লীলা হ্বাভাবিকই হুইয়াছে। দাদামহাশয়ের নেহপূর্ণ হৃদয়ের 
উত্তরাধিকারিণীর এপ হৃদয়বিদারক দৃশ্তে ইহাপেক্ষ! স্বাভাবিক মৃত্যু আর কি হইতে পারে? নাটকের 
মূল কাছিনীকে বেষ্টল করিয়া যে সকল অবান্তর কাহিনী তাহাদের গতিপথ হৃঠি করিয়াছিল সেগুলি 
যথাযথ পরিণতি লাত বরিয়াছে। 

পাঁচটি অঙ্কে গন্ের মাধ্যমে নাটকথানি সম্পূর্ণ । নাতিনী-দাদামহাশর ঘটিত টা্েডিখানি 
আলংকাগিক 'গোংপুঙ্ছাগ্র' বিশ্তাসের মতে! পরিণতি লা করিয়াছে। আধুনিক নাটকের মতে! প্রতি 


ছিজেন্রলাল রায়ের কাল ৪৬৫ 


অল্কের শেষে রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার সংগ্ীতগুলি ঘটনা ঘটিবার পরও কিছুক্ষণের 
অন্ত ঘটনার নুরটি দর্শকের হৃদয়তত্ত্রীকে বাজাইয়া রাখে, মোট দশখানি গান আছে। চ৪১০৪কে কি 
কৌশলে খেলাইলে উহ! 28004০ হুইয়৷ উঠে নটিককার তাহ! ভাঁলরূপে অধিগত করিয়াছিলেন। 

কালীচরণ চরিব্রটিতে “সধবার একাদশী'র নিমটাদ চরিত্রের ছাঁপ দেখা যায়। মদের মাত লামিতে 
থোঁয়ারি ভাঙার মতো ইংরাজী কাব্যশাস্ত্রের মন্থন না করিলেও কালীচরণ অপরের কথোপকথনের 
মধ্যবতাঁ ভাবের পরিপোষক কথা ধরিয়া নিমটাদের মতো ইংরাজী কাব্যের উদৃগিরণ 
করিয়াছেন। 

স্রীচরিজ্রের মধ্যে সরখূ ব্যতীত হিরগুয়ী ও শ্রাস্ত! নাটাসাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট পদরেখা। রাখিয়া 
গেল। পার্বতী ছুর্বসুজাতীয় ( %111519 ) চরিত্রের অন্ততম। 

ইথার কতকগুলি প্রকাশভঙ্গী চমৎকার। প্রথম অন্ধের দ্বিতীয় দৃশ্তে দাদামহাশয় ও মাতাপিতাঁ 
হীন নাতনীর ভালবাসা সম্বন্ধে এইরূপ বল: হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে দাদামহাশয়ের কষ্ট 
হবে কিনা নাতিনী জিজ্ঞাসা করিলে দাদামহাশয় জবাবে বলিলেন--কষ্ট | চক্ষু ছুটি অন্ধ হ'লে মানুষের 
কি হয় সরু?” তৃতীয় অস্কের প্রথম দৃশ্তে আর একটি প্রকাশতঙ্গী দেখুন। সরঘূর রূপ-বর্ণনা 
ব্যপদেশে দাদামহাশয় বলিলেন--“রাঙ্গা ঠোঁট ছুখানি' যেন দুর্ধগুর দস্তপাঁতির সঙ্গে সই 
পাতিয়েছে। * * তার চেয়ে কোমল করপুট ? মল্লিকা আর জবা! সেখানে প্রতৃত্বের ভস্ত যুদ্ধ কর্ছে। 
এঁ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দাদামহাশয় সরযুর বর্তমান দেছের বর্ণনায় একটি মুদ্দর উপমা! ব্যবহার 
করিয়াছেন--'তা'র মাখনের মত শরীর বীকারির মত শুকিয়ে গিয়েছে । এ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্তে সতী 
শ্বীর মাথার কাপড় সম্বন্ধে শান্তা লরঘুকে দেখিয়া বলিয়াছে-_-এই সতী | এ ভূমিশয্যা মনে হচ্ছে 
যেন স্বর্ণ সিংহাসন, এ মাথার কাপড়খানি জল্ছে যেন হীরার মুকুট--এই সতী!' এ দৃশ্তেই আর 
একটি প্রকাশতঙ্গীর নমুনা দেখুন। সরযূ ও মহিমের সংলাপ মধ্যে এক স্থানে অপবিজ্ত শ্বামীকে কি 
করিয়া! পবিত্র করিয়া লইতে হয় তাহার উত্তরে সরঘু বলিল _-'তা হ'লে আমার অশ্রজলে তাকে 
পবিত্র করে নেবো! সতীর অশ্রজলের চেয়ে গঙ্গার বারি অধিক পবিত্র নয় জেনো” চতুর্থ অঙ্কের 
পঞ্চম দৃণ্তে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপের মধ্যে মৃত্যুন্রয়ের কথার উত্তরে সরধু এইরূপ বলিয়াছে--'অত তয় করে 
বলেই ত মৃত্যুর অয়। আর যদি তয় নাকাঁর! তা হ'লেই ত আমি মৃত্যু্জমী। 


আনন্দ-বিদায় 


কয়েকখানি দৃশ্ময় এক ব্যঙ্দ ও শ্লেধাত্বক রঙচিত্র। রবীন্্নাথের কোন কোন কবিতা ও 
গান যাহা বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেগুপিকে উপলক্ষ্য করিয়া এখানি 
জেখা হইয়াছে । ৯৯১২ খুষ্টাব্বের ১৬ই নভে্গর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অতিনীত 
হইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে 'প্যারডি' (ব্যঙ্গ ও শ্লেষময় রঙ্গচিত্র ) বলিয়াছেন। রবীন্তরনাথের 
ভাবধারা! (108 ) ও পৌরাণিক কাহিনীর সংস্কারমূলক আলোকপাতের উপর এই ব্যঙ্গ চিত্র ছারা 
কটাক্ষপাত কর] হইয়াছে । হহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ স্থানে স্থানে উপভোগের লামগ্রী হইলেও নাট্যকারের 
এক ভ্রাস্তির উপর ইহ! প্রতিষ্ঠিত ছিল, নাট্যকার অবস্ত পরে তাহা! উপলঘ্ধি করিয়াছিলেন, এবং এইটিই 


ইহার আনন্দ-বিদায়। 


৪৬৬ দৃ্তকাব্য-পরিচয় 
ভীম " 


নাইকখানি পৌরাণিক ; ১৯১৪ খৃষ্টাবের ৮ই আহুয়ারি তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন্ত কোন গ্রকান্ঠ রঙ্গালয়ে অভিনীত হুয় নাই। নানা অবান্তর গ্রসঙ্গের ( 810৩-188969 ) তিতর 
দিয়! নাটকখানিকে চালনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্তে তীম্ম চরিজ্রের নারীঘটত 
আসল সংঘাত আনিয়াছেন প্রথম ও ছিতীয় অঙ্কের মৃহ্সঘাতগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ, তাই সেগুলি 
নাটকীয় পদবীতে উন্নীত হইতে পারে নাই। তৃতীয় অস্কের সংঘাতটি প্রবৃতির সহিত নিবৃততির 
সংগ্রাম। একদিকে ভীবণ প্রতিজাকারী তীম্ম, অপরদিকে এ প্রতিজ! তক্গ করিতে কৃতসংকল্পা অগ্থার 
পাল্টা গ্রতিজা, কিন্তু পরিণামে ভীম্মই অয়যুক্ত হইলেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃষ্টে গুরু-শিব্য সংবাদের 
মধ্যে এ সংঘাতটি আরও একটু জটিল হইয়! উঠিয়াছে। পরগুরামের অথ সম্ব্ধীয় 'তালবাসাবাসি' 
গ্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন-* 
এত ভালোবাসি 
তাহারে করিতে স্পর্শ ভয় হয় মনে, 
পাছে কলুষিত করি অসতর্ক ক্ষণে 
সৌন্দর্যের সেই তপোধন।" 
হী অন্কে যুদ্ধরত গুরুশিত্যের মধ্যে এই জটিলতা! গজ! ও মহাদেবের আগমন-স্বার! এক অলৌকিক উপায়ে 
তরলতা প্রাপ্ত হইল । এ নাটকে দৃশ্তসঙ্জাকরের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সহায়তা থাকিলেও নাটকীয় রস 
পরশুরামের কৃত্রিম পরাজয়ে গাঢ়তা৷ হারাইয়া ফেলিল। এই পরাজয়টি নাটকীয়ভাবে সম্পাদিত 
হইলে নির্দোষ হইত। 
উদাসীন কবি ছিজেক্রলাল কতক গুলি নিঃসঙ্গ সংগীত রচনা! করিয়াছিলেন, সেগুলি গ্রয়োজন- 
বোধে তাহার প্রণীত কোন কোন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে আশ্রয়লাত করিয়াছে । তীম্ম নাটকের অন্তর্গত 
১৪ খানি গানের মধ্যে ছুইখানি এই শ্রেশীর গান আছে, স্থানাভাবে তাহাদের প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত 
হইল £--( ১) 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাদের আলে (২) 'পতিতোদ্ধারিণি 
গঙ্জে! শ্যাম বিটপিঘন তট বিল্লাবিনী, ধূসরতরঙ্গতঙ্গে ।' নাটকখানির পরিসর পাঁচ অন্ক পর্যন্ত। 
নাট্যকারের পরিকল্পনায় পৌরাণিক সত্যবতী ও অন্বা চরিত্র ছুইটি বৈশিষ্ট্যলাঁভ করিয়াছে। 
দাশরাজ ও দাশরাজী বা! তাহাদের মন্ত্রী এই তিনটি চরিঞ্রে নাট্যকারের যশোবৃদ্ধি হয় নাই। মাঁধৰ 
মন্দ নহে। তীম্ম নাটকে নূতন অর্গরাগ থাকিলেও অনতিনীত থাকায় সাফল্য যাচাই হইল না। 
অমিত্রাক্ষর পন্চ ও গপ্ভের মাধ্যমে এখানি রচিত। 


সিংহলবিজয় 


নাটকখানি এ্রতিহাগিক। ১৯১৫ খৃষ্টাবের র! অক্টোবর তারিখে মিনার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হুইল। এখানি নাটকফারের শেষ 
্রতিহাসিক নাটক । নাটককারের পুত্র দিলীপকুমার বলিয়াছেন যে এখানির সংশোধনকার্ধ চার অন্ক 
পর্যন্ত নাট্যকার শ্বয়ং সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, পঞ্চম অ্চটি অসধশোধিত । 


দিজেন্্রলাল রায়ের কাল ৪৬৭ 


গরথম অস্কে নাটকীয় দবন্ব--তাহা! কি বাহিরের, কি অন্তরের-সপ্রকাশিত হুইয়াছে। জন্মভূমি 
সম্বন্ধে এক নৃতন প্রকাশতঙ্গী এ নাটকে পাওয়া গিয়াছে। ধিতীয় অব্কের প্রথম দৃশ্যে বিজয় তাহাদের 
পুরাতন ভূত্য তৈয়বকে বলিতেছে--ভাবতাম দেশ শুদ্ধ মাটি আর আকাশ। বিস্ত এখন বুঝেছি 
যে জল্সভূমি মানুষ, সে কথ! কয়, হাসে-কীদে, বুকে জ'ড়য়ে ধরে! তার চেয়েও বেশী, জন্মভূমি সাক্ষাৎ 
মা, গর্ভে ধরে, ত্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে।' বিজিত বিজয়কে এ দৃশ্যে বলিয়াছে--বুবরাজ ! 
যুক্তকর ন্েহতিক্ষার আকার ধারণ করে।” দ্বিতীয় অন্কের পঞ্চম দৃশ্যে বিজিতের কাছে পিতা সম্বন্ধে 
সন্তানের উক্তি বিভয় এইরূপে করিয়াছে-“সস্তান পিতা বেছে নিতে পারে না বিঞ্িত।' সাংসারিক 
শীব নম্বন্ধে এ দৃষ্তে বিভ্রয় আরও বলিল--সংসারে সব চৌর। সব পর্বতের মত স্থার্থময়, সমুদ্রের 
মত ্বেচ্ছাচারী, আকাশের মত উদাসীন, ঈশ্বরের মত কঠিন। 

ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কল্পনার সৌধ এই নাটকে নাট্যকার গড়িয়াছেন। পত্রীবিজিত 
বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র নির্বাসিত বিজয়সিংহ দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মমূদ্রপথে নিরুদ্দেণ যাত্রা 
করিলেন। এ নাটকের ভাবা গণ্ত ও অমিত্রাক্ষর পঞ্থে বিচিত্র তজিমায় রূপ লইয়াছে। তৃতীয় অ্কের 
দ্বিতীয় দৃশ্যে সমুদ্রগর্ভ হইতে সবে মাঝ্র উদ্ধারপ্রাপ্তা কুবেনীর অলসিক্ত রূপ দেখিয়! বালকরপী লীলা 
এইরূপ বলিয়াছে--'% * গৌরতহুখানি, কুধিতিসিক্ত বসনের তলে জলদ্জড়িত প্রত্যুষের মত শুয়ে 
আছে-'। 

বালকের ছদ্বেশে লীলা তৃতীয় অন্ধের চতুর্থদৃশ্যে বিজয়ের সঙ্গে এমন সব কথা বলিয়াছে 
যাহাতে তাহার বালকত্বে সন্দিহান হুইবার সুযোগ ঘটে। নাট্যকার এখানে অসতর্ক ছিলেন। 
আরও আশ্চর্যের কথা যে তাহার স্বামী বিজয় এত কথার মধ্যেও তাহার স্ত্ীত্ব ধরিতে পারিতেছেন ণ1। 

বিজয়সিংহ কর্তৃক লঙ্কার সিংহাসন অধিকৃত হইলে বিরূপাক্ষ সেনাপতি বিশালাক্ষকে এই কথা 
বলিল- “জ্যোৎগ্গার বিলয়ে নির্ণজ্জ কল্কী টাদের মত, আকাশে ভয়ে পাশ হ'য়ে, দীড়িয়ে সর্ষের 
দিকে চেরে থাক্‌ব না। এই প্রকাশভঙ্গীটি চমৎকার। চতুর্থ অস্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বালবরূপিনী 
লীল! ও কুবেশীর মধ্যে অতীত ও ভবিস্তুৎৎ লইয়া কথোপকথনের মধ্যে এই প্রকাশতর্থীটি নুন্বর $- 
“অতীত বিজ্ঞান! কিন্তু ভবিষ্যৎ কবি। অতীত মাতা ভবিষ্যৎ পত্বী। অতীত করুণার মত ক্ষেহের 
সরল বে্টনে গলাটি জড়িয়ে ধনে কীদে, শর্ষে আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রে কাদে, আর ভবিষ্যৎ শুধু চায়, শুদ্ধ 
প্রাবী করে। 

নাটকখানির যাবভীয় অন্তর্থন্ব ও সংঘাত প্রথম হইতে চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে পাওয়া যায়। পঞ্চম 
অক শলথগতিপথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে লঞ্কাবিজয়ী ব্গিয়সিংহ ধর্মপ্রচারক বিজয়সিংহে পরিণত 
হইয়। গেল। নাট্যকার এই নাটকের জন্ত ছুইথানি গান রচল! করিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত গানের 
সহিত গীত হইবে এই কথা পাঙুলিপিতে লিথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত বিবিধ সংগীত- 


তাগ্ডার হইতে গানগুলি পূর্ণ কর! হইয়াছে। 
বঙজগনারা 


এই সামাজিক নাটকখানি ১৯১৬ খৃষ্টাব্বের ৫শে মার্চ ভারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হুইয়াছে। হিজেন্রলাল পরলোক গমন করিলে এখাসির অভিনয় অনুঠিত হইয়াছিল। 


৪৬৮ দৃশ্তকাব্য-পরিচয় 


অসময়ে মৃত্যু হওয়ায় নাকখানির সংশোধন কার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে । নাটককার 'ঘোরো 
ঘোরে আমার ধানি' নীর্ঘক গানখানি লিখিয়! রাখিয়া! ও “চিরজীব সুখিনী বঙ্গরমণী রমদীকৃঙ্গ-প্রবরা রে? 
এবং “এবার হয়েছি হিন্দু করণাস্দ্ধি গোবিন্দজীকে তঙ্জি হে' শীর্ষক গান দুইখানি এই নাটকের অন্ত 
মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপর গানগুপি নাট্যকারের দির্দেশগ্রাণ্ত নহে । গ্রন্থের পঞ্চম 
সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। 

দিজেন্্লাল এই লামাভিক নাটকের সংলাপে তাহার স্বঠাবপিদ্ধ অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহার 
করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে নুশীলা-বিনয়ের কথাবাতয় বিনয় বলিয়াছে--“বাক্য উমা 
কয়েদীর মত বন্ধন শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্তে চেয়েছে, তবু বলি নি।' প্রকাণতঙগীও স্থানে স্থানে 
চমৎকার | যেমন এ দৃশ্যে বিনয় নুশ্ীলাকে বলিয়াছে--“তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমায় স্পর্শ 
কর্তেও আমার তয় হয়, পাছে আমার হাঁতের ধূল। সেখানে লাগে।' এ দৃশ্যে বিনোদিনী ও সুশীলার 
সংলাপে আর একটি গ্রকাশ্বতন্দীও নতনতর, যেমন--*'এক দিন-যে দিন ত্যাগের সৈশ্ত এসে এই দূর্গ 
থেকে।--স্বার্থকে তাড়িয়ে দেবে, আর অহঙ্কারের কুজ.ঝটিকা ঝরে পড়ে যাবে--সেই দিন বুঝ(বে।' 

বঙ্গনারী নাটকটি নারীদের বিবাহ সংকট, মানরক্ষায় বিল্, নিগ্রহ প্রভৃতি লইয়া! রচিত, এবং 
পুরুষের প্রতারণা, জাল'জুাচুরি কি করিয়! বাঙ্গালীর সংসারকে ধ্বংসের পথে লইয়! যাইতেছে তাহারও 
চিত্র দেখাইয়াছে। চরিত্র হিসাবে কেদার অপূর্ব, তাঁহার আত্মতাাগ, ভাবা ও ক্রিয়াকলাপ লোকের 
প্রাণে সাড়! আগাইয়া তুলে। নাটকের অন্তর্গত ঘন্ব-সংঘাত সমন্ধে তৃতীয় অঙ্কের সর্বশেষ সংঘাতটি 
অসাধারণ হুক সংঘাতে পূর্ণ । মানুষের পৈশাচিক হুপ্রবৃত্তির সহিত তাহারই মনুষ্যরূপ লুগ্রবৃত্তির 
সংঘাত। বাঙ্গাল! নাটকে এরূপ সংঘাত দবিজেন্দ্রলালই প্রথম আনিলেন, তাই এ জাতীয় সংঘাত দর্শক 
সমাজের বোধগম্য না হওয়ায় নাটকটি অমিল ন1। নাটকের সংঘাতগুলি নিজে খাড়া থাকে নাই, 
গুয়ে-গড়িয়ে মন্থর গতিতে দীড়াইয়াছে, তাই জনপ্রিয় হইতে পারিল না। ট্াছিক কাহিনী লইয়। 
ইহার আরস্ হইলেও, পরিণতি পাইয়াছে কমেডিতে। বৃদ্ধ বরে বন্ঠা! স্প্রদান দৃশ্যটিতে গিরিশচন্ত্রের 
'বলিদান' নাটকের সাদৃশ্য আছে। গণ্ের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত। 


নাট্যসাহিত্য অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কাল 
(১৮৯৩--১৯৮৫ ধা) 


ধনীর সন্তান অমরেন্্রল!থ দত নট ও নাট্যষঞ্চের সম্ভাধিকারী হইয়া মাট্যসাহিত্যের আসরে 
দেখা দিলেন, ক্রমশ তিনি নাট্যকার রূপেও আবির্ভূত হুইয়াছিলেন। তীহার সময়ে নাটাশাল! ও 
তাহার প্রচার কার্ষে কতকগুলি নৃতন জিনিমের আমদানি তিনি করিয়াছিলেন। অভিনয়ের প্রচার 
পঞ্জে (19091) ও গ্রাচীর-পত্রে (2০৪2) নৃতন বাক্যবিস্তাস ও রঙ্গিন চিত্র দিয়া দর্শক আকর্ষণের 
চেষ্টা তিনিই সর্বপ্রথম করিয়াছিলেন। তীহার পূর্বে এঁ প্রচার-পত্রগুলি যামূলি খুড়ির কাগজে ছাপা 
হহ্ভ। দৃশ্ঠকাব্যের পরিচয়-প্রে (79১:081800096 ) নৃতন-নৃতন কায়দা লক্ষিত হইতেছিল তাছারি 
চেষ্টায়। দর্শকমণ্ডলীকে উপহার বিতরণেও তিনি অগ্রদূত ছিলেন৷ নরেন্তরনাথ সরকার কর্তৃ 
পরিচালিত মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায় অমরেজ্জনাথ তীহার ক্লাসিকে ভাল-ভাল গ্রন্থ দর্শক সমাজকে 
উপহার দিয়াছিলেন। অমরেজ্রনাথের পূর্বে এমারেন্ডের তগ্নদশায় কাণের ফুল, রুমাল প্রভৃতি উপহার 
সর্বপ্রথম বিতরিত হুইয়াছিল। দৃশ্তপটে শ্বভাবান্ুকরণ অমরেন্দ্রনাথ নান! উপায়ে করিয়াছিলেন। এক 
কথার নাট্যশালার আঙ্গিকে তিনি অনেক নূতন অলরাগ দিয়াছিলেন। নট ছিনাবেও তিনি একজন উচ্চ 
ঘ্িতীয় শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন । পদমর্ধাদাপূর্ণ অভিনেভা-অভিনেত্রীর চলন তিনিই করিয়াছিলেন। 
রঙ্গাধ্যক্ষ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে এককালীন টাঁকা দিবার প্রথা (8০08 ) তিনিই সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার পূর্বে গুরুখ রায় ও গোপাললাল খল এই কার্য আরস্ভ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহ! নট-নটা ক্ষেত্রে এক্সপ ব্যাপক ছিল না। নাট/সাহিত্যে গিরিশচন্্রের প্রভাব তিনি অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার নাটক-নাটিক! ও প্রহসনে নুতনত্বের ইজিত বিশেষ কিছু ছিল না। 

থিয়েটার চালাইবার অন্ত তিনি রঙ্জালয়ের খোরাক ষোগাইতেন, ভাই তাহার নাট্যসাহিত্য 
উচ্চাঙ্গের ছিল না। যেগুলি অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিল তাহাদের অল্প-্বল্প আলোচনা! করা 
গেল, বাকিগুলি অধ্যায়-শেষে এক তালিকায় লিপিবদ্ধ হইল। পরিণত বয়সের ছুই-একখানি নাটিকায 
অমরেজ্্নীথ নূতন রসের আন্বাদন দিয়াছেন, আলোচনা-গ্রসঙ্গে তাহা বল! হইয়াছে। 

শ্রীরাধ 

এই নামীয় গ্ীতিনাট্যখানি প্রথমে *মানকুঞ্জ' নামে ১৮৯৪ থুষ্টাব্বের ১৯ই এপ্রিল তারিখে 
গ্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৯০৪ খরষ্টাবন্বের ১০ই ভুলাই তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে ইহা! শ্রীরাধ! 
নাম লইয়। অভিনীত হইয়াছে । এখানি ছুই অঞ্চে গান, ছড়। ও গণ্ের মাধ্যমে রূপায়িত। মান ও 
বিরহ ইহার উপাদান। রাধিকা শ্রীকফের অঙ্গে নানীমৃর্তির এক ছায়! দেখিয়া যে মান করিয়াছিঙ্গেন 
তাহারি উপশাস্তি ইহার বিষয়বন্ত ॥ মামুলি পৌগাপিকী আকৃতি ইহার বাইশখানি গ্তিছন্দে পাও! 
যায়, নৃতনত্ব কিছু নাই। 

কাজের খতন 

বড়দিন উপলক্ষে এই পঞ্চরখোনি লিখিত ও ১৮৯৭ খুষ্টান্দের ৎ৫শে ডিসেম্বর ভারিখে ক্লাসিক 

থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হুইয়্াছে। কপটী (152০০5:6০ ) গড়! হিন্দু, বিলাত ফের্তা ব্যারিস্টার 


ঠ৩ 


৪৭০ *  দুশ্তকাব্য-পরিচয় 


ও ডাক্তার এবং তীদের শ্্রীগণ “ভিতরে একরূপ বাছিরে অন্তরূপ' ব্যবহার দ্বারা সমাজকে বেরপে 
ঠকাইতেছিল তাহাদের নগনয়প এই গ্রহনের তিতর দেখান হইয়াছে । ঘটন! এ পর্যন্ত গতানুগতিক 
কিন্ত মতিলাল নামক এক থিয়েটারের অতিনেত। দ্বারা এক অভিনব কৌশলে সেই কপটতা৷ সাধারণে 
ধরাইয়! দেওয়া! হইল এ টুকুই নৃতনত্ব। নাচে-গানে পাঁচ ফুলে সাজি করিয়া এই পঞ্চ়ংখানি খাড়া 
হইয়াছে। 

শিবরাত্রি 


শিবচতুর্ধশী উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণের খোরাক লইয়া এই নাট্যরাসকখানি রচিত। ইহাতে 
শিবরাব্রি-ব্রতকথার মামুলি ইতিহাস বর্ণিত ও তৎসম্পাদনে ব্রতধারীর এশ্বর্য ও অপবর্গলাভের হঙ্গিত 
আছে। ৬ খানি গানের ভিতর দিয়া গন্তের মাধ্যমে ইহ! রূপারিত। ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্যটি বেশ 
গা্তীর্যপূর্ণ। ১৮৯৮ থুষ্টাব্বের মার্চ মাসে শিবরাত্রির দিন ইহা ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত ও ১৯০৫ 
খৃষ্টাব্বের ১০ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে । 


নির্মলা 


এখানি নাটিকা, ১৮৯৯ খষ্টাবের ১ল! জানুয়ারি তারিখে ক্লামিক থিয়েটার প্রথম অভিনীত। 
অমরেন্জরনাথ ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়াছেন প্রাচীন কিংবদত্বীমুলক জটিলের উপাখ্যান ও তাহারি 
পাঁশা-পাঁশি নির্মলাঁকিশোরের প্রণয়কাহিনী ইহার প্লট। গল্পের উভয় ধারার মিলনসেতু হইল 
অটিল-বীশরীর বিবাহ । নাঁটিকার অগ্রগতি পথে জটিল ও নির্মলার পরম্পরাপেক্ষ কোন সম্বন্ধ 
নাই। নাটিকাকার নামকরণঘার! নির্মল! চরিআরটিকে কৈল্জ্রিক করিয়াছেন, কিন্তু নাটকীয় কোন ঘাত- 
গ্রতিধাত স্থার! নির্মল! চরিত্রের রহন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই। বেশ্থা জানিতে পারিয়া কিশোর নির্মলার 
গ্রতি তাহার প্রণয়-লীল! পরিভযাগ করিল, এই টুকু মাত্র ঘাত, কিন্তু নির্মল! তাহাতে প্রতিঘাত 
তুলিতে পারে নাই, তাই নাটিকার উদ্দেশ্ত সফলত| লাত করে নাই। অপর দিকে বর্ণনাত্মক তঙ্দীর 
ভিতর দিয়! জটিলের উপাখ্যানটি সার্থক হুইয়! উঠিল। এইরূপে ঘ্বিধাবিতক্ত ঘটনার মধ্যে নাটিকাটি 
নিরর্থক হইয়া! আকর্ষণী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ৩৯ খানি গান লইয়া তৃতীয় অক্ক পর্যন্ত মািকা- 
খানি বিভৃত। গগ্ভ, ছড়া ও লামান্ত গৈরিশছন্দ ইহার ঘাহন। নাটিকাখানি বেশি দিন দর্শক আবর্ষণ 
করিতে পারে নাই। 


শ্রীকৃষঃ 


এই নাটিকাখানি ১৮৯৯ খুষ্টান্বের ২৬শে অগদ্ট তারিখে ক্লালিকে প্রথম অতিনীত। যোলথানি 
গান লইয়া ছুই_অঙ্কে এখানি সমাপ্ত। নাচ-গান ও রঙ্গরসের মধ্য দিয়! নাটিকাখানি প্রীকৃষের 
গোটাঁকতক লাল! লইয়! রূপায্নিতভ হুইয়াছে। তৎকালীন কমেডির ধুগে এখানি বেশ পাড়! 
তুলিয়াছিল। তত্বদষ্টিতে অনামঞ্ন্ত থাকিলেও নাচ-গানের জোরে এখানি দর্শক টানিয়। আনিত। 
গ্র্থকারের গান ব্যতীত পদাবলীর গান ইহার [্বতীয্ম আবর্ষনী শক্তি। ছুই চারিখানি গান বেশ 
ভাবব্ঙক। ফলওয়ালার সমুদয় ফল শ্রীককে সমর্পণ ব্যাপারটি নাটকীয় সধাতহীন হইলেও উহার 


অমরেজনাথ দণ্ডের কাল ৪৭৯ 


“তোমারি ক্বপায প্রভু তোমারে চিনেছি' নর্ষক গানখানি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। রাধিকার পদাবলী 
সংগীতগুলি চমৎকার। 


ম্জ। 


এই সামাদ্িক নক্সাখানি ১৯৪০০ খরষ্টাকের ১ল! জানুয়ারি তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত ও এ সালে ওর! মার্চ তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছে। বিংশ শতকের প্রান্তে বাঙ্গালীর 
সামাজিক জীবনে নানাবিধ আপাতমধুর মর দেখা দিয়াছিল, নক্সাকার তাহারি গোটাকতক নাচে-গানে 
লোকচক্ষুর গোচরে আনিয়াছেন। 

এক উৎকটভাবাপক্ন ত্রাহ্মণদম্পতী অর্থের লোভে তাহাদের এফমান্র তনয় ফুলকুমারীকে নদের 
চাদ নামক এক ধনী কলু সন্তানের সহিত বিবাহের চুক্তি করিয়! তীহার ভাইপোর কৌশলে কিন্ধপ 
নাস্তানাবুদ হইন্নাছিলেন তাহাই ইহার কেন্ত্রগত চিত্র । স্ত্রী-্বাধীনতার খাতিরে 476০-1০5৩এর মোহ 
ফুলকুমারীকে পাইয়! বসিয়াছিল, কিন্তু কাক! হুরিহরের কৌশলে পুরুষের ছল্মৰেশী এক অভিনেত্রী 
তাহার মান ও ইজ্জত উতয়ই রক্ষা করিয়াছিল। তখন মজাটি হইতে-হইতে কীচিয়া গিয়া এক নৃতন 
মজার সৃষ্টি করিল। এই গ্রহসনখানি ন্রটি দৃশ্তে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ১৩ খানি গান লইয়া! 
সম্পূর্ণ। | 

থিয়েটার 


এই প্রহ্সনখানি ১৯০০ থৃষ্টাবের ঘ&শে অগস্ট তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছে। ভৎকাঙীন কোন প্রতিপক্ষ নাট/সপ্প্রদায়কে অপদস্থ করিবার অন্ত এখানি রচিত হইয়াছিল। 
বিরুদ্ধ পক্ষের থিয়েটারের ভিতরকার ক্রুট-ক্চ্যিতি হাসি-ঠা্টাববিদ্রপের দ্বারা রূপায়িত হুইয়াছে এবং 
প্রহসনকারের উদ্দেশ্য তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উদ্দেশ্তমূলক প্রহসন এইরূপই হইয়া! থাকে। 
৯ খানি গান ইহার সম্ধল এবং একাক্ক ইহার আয়তন । 


চাবুক 


এই পঞ্চরংখানি ১৯০১ খুষ্টান্বের ১ল! জানুয়ারী তারিখে ক্লাসিকে প্রথম অভিনীত। এখানি 
বাঙ্গালী জাতির এক শ্রেণী লমাঞ্জের কুৎসিৎ চিত্র। জজ হবার বাতিক, মেম সাজিবার খেয়াল, 
সহোদরের প্রতারণ। ও শক্রতা, শুচিবাই, আল্টা সায়ান্টিদ্টের খেয়াল"খুসি প্রভৃতির উপর শ্লেবরূপ 
চাধুক মার! হইয়াছে । আটটি দৃশ্ত ও এগারখানি গান ইহার প্রত্যঙ্গ। গানগুলির মধ্যে “পিন খেয়ে 
এগিয়ে কেন কৌথকা দেখে পেছোও গ্রাণ' ও 'ফুলের চেয়ে নরম নারীর মন' শর্ষক গান ছুইথানি বেশ 
নাম কিনিয়াছিল। 


গুপ্তকথ। 


এই গ্রহমনখানি একদিকে যেমন গোপন রহস্ডের প্রকাশক অপর দিকে তেমনি &পদববীবিশি 
কোন লোকের গানি উদ্‌গারক হুইয়াছে। ববনিক! সম্পূর্ণ উত্তোলিত ন! হুওরাই বাঞ্ছনীয়। ১৯৯১ 
থুষ্টাবের ৩১শে অগস্ট তারিখে ক্লামিকে অতিনীত। 


৪৭২ ,.. দু্তকীব্য-পরিচয় 


এই নাঁটিকাখানি ১৯৪২ খু্ঠাৰের ১২ই এগ্রেল তারিখে ক্লাসিকে প্রথম অতিনীত হইয়াছে। 
ক্ষতির সন্তান ও ভীলরমনীর প্রণয়-লীল! ইহার কাহিনী । উভয়ের পাতানো! নাম “ফটিকজল' । 
তৃষ্ণার্ত চাগক যেমন মেঘের বাঁর তিন অন্ত বারি পান করে না, রাজকুমার প্রভাতও সেইববপ 
মেখারৃতি পরতে প্রতিপা[লতা ছুমেলির প্রেমধারি ভিন্ন অন্ত রমণীর ছাতে তৃফার জল পান করে নাই। 
এখানি ট্রাি-কমেডি শ্রেনীর অন্তর্গত নাঁটিকা। নাটকের তাৰ থাকিলেও হাক্ধাতাব ও গীত বাহল্যে 
নাটিকাশ্রেনীর অন্তর্গত হুইয়াছে। ১৪ খানি গাঁন লইয়া ছুইটি তকে গদ্ ও লামান্ত গৈরিশ ছনোর 
মীধামে এখানি রচিত। গভ্ডালিকা শ্রোত প্রবিষ্ট হইয়াছে, নৃতণত্বের আম্বাদন নাই। 


ঘুধু (নক! ) 
এখানি বিদ্রপাত্ুক প্রহসন, যবানকা না৷ তোল! বাঞ্ছনীয়, কারণ নগ্ন বিদ্রুপ দর্শক বা পাঠক 
সাধারণকে পীঁড়। দিবে। এ জ্রাতীয় প্রহসন উদ্দেশ্তাসান্ধর পর জীবিত থাকে না, এখানির সেই দশা 


হইয়াছে। ১৯০২ থুষ্টাবের ২*শে মে তারিখে হারিসন রোডের গ্রাও থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হুইয়াছিল। 


বঙ্গের জঙ্গচ্ছে। ( ব! 28:00) ০৫ 367851 ) 


এই নাট্যরূপকখানি ৯৯০৫ খুষ্টাব্ের ৯ই অগস্ট বুধধার তারিখে গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত। জর্ড কার্জনের ভাঙ্গা বাংল যদিও পরব্তীবালে তি মুতিতে জোড়! লাগিয়া ছিল, তবুও 
এ জাতীয় উদ্দেশ্যমুলক রূপকের কা ফুরাইয়৷ যাইলে আগ কোন মূল্য থাকে না, তাই আলোচ! 
নিশ্রয়োজন। 


প্রণয় ন। বিষ ? 


এই নাটবখানি প্রসিদ্ধ ওপগ্াসক যোগেন্জনাধ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রপয়-পরিণাম' নামীয় 
উপন্তাসের নাট্যক্ূপ। এখানি ১৯০৪ খুষ্টা্খের হ৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে এ্রথম 
অতিনীত হইয়াছিল। গল্পাংশের জন্ত উপস্তাস ড্রষ্টব্য। 


এস ধুবরাজ 


এই রপকটি ইংলগেঙ্বরের পুত্র যুবরাজের তারতে আগমন উপলক্ষ্যে ক্লাসিক থিরেটারের 
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অভ্যর্থার আয়োজনে পূর্ণ। ১৯০৫ খুষ্টাবের ২৫শে ডিসেঘর তারিখে 
ক্লাসিকে অতিনীত হইয়াছে। 


দ্লিতা-কণিনী 


এই নাটিকাখানি ১৯০৭ খুনের ৩০শে নতেম্বর তারিখে মিনা থিয়েটারে মহা সমারোছের 
সহিত প্রথম অতিনাঁত হইয়াছে, এবং ১৯০৮ খুষ্ঠাবের ১৬ই মে তারিখে গ্রনথথানি প্রকাশিত হইয়াছিল। 


অমরেজনাথ দশ্তের কাল ৪৭৩ 


তবর্গত ওপন্তাসিক যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে এক গল্প শুনিয়! নাটিকাকার এখানির রূপদান 
করিয়াছেন। উপজ্ঠাসকে প্রশ্নোত্তরে লিখিলে যেমন হয় এ নাটিকাখানি সেইন্বপ। কাহিনীর গৌরব 
আছে, রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ আছে, নাচ-গান আছে, নৈতিক শিক্ষ। আছে, কিন্তু সব সত্তেও 
নাটকীয় কৌশলের অভাবে এখানি পরিত্যক্ত নাটকশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া! গিয়াছে । উপযাচিক! রমণী 
প্রত্যাখ্যাতা হইলে কিরূপে দলিত ফণিনী হইয়। উঠে তাহার ক্রিয়। ইহাতে আছে । নাটিকার শেষ 
দিকে যে শান্তরসের চমৎকারিতা| দেখা দিয়াছে তাহার প্রভাবে পড়িয়া এ দলিতা ফণিনীও নিথিব 
ভুদ্্ে পরিণত হইয় তিন্ন পথের পথিক হুইয়৷ গেল। গন্ডের বাহনে মোট ১৮ খানি গান লাইয়! 
তিন অক্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। 


কেয়। মজাদার 


এই গ্রমোদ-রঙগ-নাট্যথানি ১৯০৯ খুষ্টান্বের ৮ই জানুয়ারি তারিখে গ্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত তৎপুর্বে 
১৯০৮ খৃষ্টানদের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি অতিনীত হইয়া গিয়াছে। মানুষ ও 
পরী লইয়া এই কমেডিটি গঠিত। বিবাহ ন| করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নায়ক-নায়িক। কিন্ধপে বিবাহিত 
হইয়। গেল তাহাই ইহার প্রট। গানে কবিতায় ও গণ্ভের মাধ্যমে ইহা রূপায়িত, সংঘাত অপেক্ষা 
বর্ণনার তঙ্গী ইহার প্রকাশক । 


আশা-কুহুকিনী 


এই এঁতিহাসিক নাটিকাখানি ১৯০৯ খুষ্টাবের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত হুইয়াছে। এখানিকে ছুই অঞ্ধে সমাধ্চ করিবার কারণ উল্লেখ করিয়! নাটিকাকার বলিয়াছেন 
যে রসরাজ অমৃতলাল বনু ইচ্ছান্থসারে এরূপ করা হইল। ইহার অভিনয়ন্বারা দর্শক আকর্ষণ 
করিবার শক্তি আছে কি না তাছার পরীক্ষ করাই তাহার উদ্দেন্ত ছিল। ইহার অন্তর্গতি £0108006 টি 
অনৃষ্টপূ্ব ্ূপ লইয়া বিকশিত হইয়াছে পত্রগুচ্ছের আড়ালে কুনুমকলিকা। লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার 
অনবন্ত রূপ ও গন্ধ যেমন বাত-নঞ্চালনে বাহির হইয়া আসে, এ নাটিকায় সেইরূপ মোমতাজের কূপ ও 
গুণরাশি শর ভাবেই বাহিরে আসিয়াছে । বাঙ্গাল! নাট্যনাহিত্যের চেনা পথে ইহার সন্ধান মিলিবে 
না তাই অপেক্ষাকৃত পরিণও বয়সে অমরেন্দ্রনাথ এ চিত্র আকিতে পারিয়াছেন ল্যাণ্কোালের 
বন্ধুর পার্ধত্য পথে। প্রণয়-ব্যাপারেও আফ্রিদী রমণী তাহার পার্থক্য বায় রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিল। 
ইহার ৯৩ খানি গান বাতক্প ভাষার বিচির পারচ্ছদে সঞ্দিত হুইয়৷ নাটিকার জীবনীশক্তি ক্রমাগত 


সঞ্চালিত করিয়াছে। 
জীবনে-সরণে 
নাটিকাখানি ১৯১১ ধুষ্টান্বের ১৭ই দ্বুন তারিথে গ্রেট স্তাশানল থিয়েটারে অতিনীত । বিশ্বকবি 
রবীজ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ নাটিকাকার ইহাতে দিয়াছেন। এটি যথাক্রযে ভাগ্য- 


বিপর্যয় ও ভাগ্যের দুন্ঠিনের একটি 102080০91 দ্ুলিয়ার প্রতিহিংসা অবশেষে আমিনার শান্- 
সিগ্ক প্রণয়রসের সাহচর্ধে জারিত হুইপ মুখরোচক খানে পরিণত হইয়! গেল। নাটিকাকার সংযত 


৪৭৪ দৃশ্তকাবা-পরিচয় 


ও সংহত তাবে ইহার রস পরিবেশন করিয়াছেন। রবীন্রনাথের প্লটের মাধুর্ধে নাটিকাখানি গন্ভের ভিতর 
দিয়া ১৬ খানি গান লইয়! গড্ডালিকান্োতকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল, এটুকু ইহার নৃতনত্ব। 


প্রেমের'জেপ লিন 


এই রঙ্গনাট্যখানি ১৯১৫ থুষ্টাব্বের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
ও ১৩ই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। প্লটটি মন্দ নছে। একটি নারিকার জন্ত পিতা একটি পাত্র 
এবং মাতা অন্ত পাক স্থির করিয়। কি করিয়া! মাতার পান্রটিকে কত! সপ্রদান করা হইল তাহা এই 
রঙ্গনাট্য বা গ্রহসনথানি বলি! দিয়াছে । আয়োজন আছে, কিন্তু লেখার মুন্শিয়ানা নাই, তাই 
স্থান স্থানে রস-রসিকতা! চাপা পড়িয়া হ্গোল মাথা চাড়া! দিয়াছে। ১৯১৪ ত্ষ্টান্বের জার্মানির 
আকাশে জেপ লিন উড়িয়! যেমন রণজয় করিয়াছিল, এই নবদম্পতীর হৃদয়-আকাশে সেইন্ধপ এই 
অদ্ভুত প্রেমের জেপ.লিনখানি প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছে। নয়খানি গান লইয়া নয়টি দৃষ্ঠে গণ্ভ ও 
পন্ভের মাধ্যমে এখানি পুর্ণ। 


ছুটিপ্রা 


নাটিকাখানি চির গ্রচলিত বিষ্তানুন্দরের নূতন রূপ। প্রথম অন্কটি চম্থকার, দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই 
তাধা ও ভাবের কৃত্রিমত! দেখা দিয়াছে, বাজে কথার ফেনানিতে আসল প্রসঙ্গ বিলখিত হইয়াছে। 
নাটিকার নাটিকাত্ সংঘাত সপটির দোষে ডুবিয়া গিয়াছে। তৃতীয় অঞধ পর্যন্ত ইহাঁর বিস্ৃতি। গানগুলি 
সুর বাদ দিলে বথার হেঁয়ালিতে পূর্ণ। এখানি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে, ভারিখ 
সংগৃহীত নাই। 


অপ্রসিদ্ধ দৃষ্ঠকাব্যগুলির কালানুক্রমিক তালিকা-_ 


উব। (গীতিনাট্য ) ১লা! মার্চ ১৮৯৩ খুষ্টাবে প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় ব্রজেজর বন্দোপাধ্যায় 
বলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার একখণ্ড আছে, কিন্তু দেখিবার সুযোগ হয় নাই। 

লাট গৌরাজ নামক গ্রহসনখানিতে উত্তর কলিকাতার কোন গৌরাঙ্গ ভক্তকে ব/ঙ বরা 
হইয়াছে, এখানি ১৯০২ ধু্টান্ের ২৭শে সেপটেম্বর তারিখে ক্লাসিকে অতিনীত। বিদ্রুপ এত তীব্র 
যে এটির বিবরণ ন! দেওয়াই বাঞ্ছণীয়। 

হোলে। ক? নামক প্রহমনটি ১৯০৫ খুষ্টাব্বের ৪5 নতেম্বর তারখে ক্লাসিকে অতিনীত। 
গরন্থখানি দেখিতে পাই নাই। 

কিম্মিস, রঙগনাট্যথানি ১৯১৩ খুষ্টাবের ওরা মে তারিখে স্টার থিয়েটারে অতিনীত। 
গ্থকারের মৃত্যুর পর এখানি গ্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। ূ 

রোক্‌শোধ ১৯১৩ ধুষ্টান্বের ওর! মে স্টারে অভিনীত, কিন্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। 

. বড় ভালবাদি ১৯১৪ তুাবের ৩*শে মে স্টার়ে অতিনীত, গ্রন্থ দেখি নাই। 


নাট্যসাহিত্যে অপরেশচন্দ্র যুখোপাধ্যায়ের কাল 
€১৯১৪--১৯৩১ খু) 


গিরিশচন্দ্রের জীবিতকালে অপরেশচন্র অতিনেতারূপে রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হন, পরে নাট্যকায় ও 
রঙ্্ভূমির পরিচালক হুইয়াছিলেন। পারণত বয়সে তাহাকে রামক্কফমিশন ও বিবেকানন্দসমিতির 
অন্তরঙ্গরূপে দেখা গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ভাবধারার উত্তর সাধক ছিলেন অপরেশচন্ত্র, যদিও 
সর্বতোতভাবে গিরিশচন্ত্রের জানবতিকা ধারণের যোগ্যতা! তাহার দেখা যায় নাই, তথাপি অপরেশচজের 
মৃত্যুর পর গৈরিশ তাবধার] ক্রমশ উপক্ষীযমান হইতেছে। দৃষ্ঠকাব্যের সকল বিভাগেই তিনি 
বিচরণ করিয়াছিলেন এবং ধুগাবেদনে সাড়! দিয়াছিলেন বলি! তাহার নাটক আজও অভিনীত হুইতে 
দেখ! যায়। কোন্‌ বিভাগে তাহার কৃতিত্ব কতট! তাহ তাহার নাটকগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া 
যাইবে। 

রঙ্গিলা 

নাট্টকার ইহাকে কৌতুক গ্ীতিনাট্য বলিয়াছেন। 8196:£080 এর 1005028' নামক 
্রন্থাবল্ধনে ইহার গল্পাংশ পরিগৃহীত, কিন্ত নাটিকাকার 'দেশী ছাচে তাহাকে ঢালিয়াছেন। এখানি 
১৯১৪ খুষ্টাব্ধের ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার তারিখে মিনাঙা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এই 
কমেডিখাণিতে ভুলের পশ্চাতে ঘুরিয়া আনল পাওার রহন্য আছে। যদিও স্থানে স্থানে কথার 
অতিশয়োক্তি পাওয়! যায়ঃ তাহা! নুন নাটিকাকারের কাচ] হাতের কাণ্ত একপ ধর! যাইতে পারে। 
কৌতুক মধ্যে মধ্যে উপভোগ্য হইয়াছে । দ্বিতায় অ্কের তৃতীয় দৃশ্তের জুহেলী ও কুহেলীর সংলাপে 
একস্থানে রসরাজ অমুতলালের “তরুবালা" নাটকের অন্তর্গত আমোরদিনী ও তরুবালার ঠাট্রা-তামাশার 
ইঙ্গিত পাওয়া বায় । ১৬ খানি গান লইয়! দুইটি এক্ষে এখানি সম্পূর্ণ । 


আহ্তি 


এ নাটকখানি. 45180. ০£ 0) 0:089, গল্পের ভাব লইয়া লিখিত ও ১৯১৫ খ্ুটাবের ১৯শে 
মার্চ শনিবার তারিখে মিনার্ভা খিয়েটারে প্রথম অতিনীত। &€ই মার্চ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হহয়াছিল। 
নাট)কার ইহাকে প্রেম ও ধর্মমূলক নাটক বলিয়াছেন। এই নবীন নাট্যকার যে পরবতাকালে 
, ক্ষমতাশানদী নাট্যকার হইতে পারিবেন গাহার ছু'একট! প্রকাশভঙ্গীর নমুনা--বীরের তরবারিকে 
আমি ভয় করি না, তয় কৰি ঘাতকের গু ছার।' 'শোন চঞ্পীঠ, রমণীর প্রেম আর প্রতিহিংস! 
ছুই বোন্‌--একই বুকে শারা পাশাপাশি শুয়ে থাকে, “তোমার আরাক্তম গণ্ডে প্রশ্দুচিত 
গোলাপ, তোমার ইন্দীবর নয়নের পাশে কেমন সুন্দর ফুটে ওঠে দেখব বলে'--লাটকের অভ্যন্তরে 
রাখয়৷ গির়াছেন। নূতন নাট্যকার (ঘিতীর অঞ্ষের প্রথম দৃশ্যে নাটকীয় অন্তর্থন্ব বেশ নিপুপতাবে 
দেখাইয়াছেন। অপরেশ চঞ্জ তাহার পুর্বগামী নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রমাদের মতে] তাহার নাটকের 
নধ্যে সস্কত শ্লোকের মোহ্‌ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই ঘিতীয় অক্কের শেষ সংঘাতের জন্ত 
সংস্কত ক্লোকের অবতারণ! তিনি করিলেন। উপব্ৰীব্য গ্রন্থের ঘটনা-সংঘাত গ্রহণ করিয়৷ লাট্যকার 
এই নাটকের অবয়বে রোমীয়ধুগের 01801860£ দৃহ। ধর্মসঘ্কীয় কুসংস্কার ও অমানুষিক অত্যাচারের 


৪৭৬ ,. দুশুকাব্য-পরিচয় 


ইতিহাসকে হিন্দু আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন বটেন, তবে প্রাণের অন্তস্তলে সাড়া! দিতে 
পারেন নাই। ইহার আধ্যাত্মিক তত্বে অনার়স্ত গৈরিশ প্রতাব উকি-ঝুকি দিয়াছে। গঞ্জের 
মাধ্যমে সাতখানি গান লইয়া তৃতীয় অন্ধ পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি । নাট্যকারের নাটক রচনার নবীন 
উদ্ভম জয়যুক্ত হইয়াছে। 


এই লামাজিক লাটকখানি জর্ড লিটনের '.8৫5 ০1 75০79, নাটিকার ছায়া! ও কায়! লইয়া 
গঠিত। ১৯১৫ খরষ্টাব্বের 8ঠ1 ডিসেম্বর তারিখে এখানি মিনার্তা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ও ৫ই 
তারিখে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। এর দু-একটি প্রকাশতঙ্গী চমৎকার--( প্রথম অঞ্চের ৫ম 
দৃশ্তে বৃদ্ধ মাতার বুদ্ধি সম্বন্ধে বল! হয়েছে )---ও থিতোনা বুদ্ধির কাছে আমার্দের মতলব টে'কবে না'। 
(তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সারদা ভোরাকে তার শ্বামি-ঘটিত ছুঃখের কথা যে বলিতেছেন তার 
অন্তর্গত একটি বাক্য )--'চোখ মেলে দেখেছি--হুর্ঘ উঠেছে--আকাশতর! হাসি--গাছের পাতায় 
হালি--মাঠে ধানের ক্ষেতের উপর হাঁসির ঢেউ বয়ে চলেছে--কেবল আমার চোখের পাতায় 
আবাড়ের মেঘ" । বিশ্বনাথ গ্রভারকের স্তায় ডোরার প্রতি ষে ব্যবহার করেছে তাহার প্রানিশ্চিত 
স্বরূপ মাতৃ উদ্দেশে এইরূপ অনুতাপ করিল--“তোমার স্বতি আমি আমরণ বুকে করে রাখব! 
যদি বেঁচে থাকি--পুণ্যকার্যে এমন নাম রেখে যাব-্যে নাম শুনলে তুমি আর জোচ্চোর বলে 
শিউরবে না! যদি মরি--সমীরণ আমার শেষ নিশ্বাস-বাযু তোমার পদপগ্রান্তে বহন ক'রে আন্ব্ 1” 

এই নাটকখানির মধ্যগত দামোদরের কথার পূর্বব্তা নাটককার ও প্রহসনকার গিরিশচন্দ্র ও 
রসরাঞ্জ অমৃতলালের অনেক কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অপরেশচন্ত্র পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের 
কাহিনী-গৌরবকে নূতন তঙ্গিমাঁয় প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গাল! নাট্যসাহিত্যের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছেন। 
তবে সব সন্তবেও কেমন একটা কীচা হাতের ছাপ পড়িয়া ভাবগুলি স্থানে স্থানে সংকুচিত হইয়া 
শি্াছে। ছয়খানি গানের ভিতর দিয়! তিনটি অঙ্কে নাটকখানি সম্পূর্ণ। বেশিটা গঞ্ের মাধ্যমে 
এবং অতি অল্প স্থানে 'গৈরিশ ছন্দে এখানি রচিত। 


রামানুজ 


না,কখানি ধর্মমূলক এঁতিহাসিক। তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আমরা আলোচনা করিয়াছি। 
এখানি ১৯১৬ থু্টাবের ১৫ই জুলাই তারিখে মিনা! থিয়েটারে অভিনীত ও »৭ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের লক্ষণ নামা বামান্ুজাচার্ধের জীবনের ঘটনাবলি লইয়া এখনি রচিত। 
নাট্যাচার্ধ গিরিশচন্দ্র স্র্গারোহণের পর এ আতীয় ধর্মবিষয়ক নাটক লিখিবার অধিকার গুরুশিষ্া- 
পরম্পরায় যেন অপরেশচন্ত্রই লাত করিয়াছেন। বরদরা্কে কেন্তরে রাখিয়। যে বৈফব-নির্ধাতন শুরু 
হইয়াছিল অনন্তের অবতার রামানুজই তাহার প্রাণকেন্্র। উচ্চ্যরীয় নাটক বিজ্তাসের যে পন্থা 
গিরিশচন্্র তীহার নাটকনিচয়ে দেখাইয়াছেন অপরেশচজ্ তাহার সবটাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
“বিমল নাটকের 'নারী পাপ সহচরী' “বিধাতার অপূর্ব গঠন প্রভৃতি বাঁক), পরমহূংসদেবের 'আম 
খাওয়ার গল্পা। “বিহ্বম্গল দাটকের' অহল্যা ও বণিকের ভাব, 'লক্পব্দন' নাটকে নাম যেরুপে 


অপরেশচন্র মুখোপাধ্যায়ের কাল ৪৭৭ 


'অবতারতত্ব বুঝাইয়াছিলেন অপরেশচজ্ এ নাটকে রামান্বজের মুখ দিয়া লক্ষণের ব্রেতা, ঘাপর ও 
কলিতে অবান্তর অবতারতন্ব মায় গিরিশচন্ছের কথার প্রতিধ্বনি ঈবৎ পরিষাতিত আকারে, যেষন--. 
কার্ষে আগমম---কার্ষে পুনঃ লয়স 
কার্ধে পুনঃ আসিব সংসারে ইত্যাদি 
বুঝাই! দিলেন। 
নাটকে এই এক বিষয় লইয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অপরেশচন্ত্রের মধ্যে বিভির রঙ্গালয়ে যে 
প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল তাহাতে অপরেশচজ্্রই জয়ী হুইয়াছিলেন। কিন্তু সব সন্বেও নাটকের মধ্যে 
কেমন একট! গ্লধ গতিভঙ্গী ছিল যাহা! নাঁটকখানিকে বিন্বমঙ্গলের ন্যায় সার্থক করিতে পারে নাই। 
গন্ক ও গৈরিশ ছন্দে ১৮ খানি গানের ভিতর দিয়া নাটকথানি রূপায়িত। ক্ষীরোদপ্রসাদের তায় 
সস্কৃতগানের লোত অপরেশচন্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। 


উর্বশী 


১৯১৯ খুষ্টাের ১৭ই মে তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি গ্রাথম অতিনীত এবং তাহার 
দশদিন পরে গ্রন্থাকারে ইছ! গ্রকাশিত হুইয়াছে। কালিবাসের “বিক্রমোর্ধসী' নাটকের ছায়াবলঙনে 
এখানি রচিত। নাট্যকার এখানিকে গীতিনাট্য বলিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন-্ন্ে। 
পৌরাণিকী উর্বশী-পুকরব! কাহিনী ইহার প্লুট। নাটিকাখানিতে বাইশখানা গান আছে, এবং তৃতীয় 
অন্ক পর্বস্ত নাটিকার বিস্তৃতি ; তাষা গপ্ড ও গৈরিশ ছন্দে গঠিত। রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ 
মাঝে মাঝে আছে। নাটকীয় ছন্ব প্রায় নাই, তবে যাহা কিছু আছে তাহা অতিশয় যৃছু। 
ইছার *তব প্রীকর কমল আশে" গান খানির রচয়িতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বনু, এবং তাঁহার অন্থমতিক্রমেই 
ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 

রাখী-বন্ধন 


এই এ্রতিহাসিক নাটকখানি ১৯২* খ্ঠাবের ২২ংশে মে তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত ও এ তারিখেই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে 
আলোচিত হইল। গ্রন্থের নিবেদনে নাট্যকার বলিয়াছেন যে ইবসেনের নাটকাদর্শে এখানি রচিত 
এবং ইহার প্রপ্তাবন! সংগীতট প্রবীণ সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় রচন! করিয়া দিয়াছিলেন। 
আধুনিক আঙ্গিকে নাটকটির স্থান গুর্জর এবং কাল ৩৬ ঘণ্টার বিবরণ। নরওয়ের বিখ্যাত নাটিককার 
ইবসেনের সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত তাবপূর্ণ নাটকের আদর্শে এই রাজপুত কাহিনীটিকে অপরেশচন্্র 
রূপায়িত করিয়াছেন। 

নায়কের প্রথম আলিঙ্গনের স্পর্শন্খ ও বন্ধুত্ব এ নাটকের ক্রিয়াকে গতিমুখর করিয়াছে । 
ইহার রাখী-বন্ধনের ভিতর নাটকের গুঢ় রংশ্টি নুকায়িত। রমাবতী ও খারাবতী নায়িকার 
ষথাক্রমে বীরমল ও তেজসিহের পর্বীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । রমা চক্জীবতের ওরসজাতা৷ কন্তা, 
সে শ্বতাব কোমল ও শান্ত প্ররুতি বিশিষ্ট, ধারা, কিন্ত ঠিক ভার বিপরীত, অর্থাৎ উদ্ধতা, গ্রতিছিংসা- 
পরারণা ও বীর্যবতী। সে অনি সিংহের কন্তা কিন্ত চজ্রাবতের কাছে প্রতিপালিতা। হোলি 
উৎসবের সর্বশেষ দিনে ধারা ও রমার সহিত একবার তাহাদের পিতৃতবনে বীরমল ও তেজসিংছের 


৬১ 


৪৭৮ : দৃষ্তকাব্া-পরিচর 


পরিচিত হইবার ন্ুযৌগ ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অধিক দুন্দরী ও লাবপ্যবতী বলিয়া ধারাই উভয়ের 
চিতকে আরুষ্ করিয়াছিল। ধার! এক নিংহীকে তার শয়নগৃহের দ্থারদেশে বীধিয়। প্রতি! করিজ 
যে বীর এই সিংহীকে হত্যা করিয়া গৃছে প্রবিষ্ট হইবে ভাঁহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে। 
বীরমল ও তেজসিংহ উভয়ে প্রতিছন্থী হইলে তেজসিংহ বন্ধুত্বের দোহাই দিয়! বলিয়াছিল যে তাহার 
জীবন নুখহীন হইবে যদি সে ধারাবতীকে পত্বীরূপে না পায়। বীরমল তখন তেজসিংছের ছদ্মবেশে 
সিংহীবধ করিয়! ধারার অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া! তাহাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিল। ধারা 
বীরমলের হাতে তাহার প্রণয়বন্ধনের চিহুম্বূপ রাখী বীধিয়া দিল। এই সমস্ত ঘটনাটি রাক্রির 
অন্ধকারে ও হোলির অন্ত ভাঙের নেশার ঘোরে সম্পন্ন হইয়াছিল। বীরমল অন্ধকারে গা-ঢাক! দিলে 
তেজসিংহ স্বরূপে বীরমলের স্থান অধিকার করিয়া ধারার স্বামী হইয়া! রহিল। 
বন্ধুর অন্ত আত্মোৎসর্গকারী বীরমল অগত্যা শান্ত! নিগ্ধ! রমাকে বিবাহ করিয়া দিন যাঁপন করিতে 
লাগিল। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ধার! তেজসিহকে লইয়! সুখী হুইল না। কালক্রমে 
রমা কর্তৃক রাখী-বন্ধনের রহন্তটি উদ্ঘাটিত হইলে পর ধার! বীরমলের প্রতি প্রতিহিংস! চরিতার্থ করিবার 
অন্ত পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাকে বাণবিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং সমুদ্রতরঙ্গে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। 
নারক-নায়িকার ও অন্ত কতকগুলি মৃত্যু লইয়া! নাটকখানি বিষাদান্ত। গন্ভের মাধ্যমে ও 
তিনটি অঙ্কে ইহার পরিসমাঞ্চি। চাঁরণীদের কয়েকখানি গান আছে। 


ছিন্নহার 


নাটককার ইহাকে বিাদান্ত সামাজিক নাটক বলিয়াছেন। ইছার প্রথম অভিনয় তারিখ ও 
স্বান--২১শে আগস্ট, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ শনিবার, স্টার থিয়েটার। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে 
আলোচিত হইল! বাঙ্গালী সামাজিক জীবনের কয়েকটি সমস্যা নাট)কার এ নাটকের মধ্যে 
উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। লীলার সহিত লোকনাথের বিবাহ অন্ুতিত হইবার কালে বিধি বিড়ঘনায় 
লোকনাথের সহিত প্রকৃতির এবং হিমাংগুর সহিত লীলার বিবাহ ঘটি গেল, কি করিয়া তাহ ঘটিল, 
নাকের দর্শক বা পাঠক তাহা! দেখিয়াছেন বা পড়িয়াছেন। বিবাহের পূর্বে লোকনাথের সহিত 
বাল্যকাল থেকে যে প্রণয়ের পূর্বরাগ দেখ! দিয়াছিল, তাহা লীলা তাহার এই নূতন বিবাহিত 
জীবনে অপসারিত করিতে পারিলেও লোকনাথ উহা! মুছিয়৷ ফেলিতে পারে নাই, এবং তাহারি অন্ত 
সে বিবাহের ৬ বৎসর পরেও লীলাকে দেখিবার আগ্রছে একদিন রাক্রিকালে গোপনে তাহার শয়নঘরে 
হাজির হইয়াছিল। এই সাক্ষাতের পর লোকনাথ লীলার ফটো ঘাহা৷ লীল! তাহাকে বিবাহের পূর্বে 
দিয়াছিল ভাহা৷ ফেরৎ দিতে চাছিলে লীলা ফেরৎ লইল না, বরং লোকনাথ তাহার গায়ে হলুদের দিন 
তাহাকে যে হার যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিল তাহ! লোকনাথকে ফেরৎ দিল। উদ্দেশ্থ--নিয়তির কঠিন 
হস্তের ছিল্প ও হার রাখিবার সে.এখন আর অধিকারিণী নছে। স্বামী বদল ত পূর্বেই হইয়াছে, এখন 
ঘটনাচক্রে নাটকের ক্রিয়ামধ্যে প্রকৃতি ও লীলার গাড়ী বদল ঘটিয়া পরব্তাঁ ঘটনার সুচনা করিল। 

ঘটনার প্লাবন এত জোরে প্রবাহিত হইয়াছিল যে লোকনাঁথের জেল, লীলা! হ্বামী কর্তৃক গৃহ 
হইতে বিতাড়িত! লীলার মাঁমোক্ষদার আত্মহত্যা, স্বামী অন্বেবণার্থ প্রকৃতির গৃহত্যাগ, পথে 
কালীধাটে তাহার কন্ত। মায়! অপহতা। হইল, কিন্ত হিমাংগুর বির্জ! নায়ী বেস্ঠা-গৃহে সে প্রতিপালিত! 
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হইতে লাগিল। প্ররুতি স্বামী ও মীয়ার কল্যাপার্থ তারকেস্রে যাইয়! হত্যা! দিয়াছে, ঘটনাচক্রে 
ুমূর্ঘ,গ্রকৃতির কাছে লোকনাথের আগমন ঘটিল। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপটি অর্তবেদনায় মুখর 
হইয়া অতিমানিনী প্রকৃতির মৃত্যুকালীন কথাগুলিকে নাট্যসাহিত্যের পৃষ্ঠায় চিরাহ্িত করিয়া 
রাখিয়াছে। অপর দিকে অপহৃতা মায় পুলিস কতৃঞ্ষ উদ্ধারগ্রাপ্ত হইল, তাহার গলায় সেই 
লোকনাথ প্রদণ্ত লীলার হারটি শোভা পাইতেছিল। এটি বিরজা তাহার জাল সাক্ষ্দানের 
পুরস্কারস্বরূপ হিমাংগুর নিকট হইতে পাইয়াছিল, মায়ার প্রতি আকুষ্ট হইয়া সে তাহার গলদেশে 
উহা! ঝুলাইয়! রাখিয়াছে। ঘটনাবলি জটিলতর হইয়া দেখা দিল, হিমাংগু জাল সাক্ষ্য দেওয়াইবার 
অপরাধে ধৃত হইয়! থানায় নীত হুইয়াছে। লীলা তাহার পিতা নীলাগ্থরকে লইয়! গোলপাতার 
এক কুঁড়ে ঘরে সচি ও চিত্রণ বিস্তার সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিতেছে । খবরের কাগজে হিযাংশুর 
জালিয়াতি সংবাদ প্রকাশিত দেখিয়। লীলা স্বামীকে বাঁচাইবার অতিগ্রায়ে থানায় গিয়া চেষ্টা করিল। 
এই নাটকথানি ১৫টি প্রধান চরিত্র লইয়া আরভ্ হইয়াছিল, তন্মধো ৬টি চিত্রের মৃত্যু 
ঘটিয়াছে, ৩টি চরিত্রের অবস্থাস্তর লাত হইয়াছে, ২টি জেলে পচিতেছে, টি অপর চরিত্রের 
চরিত্রোন্সেষের সহায়ত! করিয়াছে । লীলা! নারী নায়িকা! চরিক্রটি তাহার চরিক্র-মাধূর্যে নাটকখানিকে 
সংঘাতমুখর করিয়া! দর্শক বা পাঠকের চিত্তগ্রসাদ আনিয়! দিয়াছে । যায়া চরিতটিই ছির হার। 
দৈব ও প্ুরুষকারের দ্বন্বে এ নাইকে দৈবই বলীয়ান। আধুনিক বাঙ্গালীর পারিবারিক 
জীবনে বিয়েটি,স নানী ইওরোপীয়, মহিলা বাঙ্গালী পতি লাভ করিয়া! বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ন্তার 
ভীবনযাপন করিয়! গিয়াছেন। এটি বিলাতী স্ত্রী-জাতীর সমস্টার একটি সমাধানের দিক। 
নাটাকারের নুতন প্রকাঁশভঙ্গীর গুটিকতক নমুনা--( লীলার ফটো দেখিয়া লোকনাথ 
প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এই কথা বলিয়াছে) “তুচ্ছ কাচের ক্যামেরার উপর হিংসা হয়। 
তার নীরস বক্ষে এই যোড়শী রমণীর লাবপ্য নিমিষের বাহুবেষ্টনে চিরদিনের জন্ত অঙ্কিত করে 
নিয়েছে ।” (পৈতৃক তিটা সম্বন্ধে নূতন বথ! দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃষ্তে নীলাম্বর হিযাংশুকে 
এইরূপে বলিয়াছে )--*নিজের ভদ্রাসন--যে ভদ্রাীপনের চারি পার্থেতোর বাঁপ-পিতামহের আত্মা 
বংশ্ধরের নিকট এক গঞঙ্ষ জল পাবে বলে তৃষিত চাতকের মত চেয়ে আছে, যে ভদ্রাসন 
তোর সতীলক্্ী মা, খুড়ী, জেঠাই, ঠাকুর মার পায়ের ধুলায় তীর্থের স্তায় পবিক্র, যে তদ্রাসন 
তোর কুলদেবতার নিত্য পূজার মন্দির” ইত্যাদি। (আধুনিক নাটক-নতেল সমন্ধে পুলিস 
ইন্সপেক্টারের মন্তব্য তৃতীয় অঞ্ষের প্রথম দৃত্তে এইরূপ )--” & & একটা! ভাল কথা, কি কাজের 
কথা বল্‌্তে জানেন না কেবল কাগজে কলমে বিষ ছড়াচ্ছেন-_ভালবাসি, ভালবাসি, তালবাসি। 
আর লে সোনার জলে বাঁধন £ঘ0: 6918 কাগজে মোড়ক করা বিষ” ( পঞ্চম অন্ধের কষ্ট দৃক্তে ) 
(সংলাপের মধ্যে লীলা বঙলিয়াছে )--"লোকনাথ, আমি এ আশ! করিনি, উঃ লোকনাথ! কেন 
তুমি এমন হলে 1? আমার জন্ত--একটা তুচ্ছ নারী। আমি আশা করেছিলেম, হোক তোমার সঙ্গে 
সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন--আমি মনে মনে তোমার গড়েছিলেম মানুষের আদর্শ। সংসারের শত বাধার 
শত বধ্ধায় শত বজ্জাধাতের মাঝে সর্বংসহ এ বিশাল বটবৃক্ষের মত লওশচুশ। হ'য়ে গর্বোন্নত তোমার 
শির মহিমায় সহত্রশাখ হ'য়ে এই সংসার অরণ্যকে সদাই জিঞ্জ কারে রাখবে! আর সেই তুমি আজ 
এই 1” এই কথার উত্তরে লোকনাখ যখন বলিল--“তাতে তোমার ঝি 1--তোমার কি যায় 
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আসে?” জীল! এ বথায় যে উত্তর দিয়াছিল তাহা নাট্যমাহিত্যের পৃষ্ঠায় অবিশ্বরণীয়তাবে 
সঞ্চিত রাখিবার সামগ্রী । সেই কথ' কয়টি এই--স্অন্তর্ধামী জানেন, তোমায় কি বঙ্ব? ভগবান্‌ 
মান্ধকে চোখ দিয়েছিলেন, তার সৃষ্টির বাইরের সৌন্দর্য দ্েখ্বার জন্ত, কিন্ত এই অন্থি-চর্ষের 
অন্তরালে যে হৃদয়, এই চোখ দিয়ে ত| দেখবার সামর্থ্য যদি তাকে দিতেন, তাহলে তুমি বুঝতে 
পারতে আমার কি। আমায় পাওনি, কি পাওনি? এই দেহ? ছি-ছি--শ্রী-পুরুষের সহন্ধই কি 
সংসারে বড় সম্বন্ধ? আর কি কোন স্বন্ধ নাই? বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য--এ কি শুধু অভিধানে 
থাক্বার জন্ত ? এর কি কোন মূল্য নাই? লোকনাথ! তুমি আজীবন ভূল বুঝেছ।” এই কথাগুলির 
মধ্যে বৈষবীয় 'শান্ত, দান, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর'-স্এই পঞ্চবিধ সাধনার ইছিত পাওয়া! যায়। 

গিরিশচন্দ্র (প্রফুল্ল 'বিলিদান' ও অন্তান্ত নাটকের প্রভাব এ নাটকের প্রকাশতঙ্গিমায় 
মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে, অন্ুসন্ধিতনু পাঠক ব! দর্শক নাটকের অবয়বে তাহ! বুঝিয়! লউন। 

নাট্যকার কি ঘটন! বৈচিত্রো, কি সংলাপের কায়দায় পাশ্চান্তয প্রসিদ্ধ সমালোচক নিকোলের 
মতে এই নাটকখানিকে 130110£ 7885৫5তে পরিণত করিয়াছেন বহ্রাগত ঘটনার দিকে জোর 
দেওয়াতে (10 1395206 10086 06 00৩ 9098৪ 00 09৩ ০এ৪এ 61620610 ) যদিও ইহার 
অন্তরনৈহিত €:255৫র সহিত উহা! ঘনিষ্টভাবে অন্বিত ( ছ10 আ1)900৩5৩: 05610 2020 0৩ 
19061 02250 250610$61) 0) )। সংবেদন (96005800900) চহ্ি করিবার অন্ত খগুলির 
আবস্তক হইয়া থাকে। অপরেশচন্দ্র ইহাতে কৃতকার্ধ হইয়াছেন। 

গন্ভের মাধ্যমে পাঁচটি অন্কের ভিতরে মা চারিখানি গান লইয়া নাটকখানি সমাপ্ত। বিয়েছি:স 
একখানি রবিবাবুর গান গাহিয়াছিলেন, কি গান তাহ। নাট্যকারের লেখ! উচিত ছিল। 

অধোধ্যার বেগম 

এখানি এঁতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ১৯২১ খুষ্টাঝের ওরা! ডিসেম্বর শনিবার তারিখে স্টার 
থিয়েটারে প্রথম অতিনীত। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হুইল। নাটকটি ইতিহাসের 
পটভূমিবার উপর কল্পনার সৌধ, ঘাত-গ্রতিঘাতের অভাব নাই। প্রতি অঙ্কের শেষ দিকে নাট্যকার 
একটি করিয়া নাটকীয় সংঘাত আনিয়াছেন। অপরেশচন্ত্র তীহার এই নাটকের মধ্যে কি গানে, কি 
সংলাপে তাহার পূর্ববর্তী নাটককার গিরিশচন্্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ এবং দ্বিজেজলালের প্রভাবে প্রতাবান্বিত 
ছিলেন, এমন কি তাহাদের নাট্যসাহিত্যের এক একটি লাইন বা পদবিস্তাস হুবহু প্রকাশিত করিয়াছেন, 
চ্ুম্মান্‌ পাঠক বা দর্শক তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অযোধ্যার নবাব নুাউদ্দৌলার সপরিবার 
মীরকাসেমকে অতিধিরূপে গ্রহণ এবং তাহার শত্রতাসাঁধন ইহার এঁতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু তাহার 
মহ্ষী বৌ-বেগমের দেবী চরিত্রের মাহাত্য্ে স্বামীর অত্যাচার কাহিনী কিরূপে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা 
এই বিষাদান্ত নাটকথানির বর্ণনীয় বিষয়। ইতিহাঁস অপেক্ষা কিংব্স্ী বেশী কাজ করিয়াছে। 
১২ খানি গান লইয়! গভের মাধ্যমে ইহ রূপায়িত। 

কণার্ধুন 


এই পৌরাণিক নাটকথানির বিংশ সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। এথানি ১৯২৩ খুঠাদের 
১৫ই ভ্ধুন তারিখে আঁট খিয়েটার-সম্পদায় কর্তৃক স্টার থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছে। কর্ণ 


অপরেশচজ্জ মুখোপাধ্যায়ের কাল ৪৮১ 


শকুনি প্রভৃতি মহাতারতীয় চরিত্রে বৈশিষ্টাদান এ নাটকটির উদ্দে্। কর্ণের দৈব বিদ্ৃঘনার হেতু 
অপরিমিত বীর্ষের ফলদান কালে বিপর্যয় ঘটাইয়! কর্ণের নিয়তি কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল নাটককার 
তাহার বিশ্লেষণে নাটকখাঁনি পূর্ণ করিয়াছেল। '“শকুনির অন্তবিপ্লবের ব্যাখ্যা এ নাটকের অভিনব 
ঘটন!। * অমূর্ত ব্যাপারের (41১80 ) মুর্তিদান বিষয়কে (20501508109) আধুনিক লাটা- 
শান্স সমর্থন করে না। »নিয়তিকে আসরে নাঁমাইয়! যদিও নাটককার বর্তমান নাট্যনীতি জঙ্ঘন 
করিয়াছেন, কিন্ত বিন! কাজে মাঝ্র গান শুনাইবার জন্ত তাহার অবতারণ| মোটেই সমর্থনষোগ্য নছে, 
ৰা প্রতোক নাটকীয় ঘটনায় নিয়তির আবির্ভাব নাটবের বিস্তাম_কৌশলকে ঈখ করিয়। দেয়। তৃতীয় 
'অন্কের শেষ দৃপ্তে ভ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বন্ত্রহরণে পাঠক বা দর্শক সমাজ সতান্থলে উপস্থিত পাক্র- 
পাত্রীর সংলাপের মধ্যে যে তীক্ষ সংঘাতের আশা করিয়াছিলেন তাহ! নাট্যকার দিতে. পারেন নাই।. 
টিমে চালে সংঘাত গড়া ইয়া-গড়াইয়া। উঠিয়াছে এবং তাছা উক্ত ঘটনার গান্ভীর্ষের ফলে আপনা হইতেই 
আসিয়াছে, নাটকীয় কৌশলের গুণে তাহা উপচিত হয় নাই। 

৮৫৪০গকে কি করিয়1[2৪:0০০ করা যায় তাহ! নাটককার চতুর্থ অঞ্ষের শেষ দৃশ্তে কর্ণ ও 
পল্লাবতী কর্তৃক বৃষকেতুর বলিগ্রদান ব্যাপারে দর্শক ৰা পাঠককে দেখাইলেন। এ দৃষ্টি কি সংঘাত- 
গরিমায়, কি ভাব-সম্প্রসারণ্, কি সত্যনিষ্ঠায় অপরাজেয় হুইয়] উঠিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণ-কুন্তী 
সংবাদটি ন'লাপের গুরুত্বে বেশ নাটকীয়। এই অঙ্কের “স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান' বা “কু 
মমতায় বিগলিত প্রাণ প্রভূ'ত বাক্যাংশগুলি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাঃককে ম্মরণ করাইয়া 
দেয়। কর্ণ ও শকুনিকে লইয়া এই নাটকের ঘটনা-পরম্পরা প্রধানতঃ লীলায়িত এবং গন্ত ও গৈরিশ 
ছন্দে নাট্যকার পাঁচ অঙ্কের মধ্য দিয়া কর্ণের মৃত্যুতে তাহ! পূর্ণ করিলেন, শকুনির নিধন ব্যাপারটি 
নেপথ্যেই রাখয়! দিলেন। মোট এগারখানি গান ইহাতে আছে, তাহাদের নৃতনত্ব নাই। 


শরীক ( পৌরাণিক দৃশ্বকাব্য ) 


এখানি ১৯২৬ ধুষ্টাবের ১৫ই মে তারিখে স্টার রঙ্গম্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্বাবধানে 
প্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। প্রথম অঞ্ষে প্রীকের সহিত বন্থদেব ও দেবকীর মিলন) কংসবধ ও 
উগ্রসেনকে সিংহাসন প্রদান ব্যাপার অন্ুঠিত হইয়াছে, তাবহীন শবাঝংকারের মধ্যে তাহ! ঘটিয়াছেঃ 
নাটকীয় সংঘাত অতিশয় মুহু। দিতীয় অন্কে--ধুধিঠিরের রাজনথয়ষজ্ঞ, জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধ এবং 
রাজনুয়ে গ্রীণ কতৃ ক তী'ম্গ্রদত্ত পান্ভ-অর্ধ্য গ্রহণ। শব্াাড়ম্বর পূর্ণ বিবরণী ও দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে 
এই কার্ধগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে, নাটকীয় কৌশল বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই। তৃতীয় অঞ্কে শ্রীকৃষ্ণ 
ভীন্মকে ছুর্যোধন পক্ষ ত্যাগ করাইতে অসমর্থ হইলেন। দৌত্যকার্ষে প্রীকুষ দুর্যোধনকে কুরুক্ষেত্র সমর 
হইতে প্রতিনিবু্ত করিতে পারিলেন না, বরং ছুর্ধোধন কর্তৃক দূতের বধাজা| ছঃশাসনের উপর প্রদ্ত 
হইয়াছিল। দ্রোণ ও অশ্বথামার গোপন পরামর্শ। গ্রীরুঞ্ণ কতৃক অন্ভুনকে গীতোপদেশ দান ও 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানে!। এই কার্ধগুলির পশ্চাতে যুক্তিবিষ্তাস থাকিলেও দীর্ঘসংলাপের মধ্য দিয়! তাবহীন 
তর্কচ্ছটায় এগুলি নাটকীয় রূপ পায় নাই। চতুর্থ অঞ্ষে--ভীগ্মের সৈনাপত্যে কুরুক্ষেত্র সমর 
চলিয়াছে। রুষের পরামর্শে অঞ্থুন কর্তৃক ছুর্যোধনের মূকুটলাত। অরুন বধে কৃত সংকল্প ভাম্ব 
অর্জুনের রক্ষার নিমিত্ত গ্রীকষণকে নুদর্শন-অস্ত্ ধারণ করাইলেন। তীন্মের শরশয্যা, দ্রোপের সৈনাপত্য 


৪৮২ দৃষ্তকাব্য-পরিচয় 


গ্রহণ, অতিমন্থায বধ, দ্রোণবধ প্রভৃতি ঘটনা পর পর ঘটিয়াছে এবং নাটকে বর্ণনাত্মকভাবেই তাহার 
বিবৃতি আছে। অস্তি ও প্রাপ্তি চরিত্রে ভীম্ম ও ছুর্ধোধনে কিছু ঘাত-গ্রতিধাত আছে। পঞ্চম 
অঙ্কে-অশ্বথামা কর্তৃক পাগুৰ শ্রমে পঞ্চ পাগ্ডৰ শিশুর শিরস্ছেদ, ছুর্যোধনের উরুতজ ও মৃত্যু 
অশ্বখামার গ্রতি ভীমের আক্রমণ ও তাহাকে বন্দীকরণ, অশ্বখামার শিরোমণি কর্তন, যাদবদের কথ” 
মূনিকে প্রতারণা, তাহার অতিশাপ ও মুল প্রসব, যাদবদের কলহ, যছুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকফের 
দেহত্যাগ। কংস পত্বী অস্তি-প্রাপ্তির পরাগতিলাভ। 

পঞ্চম অগ্ধের দ্বিতীয় দুশ্টের শেষে নাট্যকার অসাবধানতা বশত অশ্বখামার মুখ দিয়া প্রাপ্তিকে-. 
'রক্তসিক্ত পদরেখা যোর' ন! বলাইয়া 'পদসিক্ত রক্তরেখা মোর' বলাইয়াছেন। এ ভূলটি সংঘাঁতিক, 
গ্স্থকারের নজরে পড়া! উচিত ছিল। এ পঞ্চাঙ্ক নাটকথানিতে মধ্যে মধ্যে গণ্য থাকিলেও মূলত ইহা 
গৈরিশছন্দে লিখিত। মোট দশখানি গান ইহাতে আছে। ভাষা আছে, তাব আছে, স্থানে-স্থানে 
নৃতন পরিকল্পনাও আছে, কিন্ত সব সন্বেও দীর্ঘ সংলাপের আড়ম্বরে নাটকখানি আকর্ধণী শক্তি 
ছারাইয়াছে। দর্শক বা পাঠক কেহই নাটারস আম্বাদন করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র রামের 
শায় নি মুখ দিয়! তাঁহার তবিষাৎ গৌরাঙ অবতার গ্রহণের কথাও গ্রীক লীলা! সংবরণের পূর্বে 
প্রকাশিত করিয়া গেলেন। 


চগ্ডিদাস 


এই প্রেম-তক্তিমুলক নাটকখানি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্বাবধানে সটার রজমঞ্চে ১৯২৬ 
খৃষ্টাবের ৎ৫শে ডিসে্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছে । গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ 
আলোচিত হইল। ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্ত্র প্রবর্তিত নাটকীয় আঙ্গিক অপরেশচন্রের লাটকেও দেখা! 
দিয়াছে। বান্ধালার আদি কবি চঙ্গাস ও রজকিনী রামীর প্রেমঘটিত কাহিনী এই ত্রয়াঙ্ধ পরিধি 
বিশিষ্ট নাটকে রূপায়িত হুইয়াছে। কি নাটকীয় ঘাত-গ্রতিঘাত, কি পরিবেশ কোনটার অতাব 
ইহাতে দেখ! গেল না, গৈরিশভাবের প্রভাব সর্বত্র সুপরিচিত রহিয়াছে নাটকের অন্তনিছিত 
সাত্বিক প্রেম কি করিয়া ইঠ্টে প্রতিষিত হইল তাহাই নাট্যকারের প্রতিপান্ত বিষয়। চগ্দাসের 
সংগীতস্পদাবলী ও অন্তান্ত মহাজন পদাবলী হইতে সংকলিত এবং নাট/কারের স্বরচিত ২২ খানি গান 
ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তাব! গ্ভ, চঙ্ডিদাসের সমসামগ্নিক প্রভাবও নাটকে সুচিজ্সিত। 


শ্ররামচন্ত্র 


এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৯২৭ খুষ্টান্বের ১ল! ভ্ুগাই তারিখে আর্ট থিয়েটার কতৃক 
মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হ্ইয়াছিল। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত 
হুইল। এ সালের ১১শে জুলাই তারিখে ইহা! প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম অন্থটি ঘটনার বিবৃতিতে 
পূর্ণ, নাটকীয় সংঘাত নাই বঙগিলেই চলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্কে ঘটনার ঘাতে নর-নারীরূপী 
রাম-লক্ণ ও সীত! কর্তৃক প্রতিঘাত তুলিতে বাইয়! এই নূতন নাট্যকার তীহাদের দেবত্ধের বিনিময়ে 
মান্বত্ব পাইয়াছেন বটে, কিন্ত আসল রসান্বাদন ব্যাপারে রসাতাস আলিয়া উপস্থিত হওয়ার সীতারাম 
সেবকেরা৷ বেদনা অন্থৃতব করিয়াছেন। চতুর্থ অক্কে লীতাহরণের পর-পর ঘটনার বিবৃতি ও লঙ্কা 
সীতার নিগ্রহ, যাককতি কতৃক নীতার সংবাদ গ্রহণ ও লঙ্কা দগ্ধ প্রভৃতি ঘটনার ধারাবাহিক অন্ুঠান। 


অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের কাল ৪৬৩ 


পঞ্চম অঙ্কে রাবণবধ ও সীতার অগ্নি পরীক্ষ! প্রধান ঘটন।। নাট্যকার বান্ীকিয় অঙ্ুসরণে ঘটনাবলি 
সাজাইয়াও গিরিশচন্্রের মতো৷ চিন্তাকর্ষক রামচরিত রচন! করিতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে গিরিশের 
প্দবিস্তাসের নকল থাকিলেও প্রাণের স্পন্দন অন্ভৃত হয় নাই। গন্ত ও গৈরিশ ছন্দের বাহনে 
এখানি রচিত, এগারখানি গানও কোন বিশেষ লাড়া তূলিল না। 


মুক্তি 


ৃস্ঠকাব্যথানি কোন সংস্কৃত প্রহসনের ভাবাবলম্বনে রচিত একখানি কৌতুক নাট্য। এটি 
স্টার রঙমঞ্চে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ হবার! ১৯৩১ খৃষ্টানদের ১লা জান্থয়ারি তারিখে প্রথম অতিনীত। 
সংস্কৃত নাট্যরীতি বলিয় প্রহসনের নায়ক তপন্থী, নায়িকা! গণিক। এবং ছাশ্যরস তাদের উপর্ভীব্য 
হইবে, তাই গ্রহ্সনকার প্রাচীনের সহিত নবীনকে মিলাইয়| ইহার মধ্যে ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন 
ইহাতে ধর্মধবজীদের মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হইয়! উঠিল তাহার ইঙ্গিত গ্রহসনোচিত পরিবেশের তিতর 
দিয়া! ভাবান্থগ নাচ-গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গন্ভ ইহার বাহন। এখালি বাঙ্গালা প্রহসনের 
একটা নূতন রূপ। 


শ্রগৌরাঙ্গ ' 


নাটকখাঁনিকে নাট্যকার গ্রেমঙক্তি ও করুণরসাত্মক নাটক বলিয়াছেন, এখানি ১৯৩১ খাবষের 
১৯শে সেপটেপ্বর তারিখে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড, পরিচালিত স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
হইয়াছে । আধুনিক নাটকীয় প্রয়োগকর্তার সমুদয় নির্দেশ নাটককার নিজেই দিয়াছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের স্যাস গ্রহণে ইহার আরম্ভ এবং পুরী হুইতে বৃন্দাবন যাত্রা ও পথে নবধ্ীপবাসী ও 
বিঝুপ্রিয়ার সহিত সাক্ষাতে ইছার পরিসমাক্তি। সংঘাতনূখর ন! হইয়া পর-পর বিবৃতি মুখর হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রধান ঘটনার মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বান্থদেবের গলিতকুষ্ঠ থেকে উদ্ধারলাত, রামানন্দ রায়ের 
সহিত চৈতন্তদেবের পারমাধিক আলোচনা, বারোজীউদ্ধার বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে। রামানদা-চৈতন্ত 
সংবাদে অধ্যাততত্থের যে সুম্মাতিহুল্ম আলোচন! চৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে--এছ বাহ্‌ এছ বাহ আগে 
কহ আর' প্রশ্নের উত্তরে যথাক্রমে বিশিষ্টাতবৈতবাদ তত্ব পধন্ত উদ্ঘাটিত হইয়াছিল তাহা! 
নাটককার ঠিক তথ্য হিসাবে উদ্ঘাটিত করিতে পারেন নাই, ঘটন! হিসাবে উল্লিধিত হইয়াছে মাত্র । 
যাহা হোঁক্‌ নাটকখালি নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ না হইলেও বিবৃতিপূর্ণ (1385055 ) হইয়াছে। 
বিঝুঃপ্রিয়া চরিত্রে গিরিশচজ্্ তাহার নিকট চৈতন্তের ভাবদেছে অবস্থিতিনূপ যে তথ্যের সঙ্গিবিষ্টি 
করয়াছিলেন তাহ! না করিলেও ঝিঞুরপ্রিয়! চরিক্রটি মান্ুযী হুইয়াও দেবীত্বে উন্নীত হুইয়াছিল। 

গৈরিশ ছন্দে ও গন্ভের মাধ্যমে লোচনদাস গ্রতৃতির কতকগুলি মহাজন পদাবলী ও গিরিশচন্তরের 
গীতাবলি বারা নাটকখানিকে সংগ্ীতবহূল কর! হুইয়াছে। এত উদ্ভম সত্বেও নাটকখানি অরনপ্রিয় 
হল না। 

উপসংহারে বলিতে ঢাই যে অপরেশচঞ্জের বাকি ণতকাব্যগুলি নানা চেষ্টা করিমাও দেখিবার 
যোগ ঘটিল না, তাই সেগুলিকে কালাহুক্রমিক তালিকার মধ্যে নিবন্ধ ফরিতেছি। উপন্তাসের 
নাট্্রীকরণগুলি তালিকার মধ্যে নাই, কারণ সেগুলি মৌলিক নহে। 


৪৮৪ _.. দৃহকাব্য-পরিচর 


ছুমুখে! সাপ (কৌতুক নাটিক! )--১৯১৯ খুঃ ৯ই আগস্ট স্টারে প্রথম অভিনীত কিন্ত 
তৎপূর্বে ২০ মে গ্রকাশিত। : 

বাপব দত্ত ( গ্রাচীন চিত্র )--১৯২১ খ্বঃ ১৫ই জাহুয়ারি স্টারে অভিনীত ও ১১ই মার্চ 
গ্রকাশিত। 

অঞ্জর। (গীতি নাটিক!)--১৯২২ খৃঃ ১৯শে অগস্ট স্টারে গ্রথম অতিনীত । 

সুদাম! ( তক্তিমুলক গীতিনাট্য )--১৯২২ থুঃ ২৩শে সেপ টেম্বর স্টারে অতিনীত। 

ইরাণের রাণী ( নাটক )--১৯২৪ খুঃ ১লা আহম়ারি স্টারে অতিনীত। 

বঙ্দিনী। (নাটক )--১৯২৪ খুঃ ২৫শে ডিসেম্বর স্টারে অভিনীত । 

মগের মুলুক (এঁতিহাসিক নাটক )--১৯২৭ খুঃ ওর! ডিসেম্বর স্টারে অভিনীত । 

পুষ্পাদিত্য (পৌরাণিক নাটক )---১৯২৮ খুঃ ১ল! জাগুয়ারি স্টারে অতিনীত। 

কুল্পর। ( পৌরাণিক নাটক )--১৯২৮ খুঃ ৭ই ডিসেম্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। 

শকুদ্তল! (পৌরাণিক নাটক )--+১৯৩০ খৃঃ গ্রকাশিত। 


নাট্যসাহিত্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর কাল (১৯২৪--১৯৪* খাব ) 


গিরিশোস্তর যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাটককার যোগেশ চক্র চৌধুরী নাট্যসাহিত্য 
ক্ষেক্&রে কি পদরেখা রাখিয়া গেলেন তাহার দৃশ্তকাব্যনিচয়ের আলোচনা দ্বার! তাহা স্থিরীকৃত হইবে। 
ইনি শিক্ষাক্ষেঞ্র হইতে বুগপৎ নট ও নাট্যকার হুইয়াছেন। নূতনত্বের মধ্যে দৃশ্ত ও আঙ্গিকের 
পরিচর্ষ? দৃষ্ঠপটের ইন্ত্রজাল তাহার দৃশ্তকাব্যে অধিক পাওয়! যায়। শিশির কুমার ভাছুড়ী গ্রমুখ 
নাট্যগোর্ঠীর সায়তা৷ তাঁহার উন্নতির মুলে বিদ্ভমান ছিল। মোট ৮খানি দৃশ্কাব্য তিনি রচন! 
করিয়াছিলেন, যথা রূমে তাহা আলোচিত হইতেছে। গিরিশোস্তর যুগে তিনিই শেষ মৃত নাট্যকার । 


সীতা 


এই পৌরাপিক নাটকখানি শ্রীযুক্ত শিশির কুমার তাছুড়ীর অধিনায়কতার ১৯২৪ খুষ্টাবের 
৬ই আগস্ট বুধবারে নাট্যমন্দিরে প্রথম অতিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের নবম সংস্করণের পাঠ এখানে 
আলোচিত হুইল। বাঙ্গাল! নাটকের ইতিহাসে পূর্বে বাহ! ঘটে নাই সেই ঘটন! এই নাটকখানির 
তাগ্যে ঘটিয়াছিল আমেরিকার মিউইয়র্ক শহরের 'ব্রভ ওয়ে- তাগ্ার-কিন্ট থিয়েটারে ১৯৩১ খৃষ্টাবের 
১২ই জান্থপারি তারিখে বাংলা. ভাবাতেই ভাছুড়ী মহাশয়ের নাট্যসম্প্রদার কর্তৃক এ নাটকখানি 
অভিনীত ও তাহার সাফল্যে তিনি অতিনুন্মিত হইয়াছিলেন। পরে এঁ বৎসরের মার্চ মাসে দিল্লীর 
তদানীন্তন মাননীয় বড়লাট লর্ড আর্উইন্‌ ও তদীয় মাননীয় প্থীর সম্মুখেও এখানি অভিনীত হুইয়াছে। 

গৈরিশ ছন্দে চারি অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্ৃতি। ইহার সংলাপগুলি আতিনয্িক সৌবর্ধার্থ 
লিখিত, নাটকীয় তুলাঘণ্ডে বিচার করিলে সেঞ্চলি কোন কোন স্থানে ত্রটিশুন্ত হয় নাই। 


যোগেশচন্র চৌধুরীর কাল, ৪৮৫ 


প্রথম অঙ্কের প্রবম দৃ্ে রামের ব্ান্থদেশে মন্তক রাখিয়। নিদ্রিত সীতার সম্মুখ যথাক্রমে ছুমূখ, 
কঞ্চকী, অষ্টাবক্র, বৈতালিক, বশিষঠ, লক্ষণ ও উঠিল! তীছাদের প্রবেশ ও. নির্গমন দ্বারা নিজ 
নি বার্ত ও কাষ সম্পন্ন করিয়া গেলেন তথাপি সে গোলমাঁলের ভিতরও সীতার নির্রাতঙ্গ হইল 
না, ইহা ঠিক শ্বতাবসঙ্গত ঘটন! নহে। মাটককার একটু অবহিত হইলে এয়প ঘটিত না, 
যাহা হোক্‌ অনজোপার উদ্িলা অবশেষে সীতার নিদ্রাতঙ্গ করিলেন। 

নাট্যকার সীতা! চরিত্রে যে দাঢয আনিয়াছেন তাহা কৃতিবাঁসের বাঙালী সীতায় পাওয়া যায় 
না। ছিজেন্রলালের সীতা! চরিত্রের ধৈষ ও দৃঢ়তার তাব এ নাটকেও আসিয়াছে। নাট্যকার প্রায় 
প্রতি অন্কেই পূর্বাভাস (71502021800 ) দিয়া কাজ করাইয়াছেন। নাটকের মধ্যে শন্বুকের 
যজ্ঞাগার দৃশ্তটি কি ওপনিবদিক স্ব গরিমায়, কি তাহার নিজের ত্যাগ মহাজ্য্ে। কি তুক্ষতদ্রার 
অভিশাপ গ্রক্ষেপে গরীয়ান্‌ হইলেও দর্শক বা পাঠকের! যে নাটকীয় সংঘাতের আশায় উদগ্রীব 
ছিলেন, তাহা যেন হইতে-হইতে হুইল না। বেশ শান্ত দ্িপ্ধ ভাবেই এ কার্যটি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। 
নাট্যকার ইহার গোড়াটি সংঘাতমূখর করিয়াও শেষ পর্স্ত সংঘাতটিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। -- 

নাটকের তৃতীয় অঙ্কটি পরাকাষ্ঠা বহন করিয়াছে নৃগুন পরিকল্পনায় ও নৃতন পরিবেশের মধ্যে। 
ইহাতে মর্ষ ও বাস্তবের হ্ন্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাম ও সীতার চারিঝ্সিক বৈশিষ্ট্য ও দাঢয 
নাট্যকার প্রথম ছুই অঙ্কে দেখাইয়াছেন কিন্তু শেষের ছুই তক্কে তাহার সাম্জন্ত রক্ষিত হয় নাই 
নায়কের চরিত্রের দিক দিয়া, কারণ এখানে কঠোর সত্য মর্ষের আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া গিরাছে। 
প্রয়োগ নৈপুণ্য ও আঙ্গিকের আবল্যে মাস দৃশ্ত থাকিয়া! গিয় কাব্যের নাটকত্বকে লঘু করিয়া 
দিয়াছে। ৮ লব চরিরটিও সুন্মর হইয়! শেষ দৃশ্তে ভাবের আতিশধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে 
নাই। 

পৌরাণিক রাম বশিষ্ঠের আজ্ঞাবাহী, এ নাটকের রাম বশির আজ্জায় দোলা়িত চিত্ত হইয়! 
বাল্মীকির মতের সমর্থক হুইয়াছেন। সংগীতের দিক দিয়া নিয়লিখিত গানগুলি সম্োহকর পরিবেশের 
মধ্যে দর্শকদিগকে স্তবীভূত করিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে উহাদের প্রথম ছজ্জ মার উদ্ধৃত হইল-- 
(৯) “অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্র-বাদলগ বরে, (ৎ) কূপ সায়রের দোছুল তালে আলোর কমল 
ফুটলে!৷ গো !' (৩) ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে আর গো ধরার মেয়ে। শীতল অতল ডাক্‌ছে 
তোমায়, মুখের পানে চেয়ে।' (৪) 'মর্ত মরু, শু তরুর কুঞ্জ দীত্য হেখ! তপ্ত বালুর পুঞ্জ' 
ইত্যাদি নাটকখানি ক্রুটশৃন্ত হয় নাই। শিশির কুমার ভাছুড়ী 


প্রদুখ--কলেকটি_তিলেতান 
অভিঙয়-নৈপুতণ্ড-এখানি-জনসমাঁডজ সুখ্যাতি অর্জদ-বছধিয়াছে। ও ৮৮ ৯; এপ টি 
দিথিজয়ী এ টস পেস্তা 4 15 চা] 


নাটকখানি এতিছালিক । ইহার প্রণয়ন-বিষয়ে আধুনিক রীতি অবলম্িত হইয়াছে, কিন্ত 

নাটককার গ্রীন রীত্যছসারে প্রারস্ভে মঙ্গলাচরণ গান দিয়াছেন। এখানি ১৯২৮ খৃষ্টাবের ১৪ই 

ডিসেম্বর শুক্রবারে নাটামন্িরে প্রথম অতিনীত হুইয়াছে। একনার়ফত্ব বিধানে নাটকখানি পরি- 

চালিত। ইতিহাস বিশ্রুত নাদির শাহের দিখিজয়, অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব ও বিবিধ 

অত্যাচারের তাত্বিক ব্যাখ্যায় এটি পূর্ণ। নাটককার এ বিষয়ে তাহার মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় 
৬২ 


৪৮৬ দৃস্তকাব্য-পরিচয় 


দিয়াছেন, যোগেশ পূর্ব নাট্যসাহিত্যে এ কৌশল দেখা বায় নাই। পাঁচ অন্ক পর্য্ গন্ধের বাহনে ও 
সামৃন্ত অংশ টগরিশ হুদ নাটকখানি দ্পায়িত। ইহার প্রসঙ্াধীন সংগীতগুলি বেশ সংক্ষিপ্ত 
ভাববাহী ও ববিত্বপূর্ণ। 

নাদির শক্তির পুজারী এবং নিজ বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, বীর বলিয়া বীরত্বের 
তিনি উপাসক, অতিমাত্রায় দাস্তিক, অভিজাত ও অনভিজাতের মধ্যগত ঘন্ তিনি মিটাইতে চান, 
সাম্যবাদ তাহার কাম্য । নাদিরের বিষ্ভ। নাই, কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি সতেজ । গুণুহত্যা, বড়যন্ত 
এককালীন রোধ কল্পে ক্রোধান্ধ নাদির শাহ দিল্লী নগরীতে অবাধ নরহ্ত্যা ও গৃহ্দাহের আদেশ 
দিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ শাস্তিদানের তাৎপর্য এই যে যদি কেহ শাস্তি ছারা উত্পীড়িত হইয়া 
তাহার প্রতিবিধানে মাথ! তুলিতে পারে, তাহাই তাহার মানবোচিত ধর্ম হইবে। 

স্্রীচরিত্রের মধ্যে সিরাজী ও পিতার প্রধান। নাট্যকার নিজেই সিরাজীর সহিত সংলাপের 
মধ্যে এই ছুই চরিজ্রের পার্থক্য কোথায় সিরাজীকে লক্ষ্য করিয়া! তাহ! এইরূপে বুঝাইয়াছেন_ 
“তুমি দিয়াছিলে মণততা, এ দিয়েছে অমৃত ।' 

নিশ্চে্টতা ব! আবেদন-নিবেদন ছার! দ্রেশরক্ষা হয় নাঃ শক্রিমতভাই ও তওগ্রন্থত অত্যাচারেই 
দেশবাসীকে বাচাইয়! রাখে এই তত্বট “দিখিজয়ী' নাটকের শিক্ষাপ্রদ মূলনুত্র। 

৮৫ নাটকের গুঢ় তত্ব জনসাধারণে ধরিতে পারে নাই, ভাই নাটকথানি জনপ্রিয় হইল না। 

অভিনেত! ও গ্রয়োগকর্ত1 হিসাবে শিশ্রি বাবু ইহাতে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। 

প্রকাশতঙ্গীর ছুইচারিটি নমুনা দিতেছি-( চতুর্থ অঙ্ক মেশেদ রাজপ্রাসাদ, হারেমের কক্ষ দুষ্তে ) 
রেজ! খ! ও নাদির শাহের কথোপকথনের মধ্যে নাদির বলিলেন--না! তুমি আমার শোশিতোৎপন্ন 
ছ্টব্রণ | আমি অস্ব্উপচারের ঘারা তোমার ভিতরের দুষিত রক্ত বে'র করবো 1” আরও কিছু দুর 
অগ্রসর হইয়! এ দৃশ্তে রেজাকে নাদির বঙিলেন--'ওঠ ! তোমার অন্তরের কলুষ কামনার অন্ত আমি 
তোমায় ক্ষম! করৃতে গ্রস্তত, কেন না, কামনার উপর মানুষের হাত নাই, বিচার শুধু কার্ষের | 


শ্ীপ্রবিষুপ্রিয়া 


নামক ভাবরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটকখাঁনি রঙ্‌মহলের উদ্বোধন রঞ্জনীতে প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। 
অতিনয়-তারিখ ১৯৩১ থৃষ্টান্বের ৮ই আগস্ট শনিবার । এ নাটকের প্রথম ছুইটি অঞ্ধ পর পর 
নিমাই পর্ডিতের জীবন কাহিনীর বিবৃতি লইয়া! পুণ কোন নাটকীয় সংঘাত নাই। তৃতীয় অক্কে 
হরি-সংকীত ন লইয়া গ্রথম অন্তর্থন্য শুরু হইল এবং নাটকের নায়িকা বিস্ুপ্রিয়ার প্রাণে এ সংকীর্ত নের 
বৃত্যুদোহুল ছন্দ স্তভভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরতঙ্গ, বেপথু; বৈবর্ণা, অশ্র ও মু! নামক অষ্ট সান্িক ভাব 
প্রথম স্কুরিত হইতে দিল। 

চতুর্থ অস্কে বিঝুগ্রিয়াকে তুলাইয়! রাজিযোগে নিমাইএর গৃহ্ত্যাগ, পঞ্চম অন্ে সন্যাস। 
ইছাই নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়। নাটকের প্রীঞ্রীবিষুপ্রিয়া নামকরণ সার্থক হয় নাই, কারণ গৌরাঙ্গ 
দেবের বিচ্ছেদে বিষুপ্রিয়ার আসল জীবনের যে আরম্ভ তাহ! দেখাইলেন, কিন্ত তাহার শেষ পরিণতি 
দেখাইলেন ন'। গৌরাধদেবের দূতন পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলি দেখানে। হইয়াছে, এবং তাহার 
ষধ্যে বিঝুরিয়া চরিজের যে ভাবটুকু পাওয়া গিয়াছিল তাহাই চি্সিত হইয়াছে । বিরছের তিতর, 


যোগেশচজ চৌধুরীর কাল ৪৮৭ 


দিয়া বে মহামিলনের আস্বাদন পাওয়া যার তাহা মাক্রে কথার ব্যক্ত হইয়াছে নাট্যক্রিয়ার 
রে প্রকাশিত হয় নাই। নাঁটকখাঁদিকে “নিমাইপতিতের সঙ্গ্যামগ্রহণ' নাম দিলে অবথা 
না। 

» প্রযোজক শিশির বাবু আদগিকের দিকদিয়া যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্ত সংলাপের ভিতর দিয়া 
যে আকর্ষণ দর্শক বা পাঠককে মুগ্ধ করিয়! তুলিবে নাটকের মধ্যে ভাহার অভাব রহিয়াছে । দৈববাদী 
যাহা মানুষের নুগ্তচৈতন্তকে জাগাইয়! তুলে তাহা এ নাটকে "অশরীরী লঙ্গীত বাণী' আখ্যা পাইয়াছে, 
এ গানগুলি ভাবের পরিপোবক রূপে কাজ করিয়া! গিয়াছে এবং তাহাই এ নাটকের নৃতনত্ব। 
কয়েকটি পদাবলি সংগীত স্ুরতানলয়ে নাটকের অবরবে বংরুত হুইয়াছে। গন্ধের মাধ্যমে এখানি 
লেখা। লিপিকুশলতার'যশ যোগেশচজ্জর পাইলেন না, অনতিনীত থাকাই তাহার কারণ। 


পৃলিমা মিলন 

নামক রঙ্গনাট্যখানি ১৯৩৪ খুষ্টাঝের ৯৪ই মার্চ বুধবার নাট্যনিকেতনে প্রথম অতিনীত 
হইয়াছে । এখানি মোলেয়ারের 45১001160: 17980817705 নামক ৪৪৫৩ নাট্যের ভাব অবলথনে 
রচিত নাটিকা। ব্যঙ্গের পরিবতে রই ইহার রস। .নাট্যকার বেশ কৌশলের সহিত পাশ্চাজ্োর 
কাহিনীকে হিন্ছু আকারে পরিবেশন করিয়াছেন। সংগীতই নাটিকার প্রাণ, তাই সংগীতগুলির মধ্যে 
ঘটনার অনুরূপ সংবেদন তুলিয়া স্থরতানলয়ে নাটিকার মধ্যে এগুলি সংঘাত ছৃষ্টি করিয়াছে। এই 
রোমার্টিক নাটিক! অন্কে অঙ্কে দৃশ্তে দৃ্তে দর্শক বা পাঠকের মনে আগ্রহ হি করিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে। ইহার চিন্তাকর্ষনী শক্তি সমান তেজে চলিয়াছে। ম্বামিরা কি করিয়। আপন-আপন স্ত্রী 
পাইল এবং ব্যয়কু অর্থপতির কবল হইতে কি কৌশলে উচ্বারই একজন উদ্ধারপ্রাণ্ড হইল এই 
নাটিকাই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে । মোলেয়ার 9৫০০1'এর আয়তনের ভিতর নায়ক-নায়িকার মিলন 
ঘটাইয়াছেন। যোগেশচন্জ 'পুণিমা'রগনীর আলোকধারার সহিত অভিপ্রেত নাযক-নায়িকা4 মিলন 
বন্ঠ। বাইয়া দিলেন। 


নন্দরাণীর সংসার 


এই করুণরসাত্মক সামাজিক নাটকথানি রঙ্মহলে অতিনীত হইয়াছে, তারিখ সংগৃহীত নাই, 
তবে ১৯৩৬ খৃষ্টান্বে নাটকখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হুইয়াছিল। নাট্যকার এখানিকে উপন্তাস 
হইতে নাটকে উপনীত করিয়াছিলেন, কিন্ত ই সার্থক নাঁটক হয় নাই। যখনই কোন বড় 
রকমের নাটকীয় সংঘাত আসিবার উপক্রম করিয়াছে তখনই নাট্যকার সেটিকে নেপথ্যে ঘটিবার 
নুযোগ দিয়াছেন, এবং পরে অন্ত ঘটনার ব)পদেশে তাহার বিষয় দর্শক ব! পাঠক জানিতে পারিয়াছে। 
নাটকের ভিতর প্রাচীন সামাজিক আদর্শের পহ্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাগ্ডদের নবীন আদর্শের মিলনটি 
ব্যর্থ ছুইয়৷ ছুই আদর্শেরই অকালে মৃত্যু ঘটাইয়াছে। নন্দরাণীর দৈবমুখী সংসারের আদর্শ 
যহ্মারঞজনের পুরুষকার ও আধুনিক আদর্শের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিল না, যদিও মাঝে মাঝে 
সামরিকতাঁবে তাহার চেষ্টা! হইয়াছিল মাত্র। মহিমারঞ্রন-সৌদাধিনীর মিলন ও তাহাদের সন্তানলাত 
ব্যাপারটি রহশ্তাবৃত ছিল, চতুর্থ অঞ্চে তাহ উদৃখাটিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে সৌদামিনী ঘটিত 
ব্যাপারটি কোথা ও কোথায় ন! যেন কিছু জানাজানি হইয়! গিয়াছে । কাহিনীর ঘটদাগুলি পর পর 


৪৮৮ , দৃম্তকাব্য-পরিচয় 


আসিয়াছে বর্ণনাত্বকতাবে, কিন্তু দ্বিতীয় অফ্কের শেষে পুণিমা-মতাগাল দৃষ্তটিতে পূর্ণিমার মতিলালের 
প্রতি আকর্ষণ ব্যাপারে সামান্ত কিছু নাটকীয় সংঘাত আছে। ' 

নাটকের ভিতরে অপরোক্ষ সংঘাত লাই বলিলেই চলে, বিলম্িততাবে পরোক্ষ সংঘাতে ইহা! 
পৃর্॥ তাই ইহার আকর্ষণী শক্তি মন্থরগতিলাভ করিয়াছে । নদদরাণীর আক্ষেপপূর্ণ জীবনের অবসান 
চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্তে ঘটিল। মহিমারঞ্রনের আদর্শপন্নীর স্বপ্নও তানিয়া গেল, তাই নাটকখানি 
ছুই দিক দিয়! অর্থাৎ বাস্তব ও আদর্শের 282৩৫ হুইয়! উঠিয়াছে। চারি অঙ্কের পরিধি-মধ্যে 
গন্ভের মাধ্যমে এবং কতিপয় গানের সাহায্যে এখানি রূপায়িত। সিনেমায় এটি রূপান্তরিত হইয়াছিল । 


রাবণ 


এই চারি অঙ্ক পূর্ণ পৌরাণিক দৃষ্তকাব্ধানি অভিনীত হইবার সংবাদঃ নাই। ইহার 
প্রকাশ-কালও জানা যায় নাই। গোঁরশ ছন্দে এখানি রচিত, নৃতনত্বের মধ্যে 2:5:5001709 কিক্পুপে 
জীবের মনে কাজ করে তাহার উল্লেখ নাটকখানির ভিতরে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। এ বিষয়েও 
গিরিশচজ অগ্রদূত ছিলেন, তাছার পৌরাণিক নাটক ইহ!র সাক্ষ্য দিবে। 
ইতঃপূর্বে কোন প্রচলিত নাটকেই বিভীবণ চরিত্রের কলক্ষোচ্ছেদ কর! হয় নাই। বিভীষণ 

কেন লঞ্চ ত্যাগ করিয়! রামের পক্ষে যোগ দিলেন তাহার এবং তাহার শ্বজাতি ও স্বত্রীতৃবিরোধিতার 
ধুক্তিটি বেশ নাটকীয়ভাবে যোগেশচজ্্র ছিতীয় অঞ্ষের প্রথম দৃশ্তে বিভীষণ-সরমার সংলাপের মধ্যে 
দেখাইয়া দিয়াছেন। সংলাপটি এই-_ 

“আতিতে রাক্ষম আমি, আচারে ব্রা্থণ | 

রাবণ আমার রাজা--জ্োন্টভ্রাতা-- 

আমি ভ্রাতা কন্ঠি সোদর। 

স্েহমর জ্যেঠ সহোদর | 

পিতৃদ্গেহে মাতৃমমতায় 

আশৈশব বদ্ধিত যে সেহ-. 

এবদণ্ডে এক পদাঘাতে 

মৃত্যু কি হুইবে তার ? সত্যই রাক্ষস বদি আমি, 

রাবণ আমার রাজা, 

রাক্ষম আমার জ্ঞাতি। 

বৃপতি শ্বজাতি রক্ষা 

নিশ্চয় কর্তব্য মোর। 

- কিন্তু প্রিয়ে কোন পথে? 

আমি আমার নৃপতি, 

আমার শ্বজাতি, সমপন্থী, সমধর্মী নই-- 

তাই এ জিজান! মোর । 

কে আমারে দিবে উপদেশ 1” 


যোগেশচজ্ চৌধুরীর কাল, ৪৮৪ 
সরয! উত্তরে বলিলেনস্্" 
“আমারে করেছ প্র, 
উত্তর আমার প্রভূ কর অবধান, 
এ কথ! তোমারি মুখে শোন! | 
নহ তুমি আচারে ব্রাদ্ধণ শুধু, 
রাক্ষসীর গর্ভজাত বিশ্রব! মুনির পুত্র-- 
আতিতে রাক্ষম কেন হবে? 
মাতৃকুলে পুত্র-কুলরীতি রাক্ষসের-- 
ব্রাহ্মণের রীতি অন্থরপ । 
সত্য বটে আর ছুই ভ্রাতা 
তব রাক্ষস প্রকৃতি । 
তুমি তাহা নহ আর্ধপুত্র 
তুমি বিপ্র, ক্ষত্র লক্কেখ্বর । 
রাক্ষসের প্রকৃতি নাথ মধ্যম ভ্রাতার 
আর ভগিনীর তব। 
তুমি জন্মাবধি সাধিয়াছ ধর্ম ব্রাহ্মণের । 
তপ, জপ, দান ধ্যান, বেদ-্অধ্যয়ন-- 
রাক্ষসের কেহ নহ তুমি।” 
সরমার উত্তর শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন-_-”* * ধর্ম মম ব্রাঙ্গণের, মর্ম রাক্ষসের।” পরে বিবেকের 
তাড়নায় বিভীবণ বলিতে বাধ্য হইলেন-- 
“৬ * সর্বস্ব করিয়া ত্যাগ-- 
রিক্ত হস্তে ছিন্ন পদে 
শোপিতাক্ত মর্ষয দিব চরণে অঞ্জলি। 
তবে, রাম কৃপা করি 
দাসে বদি দেন পদাশ্রয় ৷ 
এই সংলাপের মধ্যে গীতার---শ্রেয়ান্‌ ন্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্াৎ শ্বহুঠিতাৎ। ন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ 
পরোধর্ষে! তয়াবহঃ॥' তদ্বের তাদ্ধিক ব্যাখ্যা দেখ! গেল। বিতীবণ রামের পক্ষ সমর্থনপুৰক 
জঙ্কাত্যাগ করিয়া কেন রামের নিকট গিয়াছিলেন তাহ! এখন তত্বতঃ বুঝ! গেল। বিভীষণের চরিত্র 
মধ্যে বিগ্রোচিত গুণ এমনি তীব্রভাবে কার্ধ করিয়াছে যে তিনি নিজ পুত্র ভরণীকে ব্রদ্ধান্ে 
নিধন করিবার ইঙ্গিতও রামচজ্্রকে বলিয়! দিয়! ইষ্টের জন্ত চরম আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সকল 
দিক দিয়! বিভীবণ চরিত্রটি অপূর্বতা! পাইয়াছে। 
কুনধ্বজ কন্তা বেদবতী, রাবণ কর্তৃক নির্ধাতিত! হইবার কালে অনলে প্রাণত্যাগ করিয়া 
সীতারপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই রাবণের মৃত্যুবাপ হরপ-সনব্ধীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বিভীবণ 
হন্থমানকে বুঝাইতেছেন-- 


৪৯০ .. দুস্তকাব্-পরিচর় ্‌ 


র্ “মৃতু) লয়ে জন্মে জীব, অতিযতে 
মৃত্যুরে লালন করে বতদিন বাচে। 
যমরূপে মৃত্যু আসে নির্দি্ই দিবসে, 
মৃত্যু তার কাম-লালসায়। 
অকান! নারীর প্রতি কাম-দুক্টিপাতে 
মৃত্যবী্জ স্থিত হইবে। 
অতি পুরাকালে 
জ্যোতিঃনাত সুপবিভ্রা! নারী বেদবতী 
অগ্নিতে দিলেন আত্মদান-- 
তার অন্তরের জাল! 
মৃত্ারূপে সফারিত হ'ল রাবণের 
নয়তি রেখার । 
এলো রস্তা, সে অকাম! অগ্গরীরে 
রাবণ করিল! তোগ বঙ্গেস্” 
দিলা! অভিশাপ রস্তা, 
অলক্ষ্যে মরণ পুষ্ট হ'ল 
মন্বোদরী আপনার প্রেম দিয়ে 
লুকায়ে রেখেছে সে মরণ। 
অমোঘ সে মৃত্যুশক্তি বিধাতার বন্তররূপী, 
রাঁবণের মৃত্যুবাণ অব্যর্থ সন্ধান মহাভাগ।” 
রামের যে কলঙ্কগুলি অক্ষালিত রহিয়াছে গিরিশোস্কর ধুগের যোগেশচজ্র সেগুলিকে যেন 
সুক্রের ( 22075) ) ভাব্যরূপে প্রকটিত করিয়। দিলেন। *বালীবধ' সদঘস্ধীয় কলঙ্কটি গিরিশ্চন্র 
নৃতন ব্যাখ্যায় অপপারিত করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুবাণ-হুরণ-ব্যাপারীয় কলঞ্চটি যোগেশচন্জর 
এই অভিনব উপায়ে যোগ্য স্থানে বিদ্ুরিত করিলেন। ধন্ত নাট্যকারের অব্যর্থ সন্ধান। তরনীসেনের 
যে দৈবদৃ্টি ও দিব্যজান দেখা দিয়াছে ভাহা তরণী সম্বন্ধীয় ভবিব/ৎ ঘটনার অন্থপূরক ও তাহার 
চরিত্রের সামঞজণ্ড বিধায়ক । 
শেষ রহিল রাবণ চরিক্রের কথ|। নাট্যকার নাটকের তৃতীয় অন্কে রাবণের সীতা সব্ব্ধীয় 
011528% আনিয়াছেন। সীতার রূপমোহ ক্রমশ রাবণের মনোরাজ্যে বৈধবীয় মাধূর্ষভাবের স্ফুরণ 
আনিতভেছিল, তাই নাট্যকার রাবণের মুখ দিয় শ্রকস্থানে বলাইয়াছেন “সীত! রূপ ও অরূপের 
পারে।' এ দৃষ্তে রাবণ লীতাকে তীহার প্রেম-নিবেদন এইরূপে করিতেছেন-স্- 
“বানী, বাণী, বাণী-- 
আমি বসিৰ হেখায় পদ্াসনে 
তোমার সম্মুখে, তৃমি কৰে কখা-- 
আশৈশব রামের কাছিনী। 


যোগেশচজ্র চৌধুরীর কাল , ৪৯১ 


ভোঁমার আমার মাঝে 

বাণীরূপে রছিলেন রাষ। 

সেই বাণী তোমার জীবন | 

দেখিব জানকী, 

কেমনে আমারে ছেড়ে যাও।” 
এ এক নূতন তত্ব। অবশেষে রাবণ তীহার প্রেম সাধনার শেষ দশ্বে রামের কাছে মৃত্যুকালীন যে 
প্রার্থনা জানাইলেন তাহ! এই-_ 

“মোক্ষ নাহি চাহি রাম ! 

আমার প্রার্থনা". 

সীতারায নাম গান, গাহি রসনায়, 

চক্ষে হেরি রাম-সীতা ধুগল-মিলন, 

বর্ণে গুনি সীতারাম প্রণব ঝংকার ।” 
রাঁবণের চিরশক্র রাম কিরূপে তাহার ইঞ্টে পরিণত হইলেন তাহার বিবর্তনও খ্ী সীতাকে ধরিয়!। 
সে তত্বটি এই-রাবণ সীতাঁকে আর কোনরপে রেশ দিতে ঢাহিলেন ন' তীহাঁর স্ুখই রাবণের কামা 
হইয়! উঠিল, তাই রামের শ্রামনুন্দর রূপ স্ঘদ্ধে রাবণের ধারণ! নাট্যকার একস্থানে এইরপে প্রকাশিত 
করিয়াছেন-- “রাম--রাম--আত্মার আলোক যিনি, 

জীবনের চির দ্যুতি--- 

রমামান জিষ্ক শ্ামলতা পবিজ্র সুন্দর, 

জীবের পরম বন্ধু--শ্ক্র রাবণের। 

৬ ৬ সেইযুন্ধ কাল গ্রাতে হবে আরমন, 

ধুগ ব্যাপি তার আয়োজন চলে। 

হ্বর্গে মতে] রসাতলে তিন লোকে। 

সেই আলগ্ম সাধন »ক্র এসেছে লঙ্কায়।” 

পৌরাপিক রাবণ চরিত্রের এইরূপ অভূতপূর্ব রূপদান নাটককারের বৈশ্ষ্য। নাট্যকার এই 

নাটকের মধ্যে বিষুধায়ার এক ইন্ত্রজাল রচন! করিয়াছেন এবং রঙ্গমঞ্চঞ্জা ও আঙ্গিক অভিনয় দ্বারা 
আধুনিক এ্রয়োগ নৈপুণ্যের নিপুণতা দেখাইতে চেষ্ট! করিয়াছেন, তাই রাম, লক্্ণ ও সীতার মায়া 
সৃতি নির্মিত হইয়া করুণ ক্রন্দন তুলিয়া পাঠক অপেক্ষা দর্শকের কাছে চমকের সৃষ্টি করিবার বাবস্থা 
করিলেন। নাঁটকখানি অভিনীত হ্র-নাই, তাই উহার পরীক্ষা দেখিবার ম্মযোগ ঘটিল না। এক 
সম্মোহছকর পরিবেশের ভিতর দিয় নাটকখানি শেষ হইয়াছে তাহাতে সংঘাত অপেক্ষা সম্মোহন 
বেশি কা করিয়াছে। প্রস্তাবনা সংগীতটি চমত্কার । 


মহামায়ার চর 


নামক নাটকখানি করুণরসাশ্রিত ও গার্হস্থ্য সন্ধীয় | এখানি ১৯২৯ খৃষ্টাবের ১লা ডিসেম্বর 
শুক্রবারে নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত হুইয়াছে। ইহার গল্পাংশ একখানি ইংয়াজি নাটক হুইতে 


৪৯২ ,. দৃশ্কাব্া-পরিচয় 

সংগৃহীত, মাঝে গল্লাংশের কিছু মিল তাহার সহিত আছে, বাকি, সবটাই নাট্যকারের কর্পনামগ্ডিত 
হইয়া দেখা দিয়াছে । দেহীর সহিত দেহাতীতের নিত্য সম্ঘন্ধের কথাটাই ইহার অলৌকিকন্ব, বাঁকিট! 
লৌকিক। রূপকের সহিত বাস্তবের মিলন নাট্যকারের প্রতিপান্। 

নারিকা অগদ্ধাত্রীই নাটকটির রহশ্ত। মহামায়ার চরে তাহার আকস্মিক অন্তর্ধান ও আঁবিরাব 
ছুর্জেয় তব | নাট্যকার নায়িকার পুত্র অহুলের দ্বার গ্রমাণ করাইতে চাহিভেছেন যে অগন্ধাত্রী যে কোন 
কারণে হোক্‌ মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার অপূর্ণ কামনাপূর্ণ দেহ মৃত্যু্য়ের পরিত্যক্ত গৃহে কামনা 
পূরণের আশার ঘুরিয়! বেড়াইত। পুত্র অতুল নিজ পরিচয় মাকে দিয়া জগদীম্বরের কাছে তীহার 
প্রেতদেছের মুক্তি এক অতিনব উপায়ে প্রার্থনা করিল। এ যেন 'পুত্রার্থে ক্রিযতে তায! পুত্রঃ পি 
প্রয়োজনম্‌ তত্ববের উদ্ঘাটন, কিন্তু এটি অগন্ধান্রীর শেষ ২৫ বৎসর অন্তছিত হইয়া! থাকিবার সমাধান। 
তাহার ৯ বৎসর বয়সে প্রথম অন্তর্ধান ও ১৪ দিন পরে পুনরাগমনলের বিষয় কোন সমাধানপ্রাপ্ত হইল 
না, তবে সবটাই প্রেতাত্মার কাণ্ড ধরিয়া লইলে অন্ত কথা। 

নাটক হিসাবে ইহার সার্থকতা! নাই, নাটকীয় সংঘাত যে কোথায় তাহা! বুঝা! কঠিন। দেহতত্ব 
সম্বন্ধীয় গান ও সামাজিক জীবনের খাঁমিকটা চিত্র ইহার মধ্যে পাওয়! যায় এবং তাহাকে ঘটনা 
সবার! করুণ রসাশ্রিত করা হইয়াছে। 

এ নাটকে একখানি গানে আছে--”এ পারে পদ্মা ও পারে পল্মা কোথায় বাড়ীঘর--. 
মাঝখানেতে ধূ ধু করে মহামায়ার চর ।' ইহার আদি জান! নাই, অস্তও অজ্ঞাত মাঝের কয়দিনের সুখ 
ছুঃখ। এই অংশে গিরিশচন্ত্রের 'করমেতি বাঈ' নাটকে পূর্ব্ন্ম, ইছজস্ম, পরজন্ম সম্বন্ধে করমেতি 
এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন, যথা1--'কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না৷ কোথায় যাব, 
আগাশেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের অন্তে করমেতি নাম দিয়েছে, আমি ডাকৃলে করি “হ'। 
মানৰ জীবনের এই কথা কর়টিই যেন ইহার তন্বভূমি । কিন্তু তাহাই ব| কিরূপে হইবে। অগন্ধাত্রী 
দুর্জয় চরিআ্র। করমেতি আদর্শ প্রেমিক! এবং সেই প্রেমনি্। দ্বার! স্বামীর চরিরও তিনি সংশোধিত 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

প্রেতাত্মা! লইয়! শেক্সপীয়র নাটক পিখিয়াছেন, গিরিশচজও তাহার কাঙ্গাপাহাড় নাটকে প্রেতাত্মার 
গ্রভাব দেখাইয়াছেন, কিন্ত ইহলোক-পরলোকের সেতুবন্ধন যোগেশচন্ের অগন্ধাত্রীহ ধেন করিল। 


পরিণীত৷ 


নামক সামাজিক নাটকখানি :৯৪০ খুষ্টাব্বের ২৪শে ভিলেছঘর মঙ্গলবার নাট্যনিকেতনে প্রথষ 
অতিনীত ও ১৯৪১ খুষ্টাবের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হুইয়াছে। এখানি আধুনিক 
659:3055 এ লেখা । নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে এই নাটকের মর্মকথা তরুণের আত্ম 
প্রতিঠা। সাজ-পোষাকে আধুনিক হইলে চলিবে লা, প্রাণ-শক্তিতে আধুনিক হুইতৈ হইবে। 
তরুণের আত্মুগ্রতিঠা দেখাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রবীণের আত্মত্যাগও দেখাইতে হয়। প্রাচীন সংস্কার 
অতি আধুনিকের সংঘর্ষে কিরূপ মহুণ হইয়া দেখা দেয় তাহার প্রক্রিয়া নাটকখানি বহন করিয়াছে 
বনেদী ঘরের গর্ব উন্নতিশীল কারবারী নূতন ধনী নধ্যবিস্তশ্রেণীর কর্মশক্তিকে কিরূপ অবজায় চক্ষে 
দেখে তাহাই নাটকটির অন্বর্থন্য। 


অধুন! মৃত কয়েকটি প্রবীণ নাট্যকারের নিক্ষিণ দৃষ্তকাব্য ৪৯৩ 


নাটক বলিয়াছে সম্যকে "শ্বীকার করিবার সাহস যার আছে সেই-ই 20061 মানুষের 
সমাজ বা সাংসারিক ব্যবস্থা সব জিমিসই পুরাণো! হয়, ছীর্ণ হয়? শুধু সত্যই চিরকাল থাকে। 
510৫৫ হচ্ছেন চিরকিশোর সত্য । নাটকে হ্বিভীয় অঙ্ক প্বস্ত যে চক্রান্তলাল বিভৃত তৃতীয় 
অঙ্কে তাহারই 01095, চতুর্থ অঙ্কে আনন্দের মধ্যে উহার পরিসমান্তি। লঙ্গিতা যে 'পরিমীতা' 
স্বী তাহা প্রমাণিত করিয়া এই 116100:8:59খানি চকিতে উঠা ঘাতের উপর চকিতে আসা গ্রতিধাত 
উঠিয়া নাটকীয় ঘ্বের অবসান ঘটাইয়াছে। 
চরিজ হিসাবে নগেন, শ্রীপতি, চন্্া ও ললিতা! বেশ ফুটিয়াছে। [00108-0)0061) নাটকে 
যেরপ মানের সংলাপ আবশ্তক তাহা ইহাকে পাংক্তেয় করিয়াছে। এটি বিংশ শতকের প্রথমার্ধ 
কালের শহুরে শিক্ষিত সমাজের একখানি প্রতিচ্ছবি। কতকগুলি নুমধুর সংগীত মাঝে মাঝে ইহার 
প্রাণে রস-্সঞ্চার করিয়াছে। বর্তমানে এখানি ধারাবাহিকভাবে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হুইতেছে। 
ইহার ছুইচারিট! গ্রকাশভঙ্গীর নমুনা--চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃষ্ঠে ললিতা সম্বন্ধে রমানাথ ও নগেনের 
কথোপকথনের একাংশ--নগেনস্তুমি হুকুম কর। রমানাধ--কি হুকুম করব? নগেন--বৌদির 
ওপর যে অত্যাচার ক'রেছে, তার প্রতিকার ছি | 956 & 121006190১6: ! রমানাথ--আমি 
তো 220৫6 নই, আমার বয়স একযটি। “নগেন--মাহুয 136০ দ্বারা £004600 হয়--বয়সে নয়। 
আমার বিশ্বাস তুমি £০০৫০:০স্তুমি নিজে বড় হয়েছ--তুমি সংসার জানে!।” 
এই কয়খানি নাটক লইয়া যোগেশচন্জ্রের কাল সম্পূর্ণ। নাট্যসাহিত্যে এই নাটকগুলির 
লাভালাভের কথ! আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । " 


অধুন। মৃত কয়েকটি প্রবীণ নাট্যকারের বিক্ষিপ্ত তৃশ্ঠকাব্য 


এইবার যে সকল নাট্যকারের নাট্যসাহিত্য লইয়া আলোচনা হইবে তাহাদের মধ্যে এক 
নরেন্ত্রনাথ সরকার ব্যতীত আর কেছই রঙ্গমঞ্চের সন্বাধিকারী বা অধ্যক্ষ ছিলেন ন!' তাহারা 
সামগ্রিকভাবে নাট্যশালার সেবা করিয়! প্রস্থিত হুইয়াছেন। কেহ কেহ বা বহু দৃহ্কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সেগুলি নৃতনত্বের স্বাদবঞ্জিত পুরাতন ভাবের চবিত-চর্বণ। তন্মধ্যে যেগুলি 
অপেক্ষাকৃত নাম কিনিয়াছিল তারিখ ধরিয়৷ পর-পর আমর! সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। 


হামির 
এই প্রীতিহাসিক নাটকখানি 'মহিলা' কাব্যপ্রণেতা বিখ্যাত কবি নুরেজ্ নাথ মভ্ধুমদায়ের 
নাট্যমাহ্ত্য ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ দান। গিরিশচজ্রের চেষ্টায় এ লাটকথানি গ্রতাপাদ অহরির 
্াশীনল ধয়েটারে ১৮৮১ খৃঠাবের ১ল! আছুয়ারি তারিখে গ্রথম অভিনীত হুইয়াছিল। শুধু প্রথম 
অভিনয় নয়, এই নাটক জইয়া তাহার এ থিক্লেটার খোল! হইয়াছিল। রাপা হামিয কর্তৃক চিতোর 
মগরীর পুররদ্ধারের এরতিহাসিক ঘটনা ইহার অবলম্িত ক্রিয়া। কবিভাকারের ছাতে নাটকখামি 


৪৯৪ * দৃশ্বকাব্া-্পরিচয় 
নাট্য-সৌন্্ধমপ্ডিত ন! হইলেও কালমর্যাদা হারায় নাই। গিরিশচন্্র পল্সিনীবিষয়ক গীতিকবিতাটি 
দীর্ঘ বিধায় দৃশ্তের দ্বারা জহরত্রতের অনুঠান দেখাইয়া! অতিনয়কালে উহাকে হুদ্ব করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

প্রাচীন নাটকের তুলনায় ইহার সংলাপ লঘু বিবেচিত হইল না। পৃষটত্তন্বরূপ প্রথম অন্কে 
লীলার সখী বীরণের মুখে--তাইত, জীবন্ত দেছে না! ঘানি তারা আগুনের তাপ কেমন করেই 
সয়েছিল !' এই কথার উত্তরে লীলা! বলিলেন--“বীরণ | মনের আগুন বলবান হলে বাইরের 
আগুনের ভাঁপ বড় বোধ হয় না।* মুসলমানের চরিব্রসঘন্ধে এই প্রাচীন নাটকে বলা! হ'য়েছে--“অতি 
সামান্ত মোছলমান যে সেও আপনাকে রাজগোষ্ঠী বলে জানে; সেও দন্ধে মাটি মাড়ায় না।' এক 
একটা শ্ুন্বর প্রকাশতঙ্গী আছে, যেমন--'করবালের বলে বুদ্ধ য় করা যায়, কিন্ত তাতে প্রজার মন 
জয় কর! যায় না।” আরও তিনটি নূতন প্রকাশভঙ্গী এইন্বপ--( ১) “অন্তঃপুর স্ত্রীলোকের স্থান, 
স্রীলোক গোপনীয় কথা শুন্তেও যেন ব্যগ্র, প্রকাশ করতেও সেইরূপ ব্যগ্র।' (২) 'বল্গাবিহীন 
অশ্ব, আর বিবেকবিহীন বীরত্ব এ দুয়ের গতি অনিশ্চিত।' (৩) "যার! চিত্ত চষ্চায় প্রবীণ হয়েছেঃ 
তাদের কাছে কপটতার কপাট অতি স্বচ্ছ আবরণ ।' 

তৃতীয় অঞ্ধটি এ নাটকের “পরাবাষ্ট। অদ্ভুত উপায়ে আনিয়াছে। চিতভোরের বংশধর হামির 
কি করিয়া! এক ঢিলে চিতোর উদ্ধারের গুণসন্ধান ও চিতোরের রাণী লীলাকে লাভ করিলেন তাহ! 
এ নাটকের দর্শক বা! পাঠক জানিতে পারিয়াছে। ভাই প্রত্যাখ্যাত লীলাকে সোহাগ করিতে গিয়া 
হামির লীলার মুখেই শুনিয়াছিলেন--'মহারা্ ! ক্ষান্ত হউন, আর কেন আমার চিন্তকে চঞ্চল 
করেন ?1--আমার দুর্দশা মেঘে আর ছুরাশার বিজ্ুলি খেলা? প্রয়োগন নাই।' 

চতুর্থ থেকে সম অঙ্ক পর্যন্ত নাটকেন গতি শ্ঈথ ও মন্থর। প্রাচীলকালে নাটকের ভাঙ্গা-গড়। 
কা যখন চলিতোছল, রঙ্গালয়ের বাঁহরের লোক দ্বারা তাহার একট! রূপ এইরূপে রূপায়িত হইল। 

খিরিশচজ্জের রচিত চারিখানি গান ইহার মধে) প্রবি হইয়াছে। ইহা গন্ভ ও মাত একটি 
স্থানে কুড়িটি কবিতার অন্থচ্ছেদ ( 808 ) পুর্ণ কবিতায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 


হরিরাজ 


হাম্লেট অন্গমরণে এখানি কাল্পনিক নাটক। ১৮৯৬ খুষ্টাব্ধের ৬ই মে তারিখে প্রকাশিত এবং 
এ খুষ্টাবেই অমরেন্ত্র নাথ দত্ত কর্তৃক তাহার ক্লানক থিয়েটারে গ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নগেঞনাথ 
চৌধুরী ইহার প্রণেত1। ইংলগ্ডের সর্বশ্রে্ট নাটককারের বিষাদান্ত নাটকের ঘটনাকে ঈষৎ পরিবতিত 
করিয়া! দেশী ছাচে ঢালিয়! তিনি রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি গ্ধারিণী মাতার 
কলক্কবিষয়ক দৃশ্কাব্যখানিকে ইওরোপীয় জনসাধারণের মতো তৃিসহকারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
ভাই এই পঞ্চান্বপূর্ণ বিষাদান্ত নাটকথানি লুলিখিত হওরা সন্বেও বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। 
হামলেটের ভাব এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষান্তর থাফিলেও হিচ্গু দর্শক বা পাঠক তাহার 
বীতৎখসতা উপভোগ করিতে ঘ্বপা বোধ করিয়াছে। জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের ম্যাকৃবেখের 
র্্ররসের তর্জমা যেমন উপভোগ করিতে পারে নাই, হাম্লেটের করুণ বিষাদপূর্ণ কাহিনীও জননীর 
বীভৎস রসের সহিত জড়িত হওয়ায় সেইরূপ পরিত্যাজ্য হইয়া রছিল। অনরেজনাথ হরিরাজের 


অধুনা মৃত করেকটি প্রবীণ নাট্যকারের বিক্ষত দৃশ্তকাব্য 88৫ 


ভূমিকায় নুন্বর অভিনয় করিয়াও বেশিদিন বঙগালয়ে দর্শকের ভিড় জমাইতে পারিলেন না। ইহাঁর 
দষিমুখ চরিব্রটি সুন্দর । 


মরালস৷ € পৌরাণিক দৃশ্যকাৰ্য ) 


এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের রচয়িতা নরেজ্রনাথ সরকার, ইনি কিছুকাঁলের অন্ত মিনার্ভার সন্বাধিকারী 
হইয়াছিলেন এবং তাহারই মিনার্ডা থিয়েটারে এখানি অতিনীত হইয়াছে, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত 
নাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার তারিখ, ১৩ই এগ্রেল, ১৮৯৯ খুষ্টাব, উছারই কাছা-কাছি কোন 
সময়ে এখানি অভিনীত হুহয়া থাকিবে। প্রাচীন নাটকের মামুলি ভাব লইয়া এখানি গঠিত, কার্ধ 
অপেক্ষা! বাগাড়ঘ্বর বেশি, প্রতিভার কোন ছাপ নাই। সরল ঘটনাবলি পর-প আসিয়াছে ও 
গিয়াছে, নাটকীয় সংঘাত নাই বলিলেও চলে। মদালসা নানী পৌরাণিক আদর্শ সতী-চরিজর লইয়। 
ইতঃপূর্বে কোন নাট্যকারই নাটক রচন! করেন নাই। কীচা শিল্পীর হাতে এর রচনামাধূর্ব নট হয়া 
দর্শক বা! পাঠক সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। গৈরিশ ছন্দ ও গঞ্চের মাধামে ইহা রূপার়িত। 
প্রাণহীন ২ থানি গান ইহার মধ্যে আছে। “প্রাণের হাসি 'জেরিনা' নামে আরও ছুইখানি দৃশ্ঠকাব্য 
নরেন নাথ সরকার রচনা করিয়াছিলেন, কিন্ত সেগুলি নৃঙুনত্ব ব্িত গতান্ুগতিকের ফল। 


রিজিয়। 


নাটকথণনির রচয়িতা মনোমোহন রায় । ছিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হুংল। 
এখানি জনপ্রিয় নাটকের অন্ততম। স্যর ওয়াল্টার স্কটের কেনিলওয়ার্থের ভাব অবলঘনে এখানি 
রচিত এবং ১৯০২ থুাব্ধের ১৭ই মে তারিখে অরোরা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, 
এ থিয়েটারটি বেল রঙ্গমঞ্চে কিছু দিনের ভন্ত ছিল। গগ্ভ ও মাইকেলি, অমিত্রাক্ষর পণ্ডে এখানি 
রচিত। কাব্যগুণমণ্ডিত হইয়া! বস্ত অপেক্ষা আড়ঘর ইহার মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। এখানিকে 
ব্যর্প্রণয়ের লীলানিকেতন বল! চলে। সমরেন্দের ইন্দিরার প্রতি প্রেমদান ব্যাপারটি যেমনি ব্যর্থ 
তেমনি শোকাবহ ; বক্তিয়ারের রিব্িয়ার প্রতি ভালবাস! বা রিজিয়ার বীরেন্তরের প্রতি প্রেম এক 
জাতীয়। সংঘাতে উছ! প্রাতহিংসায় রূপান্তরিত হইয়া গেলঃ বীরেন্র খাতক হন্ডে ছিন্নশির, 
রিজিয়া! রণে পরাজিত হুইয়! বক্তিয়ার কর্তৃক বন্দীকৃত। পান্নালাল চরিত্রটি ভাগ্যান্বেষণ ব্যতীত 
গুগুচরগিরিতে হরিরাজ নাটকের দধিমুখ চরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ। নাটকের মধ্যগত “কি করিতে পারি 
আমি' বাকি করিতে পার তুমি'--এই ছুইটি কথ! সমরেঞ্জ বা রিজিয়ার মুখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্ত] দরের 
সংঘাত আনিয়াছে। ইহার প্রথমটি বেদনায় মুখরিত হইয়া, দ্বিতীয়টি প্রতি হিংসায় রূপান্তরিত হুইয়!। 

সংগীত বিভাগে (১) “নিমেষের দেখ! যদি পাই তোমারি, আঁখিতে মুছাই ঘত বালাই তোমারি, 
(২) “যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা, বধু হে শুধু দেখ! দিতে আপ! এস না'-_গান ছুইখানি বিখ্যাত 
হইয়া রহিয়াছে । এই নাট্যকার পরবর্তীকালে 'এন্জ্রিলা' নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। 


সংসার 


নাটকখানি মনোমোহন গোস্বামীর রচন1।' চতুর্থ সংস্করণের পা এখানে আলোচিত হইল। 
এখানি বহুদিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় থাকিয়া সাঁধারণে প্রচারিত 


৪৯৬ দুশ্তকানাস্পরিচয় 


ছিল না। আজ কংগ্রেস গতর্ণমেশ্ট সে নিষেধাজা! প্রত্যাহার করিয়াছেন। এখানি ১৯০৪ খৃষ্টাঝের 
২৩শে এগ্রেল তারিখে মিনার্ডা থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছে । বিংশ শতকের প্রথম দশকের 
বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সরল সংঘাতময় আলেথ্যপূর্ণ নাটকথানি দর্শক বা পাঠক সমাজের বড়ই 
আদরণীয় হইয়াছিল। নাটককার পাঁচফুলে সাতি করিয়া ইহার বিশ্তাস-সাধন করিয়াছেন, ইহাতে 
রসরাজ অমুতলালের “তরুবালা' নাটকের গিরিশচজ্ত্রের বিশ্বমল, প্রকুল্প ও হারানিধি নাটকের ভাব, 
কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহার ঘাত-প্রতিঘাতগুলি বড়ই সরল ও খাড়া প্রকৃতির। প্রাচীন 
নাট্যকার উপেন্্র নাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী” ও 'ম্বরেন্্-বিনোদিনী' নাটকের মতো! রোমাঞ্চকর 
ঘটনায় নাটকখানি সমাবৃত রহিয়াছে । গগ্ভের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিশ্তুতি। ইহাতে ঘটনার 
পর ঘটনার সমাবেশ আছে, কিন্তু তজ্জনিত নাটকীয় অস্ত ন্ব উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। ইহার মধ্যগত 
রস-রসিকতা নিচু দরের ও মামুলি।চা-করদের দৌরাত্মের কথ। প্রকাশিত থাকা! ইহার প্রচার এতকাল 
ত্রিটিশ সরকার বন্ধ রাখিয়াছিলেন।. এখানি '[2/- ০026৫ শ্রেণীর নাটক, আসামের চা-বাগানের 
কুলি-সংগীত ব্যতীত অন্ত কোন গান ইহার মধ্যে নাই। 

মনোমোহন গোস্বামী আরও কয়েকখানি দুশ্বকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির কোন 
বিশেষত্ব নাই, পুরাতনের চবিত-চর্বণ লইয়া তাহাদের অন্তিত। আমরা এখানে সেগুলির নাম 
করিয়াই ক্ষান্ত হইব, যথ1--রোশিনারা। পৃষ্থীরা, মুরলা, ধর্মবিপ্লব ! 

রাণী হুর্গাব্তী 

নামক এ্তিহাদিক নাটকখানির গল্পাংশ উডের রাজস্থান হইতে সংগৃহীত, ইহার গ্রণেতা হরিপদ 
মুখোপাধ্যায়। ১৯০৯ থৃষ্টাব্ের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কোহিহগুর থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। ইতিহালের পটভূমিকার উপর কাল্পনিক সৌধ নাটকখানির ভিজিভূমি। এ নাটকে 
প্রকাশতঙ্দীর একটু নৃতনত্ব আছে £--'রাজদণ্ড একবার নিয়েই মুক্তি পাবে, আর তয় থাকৃবে না, 
ঈশ্বরের দণ্ড তা? নয়, সে দণ্ড জন্মে জন্মে নিতে হবে, প'চে পচে মর্তে হবে! বিউঠাকুণ্ডে কৃমি-কীট 
হোতে হ'বে ! পার্বে 1" 

নাটকটির প্রধান দোষ এই যে দীর্ঘ বক্তৃতার চাপে সংঘাতমুখর সংস্থাগুলি নষ্ট হুইয়াছে। 
নাটকের বেশিতাগ পাত্র-পাত্রীরা কাজ অপেক্ষা! উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে ঘটনা (2৫007) 
অপেক্ষা আশ্ফালন বেশি। রাণী দুর্গাবতী ও তাহার সহচর-সহচরীদের রাজস্থানের স্বাধীনত। আনিবার 
শে চেষ্টা কিরপে নিক্ষল হইল তাহার ইঙ্গিতও আছে। নিশ্চেষ্টত1! ও আকণ্মিক মৃত্যু নাটকীয় 
সংঘাত হৃঙ্টির কৌশল ন! হইয়া! অন্তরায় হইয়াছে । পাঁচ অক্কে গণ্ভ ও স্থানে স্থানে পন্ভের মাধ্যমে 
নাটকখাঁনি উদ্দেশ্বহীন হইয়া পরিচালিত। গানগুলি ভাষ! সত্বেও কেমন প্রাণহীন। 

টু জয়দেব 

নামক নাটকখানি ভক্তিমূলক। অষ্টম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হুইতেছে। এীঁতিহাসিক 
পটভূমিকার উপর নাটকথানি কল্পনার লীলা নিকেতন। মধুর পাহা বাক্সার পালাকার হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা । ৯১৯১২ খুষ্টান্ের ১৪ই সেপটেখর তারিখে গ্রাণ্ড স্তাশানল থির়েটারে 
এখানি প্রথম অতিনীত হইয়াছে। প্রতি অঙ্ক শেষে সন্তায় দৈবশজির জয় ঘোষিত রহিয়াছে। 


অধুন! মৃত কয়েকটি গ্রীণ মাট্যকারের বিক্ষিত্দৃশ্তকাব্য ৪8৭ 


যাত্রার যাহা হ্থুলতে মিলে, নাটকের মধ্যে তাহ! বিন! অনর্থন্থে পাওয়! যাইলে ক্ষোত জঙ্গে। 
ভয়দেবের মানুষতাৰ অপেক্ষ। দেবতাঁব ইহাতে বেশি দেখানে! হইয়াছে, তাই দৈধশক্তির উপর 
নাট্যকার অধিক নির্ভর করিয়াছেন। থিয়েটারে অভিনীত হইবে বলিয়া গানের সংখ্যা যাতা-গাঁলের 
তুলনায় কম কর! হইয়াছিল। প্রথা অনুযায়ী নাঁটকখানি পাচ অঞ্কে বিভক্ত । গৈরিশ ছলে 
ও গন্ঠের মাধাযে এখানি রচিত । 


সাওদাগর 


ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “মার্চে্ট অফ, ভিনিসের' ছায়াবলগ্বনে এখানি রচনা করিয়াছেন। 
১৯১৫ খৃষ্টানদের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি অভিনীত এবং খঁ সালেই গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃল গ্রন্থের পাত্র-পাঞ্রীকে দেশি ছীচে ঢালিয়াছেন। নাঁটকখানি তিন অঙ্কে 
সমাধু, ভাবান্বাদের কৃতিত্ব ভিন্ন কমেডির সংগীতবনহলতা ও হাল্কা কথোপকথনও গ্রন্থখানির ভিতর 
পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিপ্রয়োজন । 


উপেক্ষিতা 


এই পৌরাণিক নাটক ভূপেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচন! করিয়াছেন । নাটককারের নিজের 
নাট্যশালা না থাকায় এক শৌধীন নাট্য সম্প্রদায় কতৃক এখানি অতিনীত হইয়াছিল, অভিনয়-তারিখ 
সংগৃহীত নাই। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। কাশীরাজ তনয়াগণ শ্বয়ংবর 
সভায় ভীম্ম কর্তৃক বীর্ধগ্রভাবে অপহৃত হইবার পর অস্ব! ব্যতীত সকলেই বিচিত্রেবীর্ষের পত্বী হইলেন। 
অন্থ৷ কিন্তু পূর্বেই শীম্বকে বরমাল্য দিক্াছিলেন, তাই তিনি ভীম্ম কর্তৃক শান্ধের কাছে পুনরানীতা 
হইলে হস্তিনাপুরবাসিনী অন্বাকে শান্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে উপেক্ষিতা অন্বা তীগ্মকেই 
তাহার উপেক্ষার মূল কারণ বুঝিয়া তীহার নিধনকল্লে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। এই ঘটনাই নাটকের 
বিষয় বস্ত। নাটকের মধ্যে ছোটখাট সংঘাত আছে, কিন্তু পঞ্চম অস্কে যে সংঘাতের ফলে নাটকের 
পরিণতি ঘটিল তাহ! অত্যন্ত মৃছ। ভীম্ম পক্ষে গঙ্গা এবং প্রশুরামের পক্ষে দুর্গা সমরে অবতীর্ণ! 
হইয়। শিবের মধ্যস্থতায় ভীন্ম ও শিবের যে অদ্ভুত মিলন সংঘটিত হইল তাহা সংঘাতের দিক দিয়া 
নাটকীয় হইয়া! উঠে নাই। পাঁচ অক্কে নাটকথানি বিভক্ত। উহার পাচখানি গানের মধ্যে একখানি 
'আলিবাবা' নাটিকার কাঠুরিয়াদের গানের নকলে লেখা । গপ্ত ও গৈরিশ ছন্দে নাটকথানি লিখিত। 

ভূপেন্্রনাথ কতকগুলি দৃশ্তকাব্য রচন! করিয়! গিয়াছেন, সেগুলি চিরাচরিত তাবধারায় 
অতিবিক্ত, পরশমণি ম্পর্শজনিত ইন্ত্রজাল তাহাদের মধ্যে নাই। বাহুল্যভয়ে তাহাদের নামোয্লেখ 
করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। মেগুলির নাম £--পেলারামের শ্বাদেশিকতা। বাঙ্গালী, ক্ষতরেবীর, জোর বরাত; 
সাইন্‌ অফ.দি ক্রশ» ধরপাকড়, গৌসাইজি। 


বঙ্গেবগা 


এই এ্রতিহাঁসিক নাটকখানি নিশিকান্ত বন্ধু রার কতৃক রচিত হইয়া ১৯২২ খুষ্টাব্ধের ১০ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখে মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অতিনীত হইয়াছে। ওস্থর তৃতীয় সংস্করণের পাঠ 
আলোচিত হইল। হইংরাজিতে একটি কথা আছে--'4 1008000) 607 ৪ 81898 06 ৪:51, 


৪৯৮ দৃপ্তকাব্য-পরিচয় 


বঙ্গেবরগার আরভটিও এ তত্বের উপর প্রতিঠিত। বিদ্রোহ সম্বন্ধে মতামত বলিতে যাইয়! সিরাজ 
জানকীরামকে এক স্থানে বলিয়াছেন--প্মাৰ মেতেই বৃষ্টি হয় না! উজির সাহেব--ুদ্র মেঘ হাওয়ায়ও 
উড়ে যার, তুচ্ছ মনোমালিন্য মৃহূর্তে মিটে যেতে পারে ।” এ প্রকাশতর্জীটি সুনার়। নিশিকাত্ের 
প্রকাশতঙ্গীর মধ্যে (2000০ ০0 6501588102, ) ছিঝেজ্রলালের প্রকাশতঙ্গীর গন্ধ পাওয়! যায়, মনে 
হর তারা যেন এক স্থুলেরই পোড়ে! (1006100910৫ 086 88076 80001 )। ইতিহাস সাক্ষা দিবে 
কি না জানি না দ্বিতীয় অক্কে সিরাজ ও মোহনলালের প্রথম সাক্ষাৎকার দৃণ্ঠটি লিরাজ চরিজে 
যে নাটকীয় সংঘাত আনিয়াছে তাহা অপূর্ব। দ্বিতীয় অঙ্কের সর্বশেষ সংঘাতের মধ্যে দৈবশক্তি 
ও প্রতিহিংসা সমভাবে ক্রীড়! করিয়া অবশেষে দৈবশক্তিরই জয় ঘোষণা করিল, কিন্ত ইহার 
নাটকত্ব বেপথু অবস্থায় দেখা দিয়াছে। অনাস্তিকে কথা বলার রীতিটি আধুনিক নাট্যনীতির 
সমর্থকেরা নাটকের দোষ বলিয়! থাকেন, কিন্তু এ নাটকটির মধ্যে তাহা এত বেশি যে তাহা এই 
শক্তিশালী নাট্যকারের পক্ষে গৌরব হামিকর হইয়া দীড়াইয়াছে। উচ্ছীন (65:20:10) এ 
নাটকের সর্বত্র কাজ করিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাতের গাঁটন্ছড়া এঁ ভাবোচ্ছাসই বাঁধিয়া দিয়াছে। 
বিজেন্ত্র-্থুলের সহপাঠী এ বিষয়ে সিদ্ধহত্ত ছিলেন। ৃ 

নাটকটির নাম 'বজেবর্গা'। ইহার কেন্্রগত উদ্দেশ্য বর্গার অত্যাচারের প্রদর্শন, কিন্তু তাহারি 
ধাকে ফাকে ভাস্কর পণ্ডিত ও গৌরী নামীয় চরিক্রবয়ের মাধুর্খ যে 1৩116£এর (সাত্বনার) কাজ 
করিয়াছে তাহা বড়ই উপভোগের বন্ত। চতুর্থ অঙ্কের শেষ সংঘাত-দৃশ্তটি নিঠ্রতার ছন্বহীন 
নির্মম অপলক মূর্তি। এই অন্কটি ও পঞ্চম অঞচে ভাস্বর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ড গ্রস্ৃতি কার্য খাড়৷ সংঘাতের 
মতো আলে নাই। ঘাতের শ্লধগতি গ্রতিঘাতের তরঙ্গকে মন্থরভাবে চালাইয়াছে। নাটকের মধ্যে 
ক্রীরোদগ্রসাদের সংস্কৃত ক্লোকের অন্থকরণও বেশ গ্রকট। গভের মাধ্যমে কয়েকখানি সময়োপযোগী 
গাঁন লইয়া! নাটকথানি পাঁচ অন্ক গণ্ডির মধ্যে বেশ ক্রীড়া দেখাইয়াছে। 'দেবল! দেবী' নামে আর 
একখানি নাটকও নিশিকান্ত বন রায় কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বাছল্যতয়ে তাহা আলোচিত হইল না। 

আত্ম-দর্শন 

মহাতাপ চন্র ঘোষের এই নাটকখানি ১৯২৪ থুষ্টান্বের ৮ই আগস্ট শনিবার তারিখে মিনার্তা 
থিয়েটারে প্রথম আনীত হুইয়াছে। মানব-মনের ক্রিয়াক্ষেত্ লইয়! নাটককার তাহার এক একটি 
ক্রিয়া বৈশিষ্টাকে মুতিময় করিয়া নাটকোচিত ঘাত-্রতিঘাতের শৃষ্টি করিয়াছেন। প্রন মার্গ 
হইতে মন কি অবস্থায় নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হয় তাহারই প্রক্রিয়া নাটকথখানির বিষয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে 
একাদশ ইন্জিয়ের মধ্যে মনকেই রাজা বলা হয়। প্রবৃত্তি ও তাহার সহচরী কুমতির প্রেরণায় কার্য 
করিয়া অবসামগ্রন্ত মন বিবেক সহায়ে নিবৃতির ছুয়ারে পৌঁছিয়া তাহার সহচরী নুমতির প্রেরণায় 
বৈরাগ্যলাত করিল। বৈরাগ্যের পথে তক্তি দেখা দিয়া মনকে প্রেমিক করিয়া তুলিল। তখন 
আত্ম ছারা যথাকালে মন জান লাভ করিল। মন সত্য-শিব-ুন্দরকে পাইয়া ব! সচ্চিদাননাময় 
অবস্থায় থাকিয়! ক্রমশ নিরঞ্জন সত্তার উপলব্ধি করিয়া লইল। 

নাটককার *৮খানি ইঙ্জিতপূর্ণ গানের ভিতর দিয়া গপ্ভ ও গৈরিশ ছদোর মাধ্যমে অধ্যাত্ম 
সবসীয় এই রূপক নাটকটি রূপান্নিত করিয়াছেন। মনোরাজ্য সম্বন্ধীয় এরপ সার্থক রূপক আর 


অধুনা মৃত কয়েকটি প্রবীণ নাট্যকারের বিক্ষিপ্ত দৃশ্তকাব্য ৪৯৪ 


দ্বিতীয় নাই। নাট্যসাঁছিত্যে নাট্যকার এই একখামি গ্রন্থ লিখিয়া! অমর হুইয়। রহিলেন। এই নুতন 
লেখকের লেখার তঙ্গিমায় কাচ! হাতের ছাপ মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে, কিন্তু বস্তর তুলনায় সে দোষ 
সামান্তই। বৈষবীয় তক্তিশাস্ত্রে ভক্তির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা আছে, জানমার্গ সাধকের পক্ষে যাহা 
প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থে তাহাই বণিত হুইয়াছে। প্রাচীনকালে 'প্রবোধ চন্রোদয়' নাটকের বাঙ্গাল! 
অন্থবাদ “আত্মতত্ব কৌমুদী' নামে ৯৮২২ ধৃ্টান্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৬৩ থুষ্ঠাবে 
ঈশ্বর গুণের 'বোধেস্মুবিকাশ নাটক' নামে একখানি দৃশ্তকাব্য রচিত হইয়াছিল, ইহাতে প্রবৃততি-নিবৃতির 
ক্রীড়া দেখানো হইয়াছে । এগুলির নাটকীয় সার্থকতা! নাই, 'আত্ম-দর্শন' কিন্ত সার্থক নাটক। 


ষোড়শী 


অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটকখানি শ্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাছার নাটকীয় লিপি-কুণলগা। কতদূর কার্যকরী ইহার বিশ্লেষণে তাহা আলোচিত হইবে। এখানি 
১৯২৭ থুষ্টাবের ৬ই আগম্ট তারিখে নাট্যমস্দিরে গ্রথম অভিনীত হইয়াছে । আধুনিক নাট্যকারের 
মতো! প্রয়োগ শিল্পীর যাবতীয় নির্দেশই নাটকের মধ্যে পাওয়া যার । এখানি ওপন্তাসিক শরৎচন্রের 
“দেনা-পাওনা' নামক কথ কাহিনীর নাটারূপ। প্রথম অঙ্কের ছিতীয় দৃশ্থে যোড়শী-জীবানন্দ সংবাদ 
দৃশ্বটি কি সংলাপের গুরুত্ব, কি নাটকীর সংঘাতম্পর্শে বরণীয় হইয়া! উঠিয়াছে। নিরুদ্ধি্ হইবার পূর্বে 
অলকা-জীবানন্দের বিবাহকালীন অসম্পূর্ণ শুভনৃষ্টি নারীর অন্তররাজ্যে যে ছায়াচিত্র চিরাহ্থিত করিয়া 
দিয়াছিল তাহা যে আজও মুছিয়! যায় নাই, বরং জীবানন্দ-যোড়শ্মীর ভবিষ্যৎ জীবনকে এই কীলকের 
উপর ঝুঁলাইয়! ভবিষ্যৎ ঘটনা-পরম্পর! আবতিত কবিয়াছে এ দৃশ্তে তাহাই প্রমাণিত হইল। 

আধুনিক নাট্যকাররা বড়ই সমাজ সচেতন হইয়াছেন, এর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রূপক- 
নাটকগুলিতে পাওয়া! গিয়াছে । কবি-নাট্যুকার স্বয়ং পাক্র-পাত্রীর বাহিরের লোক হুইয়! 'রথের রশি' 
নাট্যে শুদ্রের টানে কেন রথ চলিল তাহার মীমাংসা! করিতে গিয়া কবি স্বয়ং রঙগক্ষেত্রে দেখা দিয়! 
বলিলেন--"এই বেল! থেকে বাধনটাতে দাও মন * * যার! এতদিন মরে ছিল তার! উঠুক বেচে, 
যার! যুগে ধুগে ছিল খাটে! হয়ে, তারা! দঁড়াক্‌ একবার মাথ! তুলে।” বযোড়ণ৷ নাটকেও নাট্যকার 
প্রয়োগকতার আসনে বসিয়া প্রথম অগ্ষের ছিতীয় দৃশ্ে তৈরবীর বয়স জিজাস! করিবার ব্যপদেশে পরে 
কি ঘটনা ঘটিবে তাহার নির্দেশসৃচক বলিতেছেন_”ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ সন্ধ্যার আবছারা ঘনাইয়া 
আসিতে লাগিল” এবং সমুদয় সংশয়টি উচ্ছেদের পর এ দৃশ্তের শেষের দিকে বল! হইল--”আলো 
নিভাইতেই অতি প্রত্যুষের আবছায়া আতা জানালা দিয়া ঘরে ছড়াইয়! পড়িল।” দৃশ্যে ও জীবানন্দের 
মনে ঘুগরপৎ এই ক্রিয়া চলিতেছিল। এগুলি নাটককারের লমা্্-নচেতনার ফল। 
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নাটকটির মধ্যে সংলাপের মান এত উচ্চ ও রহন্ময় যে তাহার রহন্তোদূতেদ হইতে না! হইতেই 
নৃতন রহগ্ডের সৃতি হুইয় যায়। “এ ধরণের সংলাপ শরৎ পূর্ব না্্যসাঁহিত্যে অত্যন্ত বিরল। উহার 
আরও একটা কায়দা এই যে কোন নীমাংসায় পৌছিৰার পূর্বেই তাহা তন্ধ হইয়া যার । সংলাপের মধ্যে 


৫৩৪ দৃশ্যবাব্য-পরিচয় 


08800 সর্বত্র ক্রীড়া করিয়াছে, কিন্তু তাহ! এতই গ্রচ্ছন্তাবে যে ধরছোা যায় না, ইহাই শরৎচন্্রের 
বৈশিষ্ট্য। নাটকটির পরাকা্া ধীরে ধীরে তৃতীয় অঙ্কের শেব দৃষ্ঠে আশিয়াছে। জীবানদ-যোড়দীর 
বিচ্ছেদ কি মিলনে তাহা ঘটিল দর্শক ব! পাঠক সমাজ রসগ্রহণের অধিকার তেঘে তাহা বুঝিয়া লউদ। 

নাটকখানি চারি অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। শরৎচন্ত্র ইহাতে প্রচলিত সমাজের দোব-ক্রটি, গ্রামের 
দলাদলি, দেবায়তনের আয়ের দিকে কতৃপক্ষের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক দোষের 
পরিগাম দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রপয়-ব্যাপারে গুধম অঙ্কে অলকার গ্রচ্ছর্ অভিমান ভীবানন্দের সহিত 
মিলনে যে বাধার ৃষ্টি করিয়াছিল চতুর্থ অস্কের শেষ দৃক্তে জীবানদের অভিমান ও মৃত্যু আসিয়! বোড়নীর 
আত্মদান ব্যাপারে নাটকটিকে বিবাদাস্ত করিয়া তুলিল। নাটকের গানগুজি ভাব সম্প্রসারণে বড়ই 
মুখর । অপরাজেয় কথাশিল্পী নাটাক্ষেত্রের প্রথম দানে অপরাজিতই থাকিয়া গেলেন। 

: মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল 

এই ত্রয়াঙ্ক নাটকখানি ১০৩২ ধু্ঠাবের ৩*শে ডিসেম্বর শুক্বার তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম 
অতিনীত। রবীন্দ্রনাথ মৈআর এই গ্রন্থের প্রণেতা, দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ১৯৩৩ 
সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্রন্থথানি প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক নাটক বলিয়া নাট্যকার প্রতি 
অঙ্ক ও দৃক্তে নিজেই গ্রয়োগকতণ সাজিয়া সমুদয় নির্দেশ দিয়াছেন। সংলাপের রীতিতে ড্যাশের 
ব্যবহার ছার! ইঙ্গিত ও উহ্‌ কথার অন্তর্লক্ষ্য প্রকাশিত করিবার পদ্ধতি এ নাটকে প্রথম দেখানো 
হইয়াছে । ইহাকে আধুনিক রীতিতে সংলাপের মানের পরিবর্তন বলা চলে। লেখায় আধুনিকতার 
স্পর্ণ থাঁকিলেও হ্থগতোজি প্রচুর পাওয়া! গিয়াছে। পাশ্চাত্য নাট্যসমালোচক এ রীতির বিরোধী। 
পূর্বপ্রচলিত নাটকীয় পরিবেশ এখানিতে সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়াছে। অভিনয় করিতে করিতে 
ছুইজনের প্রেম কিরূপে প্রণয়ে পরিণত হইয়া! গেল তাহার মৃতিমান বিগ্রহ একদিকে মানস ও নীহারিকা 
অপরদিকে রাজেজ্্র ও চপল! গ্রাজুয়েট ও গার্প স্‌ স্থলই নাটকটির পরিবেশ। 

আদর্শ প্রেমের খনি দামোদর ও মানময়ীর ছৌয়াচ নায়ক-নায়িকার $৪০০1০90০02এর কাজ 
করিয়াছে। কমেডির প্রাচীন নির্দেশিত পথ এখানি ষথার্থ ই অতিক্রম করিল। 

পাচখানি গান ও গন্ের মাধ্যমে কমেডিখানি রূপায়িত। রাঞেজ্রের কথার মাআ! 'যধাথ যাহ 
ইংরাজি “52০07, 10805, ৪০7৩1, 12800" গ্রভৃতি কথার বাঙ্গাল গ্রতিশব হিসাবে গৃহীত হইয়াছে 
তাহা রসরাজ অনুতলালের “থাসদখল' নাটকের নিভাইয়ের 4৪ ১০, মাত্রাকে ন্মরণ করাইয়! দেয়। 

এইখানেই প্রাচীন নাট্যকারদের কয়েকথানি বিক্ষিপ্ত দৃশ্তকাব্ের আলোচনা শেব হুইল। 
আলোচনার মধ্যে তাহাদের ধোষ-গুণ ব্যক্ত হইয়াছে। 

নাটকীয় কাহাকে বলে 


এই গ্রন্থের ব্‌স্থানে নাটকীয় শব্ষটী ব্যবন্থত হইয়াছে এব' গ্রন্থ মধ্যে তাহার স্থুল ব্যাখ্যা 
মাঝে মাঝে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের বিখ্যাত নাট্যসমালোচক নিকোল সাহ্যে তাহার 
[5০ [06077 ০0৫ ৫:89, গ্রন্থে, যে লুম্ম ব্যাখ্যা দিয়াছেন সাধারণকে বুঝাইবার অন্ত তাহার 
যখ্যানের মর্ঘ-কখা দেওয়া হইল+ পরৃততকাব্যের মধ্যে কোন সংস্থাকে নাটফীর তখনি বল! হয়, বখনি 
কোন ঘটনাজনিত আঘাতের কলে অপ্রত্যাশিত কিছু চমবপ্রদ সমাপতদেয় মতো! (838085 


অধুনা মৃত করেকটি প্রবীণ না্্ফারের বিক্ষিড দৃষ্টকাহ্ট. - কও 


৩০49০১0৩00০ ) হইয়া ছোক্‌ বা সাধারণ মানবের জীবনে বাহ ঘটে না মেযপ ভাবেই হোঁক্‌ উপস্থিত 
হইয়া থাকে ।” এই সংজ্ঞা ছার! বিচার করিলে নাটকের নাটকত্ব বুবিবার কোন অনুযিধা আর হইবে না। 


দৃশ্টকাব্যে রসানুকূতি 

,আলংকারিকের! রস লইয়া! অনেক গবেবণ! বরিয়াছেন। কেহ ব্রন্বকেই রস খলিয়াচেন 
যেমন “রসে! বৈ সঃ, আবার কাব্য-রসাম্বাদকে 'ব্রদ্ধানন্দ সহোদরঃ আখ্য! দিয়াছেন। অঙ্ানঙ্গের 
অন্থৃভূতি অন্সিলে যেমন জান, জাত! ও জেোয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, দৃষ্তকাব্যের রলাহতৃতি 
জন্সিলে সেইরূপ নায়ক-নায়িকা» অভিনেতা, ধর্শক বা পাঠকের পৃথক অদ্ভিত্ব তলাইর! গিয়া রসানচ্ছে 
সকলকে ডূবাইয়া রাখে। মান্যের মনের ভিতরকার দুত্য বিভাবাদি স্থারিতাবগুলি যখন উদ্দীপক 
ঘটনার সাহায্যে আম্বাদনযোগ্য হুইয়! দেখা দেয় তখন তাহাকেই রস বলা হয়। রসের পৃথক 
রূপ নাই, আম্বাদনীয় হইলেই রসের প্রাণ প্রতিতিত হয়। 

অপর আলংকারিক “নিরবিকারাত্মকে চিন্তে ভাবং প্রথম বিক্রিয়া এর্সপ বলিয়াছেন। ভাষ ও 
রস এক পদার্থনহে। ভাব জিনিসটা ব্যক্তিগত নিধিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া, রস ব্যাপক অর্থাৎ 
সমষ্টিগত চিত্তের আস্বান্ড জিনিস। অলৌকিক" প্তিতাসম্পয় কবি যখন পুন্রঙ্গেছের নির্ধাস 
লইয়া আদশ বাৎসল্যের কোন চিত্র অক্কিত করেন তখন উহা! ব্যষ্টি হইতে সমক্টিতে সঞ্চারিত হয় 
বলিয়া অলংকারোক্ত 'পরশ্ত ন পরন্তেতি, মমেতি চ মমেতি ন' অর্থাৎ পরের অথচ পরের নহে, 
আমার অথচ আমার নহে এইরূপ বোধের সংঘর্ষে আসিয়া! বাৎসল্যরসের হৃতি হয়, এবং তাহাতেই 
দর্শক বা পাঠক যে আনন্দ উপভোগ করে তাহাই রস। রসের সহিত আনন্দের নিত্য সন্ন্ধ, তাই আদি, 
করণ প্রভৃতি নব-রসের প্রত্যেকটাই আনন্দপ্রদ। অধিকারীতেদে ইহার অনুভূতির তারতমা হয় মাঝ্জ। 

আধুনিক বাঙ্গালা নাটক প্রাচ্যের রস ও প্রতীচোর ঘটনার লমবায়ে রচিত হইয়া ব্বাপীকে 
আনন্দ বিতরণ করিতেছে, এবং দৃশ্তকাবোর তিতর দিয়া পূর্বোজ্ প্রক্রিয়াক্রমে দর্শক বা পাঠকের 
রসাচ্ছুডূতি জন্মিতেছে। 

নাটকের বৈশিষ্ট্য 


উপন্তাস এক হিসাবে মানুষের জীবনচরিত, নাটক সেই হিসাবেই জীবন্ত মানুষের গ্রতিচ্ছবি--- 
অবর্থন্বে ও ক্রিয়ার ইহার অতিব্যক্তি। মাছুষের একটিমাত্র পদক্ষেপে নাটকের জুচনা এবং তাহার 
জীবনের গতি তাহাতেই নির্ধারিত। লমগ্র নাটক সেই একটি মুহূর্তের ইতিহাস। নাটক নিসর্গের 
গ্রতিচ্ছবি হইলেও নাটককারের প্রতিঘন্থী চুষি, এ সসীম শিল্পের অস্তয়ালে অসীমের ভাব লুকায়িত 
থাকে। নায়ক বা নায়িক! চরিত্রের চরমবিকাশ অপরিবর্ত নীয় হইয়। উঠিলে ঘটনার সম্পূর্ণ বিরাম ঘটে, 
এবং তাহাতেই নাটকের যবনিকাপাত হয়। 

সংঘত সংহত পূর্বাপর সনন্ধবিশিষ্ট সংক্ষিগ্ত সংলাপ নাটকের প্রাণ। অনাবহক কথা তাহার 
মধ্যে থাকিলে চলিবে না। উৎরুষ্ট নাটক সংলাগের কায়দায় একের দ্বারা উত্থিত ঘাত অপরের দ্বারা 
প্রতিধাত তৃলাই়া ধাপে ধাপে পরিপতির ছ্রিকে অগ্রসর হুইয়। থাকে। ট্রাজেভিগুলি শেষ দৃশে 
নায়ক বা নায়িকার কার্ধ-পরম্পরার চিহ্ন দর্শক বা পাঠকের চিতে চিন্তার খোরাক হিসাবে রাখি 
শেষ হুইয়! বায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই গুলিই নাটকের বৈশিষ্ট্য । 


৬৬৪ 


১০০ | ০.১... ছুঁতকাব্য-পরিটয 
৮ ' উপসংহার 


মাঙ্ছষের মনোরাজ্য হইতে আন্ত করিয়া বিতিন সামাজিক অনুষ্ঠানের তিতয় দিয়া নানাভাবে 
ও আকারে কূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্তিত হইতে হইতে বাংল! দৃশ্ঠকাব্য বর্তমান আকার 
ধাবণ করিয়াছে, পৃষ্ঠবাব্য পরিচয় সে কথা এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিত্ী দিয়া তাহীর এই"বিরাট 
দেহ-মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছে, কিন্ত আজ এই গুরুদাত্িত্বপর্ণ কার্ধের অবসানে বলিতে বাধ্য হইতেছি, 
যে কি কারণে জানি না দৃশ্তকাব্ের চাহিদা বর্ত শানে সবাক চলচ্চিত্র গ্রহণ করিয়া! লইয়াছে, যদিও 
তাছাতে নাটকের মর্ম অপেক্ষা কায়ার খবরই বেশি থাকে। «কালো হি বলবস্তরো।' যখন যাছা 
বড় হয়৷ দেখা দেয় কালঈ তাহাকে তুলিয়া ধরে। 

পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে গুরুগন্তীর নাটকের অতিনয় যেন তৃন্বীভূত অবস্থায় অনুকূল 
কালের প্রতীক্ষায় দীড়াইয়! রহিয়াছে। হান্কাতাব মান্থবকে এখন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাই 
নাচ, গান ও সম্ত'্দরের যৌন আকর্ষণ পুরণ সিনেমা তাহাকে আমোদ দিতেছে। 

ইওরোপের সর্বত্র প্রচলিত ব্যালে নৃত্য রাশিয়! দেশে নৃতানাট্যে পরিণত হুইয়! দেশ-বিদেশে 
প্রচারিত হইয়াছে । ইওরোপ ভ্রমণ কালে রবীন্্রনাথও ও নৃত্যনাট্যের প্রভাবে পড়িয়া নিঞ্ গ্রতিতাবলে 
কতকগুলি নৃতানাট্য বচন! করিয়া অভিনীত করাইয়াছিলেন, তাঁহার কাঁলবিভাগে এ স্বীয় আলোচনা 
ভরষ্টব্য। কথাকলি, মণিপুরী গ্রভূতি বিবিধ ধরণের মুদ্রাসংবুক্ত ধৃত্য প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। 

আমাদের দেশে আধুনিক নৃত্যনাট্যের উপরেও এঁ ব্যালের প্রভাব দেখা যার। এর মূলে 
আছেন উদয়শস্কর। আন! পাঁব লোভার হৃত্যসম্্রদায়ে তিনি বহুকাল নতিরূপে কাঞ্জ করিয়াছিলেন, 
লুতরাং তিনি যে রুশীয় ব্যালের প্রত্যেকটি বিশেষত্বের সহিত মপরিণিত, এটুকু অনায়াসে অন্ধ্যান 
করা যার। পৃথিবী মানুষের বাসভূষি, তাহার প্রতি অংশের প্রভাব একদিন না একদিন মানুধবে 
প্রভাবান্বিত করিবেই। 

ভারতের প্রাচীন মর্ধাদাবোধক নৃত্য (018894081 ৫8006) যাহ! দাক্ষিণাত্যে 'মীনাক্ষি শুন্বরমের' 
সুবিখ্যাত নৃত্যপটিয়সী শ্দ্যি। শ্রীমতী শান্তার প্রচোয় 'তারত নাটাম্, নামক এক সম্প্রদায়ের মধে; 
মানুষের হস্ত ও তাহার অস্কুলী সধশলনের সাহাযো নানামুদ্রার জৃষ্টি করিয়! তাহার সহিত দেহের 
অঙ্গ-তঙ্গীর সৌঠব-গতি দ্খোইয়া দেশ-বিদেশের দর্শকবুন্দকে ভ্প্ভিত করিতেছে, তাহা! এক অপূর্ব দৃষ্ঠ। 
শ্রীমতী শান্তার চক্ষু, হও ও পদগ্বয় যুগপৎ দেহের নমনীয়তার মহিত নৃত্য করিতে থাকে, এবং ক ও যন্ত্র 
সংগীত তৎসহ পরিচালিত হুইয়! উহ্বার শৌরব বৃদ্ধি করে। আবিত নাট্যঅগতে ইহা! যেন 
তৌর্ঝকের পুন্রাগমন, প্রাচীনের নূতনরূপে গ্রত্যাবর্তন। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে এটি সম্পর্কহীন, তাই ভবিষ্য লেখকের জন্ত ইঙ্গিত মা করিয়া অপন্থত হইলাম। 

সিনেমার অভিনয়ে 310818১1091 018109ও দেখা ঠিতেছে, এগুলি আমাদের গ্রন্থ গ্রতিপান্ত 
বিষয়ের বহিভূত ব্যাপার, তাই মার নাযোল্পেখ করিয়া! তবিষ্য সমালোচকের আলোচনার জনা উহা 
রাখিয়। দিয়! পাঠকের দিঝট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। 


সমাপ্ত 


দ্ুতঙ্জেত। 


এই গ্রন্থের রচনাসত্বব্ধ কতকগুলি কৃতজ্ঞতা আছে, এন্থশেষে সেলির উল্লেখ না করিলে 
গ্রত্/বায়ের তন আছে। যথাক্রমে এগুপির শ্বীকার করিতেছি £-- 

১। পরলোকগত নাট্যকারগণের গ্রস্থনিচয় আমার আপন উপবীব্য তজ্জন্ সর্বপ্রথমে তাহাদের 
গ্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 

২। আমার ছিতীয় কৃতজত। সর্বশেষ তালিকা-বণিত গ্রন্থ, নিবন্ধ বা প্রবন্ধের রচরিতাদের 
উপর আয়! পড়ে। এই গ্রন্থ-প্রপয়ন-বিষদে & সকল ব্যভির গ্রন্থ হইতে অনেক সাহাধ্য পাইয়াছি, 
যথাস্থানে তাহার উল্লেখ আছে; এ খণ অপরিশোধনীয়। 

৩। আমার তৃতীয় কৃতজতা| কলিকাত! শিকদার বাগান্রে অব্তৈনিক বান্ধব নাট্যসমাজের 
কর্তৃপক্ষের উপর প্রকাশিত হইগ। তাহাদের একান্তিক বরে ও শিক্ষার গুণে তাহাদের শৌখিন 
অবৈতনিক নাট্/সম্প্রনায় কতৃক অভিনীত ছুই.তিনখানি নাটকে আমি নটবেশে অওিনয় করিয়া 
দৃশ্তকাব্/-সন্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষ! করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সেই 
জান অনেক স্থলে কার্যকরী হইয়াছে, তচ্জন্ত তীহাদের কাছে আমি সবিশেষ কুতজ। 

৪। আমার চতুর্থ কতজত! বেগগাছিয়। নিবাণী গ্ষেহভাঙন শ্রমান্‌ সনৎকুমার গুণের উপর 
প্রকাশিত হইল। তিনি তাহার পাঠাগার হইতে অনেক দুপ্রাপ্য গ্রন্থ পড়িতে দিয়া আমার এ 
্রন্ব-গ্রকাশে সহায়ত! করিয়াছেন তজ্জন্ত তাহাকে আবীর্ববাদ করিতেছি । 


গ্রন্থ-পত্রী (9101094)5) 


বাঙ্গাল। (৯) গঙগাচরণ সরকার প্রীত 'ব্সাফিত্য ও 


(১) যোগীক্্রবস্ুর “মাইকেল মধুন্থদনের জীবনচরিত' বঙ্গভাবা' 
(২) ছর্গাদাস লাহিড়ীর “পৃথিবীর ইতিহাস' (১০) “ভারতী পঞ্জিকা', মাধ, ১২৮৮ সাল 
(৩) বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিগনের সাহিত্যশীখার ১৫১১) সঙ্গীব চট্োর 'বাত্রা সমালোচনা 


“সতাপতির অভিভাবণ' (১২) বসন্ত চট্টোর 'জ্যোতিরিন্্রশাথের জীবনস্বতি' 
(৪) দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাবা ও সাহিত্য (১৩) প্রমথ মল্লিংকর 'কলিকাতার কথা, ₹র খণ্ড 
(8) রাঞ্জনারায়ণ বন্ুর “বঙ্গভাবা ও লাহিত্য- (১৪) অবিনাশ গান্থুলীর “গরিশচন্ত' 

বিষয়ক বক্তৃতা (১৪) ডাঃ হেযেম্্র দাশ গুণের '[গরিশ গ্রতিভা' 
(৬) রামগতি ভায়রদের 'বভাবা ও সাহিত্য: ৮৫১৬) শৌরীশ্রযোহন ঠাকুরের 'ভারতীয় নাঠারহস্ত' 

বিবয়ক প্রস্তাব (১৭) রাজনারায়ণ বনুর 'সেকাল আর একাল 

১/(৭) বঙগবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপাল (১৮) শিবনাথ শাস্্ীর 'রামতন্্ লাহিভী ও 
উড়ের টপ» গান তৎকালীন বদসমাজ' 


(৮) বরণে বন্যোপাধ্যায়ের 'বধীর নাট্যশালার (১৯) নবীনচন্ত্র সেন প্রশ্ীত 'আমার জীবন 
ইতিছাস' (&ম ভাগ) 


(২) 


(২+) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গতাবার 
লেখক' (১ব ভাগ) ও 

(২১ বিপিন বিহারী গুণের “পুরাতন প্রসঙ্গ” 

(২২) হরিসাধন মুখোপাধ্যার প্রণীত “কলিকাতার 
সেকাল ও একালের ইতিহাস” 

(২৩) রবীন্্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্তি' 

(১৪) ব্রজেঞ্জ বন্দ্যোর “রবী গ্রন্থ পরিচয় 

(২৫) কৰি নবীন সেন কৃত 'মার্কণেয় চণ্ী'র 
অনুবাদ 

১/(২৬) পণ্ডিত উপেশ্রনাথ বিস্তাতুষণ প্রণীত 
“বিনোদিনী ও তারানুন্দরী' 

৮/(২৭) হাফ, আখড়াই সংগীত সংগ্রামের ইতিহাস 
গঙ্জাচরণ বেদান্ত বিস্ভাসাগর ( ভট্টাচার্য ) 
বিরচিত। 

(২৮) সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ময--বরক্মবি 
শ্রীহীসতাদেব। 


(২৯) বাঙ্গাল! সাছিতের ইতিছাস--ভাঃ স্থকুমার 
সেন। 
(৩০) দেব্জেনাখ বনু প্রণীত শিকুস্তলায় নাটাকল! 


সংস্কৃত 
(১) সাহিতাদর্ণম্‌ 
(২) শবকল্পক্রমঃ 
(৩) সঙ্গীত দামোদরঃ 


ইংরাজী 


(1) 20০71099508 81140012 (110 
5৫10600 ) 
(2) 16155 102817800 10880015 ০01 075 
৮০:14, 
(3) 200278195/80018 €101810800 11018- 
01:5 ০01 005 10114, 
(4) ৮810:9 4101500800 11691580016 
(5) 12925160051 401581800619 06 9109063- 
[69:53 1018)৪, 
(6) 08105 136৬15৬ ৬01 যা, 1850 
(7) 0০810015 2501501)15 1001091 
(8) 9০1)16261+8 «019198010 110618001৩7 
(97 7015 00108 4128987 ০00 0১6 06180 
০ ৫281718010 [039 
(10) 10০01060+8 45188159196816- 1119 1010 
8100 ৪1 
(11) 09073 £*91)81098691৩) 119 116 
81 800 0081806618+ 
(12) 101. ন, 7570888 08010818 :100180 
9688৩ ৬০1 11 
(13) 3606811 140698001৩5 12 0১৩ 190 
950081---1):- 9০ 2০ 20৩ 
(14) ড681511) 16106009 9) 73620881$ 
110180016-৮0091912]80 9৩ 
(15) 7705 02181 80৫ 0৩551000050 ০04 
005 9508811 24806098৩-- 101. 90151 
[01081 0108606505৩ 


ইতি--গ্রস্থকার। 


অকান"বোধন ১০৩, ১০৪ 

অভ্র গংবাদ ১৪ 

অঙ্ক ৭ 

অখিল ৩৪১--৩৪৫ 

অধোর ২৮৩--২৮৬, ২৮৭, ৩৩৭ 

অঙদ ১৩৬ 

অঙ্গনা ৯১ 

অগ্সিদেব ২০৮, ২০৯, ২২৪ 

অচলায়তন ৪১২ 

অজয় ৪৭, 8৮, ৪৫৯ 

অজাতশক্র ৪১৬ 

অজ্ঞাতবাস নাটক ১০১, ১৬২ 

অর্জন ২২, ১৫৮, ২০৪--২০৮, 
২১১, ২১২, ২১৯, ২২১, 
৩৯৪, ৪০২, ৪২৬, ৪৩১, 
৪৮১ 

অটল ৪৯, ৬৬, ৬৭ 

অতি-আধুনিকতা ৩৯৪ 

অতিগুাচুধ্য (০৩:৫০:2৪) ৩৬৪ 

অতুন ৪৯২ 

অতুলকৃষ্ণ বিব্র ৯৯, ৩৬৪, ৩৮০-. 

৩৮৫, ৩৮৮, ৪২৪ 

অথর্ব ৪ 

অর্দীন পুণ্য ৪১২ 

অনূচেছদ (908029) ৪৯৪ 

অঙ্েদ্গুশেখর যুস্তকি ৯২, ৩৩৭ 


অন্ধমুনি ৩৯৬ 
“অন্ধযুনি-তনয় ৩৭১ 


অন্ধমক্ষিকা (1104-0881)8 006) 


৩৫৪১ 


অন্তত খেয়াম (10198710015887) ৩৬৩ 


অঞ্ুত রামারণ ৩২৮ 
অধীর ৩২৫ 
অধমাগধী ১০ 
অধ্যাত্ববিজ্ঞান ৪৯৮ 
জনঙ্জগ ৩০৫, ৩২৮ 
অনটন ৭২ 


' নির্দেশিকা 
( বানুক্রমে ) 


অনস্ত ১৮৪, ৪২৬, ৪৭৩ 
অনশন ৭২ 
অনস্তরাও ৪২৯, ৪৩০ 
অনিরুদ্ধ ৭৩, ৩৮৮, ৩৮৯ 
অনুকরণ-বৃত্তি ১, ২ 
অন্তরা ২৩৫ 
অনাথনাথ ২৬৬--২৬৯ 
অনুক্রম (86006005) ৩১৬ 
অনুকৃতিপূর্ণ পৃহসন (৪:00০81 
191০৪) ৩৬৮ 
অনুপ ২৫১ 
অন্দামঙ্গল ১৬ 
অনুদাপুসাদ বল্যোপাধ্যায় ৩৪, ৩৫ 
অনুপূর্ণ ১৪৪, ২৮৮---২৯০, ৩৮০, 
৩৮১, ৪০৭ 
অন্ময় কোঘ ২২৮ ২৩২, ২৬৩, 
৩২৬ 
অনুদা ৩০৮ 
অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৪৭৫-. 
৪৭৭, ৪৮০, 
৪৮২, ৪৮৩ 
অপর) ৯১, 8০০ 
অপূর্ব সতী বা জলম্ধর বধ 
দৃশ্যকাব্য ৮৯ 
অবতার ৩৬০ 
অবল৷ সিংহ ৩৫৭ 
অবস্তীপুর ৪২৫ 
অবান্তর দশা (বা পুসঙ্গ) (90৩. 
1898)8৬২, ৪৬৬ 
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০০, ২৩৩, 
৩০৮, ৩১৪, ৩২৭, ৪8০৩ 
অতিষন্যু ১৫৮, ১৫৯, ২১৮, ২১৯, 
২২১, ৩৮৫ 
আভিমন্যু বধ ১৫৭, ৪৮২ 
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২১৪, ২১৭, ২২১, ৩৬৩, 

৩৭০, ৪৪৬ 


কৌরব 


ক্রোঞ্চমিথুন ৩৯৪ 
কৌন্তেয় ৪8৪৭ 


খণ্ডকাব্য ৩, ৬, ৮ 
খদ্যোতেশুব ৫০ 
খর ১১৮ 

খলিফ ৩২৫, ৩২৭ 


খাজাহান ৪৩৭, ৪৩৮ 
খাগডাবী ৪২৭ 
থালেদান ৪২৮ 
খাস দখল ৩৬১, ৫০০ 
খল্লনা ২২৬ 
খেউড় গান ১৬ 
খোকাবাবু ৩৭৫ 

গা 


গঙ্গা ২০৬, ২১৩, ২১৪, ৩১৪, 
৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৪০৭, ৪৬৬, 
৪৯৭ 

গঙ্গাধর ২০৮ 

গঙ্গাধর শিরোমণি ১২, ১৩ 

গঙ্গাপূসাদ চক্রবর্তী ১৫ 

গঙ্জানারায়ণ নম্কর ১৫ 

গঙ্গাধব চট্োপাধ্যায় ৮১ 

গজাবাদী ৩০৮ 

গঙ্গাজী ৩১৩ 

গজয়া ৪২৭, ৪২৮ 

গণপতি-গণক ২৮৯ 

গতিশীল (৫01088010) ৩৯২ 

গফুর 8৪8০0 


গয়াধাম ৩০১ 
গরীটি ১৫ 
গর্ভসদ্ধি ৪8০ 
গরভাঙ্ক ৪৩ 
গন্ভীরা ৬৮ 
গরিফা ২৩ 
গজ্পসপ্তক ৪১৪ 
গল্পগুচছ ৪২২ 
গহন ৩২৭ 
গান্ধববেদ ৪ 
গান্ধারী ৬৫ 
গান্ধারীব আবেদন 
গান্ধী ৪১৪ 
গান্ধাররাজ ৪১৮ 
গান্ধী অনশন ১৮৯ 
গানিমিড ২৬৪ 
গানেম ৪২৬ 
গাধিরাক ৩২২ 
গাধা ও তুষি ৩৮৫ 
গাগা ৩৯৪ 
গাণপত্য ৪৫৯ 
গায়ন ১৪ 
গিবিশচন্র ঘোঘ৩৪, ৩৫, 8৮, ৬৬, 
৮০, ৮৭। ৯৫১ ৯৮১০০, 
১০৩, ১১৩, ১১৬, ১১৯, 
১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭, 
১৩৫, ১৪১, ১৪৩, 
১৪৬, ১৫৩, ১৫৬, 
১৫৯, ১৬২, ১৬৮, 
১৭১, ১৭৫১ ১৮১, 
১৮৬, ১৯০, ১৯৩, 
১৯৯, ২০৩, ২০৬, 
২১৪, ২১৬, ২২১, 
২২৬, ২২৯, ২৩৩, 
২৪৯, ২৫০, ২৫২, 
২৫৭, ২০৮, ২৬৪, 
২৬৭, ২৬৯, ২৭৩, 
২৮০, ২৮১, ২৮৪, 
২৮৯, ২৯১, ২৯৪, 
৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, 
৩১১, ৩১৩, ৩১৪, 
৩২০, ৩২২, ৩২৫, 
৩২৮, ৩৩০, ৩৩৭, 


৪০৩ 


৩৬১, 
৩৮১, 
৩৯২, 
8০৮, 
৪২১৯, 
88২, 


৩৬৭, 
৩৮৪, 
৩৯৩, 
৪১৬, 


৩৭১, 

৩৮৭, 

৩৯৬, 

৪২২, 

৪৩৪, ৪৩৫, 

8৪৭, ৪8৫১, 

৪৬৯, ৪৭৫--৪৭৭, 
৪৮০--৪৮৩, ৪৮৮, ৪৯০, 
৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৬ 

গিবিশচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ 

গিরিশ ভক্ত ' ২৯২ 

গিবিশবাবু ৩৩৩ 

গিরিশোত্তর যুগ ৪৮৪, ৪৯০ 

গিবিবারণী ৩৩০ 

গিরিবালা ৩৬২ 

গিবি গোবদ্ধন ৩৭৮ 

গিবীন্্রনাথ ঠাকৰ ১৫ 

গিবিবাজ ৩৮৪ 

গীতিকা ৯ 

গীতা ২২১, ২২৯, ৪৩১, ৪৮৯ 

গুক-দত্ব ১৫ 

গুকপৃসাদ বল্লভ ১৪ 

গুপ্তকবি ঈশুর চন্দ্র ২৬ 

গুগতকথা ৪৭১ 

গুইকোয়াব নাটক ৮৮, ৩৩৮ 

গুহক ১১৬, ১১৮ 

গুধুখ বায় ১৬২, ১৭৫, ৩২৪, 
৩৩১, ৩৩৯, ৪৬৯ 

গুণনিধি ২৮৪, ২৮৫ 

গুঞ্জযালা ৩০১ 

গুলসানা ৩১০, ৩১১ 

গুরুদাস (স্যর) ৩১৯ 

গুপ্তচর রহস্য (৫৩6500৮6 

91180) ৩৬৬ 


গুণসিন্কু ৩৭৯ 

গুণবততী ৪8০০ 

গুর্জর ৪২৯, 9৭৭ 

গুলনেয়াব ৪৫৬ 

গৃহলক্ষ্দী নাটক ২৯৬--২৯৮ 
গুহপূবেশ ৪১৪ 

গ্যেটে (00606) ২৭৩ 
05158411501 ৪৭৫ 

গৈরিশহপশ ২১২, ২৫৭, ৩০৭, 


[ ছ ] 


৩১১, ৩৩৪, ৩৮১১ ৪৩৯, 
৪৭০, ৪৭২, ৪৭৬, 8৭৭, 
৪৮১---৪৮৪১ ৪৮৬, 8৮৮ 
৪৯৫, ৪৯৭, ৪৯৮ 

গৈরিশ যুগ ৪২২ 

গৈন্নিশ ভাবধারা ৪৭৫, ৪৮২ 

গৈবিশ পৃভাব ৪৭৬ 

গোঁজলা ওই ১৫ 

গোবিন্দ অধিকারী ১৪ 

গোস্বামী ১৫ 

গোষাইজি ৪৯৭ 

গোবিশ্দাম ১১ 

গোবিন্দ লীলামূত ১১ 

গোবরডাঙ্গা ১৩ 

গোবিন্দ কঠী ১৬ 

গোপীনাথ চক্রবত্তী ১৯ 

গোপাল উডেব দল ২০ 

গোপীমোহন মাকৃুব ২৮ 

গোলক বস্থু ৫৫, ৫৬, ৫৮. 
৫৯, ৬৯ 

গোপীনাথ ৬০ 


গোপারচন্দ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ 

গোবিন্দ সবকাব ৭৬ 

গোপাললাল শীল ৮০, 
২৫৮, ৪৬৯ 

গোকুল ৮৪ 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৫ 

গোবার্টাদ ৮৬ 

গোলোক ১৬৯, ২০১, 
২২৬, ২৩৩, ২৬৫ 

গোষ্ঠলীলা ২৩১ 

গোষ্ঠী ৭ 

গোপা ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯, 8৪৩ 

গোপী ২৪৮, ৩৪০ 

গোরক্ষনাথ ২৫৩--২৫৫ 

গোনাম ৩২১ 

গোলেন্দাম ৩২১ 

গোপাল ৩৭৫, ৩৮৪ 

গোপী-গো্ (বা বাধাকৃষের দিবা- 
মিলন) ৩৮৫ 

গোবর গণেশ ৩৮৫ 

গোবিন্দ মাপিক্য ৪০৬ 

গোড়ায় গলদ ৪০০--৪০২ 


২৫২ 


২২৪, 


গোক্লচাদ 

গোবা ৪৩১ 

গোবিদ ৪8৪৯ 

গে।-পুচছাগ ৪৬৪ 

গৌড়ীয় তাঘা ১০ 

গৌরচন্দ্রী ১৪ 

গৌরী ১৭১, ৩২৯, ৩৩০, ৪৯৮ 

গৌরাঙ্গ ২৩০, ২৫০, ২৫১, 8৭৪, 
৪৮২, ৪৮৬ 

গৌতমী ২৩৯ 

গৌতম মনি 8৫০, ৪৫১ 

গ্বাও খিয়েটাব ৩৮২, ৪৭২ 

গ্যাণ্ড ন্যাশানল খিয়েটাব ৪৯৬ 

গামোফোন ২৯৯ 

গাষ্য বিভ্রাট ৩৫২ 

গীক ৩, ৬, ৭, ৯, ১২, ৪৭, 
৫১, ৫৩, ৫৭, ২৫৮, ৩২৬, 
৩২৭, ৪৩৮, ৪৬২ 


৪২৭ 


গ্রীস ৩৫৮ 
গীসীয় কোবাস ৮ 
গণ ৯ 


গেটে ন্যাশানাল অপেবা কোম্পানী 
8৮, ৮৭, ৮৮ 

গেটে ন্যাশানাল ধিযেটাব ৭৮, 
৮২৮৮৮৪৯১৮৯৩, ৯৯৪ 
৩9০, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৮৪ 
৪8৭৩ 

01521100650 07120 21180 ৩৩৫ 

(0৮65) গে ৩৫৪ 


ঘ 


ঘনরাম ১৭ 
ঘনশ্যাম ২৯১, ৩৬২ 
ঘসেটি বেগম ৩১২ 
ঘুধু (নক্সা) ৪৭২ 
ঘঁটিয়া বাজার ৭৩ 
খেটু 8০৪8 


ঘোর বিকার ১০২ 


চট সাঁই ৩৫৮ 
চট্টগ্রাম ১৯ 


চড়কডাঙ্গা ২৫, 


চড়কের সং ১৫, ৩৫২, 

চঞ্চলা ৩০৪, ৩০৫ 

চণ্ড নাটক ৩০০ 

চণ্ড ৩০১, ৩০২ 

চগ্ডাশোক ৩১৬ 

চগডকৌশিক ৩৫৩ 

চগ্ডালিকা ৪২০ 

চণ্ডী ১৬৮, ২২৬, ৩১৭, ৩৭২, 
৩৮২, ৩৮৯, ৪৩৪ 

চণ্ী নাটক ১৮ 

চণ্ীমন্তর ১৬৩ 

চণ্ভীযাত্রা ১৪ 

চণ্তীষঙ্গলন ১২ 

চগ্তীর গ্রান ১২ 

চঙ্দাস ১১, ৪৮২ 

চণ্ীবউর ৪২৯ 

চতুবেদ ৪ 

চতুখ ১৬৭ 

চতুতুজ! দেবী ৯৪ 

চতুরালি ৩৭২ 


চক্জাবলী ১৫, ৩৭২ 

চন্দ্রাবতী ৭৪ 

চন্্রাবতী নাটক ৭৩ 

চন্ত্রকালী ঘোঘ ৮১ 

চন্্রুগড ৮৮, ৪৬২, ৪৬৩ 

চন্রশেখর ৯৯, ৩৮০ 

চন্ত্র ১০৮, ৩৪০, 8০৭ 

চচ্া ৪৯৩ 

চন্রহাম ৩৭১ 

চন্ত্রকেতু ৪৬৩ 

চন্ত্রপীঠ ৪৭৫ 

চন্তরাবত ৪8৭৭ 

চন্দ্রযাধব ঘোষ ৩১৯ 

চক্র ৩১৯ 

চপলাচিত্ত চাঁপল্য নাটক ৩১, ৩২ 

চপনা ৫০০ . 

চমকপৃদ সমাপতন (80086 
01001051006) ৫০০ 

চৰৎকার ৩৬২ 

চরণদাস ৩১০ 

চধযাপদ ৯ 

চক্ষুদান ৩০ 

চাকসিরি পরগণা ৪২৯ 


[ জ ] 


চাকরদের ৪৯৬ 

চাটুজ্যে ৩৩৯ 

চাটুজ্যে-বাড়ত্যে ৩৩৯ 

চাপক্য ৩১৭, ৪৬২, ৪৬৩ 

চাদকবি ৩৯৬ 

চাদদবিবি ৪৩৩ 

চাপা ৬৩, ৬৯ 

চাবাক খঘি ৩২৬ 

চাক ৪8৭১ 

চার ইয়ারে তীর্ঘযাত্রা নাটক ৩৩ 

চারণগণ ২৯৪ 

চারণ-গীতি ৮৮, ৯৩, ৯৮, ৪৬১ 

চারণী ৪৫৯, 8৬০, 8৭৮ 

চারুমুখ চিত্তহরা ২২ 

চারদতত ৪8৪ 

চাক ৮৩ 

চারুশীলা ১০০ 

চিৎপুর রোড ৬৪, ৬৭, 
৭৬, ৯৯ 

চিতোর রাজসতী ৮৮ 

চিত্রক্ট ১১৭, ১১৮ 

চিন্তা ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, 


৭৫, 


১৯৩ 

চিন্তামণি ২৪০--২৪৪, ২৪৮, 
৩০৩-৩০৭, ৪৪২ 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ২৫২ 


চিতোব ৩০০--৩০২, ৪৯৩, ৪৯৪ 

চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) ৩১৪ 

চিত্ররথ গন্ধ ৩৭০ 

চিত্ররঙ্ষ (7815905-15800) 

৩৭৩ 

চিত্রনেখা ৩৮৯ 

চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য) ৪০২ 

চিত্রাঙ্গদা ৪০২, ৪২৬ 

চিত্রা 8৪৫ 

চিরঞ্ীব শঙ্জা ১০০ 

চিরঞীব 8৫০, ৪৫১ 

চিরকৃমার সভা ৪০৫---৪০৭ 

চীন দেশ ৬, ৪২৮ 

চুচুড়া ৬২, ৭৩, ৯৮ 

চড়ান্ত ব্যাপার (৫6০881%5 10861) 
২২ 

চের্দীরাছণ ১৮৫, ২২৪ 


চৈতনাদেব ১০--১২, ৩২, ৭১, 
১৩৭, ২২৮-৮২৩০, ২৩২, 

" ২৫০-২৫২, ৩৯০, ৪৪২, 
৪৫৯, ৪৮২, ৪৮৩ 

চৈতন্য চক্ত্রোদয় ১১ 

চৈতন্য মঙ্গল ১২ 

চৈত্রমেলা ৯৩ 

চৈতন্যলীলা নাটক ২২৮, ২৩১, 

২৫১ 
চৈতনালীলা ২২৯---২৩৩, ৯৪৯৪ 
৩৩৫ 

চৈতন্য ভাগবত ২৩২, ২৪৯, ৩৯৩ 

চৈতন্য চরিতাহত ২৩২, ২৪৯, 
৩৯৩, ৪৮৩ 

চৈতন্যগোষ্নী ২৫০ 

চৈতন্য পরিকর ৩৯৩ 

চোখ গেল ৩৬২ 

চোরবাগান ৬৫১ ৯০ 

চোববাগান শখের নাটাশালা ৭৩ 

চোবাবাজাব (01500 2981060) ৩৬: 

চৌধুরী ৩৬২ 

চৌঘট্ট যোগিনী ৪০৬ 

চৌঘর্ট হাজাব যোগিনী ৪০৬ 

চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি ৯২ 


ছ্‌ 
ছড়া ৯ 
ছত্রপতি শিবাজী ৩১৩ 
ছবিওযালা ৪৪৯ 
ছাতুবাবু ২৪ 
ছাত্রপঞ্চক ৪১২ 
ছায়া ৪২৭, ৪২৮, ৪৬২, ৪৬৩ 
ছায়া রঙ্গমঞ্চ ৪২০ 
কুটি খাব ১০ 
ছেলে ভুলানো৷ ছড়া (236 
11770075৩৭৫, ৩৭৯ 


জজ 


জগনুখ বল্লভ ১১ 
জগৎ সিংহ ৪8৪ 
জগৎ রায় ৯৬ 
জগদদা ৬১ 
জগাই ২৩১ 


জগমণি ২৭৭-২৮০ 
জগনাথ ৩০৪, ৩০৬, ৩৪৭ 
জগতারিণী ৪০৭ 
জগন্াথ তর্কপঞ্চানন ৪০১ 
জগদ্ধাত্রী ৪৯২ 
লগ। ৩৭৬ 
অর্জর ৪ 
আটায় ১২০ 
অটাধানী সিং 88৪ 
জটিল ১৭৯, 8৭0 
জটলা ৮৪, ৩৭২, ৪৩০, 8৪৭ 
জনণহে-উড ৯ 
জনাই ৬০, ৭৪ 
জনক ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩৩, 
১৩৪, ১৪৫ 
২০৩, ২০৬--২১২ ২২২, 
২২৪ 


জন! 


জনাত্তিক ৪৯৮ 

জনার্দন ২০৪, ৪২৪ 

জন্যাষ্টষমী ৩৯০ 

জম ২৫৭, ২৫৮ 

জন্মভূমি ৩২০ 

জয়চন্্র অধিকাবী ১৪ 

জয়দেব ১৮, ২৩৩, ৪৯৬, ৪৯৭ 

ভয়চাদ ৩৪, ৪৫৩ 

জয়রাম ৭৩ 

জয়সিংহ ৮৯, ৩৯৯, 80০, 8৫৫ 

জয়দ্রথ ২২৩ 

জয়পুব ৩৪৮ 

ভয়সেন ৩৪৮ 

জয়স্তীরাজ ৩৮০ 

জয়ন্তী ৪২৫ 

জরাসন্খ ৪৮১ 

জনধর ৬১ 

জহরবত ৪৯৪ 

জহরা ৩১২, ৩১৩ 

জনক তনয়া ১১ 

জাতীয় নাটকের হ্্টী ১০৩ 

জানকী ৭৭, ১১৪৭ ১১৯১ ১২০, 
১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩০, 
১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, 
১৩৬, ১৪৬, ১৪৯, ৪৯১ 

জানকী-বিলাপ ৩৫ 
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জানকীনাথ বস্থ 

জানকীরাম ৪৯৮ 

জানান ৭, ৫১ 

জাধানি ৪৭৪ 

জামাই-বারিক ৬৭, ৬৯ 

জামদগ্য ৪৩৯ 

জান্বান ১৪২ 

জান্ববর্তী ৩২৮ 

জাহানাবা ৪৬০, ৪৬১ 

জাহাঙ্গীর ৪৫৬, 8৫৭ 

জাহবী ২০৩, ২০৪, ২০৬--২০৮, 
২১১, ২১২, ৩৬৯, ৪৩১ 

জিনত ৪৩২ 

জিবার ৪৩৮ 

জিজিয়া ৪৪৩ 

জীবন ২৫০ 

জীবাজী ৪8০৩ 

জীবানন্দ ৪৯৯, ৫00 

জীবনে-মরণে 8৭৩ 

জলিয়াস শির ২১ 

জুন ৩৭৫ 

জুলিয়া ৪২৬, 8৭৩ 

ভূমেলী ৪8৭২ 

জুহেলী ৪৭৫ 

জেপলিন ৪8৭৪ 

জেক্য়ের (হান) ২১ 

জেরিন ৪৯৫ 

জেলেপাড়ার সং ৩৬৩ 

জেনোবিয়া ৩৮৬ 

জেলেখা ৪৫৬ 


১০২ 


জোড়ার্সীকো নাট্যশালা ২১, ২৯, ৭২ 


জোড়ার্সাকোর মধুসূদন সামালের 
বাড়ী ৫০ 


জোড়ার্সাকোব ন্যাশানাল থিয়েটার ৭৪ 


জোড়ার্সোকো ৩৯৬, ৩৯৯ 

জোড়ার্কোর ঠাকুর বাড়ী ২৯, 
8০৫, ৪১৬--৪১৮ 

জ্যোতিরিস্্রনাথ ঠাকুর ২৯, ৩১, 
৯১--৯৮, ১০৩, ১৪৬, ১৬২, 
৩৪৭ ৩৯৬, ৪8০০, ৪২৯, 
৪৬৪ 

জ্যোতি ২৯১, ২৯২ 

জেটাতিময়ী ২৯২, "২৯৩ 


ঘোবি ২৯২-*২৯৪ 

জোর বরাত ৪৯৭ 

ভানদা ২৭৬, ২৭৭ ২৭৯.-২৮১ 
জ্ঞানমাগ সাধক ৪৯৯ 
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টড ৩৩, ৩০০, 8৫৩ 

টডেব রাজস্বান ৪৯৬ 

টপ্পাগান ৪8০৮ 

টরেম্স (0:0:1509) ২১ 

টাটকা-টোটকা ৩৭৫ 

ট্রাগাডিও (718850$0) ৮ 

ট্রাজেডি (1188505) ৮, ৩৯৯, 
8০0০, ৪৬১, 8৬৪, ৪8৮০, 
৪৮৮, ৫০১ 

[18017601060 ২৮৭, ৩০৭, 
৩৫৬, ৪৭২, ৪৯৬ 

ট্র্যাক ৪৬৮ 

টুকরো ২৭২, ২৭৩ 

টুয়েশফথূ নাইট ২৬৪ 

1৩01)01095 ৪৯২ 

টেগর ক্যাসল রোড ০৫ 

16500600199 01 0)00610 

1061151) 019109 ৪৯৯ 
টেমসৃ (001082059) ৩৪৭ 


ঠ 


ঠনঠনিয়া ৩৬৪ 

ঠাকুরদা ৩৬১, ৪০৮, ৪০৯, ৪১১ 
ঠাকৃববাড়ী ৯৩--৯৭ 

ঠিকেতুদ ৩৮৬ 


ডাকধনন ৪১১ 

ডাঙ্কারবাধু নাটক ৯০,৩৭৫ 
ডাকিনিগণ ৩১৯ 
ডাহির-পত়ী ৮৯ 
ডিউক আর্নিও 

ডিগ্বি ৩১৬ 

ডিগ্রি উত্তর ৩১৬ 
[৬থাইরাথ ৮ 

ডি « 


ডিন্গাইস (ছদবেশ) ২১ 


২৬৪ 


ভিন্মিবু ৩৩৯ 
ভীন সুইফট ৪৬৪ 
1060108 ৪৭৫ 

ডেভিড হেযাব একাডেমি ২১ 
ডেস্ডিমোনা ৮৭ 

ডো ২৮৯ 

ডোর ৪৭৬ 

ডোরিয়ান ৮ 

ড্যাখ ৫0০0 

ড্রাইছেন (1):5068) ৫৫ 


ঢাকা ১৪, ৩৩, ৩৭২, ৩৮১ 
চুন্িরাম ৪২৭ 


তর্কবতু ২৪, ২৭--২৯ 

তর্জা ১৫, ২৩ 

তর্জার লড়াই ১৬ 

ভড়িতাস্ন্দবী ৩৫৭ 

তনোট ৪৪১ 

তপতী ৩৯৮ 

তপন ১৫৩, ১৭১ 

তপস্বিনী ৪৪, ৬১, ১৬৩, 
১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২ 

তপোবন নাটক ৩২২, 8৪৭ 

তমসা ৩৪৭ 

তবণীসেন ৩৬৭, ৪৮৯, ৪৯০ 

তরণীসেন বধ ৩৬৮ 

তরুবালা নাটক ৩৪১, 8৭৫, ৪৯৬ 

তরুবালা ৩৪১--৩৪৫, ৪৭৫ 


তক্ষশীন ৯৩ 

ভাজমহল ৪৬১ 

তাড়কা ১০৭, ১১৭, ১৩৩, 
১৪১, ৩৬৭ 

তানসেন ৩৭৪ 

তাঁষিনা 8৫৮ 

তারকাস্থর ৯৮, ৩৬৬ 

তারকেশুর ১০০, ৪৭৯ 

তারা্টানদ শকদার ২২ 

তারানাথ ৮৩ 

তারির্ীচরণ পাল ৮৭ 


তারা ১২৮, ১৫২, ১৭৩, ২২৭, 
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৩০০, ৩১৯, ৩৩০৮ ৩৪২, 
৩৪৫, ৪২৩, ৪৫৩, 8৫8 
তাবাবাঈী ৪৫৩ 
তাবক চ্যাটাজী লেন ৩৯০ 
তাসের দেশ ৪২০ 
তাহবর ৪8৫৫ 
তিনকড়ি মামা ৩৪৯ 
তিনকড়ি 8০৩ 
তিলতর্পণ ৩৩৯ 
তিষ্যবক্ষিতা ৩১৭ 
ত্রিপুরা 8০০, ৪০৯ 
ত্রিবিক্রষ ৩৭০ 
তুকাঁ ৪৩৮ 
তুঙ্গভদ্রা ৪৮৫ 
তুফানী ৩৮৩ 
তুধ্ক ৪২৮ 
ভেজসিংহ ৪8৭৭, 8৭৮ 
ত্রেতাযগ 8৫০, ৪৭৭ 


ব্রেলোক/নাথ সানাল ১০০ 
তোবাপ ৬০, ৬৯, ৭০ 
ত্রোক ৭ 

তৌর্ত্রিক ৫০২ 


ত্রযহম্পশ বা সুখী পরিবার ৪৫১ 


থ 
থাকমণি ২৪১, ২৪৮ 
থিয়েটোব ৪৭১ 
থেসপিস ৮ 
থেসপিসিযান আটে ৮ 
দগডকাবণা ১১৭, ১১৮, ১২৯, 
১৫২, ১৫৩ 
দণ্ডীপর্ব ২১৩ 
দণ্ডী ২১৩---২১৬, ২১৯, ২২২, ২২৩ 
দধিযুখ ৪৯৫ 
দমবাজ ৩৮৬ 


দষযস্তী ১৮১--১৮৫, ২২৪ 

দলিতা ফণিরনী ৪৭২, ৪৭৩ 

দলু ৪৩১ 

দলুস্ত্রী ৪৩১ 

দশরথ ৭৭, ১০৫, ১০৬, ১০৮, 
১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫) 


১২৭, ১৪৬, ১৫১, ১৫২, 
৩৯৩৬ 
দক্ষপূজাপতি ১৬৩--১৬৯, ১৭২- 
১৭৪ 
দক্ষযষজঞ ১৩, ১৬৩, 
১৭৩, ১৭৪ 
দক্ষিণেশুর ২৬৭, ৩০৬ 
সল্প যাতনমব ৩৬৩ 
দাড়াকবি ১৬ 
দাতা কর ১৮৬ 
দাদা ও আমি ১০১, ১০২, ৩৮৫ 
দাদ! ও দিদি ৪৩৩ 
দাদ! ঠাকর ৪১২ 
দাদা মহাশয় ৪৬৪, ৪৬৫ 
দানস। ফকিব ৩১২ 
দানহাস ৪২৮ 
দাষিনী ৩৪৩, ৩৭৪ 
দামোদব ৮৮, ২৫৭, ৩৪৯, ৪৭৬, 
৫00 
দায়ে পড়ে দার-গৃহ (পৃহছসন) ৯৭ 
দাশবধি রাষ ১৫ 
ছাদশ গোপাল ৩৬৫ 
দ্বাপর ৩৩, 8৭৭ 
স্বারকা! ২১৩--২১৫, ২২০ 
দাবা ৪৬১ 
দারুবন্লা ২২৬ 
দালিয়া ৪৭৩ 
দাশরাজ ৪৬৬ 
দাশরাজ্জী ৪৬৩ 
দাস যলোভাব (318৮০-0610- 
115) ৩০৯ 


১৬২, 


দাস্য 8৮০ 

দাক্ষিণাত্যা ১০ 

দাক্ষাযণী ১২৬ 

দাক্ষিণাত্য ৪৪২, ৪৭৬, ৪৮৩, ৫০২ 
দি-নিউ-এরিয়ন থিমেটার ৮৯ 
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দিগন্বর ১০২ 


দিগিতজরী ৪৮৬ 
ছ্িজেত্রলান রায় ৪৪৭--৪৫৬, 
৪৫৮--৪৬৪, ৪৬৬--৪৬৮, 


8৮০, 8৮২ 8৮৫, ৪৯৮ 


দবিজেন্্র-্কুন 

দিনু ২৯০ 

দিব্যকাস্তি ৩৮৩ 

দিলীর (খা) ৪8৫৫ 

দিল্লী ৪৮৪ 

দিলীপক্মার ৪৬৬ 

দীধিক! ৩৩৬ 

দীনদাস ৪২৫ 

দীননাথ ২৮৯ 

দীনবন্ধু মিত্র ৫০, ৫১, ৪৩৫৫, 
৬০--৭১, ৭৬, ৭৮, ৮১, 

১০৩, ৩৪১ 

দীনবন্ধুই সামাদিক নাটকের সূষ্টা ৫০0 

দীনেশ বাবু ১১ 

(ডাঃ) দুর্গাদাস কব ৩৩ 

দুর্গতি ৭২, 

দুর্গাদাস ৮৬, ৮৯, 8৫৫ 

দুর্গেশনন্িনী ৯৮ 

দুর্গা ১০৪, ১২৪, ২০৮, ২২৭, 
৩১২, ৩৮৪, ৪৯৭ 

দুর্গোৎ্দব ২৩৩ 

দূটিপাণ ৪৭৪ 

দূর্বলা ২২৬ 

দুর্বাসা ৩৪, ১৩৭--১৩৯ 

দুর্ধাসার পারণ ৩৭০, ৩৭১ 

দুভিক্ষ ৭২ 

দুতিক্ষ দমন নাটক ৭২ 

দুর্লিক। 

দুখ ৩৫, ১২৭, ১২৮, ৪৮৫ 

দুুখা ৩৮২ 

দুর্যোধন ৩৩, ১০১, ১৫৯, ২১৪, 
২১৭, ২১৮, ২২০, ২২১, 
২২৩, ২২৬, ৩৩১, ৩৭০, 
৩৯০, ৪০৩, ৪৮১, ৪৮২ 

দুধোধন বধ ৩৯০ 

দুলালচাদ ২৯২--২৯৪ 

দূলিয়া ৪৩০ 

দুশাসন ২১৮, ২২০, ২২৩, ৪৮১ 

দুঃশীলা ৩৮২ 

দুশমস্ত ৩৪ 

দৃঘ্ণ ১১৮, ২১৮ 

ঢুশ্যকাব্য ৩ 

দৃশ্যকাব্য-পরিচয় ৫০২ 


৪৯৮ 
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দৃশ্যকাব্যে রসানুভূতি ৫০১ 


দেনা-পাওনা ৪৯৯ 
দেবদানী ৪৪২ 
দেবার সংগম 6, ৩১৭ 


দেবযানী ৩৯--৪১, ৪৫, ৪১১ 
দেবলাদেবী ৪৯৮ 

দেবিকা ৩৮, 8০0 

দেবেন্দ্রনাথ বস্ত্র ২৪৯, ৪8৭৭ 
দেবেন্দ্রনাথ বল্যোপাধ্যায় ৮৩ 
(মহঘি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯৫,৩৯৬ 
দেবী ৩১৭ 

দেবী চৌধুরাণী ৯৯ 


দেবীদহ ১২৪, ১২৫ 

দেবী ভাগবত ১৬২ 

দেব রায় 8৪১ 

দেবলোক ২৬৩ 

দেবকী ৩৮১, ৪৮১ 

দেমো ২৭৩ 

দেমন ও পাইসিয়ম ৩৫৮ 

দেলার৷ ৩২১ 

দেলদাব ৩২৭ 

দেয়াধিনী ৪৩০, 8৪৭ 

দ্বৈতবোধ (৫9810) 

২৭০ 

দ্বৈতবন ৩৭০ 

দ্বৈপায়ন ৩৯০ 

দোলেন৷ ৩০৭ 

দোললীল! (নাটিকা) ৩২৩, ৩৯৩৬ 

দোহা! ৯ 

দ্রোহীরাজ ৮৯ 

দ্রোণাচার্য ১৫৮, ২১৭, 

২২১, 8৮১, ১৮২ 

দ্রৌপদী ৩৩, ১০১, ১৪৯, ২২০, 
২২৩, ৩৬৩, ৩৭১, ৩৯৪, 
৪৪৬, ৪৮১ 

ভ্রোপদীর ম্বয়ংবর ৩৯১ 

দৌলত কান্ী ১০ 

দৌলতে দুনিয়া ৪৩৫৪ ৪৩৩ 


ধনঙ্য় ২০৫--২০৭, ৪০৭, ৪8০৮, 
৪১৪ 
ধনদাপ ৪8৪ 


ধনপতি ২২৬ 

ধনুর্ধজে ১৫, ৩৮১৪ ৩৮৮ 

ধনেশুর ৩৬৬ 

ধর্মতনা বাজার ৮২ 

ধর্মদাস স্থুর ৩৩৭ 

ধর্দাস ৪৪২ 

ধর্মবীর মহম্মদ ৩৮১ 

ধমানল ৪৩০১ ৪৩৯ 

ধর্মমঙ্গন ১২ 

ধর্মবিপিব ৪৯৬ 

ধ্াশোক ৩১৬ 

ধর্ঠ-সঘ্ধীয় গুহ্য উৎসব (158৮০ 
05:62001006813) ৭ 

ধরণী ডাক্তার ২৮৬, ২৮৭ 

ধরপাকড় ৪৯৭ 

ধাতা ১৬৫, ১৬৭ 

ধারাবতী ৪৭৭, ৪৭৮ 

ধী-ক্ষেত্র ২৪৮ 

ধীবর ও দৈত্য ৩৫৭ 

ধীর ৩২৫ 

ধমবচরিত ১৩ 

ধুব চবিত্র নাটক ১৭৫, ২২৩, ২২৪ 

ধ্ব ১৭৫--১৮০, ৩৩৬, ৩৭১, ৩৯১ 

ধুবলোক ১৯৮০ 

ধৃতরাষ্ট ৩৯০, ৪০৩ 

ধ্যানতঙ্গ (কাব্য চিত্র ও গীতি 

নাটিকা) ৯৮ 


নক্ন ২২১ 

নকুলানশ অবধূত ২৯৮ 

নকুলেশুর ৬৬ 

নক্সা ৪৩৬ 

নগনলিনী ৮৭ 

নগেন্্রনাথ বল্যোপাধ্যার ৮৩, ৮৭৪ 
৮৮, ৩৩৮ 

নগেন ৪৯৩ 

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ৪৯৪ 

নটবর ৭৮ 

নটরাজ (খতুরঙ্শশানা) ৪১৮ 

নটীর পূজা ৪১৬ 

(বড) নথবুক ৩৩৮ 


নদের টাদ ৬৩, ৪৭১ 


নদের নিমাই ২৩২ 

নদীয়া ২৩০ 

নদীয়া বিনোদ ২৩২ 

নঙ্গ ৮৩, ২০১, ৩৪০, ৩৭৩, ৪৬২ 
নল্-বংশোচেছদে ৮২ 

নঙহরণ ১৫ 

নশ্গবিদায় ২০, ৩৮১, ৩৮৮ 
নলকৃমার রায় ২৩ 

নন্দী ১৭০ 


নন্গরাণী ২৩০, ৩৮৪, ৪৮৭, ৪৮৮ 

নশরাণীর সংসার ৪৮৭ 

নঙ্গলাল বস্থু ২৩৩ 

নঙ্গকুষার (মহাবাজ) ২৯৭, ৪৩৪ 

নন্দদুূলাল ৩২৮, ৩৮১ 

নঙ্গিনী ৪১৭, ৪৪৩ 

ননীচোরা ২৪৮ 

নবন্বীপ ১১, ১৪, ৪৮৩ 

নবকৃষ ১৪, ২০ 

নবনাটক ২৮, ২৯, ৩১, ৩২ 

নব-বিদ্যালয় ৯২ 

নববিধান নামক বান্ধ সমাজ ১০০ 

নব বৃন্দাবন অথাৎ ধর্ম সমন্য 
নাটক ১০০ 


নব ২৮৪--২৮৬ 

নবকৃষার ৩৫৩ 

নবজজীবন ৩৬০ 

নববতু ৩৬৯ 

নবরাহা (বা যুগ যাহাত্ব্য)ট ৩৮৯ 

নবাব ২৫১ 

নবীনচন্ত্র বস্থু ১৯, ২০ 

নবীনচন্ত্র সেন ৪৯, ২৩৪, ২৭৩, ২৭৪ 

নবীনচন্ত্র ১০০ 

নবীন তপস্থিনী ৬০৬৩, ৬৫॥ 
৬৯৪ ২২৩ 

নৃবীন মাধব ৫৬--৬০, ৬৯ 

নবীন-সৌরিদ্ধী ৬৩ 

নবীন ৪১৭ 

নম ৩৯ 

নর্গরভ ৪8০ 

নস্র্জ ৩৯ 

নর স্ফোট ৪8০ 

নর্ষদা ৩১৪ 

নয়নতারা ৬৩ 
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নরহরি বন্থু ১০০ রি 


নরনারায়ণ ২০৬, ২০৭, ২২১, ২২৯ 
নরমেধ যজ্ঞ ৩৭৭ 

নরকবান ৪০৩ 

নরওয়ে 8৭৭ 

নরেন্ত্র সিংহ (যুবরাজ) ৭৫ 


নরেন্ত্রনাথ সরকার ৪৬৯ ১৪৯৩, ৪৯৫ 


নরোভম ঠাকুর ৩৯০ 

নলদময়স্তী নাটক ১৮১, ১৮৬, 
২২৪, ৩৩৬ 

নল ১৮১--১৮৫ 

নল দময়স্তী যাত্রা ১৯ 

নলিনী ৩৯৭, ৪১৫ 

নলিন ২৯২ 

নসীরাম ৬৫, ২৬৬--২৭০, ৩০৩ 

নসীবন ৪৩১ 

নহঘ ৩৭৭ 

নসিং ১৫ 

নাগ-নাগিনী ৭৮ 

নাগাশুমেব অভিনয় ৭৮ 

নাগেশব ৮০ 

নাগপাশ ১২৮ 

নাগরাজ ৪8৪৫ 

নাটক ৭, 8৮ 

নাটকীয কাহাকে বলে ৫0০0 

নাটকের বৈশিষ্ট্য ৫০১ 

নাটকে ব্রিবিধ এঁক্য ৫১ 

নাটক ৭, ৪৯ 

না্টিকার লক্ষণ ৩৮ 

নাটা ১ 

নাটা-অবয়ব ২ 

নাট্য-বৃত্তি ১ 

নাটাবেদে ৪ 

নাটারাসক ৭, ৩৭৩, ৩৭৮ 

নাট্যসাহিত্য গন্ব (02810098010 
110180015) ৫১ 

নাটযাবিকার ১০২ 

নাটাষলির লিমিটেড ৪৪৬, 88৭, 

৪৫০, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৭, 


৪৯৯ 
নাটা নিকেতন ৪৯১, ৪৯২ 
নাদাপেট। হাদারামা ৯০ 


নাদির শাহ 
নানক ৩০৯ 
নাষগোত্রহীন (10180010162) (৩) 
নাষদপক ৪ 
নার? ২৮, ৮৭১ ৯৭ ১৬৬, ১৬৯, 
১৭০, ১৭৩, ১৭৪, ১৮০, ১৮১, 
১৯৪, ২০২, ২১৩, ২২৬, ৩৭৩, 
৩৭৭, ৩৮৮, ৪২৪ 
নারায়ণ ২০৩, ২০৪, ২০৮, ২৪৬, 
৪৩৭, ৪৩৮ 
নারায়ণ সিংহ ২৯৯, ৩০০ 
নারিকেলডাঙ্গা ২১ 
নামীরশাহ ১০ 
নিউ ইরর্ক শহর ৪৮৪ 
নিউ এস্পায়াব খিয়েটার ৪০২, ৪১৭ 
নিউ থিয়েটার ২১ 
নিও-কাসিক ২৯০ 
নিকঘা/ ১২৮ 
17011 (নিকোন) ২৭৪, ৩৬১, 
8৮০, ৫090 


৪৮৫, ৪৮৩ 


নির্ণ বন্ধ ৩২৯ 

নিধুবাব 8০৮ 

নিতাই ৩৬১, ৪৩৫, ৫0০0 

নিতাই দাস ১৫ 

নিতে ভবানী ১৫ 

নিত্যলীল৷ (বা উদ্ধব সংবাদ) ৩৮৫ 

নিত্যানন্দ প্রভু ১৫, ২৩০ 

নিত্যান্দ কঠী ১৬ 

নিবৃতি ৪৩৩ 

নিবৃতিমার্গ ৪৯৮ 

নিষাই দাস ১৫ 

নিষাই সন্যাম ১৪, ২৩২, ২৩৩, 
| ২৫১, ৩০৩, ৩৩৬ 

নিম্টাদ ৬৬, ৬৭, ৭০, ৩৪১, ৪৩৬৫ 

নিমাইর্চটাদ শীল ৭৩ 

নিমাই ২২৯, ২৩১--২৩৩, ৪০১, 
৪৮৬ 

নিলা ২৯৬, 8০৭, 8৭০ 

নিয়তি 88০ 

নিরগ্রন ৩০৭, ৩০৮ 

নিরঞ্জন সততা ৪৯৮ 

নিশিকান্ত বসু রায় ৪৯৭, ৪১৮ 

নিষ্তারিণী ২৮৯ | 


নীরদ ২৯৮ 

শী ৪8০৭ 

মীহার ৩২৩ 

নীলকষল ১০০ 

নীলু ঠাকুর ১৫ 

নীলদর্গণ ৫০৮৫৭, ৬১, ৬৩, 

৬৪, ৩৯ 
নীষাদর্গণের ক্স বিচার ৫৩ 
নীলদপপের চগ্জিত্রাবলীর বিশেষণ ও৭ 
নীলত্ব্ ২০৩, ২০৪, ২০৭, 
২০৮, ২১০, ২২৪ 

নীলষাধধ চক্রবর্তী ৯৯ 
সীনযাধব ২৮৪--২৮৭ 

নীনাম্বর ৪৭৯ 

ধীহারিকা ৫০0০ 

নুরজাহান ৪৫৬, ৪৫৭ 
নুরুউদ্দ_ীন ৩২৭ 

দৃতন অবতার ৪8০৪ 

লুতন ন্যাশানাল ৩৮৬ 

নৃতানাট্য ৩৯৩, ৪০২, ৫০২ 

নৃত্যনাট্য চগ্ালিকা৷ ৪২০ 

নৃতালাল লাহা ৮৯ 

দৃস্ত ৪০৯ 

মুগ ৪০৭ 

নেড়াশনেড়ী ৩২ 

নেপোনিক্নান ২৬৪ 

নেশায় ৩২৭ 

নেপালী ৪১৯ 

স্যগ্োধ ৩১৭ 

ন্যয়রতু মহাশর ৪৬, ৯৭ 

ন্যাশানাল থিয়েটার ৫০, ৬১, ৬৪, 
৬৭, ৭, ৭৬, ৮২, ৯৮, ২৯, 
১০৪, ১০৬, ১০৯, ১১৭, 
১২২, ১২৭, ১৩৩, ১৫৭, 
১৫৪৯, ৩০০, ৩২৩, ৩২৪, 
৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৫৭, 
৩৬৭, ৩৮৪, ৪8০৭, ৪৩৭, 
৪৯৩ 


গ 
গঞচষ বেদ ৪ 
পঙ্চানন বন্দ্যোপাধ্যা ২৯ 
গঞজানন ১৬৬ 
গাহমছ্ধি ৩৯, 8০, ৪৩৫ 
৬৬ 
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" পভিভ চরিত ২২৯ 


পতগ্জরনি ৫, ৪২৩ 

পতাকা স্বান ৪১ 

পথিক ৪২৮ 

পদাবলী ৪৪২, ৪৭০, ৪৭১, ৪৮৭ 

পদ্মাবতী ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, 

৩১৭, ৪8৪8৭, ৪৮১ 

পদবী ৪8৪, ৪৫, ৮৮, ৪৩১, ৪৯৪ 

পদ্যনোচন ৩৬৭ 

পদ্যযোনি ১৩৪, ১৪৬ 

পদ ২২৬, ৪৯২ 

পদ্িনী জাতীরা ২৬৬ 

পদানাভ ৪২৭ 

পৰতযুনি 8০১ ৪২৪ 

পরব্ন্ধা ১৬৮ 

পরপারে ৪৬৪ . 

পরষহংসদেব ৩০৩, ৩০৬, ৪8৭৬ 

পরমানন্দ অধিকারী ১৪ 

পরশমণি ৪৯৭ 

পরশুরাম ১০৮, ১২৪, ৩১০, ৪৬৬, 
৪৯৭ 

পরাগল খান ১০ 

পরাশর ৩৩৩ 

পরিচয়-পত্র (0:08:800)6) ৪৬৯ 

পরিত্রাণ ৪০৭ 

পরিণীত। ৪৯৩ 

পরিশোধ ৪২১ 

পরীবানু ৪৩০ 

পরীক্ষিৎ (রাজা) ৩২ 

পরীক্ষিতের ব্ন্ধশাপ ৩৮৮ 

পরীরাধ্য ৩২৫ 

পরীস্বান ৯২ 

পলাশী ৩১৩, ৪৩২ 

পলিন ৪৩৭ 

পাইকপাড়া ২৪, ৩৬ 

পাকড়াশী (বিসেস) ৩৬২ 

পাগল। বান্ণ ১৬২, ১৮০, ২২৩ 

পাগনিনী ২৪১, ২৪৪, ২৪৯ 

পাগলিনী নাটক ৩৮০ 

পাঁচকন্ঠি বশ্যোপাখ্যাযর় ৩১৪, ৩২০ 

পাচ কনে ৩৩২ 

পাচালী ১৫, ১৭, ২৩, ২৫৭ ২৬, 

৬৮, ৭৮, ৩৯২ 


পাঞ্চাল ২১৪ 
পাঞ্জালী ৩৬৩ 
পাঞ্জাব ২৩২ 
পাণিনী & 
পাক ৩৩, ৮০, ১০১৭ ১৪৮১ ১০৯, 
২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১১, 
২১৪, ২১৭, ২১৯---২২৪, ৩৭০, 
৩৮৭, ৩৯০, 80৩, ৪৪৩, ৪৮, 
পাগুবের অজাতবান ১৫৯, ১৮০, 
২২১, ২২৩ 
পাগঘগৌরৰ ২১৩, ২৯১৪, ২১৯, 
২২০, ২২২, ৩৩৬ 
পা্ডু ২২২, ২২৩ 
পাগব-নিব্বাদন ৩৮৭, ৩৯০ 
পাতগ্রল ৭৯ 
পাতাইহাট ১৪ 
পাথুরিয়াধাটা বঙ্গ নাটাশালা 
২৮, ৩৩, ১০০ 
পাথুরিয়াঘাটা (কলিকাতা) 

২০, ২৮, ৩0১ ৪২৭ ১০০ 
পার্থ-পরায় নাটক (অর্থাৎ বসু 
বাহনের য্দ্ধে অর্থুনের পরাতব) ৮০ 
পানা! ৩০১, ৩৭৮ 
পাণুানান ৪৯৫ 
পার্বতী ৮৯, ২০৯, ৩৮৮7 ৪৬৫ 
পারকার (এইচ এন) হু, 1, 

8165 হ১ 


পারসীক ৩ 

পারস্য উপন্যাস ৩২০, ৩২৬ 
পারন্য-পুসন ৩২৬ 
পারিজাত হরণ ব। দেব দুর্গতি ৮৭ 
পারিসানা ৩২৭ 

পারুল ৩৪২--৩৪৫ 

পালি 8৪8৫ 

পাথাণে পষে ৩৮৩ 

পাথাপী ৪৫০0 

পাহাড়তীপ ৩৫৭ 

পাহাড়ী বাধা ১০০ 

পিএস রার ৩১৬ 

পিতার আবকারী ১৪ 
পিয়াস ৩৭৭ 

পীতাথর় ২৭০-২৮০ 

শী উ 


পুণ্তয়ীক ৩৫৩, ৪৩৫ 
পুতলা ৩১৩ 
পুনর্জন ৪৬৪ 
পুনরসস্ত ৯৭ 
পুর ৪8০৭ 
পুরী ৪৮৩ 
পুরঞ্জন ৩০৭, ৩০৮ 
পুরঙগর ১১৭, ১৬৭, ৪২১ 
পুরুষংশীয় ৩৪ 
পুরুঘোত্তম ৪২৭, ৪২৮ 
পুরাতন পুসঙ্গ ৪৯ 
পুরাতন সানা ভবন ৮১, ৮২, ৯৯ 
পুরুবিক্রম নাটক ৯৩ 
পুরুরাজ ৯৩ 
পু্ধর ১৮২, ২২৪ 
পূঘপ ৪২২ 
পৃজারির্ী ৪১৬ 
পূর্ণ ৪০৭ 
পর্ণচন্দ ৯২, ২৫২--২৫৭ 
পূর্ণচন্র ঈখোপাধ্যায় ৬০ 
পূর্ণরাম ভষ্টরাজ ৩০১ 
পর্ণ নদী ৩১৪ 
পূণিমামিলন ৪৮৭ 
পূণিষা ৪৮৮ 
পূর্বাপর সন্বন্ধযুক্ত (০0066530381) 
৪৪৬, ৫০১ 
পর্বাভাস (01510000160) ৪৮৫ 
পৃথ্বধির ৩৫৮ 
পৃথুরাজ ৩৬৫ 
পৃর্ধীরাও ৪৫৩, ৪৫৪ 
পৃর্থীরা ৩৪, ৯৬, ৩৯৩, ৪২৩, 
৪৫৫, ৪৯৬ 
পেঁচোর যা ৬৫ 
পেরুরাম ৯২ 
পেঁনারামের স্বাদেশিকতা 
28010908 ৩১১ 
281)0৪ ৪৬৫, ৪৮১ 
পে ৯ 
৮1৪০ "২৫৭, ২৫৮ 
চ19:01010 105৩ 
২৫৭, ২৫৮, ২৬৪, ৩১৯ 
পোর্টগীস ৪২৯ 
পোগিয়া ২৩৪ 


৪৯৭ 
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পৌরাণিক বিভাগ ১০৫ 


চি 


পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের নাটকত্ব ২২৬ 
প্যারীমোহন ঘাবু ২১ 
চ৪0060০ ৪৬৫ 


প্যারডি (বাজ ও শ্েঘষয় রঙ্গ চিত্র) ৪৬৫ 


পৃকযণ ৭ 
পৃকাশ ২৯৫, ২৯৬ 
পুকৃতবন্ধু (নাটক) ৯১ 
পুকৃতি ৪২০, ৪৭৮, 8৭৯ 
পুকৃতি-পুরষ ৩২৯ 
পৃকৃতির পুতিশোধ ৩৯৬ 
প্রচার-্পত্র (128:80-9111) ৪৬৯ 
পূজাপতি ১৬৩, ১৭০ 
পুজাপতির নির্বঙ্ধ 8০৫ 
পৃণয় পরীক্ষা ৭৮ 
পণয়-কানন (ৰা প্ুভাস) ৩৮৪ 
পণয় না বিঘ? ৪৭২ 
পণয় পরিণাম ৪৭২ 
পৃণয়-নেশা (107)81)06) ৩৫২ 
পৃতাপ ৪০৭ 
প্তাপ-আদিত্য ৪২৯, 
পুতাপ সিংহ ৪৫৪ 
পৃ্তাপচশ্্র সিংহ ২৪ 
পুভাপ জন্থরী ১০৬, ১০৯, ১১৭, 
১২২, ১২৭, ১৩৩, ১৫৭, ১৫৯, 
৩২৩, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৬৭. 
৪৯৩ 
পুভাপকদ্ধ ১১ 
19008888 ৫৩ 
প্রতিযুখ সন্ধি 8০ 
পতিভা দেবী ৩৯৫ 
পুর্তীক নাটক ৩৯৩, ৪১৩, ৪১৭ 
প্রতীকী নাটক ৪১১ 
পৃতীক-জাতীয় (857000186) 
৩২৫, ৩২৮, ৩৯৬, ৪১০ 
পাম ৫, ৩৮৮ 
পুকুর ২৭৪, ২৮০, ২৮১, ২৯৬, 
২৯৮, 8৮০. 8৯৬ 
পৃফৃল্লের তজছরি চগ্িতর ১৯১ 


৪৩৪ 


পৃবাসী পত্রিকা ৪১২,৪১৭, ৪১৯,৪২১ 


পুবীয় ২০৩স্"২১০, ২২১, ২২৪, 


প্রবত্তি ৪৩৩ 


'গ্বৃতিষার্গ ৪৯৮ 
পৌরাণিক নাটকের বিদৃঘক চরিত্র ২২৩ 


পুবেশক ৪১, ১১৭ 
পুূবোধ চক্রোদয় ১৯, ৭১, ৪৯৯ 
পুভাবত্তী & 
পৃভাবর্তী নাটক ৭৪ 
পৃূভাত ৪৭২ 
প্রভাস হজ ৮০, ১৯৯, ২০২, 
৩৮৪, ৩৮৮ 
পূভাস মিলন ৩৮৮ 
গৃভাকর ৮১ 
পুমদা ৯১, ২৯৫, ২৯৬, ৩৯৭ 
প্মখনাথ বিশী ৪১৯ 
প্মথনাথ মির ৮৭. 
পু ৩৬০ 
পৃষস্থরা ৩৭৪, ৩৭৯ 
পূমোদলান ৩৮৬ 
পরষিলা ৩৩৪ 
পুয়োগশিলপী ৪৯৯ 
পূমোদ ৪২৫ 
পৃমোদ-পৃহসন (8101081 
3015605) ৩৬২ 
পৃমোদরঞগ্জন ৪২৫ 
পৃসনৃক্মার ২৯৫, ২৯৬ 
পুসনুকুষার ঠাকুর ২১ 
পূসৃতি ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২ 
পৃস্তাবনা (১:010£06)8২৭, ৪৩৬, 
৪৩৮, 88৩, 88৮, ৪৯১ 
পৃশ্থান ৭ 
পৃহসন ৭, ৪৯, 8৪৮, ৪৪৯, ৪৬৪ 
পুহলাদচরিত ১৩ 
পৃহলাদ চরিত্র ১৯৩, ১৯৯, ৩৬৯ 
পৃহলাদ ১৩, ১৯৩--১৯৫, 
১৯৭--১৯৯, ৩৭১, ৩৭৬ 
পাইভেট থিয়েটারের গ্রীণরূহ ৯২ 
পাকৃতভাখ।! ১০ 
পরা্চীরশ্পরর (95651) ৪৬৯ 
পাচ্যা ১০ 
গাণনাথ দগ্ধ ৩৩ 
প্রাণকৃষ। হালদার ৬৩ 
পাণময় কফোথ ২২৮, ২৩২, ২৪$+ 
২৫২১ ২৬৩, ৩২৬ 
গাণম্পর্শী নাটান্প (8৮21. 
9008807) . ৩১৪ 


পাপের টান ৩৮৪ 
পাণের হাসি ৪৯৫ 
প্রায়শ্চিত্ত ৪০৭, ৪১৪, ৪৫২ 
খাতি ৪৮২ 
পাহসনিক নাটিকা ৩৭৬ 
11619028000 ৪৮৮ 
প্রিয়মাধব বস্থ ৪৯, ৯২ 
প্রঙখণ ৭ 

প্েম্চটাদ অধিকারী ১৪ 
প্ষোঞগ্জলি ৪২৪ 
প্ষেদোস ১১ 

পেষের জেপলিন ৪৭৪ 


ফ 

ফকির ৪২২, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬ 
ফকিররাম ৩১০ 

ফা্টক , ৩৪৯ 

ফটিকজন ৪৭২ 

ফণীর মণি ৩২৬ 

ফতিমা ৪৬, ৪২৪ 

ফরাশডাঙ্গা ১৪, ১৫, ২০ 
ফাজ্গুনী ২০৩, ২০৫, ২০৬, ৪১৩ 
ফিডেল ২৬৪ 

ফু আখড়াই ১৫, ১৬ 
ক্লকৃষারী ৪৭১ 

ফুলশয্যা ৪২৩, ৪২৫ 


ফল্পরা ৩৮২ 
ফর্ী ২৯৮ 


ফোর্ট উইলিয়াম ৩১২ 
ফোন 88০0 
ক্য়েড ৩১০, ৩৬৬ 


0:66-10৬৩ :.৪৭১ 


ঘউ কথা৷ কও ৩৬২ 

বকান্মর ৪১ 

802 80 0০0% ৩৩৯ 
বঙ্ধেপুর (ব) সামাতিক নল্সা) ৩৮৫ 
বখতিয়ার ১০, ৪৯৫ 

বর্থী ৪৯৮ 

বঙ্িষবাবূ, ৬২, ৬৯; ৭0, ৯৮, 


১0৫৪ ৩৫৩ ৬৮৭ 
ধু নাতপুর . ৫ 
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বজ্জসেন বণিক ৪২১, ৪২২ 

বঙ্গভাঘা ও সাহিতা ১১ 

ধঙ্গনারী ৪৬৭ 

বঙ্গে বী ৪৯৭, ৪৯৮ 

বঙ্গের সখাবসান নাটক ৮৫ 

বঙ্গের অঙ্গছেদে ৪৭২ 

বড়দিনের বকশিশ ৩৩২ 

বড় ভালবামি 8৭৪ 

বর্ণাশুন ধর্প ৪৫৯ 

বর্ণনান্বক (19178056) ৩১৪ 

বণিক ২৪৪--২৪৬, ২৪৮, ৪৭৬ 

বধষান ১৪, ১৮, ৯৬ 

বনবীর ৩৭৮ 

বনবাণী ৪১৮ 

বলে যাতরম ৩৬৩ 

বভ্ঙ্বাহন ৪২৬, ৪৩১ 

বয় ৩৬০ 

বরদাকান্ত ৮৬ 

বরদরাজ ৪8৭৬ 

বরিশাল ৩৩ 

বরুণা ৩২৪, ৪৩৫ 

বকণচাদ ৩১৯ 

বরোদা ৮৮ 

বরোদার গাইকোয়ার ৩৩৮ 

বলরাষ ৩০, ১৩৬, ২০২, ২৩০, 
৩৭৪, ৩৮১ 

বলাই ৩৮১, ৪৩১ 

বলদেব ৪৩০, ৪৩৯ 

বলবস্ত ৩৪৮ 

বলভ ২৫০ 

বান সেন ৩২ 

বলিদান ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ৩৩৩, 
৪৬৮, ৪৮০ 

বলিরাজা ৩৭০ 

বলেন্র সিংহ ৪৪ 

বশিষ্ঠদেব ১০৮, ১২৪, ১৩০, ১৩১, 

১৪০, ১৪১, ৩২২, ৪৫৯, 8৮৫ 

বশীকরণ ৪০৪, ৪০৫ 

বসস্তক্ষার চঙ্টোপাধ্যায় ৩১, ৯২ 

বসম্তকুষারী নাটক ৭৫ 

বসন্তকুমারী (যুধয়াজের নব 

বিবাহিতা বধ) ৭৫ 
হস্ত রায় (বাজ) ৪০৭, 80৮, ৪২৯ 


বসস্তনীলা (গীতি নাটিকা)। ৯৭ 

বসন্ত ৮০, ৩৪৮, 8০২ ৪১৩ 

বসস্তোখব ৩৯৩ 

বসম্তসেনা, ৪8৪ 

বস্থদেষ ৩৭৩, ৩৮১, ৪৮১ 

বন্থমতী ৪০২, ৪০৮ ৪8৯৫ ৪১৯ 

বন্থ 8৪৩ 

বন্ততগ্রবাদ (1358180) ৬৯১ ৭০0 

বছৎ আচছা ৪৫২ 

বহুবাজার (কলিকাতা) ২০, ৭৩, ৭৬, 
৭ থু; ৮৩ 

3502901901081 0108 ৫০২ 

বাউল ৩২ 

বাকড়া ৪১৩ 

বাগবাজার ২৩৩ 

বাগবাজার অবৈতনিক থিয়েটার 

৬৫, ৬৬ 

বাগবাজ্ার নাট্যসমাজ ৩৪, ৭৩ 

বাগবাজার যুখজ্যেপাড়। ৬৬ 

বাঙ্গাল! নাট্যসাহিত্যের ত্রিবিধ ব্বপ ৪৮ 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস, 
২য় খণ্ড ৩৩৫ 

বাঙ্গালী ৪৯৭ 

বাঙ্গালীর রুচি পরিবর্তন ২০ 

বাঞালার মসনদ ৪৩৭ 

বাচ্যার্থ ১, ৩, ২৪ 
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বজের গোপাল ২৪৭ 

বছেজ্রবাবু ১৯, ৩৩ 

বজেক্রকষার রায় ৯১ 

বৃজেত্রনাথ বঙ্যোপাধ্যার ৩৩১,৩৬৪ 

৪৭8 

বিটিশ ৩১৩, ৩২৬, ৪৩৪, ৪৯৫, ৪৯৬ 

বডওয়ে-ভাণ্ডার-বিজ্ট থিয়েটার 8৮৪ 

7150167 ২৭৪ 

বৃন্ধ ৫০১ 

হুন্তান্দ ৫০১ 

বন্ধ ৪, ১১৭, ১১৮, ১২২--১২৪, 
১৩৩--১৩৮, ১৪৫, ১৬৫-১৬৯ 
১৭৩, ৩২২, ৩২৯, ৩৫৩, ৩৮৯ 

বন্ধাম্বাদ সহোদর : ২৪০ 

বান্ধ ধর্ম ২০, ৮৮ 

বান্ধদের বিরুদ্ধাচার ৩২ 

বুকষ্যান ফিস ৩৪৬ 


ভজ্তপুসাদ ৪৬ 

ভক্তষান ২৪০, ২৪৮, ২৪৯, ২৭০ 

ভড়িশান্ছ ২৭৩ 

ভগবর্তী ১২৪, ১২৫, ১৩৩, ১৪৭, 
১৬৩, ১৭৪, ৩৮৯ 

ভগীরথ ১১, ১৫৭, ৩১৪, ৩৬৯ 

ভগুহদয় ৩৯৭ 

ভজনরাষ ৩১৯ 

ভজহরি ৯৭, ২৮০ ৩৪৯ 

ভষ্টনাগ়ায়ণ ৮৫ 

ভষ্টি ৪৪০, ৪৪১ 

ভদ্র .১৯২, ২১৩ 

তঞ্র্জুন নাটক ২২, ১৫৭ 

ভবভূতি ৩৭, 8৫৮, ৪৫৯ 

ভয়ানক রস ৪৩ 

ভবানীবেণে ১৫ 

ভবানীপুর ' ১৯ 

“ভবানী ২০৮ 

ভরত &, ১০৬, ১১১, ১১২) 
১১৬, ১৪২ 
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ভরত মিলন ১৫ র 
ভরত মুনি ৪, ৩৬৪ 
ভরত শিরোমণি ৪০১ * 
ভবাপ্টিয়ার ৩৩২ 
ভাগবত গান ১৩ 
ভাগীরখী ২০৩, ২০৪, ২০৯ 
ভাগের যা গঙ্গ৷ পার না ৩৮২ 
ভার্গব ৪৩৯ 
ভাটপাড়। ১৫ 
ভাড়দত্ত ৩৮২ 
ভাগ ৭১৩ 
ভাদুড়ী মহাশয় ৪৮৪ 
ভাদুড়ী ৩৬২ 
ভানুমতী ৩৭০, ৪8৪০ 
ভানুষতী চিভ্তবিলাম ২২ 
ভায়োলা ২৬৪ 
ভারতচন্ত্র ১০, ১৬১৯, ২১, ৭১, 
১০৫, ১২৪, ৩৭৯ 
ভারতচন্ত্রের অশ্শীলতার কৈফিয়ত ১৭ 
ভারতমাতা ৭৪ 
ভারতে যবন ৮৪ 
ভারতলক্ষী ৭৪ 
ভারত সংগীত সমাজ ৯৬--৯৮ 
ভারত বংশ ২২৩ 
ভারত নাট্য ৫০২ 
ভারতবর্থ ১০, ২৭৫; 
ভারতবর্ধ পত্রিকা ৪২১ 
ভারতী ৪8০0৫ 
ভায়তবাসী ৪৬২ 
ডাস্কর পর্িত ৪৯৮ 
ভিক্ষুক ২৪৮ 
ভিক্টোরিয়া যুগ ৪২৯ 
ভীষসিংহ 8৪, ৪৫১ ৮৭, ৮৮, 
৪৩১, 8৪৩ 
ভীম ৪8৫৫ 
ভীম সেন ২১৪, ২১৪, ২১৮--২২০, 
২২৩, ৩৯০, ৪৮২ 
ভীল ৪২৯ ৪৩০ 
ভীম্ম ২১৮, ২২১, ২২৩, ৩৭০, 
৩৮৫৪, ৪৩৯, ৪৪৬, ৪৬৬, 
৪৮১, ৪৮২, ৪৯৭ 
তীঘ্মের শরশয্যা ৩৮৪ 


ভূবনযোধিনী ২৯৫, ২৯৬ 


৪৫৯ 


ভুবদযোহন নিয়োগী ১০৪, ৩০০,৩২৩ 
ভুবনেখ্রী ৪৪২ 
ভূকেন্র ২৬৩ 
ভূকৈনাস ১৯ 
ভূঘণ ৮৬ 
ভূতি ১০২ 
ভূতনাথ ৩০৬ 
ভুতের বেগার ৪৩৬ 
ভুপেজনাথ বঙ্যোপাধ্যায ৪৯৭ 
ভগ ১২৩, ১৬৫ 
ভৈরব হালদার ২০ 
ভৈরবী সাধন ৩২ 
ভৈরবী ৪৯৯ 
তৈরব ৮৭, ৪৬৭ 
ভোনা ময়য়া ১৫ 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৪৯, ৭৪, ৯২ 
ভোলানাথ ৬৩, ১৬৮--১৭২, ১৭৫ 
ভোলা ২৪১, ৩৩০ 
৬200০108600 0০0০0 
ভ্যালারে মোর বাপ। 

(অর্থাৎ স্ত্রীবাধ্য পুহসন) ৭৪ 
ভ্রমর ৯৯ 
ভ্রান্তি ৩০৭, ৩৩৬, ৩৫৮ 
্রান্তি-বিনাম (0502965 ০1 
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মম 
সগধ ২৬৬ 
মগধরাঞম ৪১৬, ৪৬২ 
মঙ্গলগান ও তাহার যধো 
নাটকের বীজ ১২ 
মঙ্গলনামধের ১২ 
মঙ্গলকাবা ১২ 


মঙ্গল গান ১৩, ১৪, ৬৮, ৩৯২ 
মঙ্গল গান ও কথকতার পার্কা ১৩ 
মঙজলপালা ১৩ 

মঙ্গন গীতাভিলয় ১৪ 

মজনু ৩৭৭ 

মজা 8৭১ 

1104610 ৪৯৩ 

বতেল কুন ৯২ 

মধি ৪১৫ 

মলিকাধান: ৩৮৩ 


মণিহয়ণ নাটিকা ৩২৮ 

ষণি দত্ত ৩৭৭ 

মণিপুরী ৫০২ 

বণিপুর রাজ্য ৪২৬ 

মণিসৌধ ৪১৫ 

যশিপুর ২২৮ 

মণিমোহন সরকার ২৩, ৭৩ 

মণিমালিনী (নাটক) ২. ৮৫ 

বখসাদেশ ২১৯ 

যৎসারা ১৫৮, ১৫৯ 

মৎস্াযক্মারী ৩৫৭ 

ষতিলাল 8৭০, ৪৮৮ 

মতিনাল নামা ৩৫২ 

মতিনাল শীল ৮২ 

মতিলান সুর ৩৩৪ 

মতিবিবি ৪৬২ 

মথুরা ১৫, ২৫০, ৩৮১ 

মথুরযোহন 8৪৫ 

ষথুর সাহা ৪৯৬ 

মদন ৮৪৯ ৯৮, ১৫৯, ২৫৫, ৩৩৮, 
৪৫১ 

মদনমোহন ২৫২, ৪৩০, ৪৩১ 

মদনিকা ৩৮, 8৪ 

মদালসা ২৫৮, ৪৯৫ 

মদনমোহনতলা ৩৪ 

মদনমুক্লরী ২০৩, ২০৪, ২১০, ২২৪ 

সদন ঘোষ ২৮১ 

সদ্ররাজ ৪১৮ 

মদনমোহল মিত্র ৭৪ 

ষধুখুড়ো ৩৫৯ 

মধুসূদন গাদা ৩৮৯ 

নধুশী ৪১৮ 

মধুর 8৮০ 

বধুসুদন ২৪৪ ২৮, ৩৫৪ ৩৬, ৩৮-৪০, 

৪২--৪৮১ ৫০১ ৬৫, ৬৮--৭০, 

১০৩, ২৮৬,২৯৪, ৩৩৪, ৩৪৭ 

ষধুসুদনের আীবন-চরিভ ৩৭, ৩৮ 

ষধুুদনের দৃশাকাবোগ দোষ ৪৫ 

বধুসুদনের পুহসনন্বয় ৪৬ 

বধুসূদ সানান ৬৪, ৬৭ ৭৩, ৭৬ 

বনহারা ৩২৫, ৩২৬ 

ধদখরা ৩২৫ 

ননসা মদত ১২ 
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মনসার তাসান ১৪ 

মদসা 808 

ধনিয়া ৩২১৪ 88০0 

মনের যতন ৩২০, ৩২১, ৩৫৮, ৩৬১ 

মনাথ ৭৪, ৭৫, ৯০, ২৪৪, ২৯৮ 

যনোরয। নাটক ৭৪, ৭৫ 

যনোহর ৭৬ 

মানোযোহন গোস্বামী ৪৯৫, ৪৯৬ 

11005801800 006 10814 ৪৩২ 

মনোমোহন রা ৪৯৫ 

মনাস্ক। নাসী ৩৪৪ 

মন্গুরা ৪২৭ 

মন্থরগুধী (রাজা) ৪১২ 

যনোমোহন থিয়েটার ৪৪১, ৪৮২, 

৪৯৭ 

মনোষয় কোষ ২২৮, ২৪০, ২৪৪, 
২৪৭, ২৫২, ৩২৬ 

যনোবিজ্ঞান-সন্বত উৎপত্তি ১, ২ 


যনোযোহনের কালে দৃশ্যকাব্যের 
লাভানাভ ৮১ 
মনুসংছিতা ৫ 


মন্দোদরী ১২৮, ৩৩৪, ৩৪২, ৪৯০ 
মন্দাকিনী ২৮৯, ৪৪৩ ্ 
মনোমোহন বসু ৩৩, ৭৬--৭৮, ৮০ 
৮১, ৯১, ৯৪, ১০৩, ১৭৫, 
৩৫৩, ৩৫৫, 8০৭ 
মর্যাদাবোধক নৃত্য (014891981 
৫৪095) ৫০২ 
বর্যাদাবোধক নাহিতা (018881091 
110600016) ৩৬৭ 
10120 ২৭৪, ৪৯৯ 
মরজিনা ৪২৪৭ ৪২৫ 
মলিয়র, মলেয়ার, মোলেয়ার ৯৬, 
৯৭, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৫৮, 
৩৮৩ ৩৮৪ 
বললজী ৪৩৩ 
মলহার-্বাও-"হোগকায় ৩৩৮ 
বল্লিনাথ ৪০১ 
ধলিনমালা ৩২৪ 
যলিনা-বিকাশ ৩২৪, ৩২৫ 
হরিকা ৬১৪ ৮৩ 
মন্লিক বাড়ী ৬২ 
মমৃূদবি ৩৭৯ 


বহগ্ছদ কাশি ৯০ 

যহস্মদধোরী ৩৯৬ 

মছগ্গদ ৩৮১, ৩৮৩; ৪৬০ 
বহাকাধা ৩. ৬ ৮ 
যহাজন-্পদাবর্ী ৩৭১. ৩৮১, ৪২৪, 
৪৩০১ 8৪৭, ৪৬১, ৪৮২, ৪৮৩, 
হাব খা ৪৩৮ 
মহাপৃভ চৈতন্য ১৪ 
মহাকান ১৩৫, ১৩৯ 
মহাকার্ী ৩৯৯ 
বহারাণী ভিক্টোরিয়। 
মহারাণী চন্লিত্র ৮৩ 
অহাবস্তবদান ৪১১, ৪২১ 


মহাপূৃ্া ৩২৫ 


মহাশেতো ২৩ 
বহাষায়া ১১৮, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, 


১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ৩১৬, 
৩২৮, ৩৮০, 
মহীমায়ার চর ৪৯১, ৪৯২ 
মহাশজি ১৬৬--১৬৮, ১৭২, ১৭৩ 
নহে ৮৬, ৩১৭ 
মহেন্্রলাল বসু ৮৮ 
্হেশ ১৬৩, ১৭০, ১৭৩ 
মহিঘাত্র বধ ১৮ 
মহিষ ৪৬৫ 
মহিমারঞ্চন ৪৮৭, 8৮৮ 
মহিলা ৪৯৩ 
মহেশুর ১৬৮, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৮৯ 
মহাভারত ৬, ৮, ১২, ১৩, ২২, 
২৩, ৩৮, ১৫৭-৮১৫৯, ১৬২, 
১৭৫, ১৮১, ১৮৬, ১৯৩, ২০৩, 
২০৬, ২১৩, ২১৭, ২১৮, 
২২১, ৩৬৪, ৩৯০, ৩৯২, 
৪০২--৪০৪, ৪২৩, ৪২৮, ৪৩১, 
৪৩৯, 8৪৬, ৪8৪৭, ৪৮১ 
যহেজ্রনাথ মূখোপাধায় ৩৩ 
বহাদের ৮৭১ ৯৮, ১০৬, ১০৮; ১৬৬, 
১৬৮--১৭০, ১৭২-*১৭৪+ 
১৮০; ১৮১, 80৭, ৪৬৬ 
মহাতাপচন্র যোধ 6৯৮ 
মাসিক ব্ভিনিচয় (18০81655 91 
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মার্চত্ের পুরাণে ৫, ১৮ 
বার্কণডেয় চণ্তী ১৫৬, ২৩৪ 
মারলো &৯ 
মাগী ১০ 
মাধবকণ্ভী ১৬ 
মার্টটে অফ ভিনিস ২২, ৭৪, 
২৬৪, ৪৯৭ 
মাইকেল ২৪, ৩৬, ৪৭, ৩০০, ৩৩১, 
৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৬৭ 
মাইকেনী ৩৩৪, ৩৬৬, ৩৮৩, ৩৮৫, 
* ৩৮৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪৩৯, ৪৯৫ 
মানবিকাগ্সিমির ২৮ 
মালতীনাধবষ ২৮, 8৪ 
যা"গোৌসাই ৩২ 
সায়া-কানন ৪৭, ৪৮ 
সানতী ৬১ 
মাধব ৬১, ২২৩, ২৫৮--২৬০, 
২৬২.২৬৫, ২৮৯; ২৮০, 
৪১১, 8৪৫, ৪৬৬ 
মাগৃরগীরাযষ ৭২ 
মা এরেচেন!। (প্রহসন) ৮৩ 
নাউসি ৯২ 
মারিরজ কোসে ৯৭ 
সাধবগিন্ধি ১০০ 
নাহিত্ব তীগুরী ২০৬ 
মাধাই ২৩১ 
মার ২৩৯, ৩১৬ 
মাধুরী ২৭০ 
মারাবদাদ ২৮৭-*২৮৯) ৩০৩ 
মাতদিনী ২৯২ 
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১৭ ৩ জনসাধরণ জনসাধারণ 
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